প্রকাশ : মার্চ ১৯৬০ 


প্রুফ সংশোধক : জগন্নাথ ভট্টাচার্য 


অরিজিৎ কুমার, প্যাপিরাপ, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাত। ৪ প্রকাশিত 
বিজয়কৃষ্ণ সামস্ত, বাণীশ্রী, ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা ৬ মুদ্রিত 
ও দীনেশ বিশ্বাস, ১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন, কলিকাতা ন গ্রন্থিত । 


অরুণ সেন 
এই রোদে জলে নিয়তবন্ধুকে 


218৮০ | 


৫1181-45 3) ৮৬০7৫, ৮৪)1৯15৮১১) ৮1৯৮৪) 
615)এ ৮11২4 ৮7৮8 ১118 51915 811 51418 
১৫) টা ১৮? 


| | | 


চ/৮1৮১৫ 1৮)15 
৪18৮৮ 282181212115918 1১৪ 
1১1৮ 511৮ 8 ১৯৪ ৮14৮ ৬1184 ৮৮:১৪ 
€, ই খ 








| | | ০ $ 
| 51১৪] 1৯৮৮৭ ৮ ৮28 ৮ 
৮18৮ ৮418৮ ৯1৪৪) 1418 51484 
& 6, ই € 








| | | | 
৮1২৮৮ ৮:৫1218  128)1১১4৬5 [৬ 8520 ,24) ৮5 
৮৫1১৫ ১০: ৪৯১ 55/৮ :1& চ১185)115 : 1255] 51৫8518 
৫5৮৮ 885 5054 ৮51৯৫ | | | | 
যাগ হাজিলা র 
| 8]141১৫ 14 ৪. রি 1৬২৪ 
£52০ 3 ৪৮ |] 


৯৯ হঠাত 
22222 ূ 








52820 1 


হি ৬৮)1৯১৫ 12১৮ ৪. 81৩4 ৮৯2১)৮)৩৪ 


৬৪ ০1৬৪৪), 


সুচি 


হচনা [১৩] 
স্বীকৃতি [১৮] 


প্রথম খণ্ড 


ভুমিকা ১ 


বাংল সাংবাদিকতার আদিভাষা ৩ 
পরিকল্পন1 ও বিষয়বিষ্ঠাস ৫ 
কয়েকটি শব্দের বিশেষ অর্থে ব্যবহার ৯ 
“জনমত সংগঠন”, “জনসংযোগ”, নাগরিক সম্মতি? “ব্যক্তি স্বরক্ষেপ, 
'স্বরক্ষেপের স্বযোগ,” কির বহুস্বর', 'স্বরাঘাত', 'স্বরগ্রাম” “স্বরসংহতি' 
গছ্যচর্চার ইতিহাসে অসংগতি ১৩ 
মানোৌএল দা আস স্থমচাও-হ্যালছেড-ফস্টণর, কেরি-মা্শম্যান থেকে 
রামমোহন-বিগ্যাসাগর-বস্কিমচন্ত্র পর্যন্ত আরোপিত ধারাবাহিকভ! 
কোম্পানির সরকার ও ইংরেজি সাংবাদিকতা ১৬ 
প্রেস সেন্সর 
ইংরেজি সাংবাদিকতা ও বাঁকিংহাম 
বাঙালি সাংবাদিকতা ও বাডালি সমাজ ২১ 
ণমরাৎ উল আখবর' 
আমহাস্ট-বেটিঙ্ক-মেটকাফের প্রেসনীতি 
সংবাঁদ-সামগ্িকপত্রের বৈষয়িক সংগঠন ২৭ 
সপ্ধাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকা, বেঙ্গল স্পেকটেটর, বেঙ্গল হ্থেরান্ড, জন বুল, ই্ডিয়া 
গেজেট, বেঙ্গল হরকরা--পত্রিকীগুলির সংগঠন 


ছা 


বাংল] সাংবাদিকতার পেশায় পাচজন ৩৮ 
তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
গোরীশঙ্কর ভর্রীচার্ষ্য 
অক্ষয়কুমার দত্ত 
দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণ 
বাংল৷ সংবাঁদ-সাময়িকপত্ত্রের জন্মম্তত্যু ৫০ 
১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রপত্রিকার উদ্দেশ্ট, বিষয় ও 
আমুফাল 
ভাষাবিতর্ক ৫৩ 
বাংল। ভাষার সংস্কৃত নির্ভরতা 
ংল] ভাষার রাস্্ীয় সমর্থনহীনতা 
দেবনাগরী ও রোমান হরফ 
পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দুদের আপত্তি ও হি্দু 
সাম্প্রদায়িকতার আশা 
ব্যুরোক্রেসির এক্য £ শব্দ ও অর্থের বিপর্যয় ৬৬ 
সাহেব ও পণ্ডিত 
শাসক, বণিক ও মিশনারি 
ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকতার ও পার্লামেণ্টের পরিভাষা 
ব্যুরোক্রেসির মিল 


দ্বিতীয় খণ্ড 
গাগা ও সমাজ ৭৩ 


এক সক্রিম্নতার ভিন্নতা : গছোর ভিন্নতা 
১ সমাচার দর্পণ” ৭৫ 
দর্পণের উদ্দেশ্য ৭৬ 
দর্পণের কলম, পৃষ্ঠা ও হরফ ৭৮ 
দর্পণের প্রথম দশ বছরের বিষয়বিষ্লেষণ ৮৩ 
২ “সমাচার দর্পণ'-এর গগ্চ ৮৯ 


[৯] 


আঠারে। শতকের বাংল] গছ্য ৮৯ 
দর্পণ-এর গছের প্রধান বৈশিষ্ট্য ৯৫ 
দর্পণ-এ প্রকাশিত চিঠিপত্র ১১১ 
দর্পণ-এর গছ্ের আপাত নিরপেক্ষতা ১১৭ 
৩ দ্বিভাষিক গছ ১২৩ 
“সমাচার দর্পণ” এর দ্বিভীষিক সংস্করণ ১২৩ 
অনুবাদে ইংরেজি কাঠামো ১২৬ 
বাংল] রচনার কাঠামো ১৩৫ 
৪ “সমাচার চন্দ্রিক।' ১৫৪ 
সামাজিক অন্বম্ম ১৫৪ 
তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলকাতা শহর ১৫৯ 
চন্দ্রিকা ও “ধর্মসভা ১৬৪ 
৫ “সমাচার চক্দরিকা'র গদ্য ১৭৪ 
দর্পণ ও চক্দ্রিকার গছের তুলনা ১৭৫ 
চক্দ্রিকার গছ কস্বরের প্রক্ষেপ ১৭৯ 
বাঙালি কথ্যবীতি ও সভাসমিতির বিবরণ ১৮৫ 
চক্দ্রিকার বাঁডালি ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ১৯১ 
শোকলেখন ২১০ 
ধন্মসভার বিবরণ ২২৯ 


ছুই প্রতিক্রিয়ার এঁক্য, গছ্যের এঁক্য 

১. উপনিবেশের সামাজিক ভাষা ২৪১ 

২ নাগরিক জীবন 'ও বাডালি সমাছের প্রতিক্রিয়া ২৪৭ 
নগরজীবনে বাঙালি সমাজে আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ২৪৮ 
পৌরসংগঠন ও বাংল! সংবাদ-সাময়িকপত্রের 

প্রতিক্রিয়া ২৫৮ 

শ্রমক-আন্দোলন ও ধেশ্যাপল্ি ২৭৪ 

৩ সরকারি নানা ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র ২৮৪ 
চাকরি ও নাগরিক বাঙালি ২৮৫ 
শিল্প, বাবসা ও নাগরিক বাঙালি ২৯৬ 


[ ১৯ | 


শাসন-সংগঠন _ জিলা ও মফস্বল, ঘুষ ও পুলিশ ২৯৯ 
রায়ত ও কৃষক ৩০৯ 


তিন গছ্যের বিকল্প 
পছা সাংবাদিকতা ৩২৩ 
সংস্কৃত রীতির অনুসরণ ও কবিগানের অনুকরণ ৩২৪ 
পছ্যে মৌলিক সাংবাদিকতা ৩৩১ 
ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্য সাংবাদিকতা ৩৪২ 


চার গছ্যের সংগঠন 
যতিচিহে্র ব্যবহশর ৩৮৪ 
নিহিত যতি ৩৮৭ 
উপহিত যতি ৩৯৯ 
স্পষ্ট যতি ৪০৯ 
ঘথার্থঘতি ৪২৫ 


তৃতীয় খণ্ড 


ভতথ্যপর্জি ৪৫১ 


এক "সমাচার দর্পণ” ও “সমাচার চক্দ্রিকা"র কয়েকটি সংখ্যার 
বিষয়প্রাধান্তের অনুপাত ৪৫৩ 
“সমাচার দর্পণ, ৪৫৩ 
“সমাচার চন্দ্রিকা ৪৫৬ 


ছুই “সমাচার দর্পণ'-এর ১৬৪টি সংখ্যার পৃষ্ঠা-অন্ুগ স্থচিপত্র ৪৫৮ 


তিন “সমাচার চন্দ্রিক-র ৩৬টি সংখ্যার পৃষ্ঠা-অনুগ স্থচিপত্র ৫০৪ 


[১১] 


পংকেত 


সংবাদপত্রে সেকালের কথ! প্রথম থণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ বন্যযোপাধ্যায় সম্পাদিত 
--স* পে. ক, 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
সস. সে. ক. 


বাংলা সাযয়িকপত্র প্রথম খণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_বা. সা, প. 
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সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড বিনয় ঘোষ সম্পাদিত- সা. বা. স. 


সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র তৃতীয় খণ্ড বিনয় ঘোষ সম্পািত_সা'. বা. স. 
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সাময়িকপত্রে বাংলার সমীজচিত্র চতুর্থ খণ্ড বিনয় ঘোষ সম্পাদিত-সা. বা স. ৪ 


অন্তান্ত উৎস্রন্থ পুরো নামেই উল্লেখিত হয়েছে। 


নংশোধন 


৪৫৮ পৃষ্ঠার শিরোনামে “১৬৪টি সংখ্যার? পড়তে হবে। 


| ১২] 


শৃচনা 


অর্থনীতি-ইতিহীস-রাট্রসমাঁজতত্বের নান! প্রশ্নের গড়াভাঙায় সমাজবিজ্ঞানের প্রকরণ 
এখন প্রায় প্রতিদিনই বদলাচ্ছে । ছুনিয়ার জ্ঞাঁনচর্চায় ভাষাতত্ব ক্রমশই এমন সব 
প্রকরণের নির্ভরস্থল হয়ে উঠছে । সমাজবিজ্ঞানের বড় বেশি বিজ্ঞীনমন্যতায় অনেক 
সময়ই সামাঞজজিক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অন্থতব যেমন হারিয়ে যাওয়ার ভয় দেখা 
যাচ্ছে, তেমনি আবার ভাষাঁতত্বের মতো! দর্পণ তাকমত ধরে অনেক সামাজিক বিষয়ের 
আসল চেহারা ধরে ফেলা যাচ্ছে-সে-সব বিষয় এতদিন অনুশ্ঠ অশরীরী নানা 
চিন্তার আবছায়ায় ঢাকা থাকত । সমীজবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ব খুব দ্রুত পরিপূরক হয়ে 
উঠছে। এ বইয়ে বাংল] সাংবাদিক গছযের বিকাশ ও গড়ন বোঝার জগ্ভে উপ- 
নিবেশের সমাজকেও তার প্রয়োজনীয় উপাদান হিশেবে ভাব] হয়েছে, আবার, 
উপনিধেশের সমাজকে বুঝতে বাংল! সাংবাদিক গদ্যকেও উপাদান হিশেবে ভাবা 
হয়েছে । 

কিন্তু পুরো! বইট] লেখা ও ছাপা হওয়ার পর এই শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা, সুচনা; 
হলেও আসলে যা অনুশোচনারই নামান্তর, লিখতে-লিথতে কৃত্তিবাসের হনুমানের 
কথা মনে পড়ছে । সাগরপাড়ির পর শর প্রধান সমস্যা হল-_ “কেমনে চিনিব আমি 
সীতা চন্্রমুখী ? স্বর্ণলঙ্কার প্রাসাদে ঘরে-ঘরে উকি দিয়ে সীতাখোজার পর বিষণ্ন 
পবননন্দন প্রাচীরের ওপর বসে-বসে ভাঁবছিলেন, “সীতা ন। দেখিলু, দেখিলাম পরের 
শুগার' | এ বই ন] হল সমাজবিজ্ঞান, ন। হল ভাষাতত্ব বা সাহিত্যের ইতিহাস । 

কিন্তু সেটাও জ্ঞাতকর্মেরই ফল । তেমন যাঁতে ন! হয়ে ওঠে সে-বিষয়েই ছিল 
আমার চে] ও মনোযোগ | উনিশ শতকের সমাজের নান! ক্রিল্না-প্রতিক্রিয়া আর 
বাংল! গগ্ের বিকাশকে কোঠীায়-কোঠাঁয় ভাগ না করেও তো আমরা নতুন-নতুন প্রশ্ন 
তৈরি করতে পাঁরি। কার্ধকারণের যে-কাল্পনিকতাঁয় উপনিবেশের বিস্তার, বাঙালি 
সমাজের বিকাশ, সাংবাদিকতার চর্চা ও গগ্ের উত্তবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়, বা 
নানা ভাগে বিন্তন্ত করা হয়-- সেই কাল্পনিকত৷ থেকে ধদি আমর! মুক্ত করে নিতে 
পারি আমাদের চিন্তাকে, স্তরবিন্যাসের অত্যন্ত স্থবিধে থেকে সরিয়ে নিতে পারি 
আমাদের প্রয়োজনকে, তা হলে, উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা, নাগরিক বাঙালির বিকাশ, 
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সাংবাদিকতা ও বাংলা গন্ধের জন্মের ভিতর প্রায় দেড়শ বছরের গ্রন্থন ছিন্ন হয়ে 
যেতে পারে বটে, প্রায় দেড়শ বছরের নিমিত শুরভাগ ধসে যেতে পারে বটে, কিন্তু 
সেই বিক্ছিম্তা ও বিধ্বস্ততাপর ভিতর থেকেই এই ইতিহাসের আর-এক পাঠ উদ্ধার 
করা যেতে পারে । সমাজবিজ্ঞান তো ইতিমধ্যে আমাদের শিখিয়েছে ইতিহাস 
অনিবার্ধ ধারাাহিক নয়, তার রূপের ছিন্নবিচ্ছিন্্রতা আছে, তার নীরবতার পৰ 
আছে। ইতিহাসের মানচিত্রে শুধু দিকচিহৃই আকা হয় না, দিকচিহ্নলোপ করে 
দিয়ে সে-মানচিত্র মুছেও ফেলতে হয় । ূ 

তাই, এ-বইয়ের প্রধান উপাদান রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের গগ্যরচনা 
নয়, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই সংবাদ-পাময়িকপত্রের প্রধান লেখক ছিলেন । কিন্ত 
তাদের কাছে সংধাদ-সময়িকপত্র ছিল মাধ্যমমাত্র । তাদের গগ্যরচনা স্বতন্ত্র গছ্য- 
গ্রন্থের মর্যাদাঁও পেয়েছে । এ-বইয়ের প্রধান উপাদান সংবাদ-সাময়িকপত্রের সেই 
নামহীন নিয়মিত রচনাগুলি, যা কখনো সংবাদ, কখনো মন্তব্য, কখনে] এখনকার 
ভাষায় রিপোর্টাজ, কখনো সভাসমিতির বিবরণ, কখনো সাংবাদিক বিঙক, 
সম্পাদকের ক1ছে লেখা চিঠিপত্র, এমন-কি শোকঁকলেখনও । এই সব রচনা কোনে। 
নেতানির্ভর নয়, অথচ এই সব রচনাই গত্যন্তরহীন ভাঁবে সেই সময়ের প্রতিদিনের 
জীবননির্ভর | এই সব রচনা এমন-কি কোনে লেখকনির্ভরও নয়, অথচ এই সব 
রচনাতেই বাংলা গছ্যে নিমিত হচ্ছিল পদবিন্যাসের রীতি, বাকাগঠনের পদ্ধতি, 
বিশেষণের স্থান, সর্ধনামের প্রতিনিধিত্ব, বিশেষ্যর পদবী ও সম্ভাষণ । এই স্ব 
প্লচনা সব সময় এমন-কি ঘটনানির্ভরও নয়, অথচ এই সব রচনাতেই বাংলা গদ্য 
সেই ভাষা! তৈরি করতে চাইছিল য1 বাঙালির তখনকার দৈনন্দিনের বিনিময়ের 
ভাষা হয়ে উঠতে পারে । 

কিন্তু এই সাংবাঁদিক সামাজিক গদ্য নিমিত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ারই ওতপ্রোত 
হয়ে উঠেছিল এই সন্দেহ_নাণরিক বাঁডীলি 'এই কলকাত! শহরের কতটা 
নাগরিক? আর, তার কি এমন কোনে নিজস্ব দৈনন্দিন আছে যা সাম্রাজ্যের 
আয়ত্তের বাইরে পড়ে? যে-বিনিময় বা বিতর্কের ভাষা হিশেবে, যে-সামণজিকত। 
বা রাজনীতির ভাষ! হিশেবে সাংবাদিকতার গছ্য নিমিত হয়ে উঠতে চাইছিল, সেই 
বিনিময় ও বিতর্কের, সামাজিকতা ও রাজনীতির সমগ্র অস্তিত্বটাই ছিল অনেকটা 
কাল্পনিক, ব্রিটিশ সাআাজ্যের প্রয়োজন ও অন্থমৌদন-অন্ুযায়ী কাল্পনিক । অথচ 
ভাষা চায় ভাষারই নিয়মে এক স্বাবলম্বন । সেই প্রবণতা আঁর বাস্তবতার মাঝখানে 
গভীরতর হতে থাঁকে সাআ্ীজোর সর্বগ্রাসী বিস্তার যার ওপর সেতুবন্ধন সম্ভব লয় । 
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তাই সাংবাদিক গগ্ধ নিমিত হতে-হতেও বারবার ভেঙে যায়। কখনে। 
ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে রেখে দ্বিভাষিক সংস্করণের মোড়কে গগ্ধকে এক 
আকার দেয় হয় । কখনো গগ্ভের বিকল্পসন্ধানে প্যে রচিত সাংবাদিকতার চর্চ1' 
শুরু হয়, তা জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে । কখনো গগ্ভকে সংগঠিত করে ফেলতে যতিচিহ্‌ 
দেয় হয়, তোল! হয়, বদলানো হয়, আবার দেয়া হয়। গছ্ের সংগঠনও হয়ে 
্রাড়ায় বিসংগঠন | 

কারণ, বাংলা সাংবাদিক গছ্যেও ঘটেছিপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার নিশ্ছিদ্র 
প্রয়োগ । উপনিবেশের জীবনের কোনে কিছুকেই সাম্রাজ্য তার ক্ষমতা প্রয়োগের 
লক্ষের পরিধির বাইরে যেতে দেয় না--সে একটি গ্রামের নামই হোক, আর একাট 
সভার বিবরণই হোক । উপনিবেশের ভাষা তার প্রভুর ভাষা নয়, তবু তার প্রভু 
উপনিবেশের ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে না! যেখানে সে বাঙালি পায়, সেখানে 
তকে ইংরেজি শিখিয়ে মনে-মননে-রূুচিতে আধা সাখ্বে বানিয়ে রাখে । যেখানে 
বাংলা পায়, সেখানে সাহেব খাংলাকে তার মতে] করে খদলে নেয়। যেখানে 
আফ্রিকার মুসলমানদের মতো! কোনো জনগে!ঠা ইয়োরোপেক সাম্রাজ্য বিস্তারে 
অব্যাহত বাধা দেয় সেখানে সেই জনগোষ্ঠীকে ইংরেজি শিক্ষার স্থযোগ থেকে 
বঞ্চিত রাখে । স্বাধীনতা আন্দোলনে ও ইংরেজি জান নেতার নেতৃুত্বই হয় নিশ্চিত। 
যেখানে এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের কোনোই [মল নেই সেখানে ব্রিটিশ ও 
ইতাঁল'য় সোমালিল্যাণ্ডের মতো ছুই দেশকে আফ্রিকায় এক করে দিয়ে বিপর্যয় 
ঘটয়ে দেয়৷ হয় তার লিপিতে, তার ভাষায়, উচ্চারণে । মোজাঘ্বিক-এর এক কবির 
ভাষায়, 'সআ্রাজ্যবাদের ৪০০ বছরের ইতিহীস জুড়ে ইংক্েজি ভাষ। হয়ে উঠেছে 
এক পরাক্রান্ত শক্তি, অত্যাচার আর নগ্ন শোষণের এক প্রতিষ্ঠান । যে-কালো 
লোকটি এই ভাষায় কথা বলে, এই ভাষা তাকে বর্ণদেষী নান। শব্ধার্থ দিয়ে, আর 
সাম্রাজ্যবাদ নানা বাণী দিয়ে, আক্রমণ করে। একজন শ্রমিক যখন হাড়ভাড়। 
থাটুনি খাটছে ৬খন ইংরেজি ভাষার শব্দ তীর যন্ত্রণার, আগ দুশিয়ার সবগুলো 
মহাদেশে জাতির পর জাতির পরাজয়ের, পরিসীমা ছকে দিচ্ছে । যে-তাঁষার বদলে 
এই ভাষা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই ভাষাকে ইংরেজি ধূণা করেছে। এই 
ভাষা উপনিবেশের মানুষকে বুঝিয়েছে-সব ভাষার মধ্যে একমাত্র ইংরেজির 
অন্ুকরণই তাঁদের সামাঁজক উন্নতি ও তাদের পরাধীন অস্তিত্বের রক্ষাকধচ। 
যখন আমর! 'স্ট্যাগ্ডার্ ভাষার যোগ্যতা বা “মাস্টার'র কথা বলি তখন এহ 
শব্দটিতে নিহিত তীব্র ঠান্ট। সম্পর্কে যেন সচেতন থাকি-- ইংরেজ তাঁষ। “মাস্টারের 
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ভাষা”, প্রভৃত্বের ভাষা, প্রভুর বর্বরতা ও হিংঅতার বাহন" 


বংলা সাংবাদিক গছ্য কী ভাবে নিজেকে সংগঠিত করতে চাইছিল উপনিবেশের 
তখনে! নতুন সংগঠনের মধ্যে, সে-সংগঠনকেও উপনিবেশের মালিক কোন নিয়মে 
বেঁধে দিচ্ছিল, উপনিবেশের মালিকের আঘাতে কোথায় ভেঙে পড়ছিল এমন-কি 
বাংলা বাক্যের গঠন, বা সেই মালিকের কচিমাফিক বা সাহেব সমাজের রীতিমাফিক 
কোথায় পুনর্গঠিত হচ্ছিল সে-বাক্য, প্রতিদিনের বাংলা সেই গছ্ভকে একদিকে 
সংস্কৃত মডেল আর-একদিকে ইংরেজির ছকে কেমন বেঁধে ফেলা হচ্ছিল আর গছ 
তার প্রতিদিনের ব্যবহারের ক্ষমতার জোরে সে বাধন সত্বেও কোথায় শ্বাবলম্থিতা 
চাইছিল-_- এ-বইয়ে সেই ভাঙচুরকে দেখতে চেয়েছি । এ-বই ব্রিটিশ উপনিবেশ 
যে-বাংলা তার সাংস্কৃতিক পার্খ-ই তিহাঁসও নয়, এমন-কি উপনিবেশের সমাজের 
অভ্যন্তর থেকে কোনো উদঘাটনও এতে ঘটে নি। সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় 
নাগরিক হিন্দু বাঙালি নিজের জন্তে কর্মের এক কল্পনা লালন করছিল, সেই কর্মের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় মননশক্তির জন্কেও নিজেকে প্রস্তুত ভাবছিল - এ-বইয়ে 
সাংবাদিকতার সে-ইতিহাস লেখা হয় নি। মাত্র পঞ্চাশ-যাট বছরের মধ্যে বাংলা 
গছ, সাংবাদিক গছ যার অংশমাত্র, পৌছে গিয়েছিল হৃষ্টিশীল আত্মবিশ্বাসে _ 
যদিও পেই হৃষ্টিশীলতা ও আত্মধিশ্বাসেও লেগেছিল উপনিবেশের গ্রহণ-_গছ্যের 
সেই কাহিনীও এই বইয়ের লক্ষ নয় । 

সাআাজ্যবাদের যে-শাসন আর শোধণের ভিতর সাংবাদিক গছোর সংগঠন- 
বিসংগঠন ঘটছিল তাতে ভাষাতত্বের নিয়ম-অন্থমান আবিষ্কারের প্রয়োগও তত 
স্বচ্ছন থাকতে পারে না। আধুনিক ভাষাতত্বের নিয়মাদি তৈরি হয়েছে মেট্রপলিটান 
দেশগুলির ভাষাকে ভিত্তি করে। ধাতু আর শব্দের যে-অপরিবর্তনীয় ব্যৎপঙ্ির 
শিয়ম মেনে নিয়ে ফ্ুপদী সংস্কৃত শব্শান্ত্র গড়ে ওঠে- বাংলা শব্দের বেলায় তা 
খাটে না! আবার, গ্রামশ্চি যে “উচ্চতর মর্যাদার ভাষাসমাজ থেকে নিম্নতর মর্ধাদার 
ভাষাসমাজের অভিমুখে বিকিরণ'-এর তত্ব দিয়ে ইতালির ভাষাগঠন বুঝতে 
চেয়েছিলেন, বাংলা গগ্ধের বেলায় তাও খাটে না, কারণ এখানে “উচ্চতর মর্যাদা'র 
সঙ্গে জড়িত ছিল সাম্রাজোর অপ্রতিহত ক্ষমতা আর 'নিম়মর্যাদী'র সঙ্গে জড়িত ছিল 
কলোনির প্রজার বাধ্যতামূলক অধীনতা_ ইতালির টাদকান-ইতালিয়ান সংঘাত 
থেকে তার চরিত্রই আলাদা । সন্থ্র যে-অবয়ববাদের আদি প্রবক্তা ব1 হোফ 
যে সমাজতাধাবিজ্ঞানের কথ! বলেন, তারও প্রাথমিক উপাদান ইয়ে!রোপীয় ভাষ] | 
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সে-পদব ভাষার উদ্ভবের ও বিকাশের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের পরাক্রান্ত প্রক্ষেপ 
ঘটে নি। চোমক্ষির বাক্যনির্মাণতত্বে বাক্যের অবয়বের গভীর আর আপাত 
স্তর কল্পনায় সমষ্টি-মনস্তত্বের যে-সক্ররিয্নত। অনুমান কর। হয়, হয়তে। তাঁকে সম্প্রসারিত 
করে কলোনির প্রভু ও প্রজা একই বাক্যনির্মাণে কী ভাবে সক্রিয্ন হয়ে উঠছে বা 
প্রতিক্রিম্বা ঘটাচ্ছে তার প্রক্রিয়া অনুমান কর। সম্ভব। কিন্তু সেই তত্ব নিয়ে এখনে 
তেমন প্রয়োগ পরীক্ষ। শুরুই হয় নি। কলোনির ভাষা হিশেবে বাংলা সাংবাদিক 
গছ্যের পরবশতা৷ ভাষাবিজ্ঞানের সংস্কৃত বা ইয়োরোপীয় নিদর্শন দিয়ে সর্বত্র, সুত্র- 
বদ্ধ করা যায় না। “তুলনামূলক তাষাতত্ব ও “এ্রতিহাসিক শবতব' _- এর সুত্র, 
কলোনির ভাষা ও সাআজের ভাষাকে একই ইন্দো-ভারতীয় বা ইয়োরোপীয়, 
গোঠীর অন্তর্গত করে দেখেছিল । তাতে ভাষার আদি এঁক্যের রূপ জান। গিয়েছিল । 
কিন্তু এক্যের সেই রূপ সাম্রাজ্যের ভাষার চাপে কলোনির ভাষার রূপতত্বের, 
মরফোলজির, বিকার বা ব্যাহতি ব্যাখ্যা করে ন1। বাংল। সাংবাদিক গছ্যের মতো 
বিশেষ একটি ঘটন। ব। বিঘটনকে বুঝতে এই বইয়ে তাই বাধ্যতই এই সব তত্বের 
নির্বাচিত প্রয়োগ ঘটাতে হয়েছে বা কোথাও-কোথাঁও একটি তত্ব অনুমান করে 
নিতে হয়েছে । 

বিষয় সম্পর্কে চিন্তা ও প্রয়োগকৌশল নিয়ে এত কিছুর পরও অবিশ্তি আমার 
কাছে কৃত্তিবাসের হনুমানের বিষ্তাই সত্য -- “সীতা ন1 দেখিলু, দেখিলাম পরের 
শৃঙ্জার ৷ সান্বনা এইটুকুমীত্র বানানে! যেতে পারে, কারো-কারে। কপালে পরের 
শৃজারদর্শন পর্যন্তই জোটে ; সীতাঁদশন আর ঘটে না। 


দেবেশ রায় 


4১৭ 


স্বীকৃতি 


কলকাতায় নতুন তৈরি “সেনটার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস'-এ 

শিল্পসাহিত্যের সমাঁজতত্ব সম্পর্কে গবেষণায় আহত হয়ে বাংল! সাংবখদিক গগ্যকেই 
আমার বিষয় হিশেবে বেছে নিয়েছিলাম । মনে আছে, আচার্য নীহাঁররঞ্জন রায় 
ও অধ্যাপক অশোক সেন-এর সমর্থনের জোর । মনে আছে, সেনটারের নিমীয়মাপ 
সেই সময়টিতে, নতুন-নতুন জিচ্ীসার জবাব খুঁজতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রচলিত গণ্ডি 
ভেঙে ফেলে, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের প্রথাহীন সম্মিলন ঘটানেয় সেনটারের গবেষণা- 
কমীদের দুঃসাহস ও কঠিন উদ্যোগ । সেই প্রশ্রয়শীল চিন্তাসমবায়ের জোরেই এই 
বই তৈরি হয়ে উঠেছে- নিজের ক্ষমতার নেহাৎ সংকীর্ণতা সত্বেও । ভারতবর্ষের 
অন্য কোনো সমতুল্য গবেষণাকেন্দ্রে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে পঠনের সঙে সমাজ- 
বিকাশের পঠনের বিনিময়ের এমন ব্যবস্থা নেই। সেই বিরল স্থযোগের জন্চে 
সেনটারের কাছে কৃতজ্ঞ ও সেনটারের জন্যে গৌরব বোধ করি । 

সেনটারের প্রথম ডিরেক্টর এতিহাসিক বরুণ দে শুরু থেকেই এই কাঁজটুকুকে 
তার উৎসাহের তোড়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন । তার আগ্রহের জোরে ও বিভিন্ন 
বিষয়ে তার বিদ্বান সাহাষ্যে সমস্যার জটিলতরতায় ঢোকার আত্মবিশ্বাস বাড়তেই 
থেকেছে । নানা গ্রন্থাগারের পুরনে! কাগজপত্র দেখার অধিকার, কিছু মাইক্রোফিল্স 
করা, এমন-কি ছাপার ব্যাপারেও, কখনো-কখনো৷ যে-সব বিরক্তিকর বাধা এসে 
দুরতিক্রম্য দীঁড়ায় তা টেরই পেতে হয় নি রেজিস্ট্রার স্থশান্ত ঘোষ-এর দক্ষতীয় ! 
সেট! হয়তে। তার কর্মকুশলতারই অংশ, কিন্ত তা যে স্ব সময়ই একান্ত ব্যক্তিগত 
ঠেকে এ বোধহয় তার খ্যাতির ভখ | 

অধ্যাপক অশোক সেন সেই প্রথম ছক থেকে একেবারে শেষ খশড়। পর্যন্ত, 
এমন-কি, ছাপার সময়ও, ছিলেন নিয়তসঙ্গী | তাঁর সঙ্গে নানা আলাপে অনেক 
প্রশ্নের জবাব জানতে পেরেছি, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা-_ আমার আলোচ্য 
বিষয়টির চৌহদ্ি বারবার মাপতে পেরেছি! 

এই বইয়ের কোনে1-কোনে! অংশ শিয়ে নান] সময়ের নানা সেমিনারে সেনটারে 
অধ্যাপক স্থনীলকুমার মুন্সী, অধাঁপক অমলেন্দু গুহ, অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক অমিয় বাগচী, অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অব্যাপক নির্মল ব্যানাজি 
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মতামত দিয়ে পুনবিচারে বাধ্য করেছেন। প্রয়াত ছুই সহকমী ইন্দ্রানী রায় ও 
হিতেশরঞ্ন সান্ালের কথা মনে পড়ছে। 

কোনো-কোনো থশড়া পড়ে প্রয়াত আচার্য নীহাররঞ্জন রায় ও দেবীপদ 
ভদ্রীচার্য, অধ্যাপক স্থকুমার সেন, কবি শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ, | 
অধ্যাপক পবিভ্র সরকার, অধ্যাপক স্থরজিৎ সিংহ ও অধ্যাপক অশোক পেন নিদিষ্ট 
নান পরামর্শ দিয়েছেন ও প্রশ্ন তুলেছেন | এই সব পরামর্শ ও প্রশ্রের ফলে বইটির 
অনেক অংশ নিয়ে বারবার ভাবতে পেরেছি ও বইটির পুরো চেহারাটাও স্থির 
করতে পেরেছি। 

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির কমীরা, বিশেষত পুরনে! পত্রিকা বিভাগের সহ- 
গ্রন্থাগারিক সুভাষ সমাজদার, আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারকমীর। 
নিজেদের উৎপাধে নান। কাগজপত্র খুঁজে ও জুগিয়ে না দিলে সেগুলোর কোনো 
খবর জানতেই পারতাম না। সেনটারের গ্রন্থাগারিক অরুণ ঘেষ ও অন্যান্য কমীর। 
তৎপর সাহাধ্য করেছেন নিরলস | “প্যাপিরীস'-এর অরিজিৎ কুমার বাংল ছণপার 
কাজে যত্বুলব্ধ সৌন্দর্য রক্ষা করে চলেছেন । স্থবিমল লাহিড়ীর বিশেষজ্ঞতা সত্বেও 
'ছাপায় যে কিছু অসংগতি থেকে গেল, সে আমারই দোষে । কোনে কোনে। 
অসংগতি পাঠকের স্থবিধের জন্যে ইচ্ছে করেই ঘটানে। হয়েছে । ন্থচিতে প্রধান 
বিষয়গুলি আলাদ1 করে উল্লেখিত হল যদিও বইয়ের ভিতরে সব অংশ সব সময় 
এ-রকম শিরোনামচিহিত নয় । 

প্রথমে নির্মল চক্রবর্তী ও পরে দেখছুলাল বণিক পাওুন্সিপি থেকে একাধিকবার 
টাইপ করে দিয়েছেন । 

উত্তরধজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-শ্রস্থাগারিক, আমার ছোট ভাই, ড. ল্যাডলি রায় 
তার পুস্তকসংগ্রহ যেমন-ইচ্ছে ব্যবহার করতে দিয়েছেন ও নামস্থচি তৈরি করেছেন । 
প্রবাসী ছোটতাই সিদ্ধার্থ রাঁয়-এর সযত্বনিম্রিত গ্রামশ্চিসংগ্রহ বন্থ পরিশ্রম বাচিয়েছে। 
কল্যাণীয়া তীর্ণা সুচি তৈরিতে অনেক সাহাধ্য করেছে। 

আমার সব রকম লেখালেখি, বা ভাবনাচিন্তাতেও, এই পনেরো বছর 
সমালোচক বন্ধু অরুণ সেন যে-সঙ্গ দিয়েছেন তা ব্যক্তিগতে আটকে থাকে নি, 
সমঠিতে হারিয়ে যায় নি। এই বইয়ের উৎসর্গপত্র সেই অপরিশোধনীয়তার কাছে 
আত্মসমর্পণ মাত্র । 


দে, রা, 
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উপনিবেশের সমাজ 
৯২৩ 
বাংল সংবাদ্িক গন্চ 


লজ 2 


প্রথম খও 


বাংল। গগ্ভভাষাঁর বিকাঁশের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে উঠেছি হয়তো, অনেক 
দিন ধরে গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতে-করতেই । গদ্যকর্মীর সঙ্গে ইতিহাঁসের 
যোগ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ, অনেক সময় ইতিহাসের সেই প্রত্যক্ষ থেকেই তাঁকে 
রশদ সংগ্রহ করতে হয়, উপকরণের রশদ | 

যে-কোনো ভাষারই প্রধান শক্তি নিহিত থাকে তার স্ৃষ্টিশীলতায় ৷ শব্ধের পর 
শব্দ খুঁজে-খুঁজে নিজেই বোধ-বৌধির গহনের সত্যকে জানা ও ঘূর্ত হতে দেখার 
কঠিন বৃত্তিতে, সফলতা-বিফলতার কথা না ভেবেই সব শব্দকর্মীকে ব্যস্ত থাকতে 
হয়। এই প্রক্রিয়াতে তার কাছে শব্দের গোপন অর্থ ঝলসে ওঠে, শরীর থেকে 
সমন্ত অব্যবহিত সরিয়ে দিয়ে শব্ধ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। আদি প্রত্যয়ে শবের 
সহসা পুনরুদ্ধার ঘটে, যেন তার ওপর থেকে পরবর্তী ইতিহাস ঝরে গেছে। 
আবার, এর বিপরীতে, শব্দের উৎসকে তুচ্ছ করে ইতিহাসের অনিবীর্যতা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে, দৈনন্দিন কর্মময় ব্যবহারের স্পর্শে শব্দের শরীরে ভাস্কর্য ফোটে, শবেের সমস্ত 
গোপনত। খসে যায়। 

কিন্তু গছ্যকর্মীকে এই ভাষার ইতিহাস বহন করতে হয় তার প্রতিটি বাক্যে। 
খাক্যের অন্তর্গত শব্গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে, কোনে নিদিষ্ট বাস্তবতার 
ভাষারূপে, কোনো বিষুর্তনের চেষ্টায়, এমন-কি, কোনে! নিছক বিবরণেও আজকের 
গছ তার শতাব্দী-শতাব্দী ধরে আসা ইতিহাসকে অগ্রাহা করতে পারে ন1। 

ইতিহাসের কাছে এই অনিবার্য বন্ধনেও বাংল! ভাষার কোনে! গছ্যকর্মী অস্থির 
হয়ে উঠতে পারেন ক্রিয়াপদের স্বল্পতাঁয়, বিশেষণের স্থানগত অপরিবর্তনীয়তায়, 
ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে নাউন ক্লজ, আযাডজেকটিভ ব্লুজ, সেই সব ক্লজের 
অসঙ্গতিতে, এমন-কি, একটু বেশি বিশেষ্য-ব্যবহ্ৃত বাক্যে সর্বনামের অনিশ্চিত 
প্রয়োগেও |১ 

অথচ আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে গত প্রায় ছুশে! বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের 
একটি হল এই বাংলা গগ্ভ । সাহিত্যিক বাংলা গছ্ের জন্ম তে। বস্কিমচন্ত্রে, মাগ্র 
সোয়াশে! বছর আগে । আজ সে-গ্ের ধারণক্ষমতা, নমনীয়তা, রূপবৈচিত্র্য এমন 
যে মনন ও কল্পনার, অন্থতব-উপলব্ধির ভুবনের কোনে কিছুই তার প্রকাশক্ষমতার 
অতীত নয় । 


৪ | বাংল সাংবাদিক গদ্য 


কিন্ত শব্দের অর্থের নিদিষ্টতা, বাক্যের গঠনের নিদিষ্টতা, এমন-কি যতিচিহ্ের 
ব্যবহারবিধির নির্দিষ্টতার অভাবে বাংল! ভাষায় মননের জটিলতা, বন্তর প্রত্যক্ষত৷ 
সমতুল্য ভাবে প্রকাশিত হতে চায় না।২ এ অভাব পরিভাষার অভাব নয় । কর্মের 
বৈচিত্র্যে ব্যবহৃত হলে ভাষায় যে-বৈচিত্র্যের ধারা আসে, ধারা সে-ভাষায় কথ। 
বলেন তাদের সকলের আত্মসন্মানের সঙ্গে জড়িত হলে ভাষার যে-নিশ্য়তাবোধ 
আসে, সকলের পক্ষে বিকল্পহীন হলে ভাষায় যে-বহুলত1 আসে - বাংলা গ্যভাষা 
তাঁর সব-কিছু থেকেই বঞ্চিত | 

গছ্ের প্রকীশক্ষমত] বর বার তার শক্তি সংগ্রহ করে কর্মে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা 
থেকে, যে-কষকদের মধ্যে ভাষার বাচন সংরক্ষিত হয়ে থাকে তাদের নিয়ত 
সহযোগে, ও একই কারণে, মেয়েদের বাঁগভর্জির অচ্গুকরণে | জন্মক্ষণ থেকে বাংল' 
গদ্য এই তিনটি উৎস থেকেই বঞ্চিত । পরাধীন একটি দেশে, সামীজ্যবাদী শক্তির 
অধীনে, সাআ্রীজ্যবাদী শক্তিরই প্রাথমিক প্রয়োজনে, এক হঠাৎ তৈরি রাজধানী 
মহানগরে বাঙালিকে তাঁর গছভাষা আবিষ্কার করতে হয়েছিল । আর, তাঁর পর 
সেই ভাষাকে আশ্রয় করে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এক পরিণত গছ্যসাহিত্য হৃষ্টির 
প্রক্রিয়।৷ চলছিল । 

আমার জিজ্ঞাসা ছিল, বাঁংল। গছ্যের সেই আদিপর্ব নিয়ে । বাংলা গদ্যের 
বন্লতম ব্যবহার ঘটেছে যে-সাময়িক পত্রে, সংবাদপত্রে, সেই আদিধুগে বাংলা 
গছ্যভাষ1 কোন আকারে গড়ে উঠছিল, সেই প্রক্রিয়াটি বুঝতে চাইছিলাম সমাজের 
বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে । সাংবাঁদিকত। এক অর্থে সমাজের কণ্ঠস্বর | 
অথচ বাংলা সাংবাদিকঙত1 যখন সবে শুরু, ইংরেজ আগমনের পরবতণ বাঙালি 
সম'জও তখন নতুন বিন্যস্ত হতে সবে শুরু করেছে । যে-সমাঁজের কণস্বর তখনো 
তৈরি হয় নি, সে-সমাজে কী ভাবে সাংবাদিকতার ভাষ! তৈরি হচ্ছিল? তখন 
পর্যন্ত অগঠিত দেই সমাজের নানা অংশের কাছেই কি সংবাঁদ বা মতামত পৌছে 
দিচ্ছিল এই বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্র ? যেমন, ইংরেজ ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রাত 
অনুরাগীদের জন্যে “সমাঁচাঁর দর্পণ", বাঙালি ও ধিন্দুধর্সের প্রতি সহানুভৃতিশীলদের 
জন্যে “সমাচার চক্দ্রিকা» সরকারি চাকরি ও স্বাধীন ব্যাবস| সম্পর্কে আগ্রহীদের জন্ভে 
বেঙ্গল স্পেকটটর' ব1 'জ্াঁনান্বেষণ', ভারতীয়তা ও ইয়োরোপীয়তার ভেতর এক 
আপসপন্থীদের জন্তে 'তত্ববোধিনী”? বা আরেকটু জটিল করে ভাব1 যায়_ 
হিন্মুত্ব বা খ্রীষ্টানত্ব নিরপেক্ষ ভাবেই নতুন এক পাগরিক সমাজের জন্তে “সম্বাদ 
ভাক্কর” বা 'সংবাদ প্রভাকর ও আরো পরের 'সোমপ্রকীশ" । কিন্তু এ-ধরনের 


ভূমিকা | € 


স্থনিদিষ্ট অংশে সমাজ ভাগ হতে পারে বিকাশের একটি বিশেষ স্তর পেরিয়ে ! যে- 
সমাজের নিজের যুগের ভাষা বা লেখার ভাষাই তখনে৷ তৈরি হয়ে ওঠে নি--সে 
সমাজের পক্ষে কি এ-রকম টুকরো-টুকরো হয়েও সামাজিক এঁক্যের আভাস দেয়। 
সম্ভব ? অথবা এই সমস্ত খণ্তা ছিল বাঁডালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার 
“যখন তারা নিজেদের ভিতর কোনে সমস্যার সমাধান নিয়ে তর্কে ব্যস্ত তখন তারা 
নিজেদের খগ্ডভূমির ওপর ধ্ীড়িম্বে কথা বলছেন কিন্তু ইংরেজ সরকার বা 
কোম্পানির কাছে কোনে! স্থুযোগ-স্থবিধে আদায় করার বেলায় বা কোনো 
সরকারি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় তীর। নিজেদের খগ্-পার্থক্য ছেড়ে মিলিত হচ্ছেন 
প্রতিক্রিয়ার এক এঁক্যে? তা হলে বাংলা সাংবাদিকতার সেই আদিভাষার কি 
ছিল ছুটি রূপ-_ একটি নিজেদের ভেতর কথা বলার ভাষা, আর-একটি ইংরেজের 
সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভাষা? যে-গছ্য ভাষা তৈরিই হয়ে ওঠে নি সে ভাষা কী 
করে বহন করত এই দুই টান? এই গছ্ের প্রয়োজনীয় শব্দ সংগৃহীত হত কোঁন 
সঞ্চয় থেকে? সেই সঞ্চয়ই-বা গড়ে উঠছিল কেমন করে ? জনসংযোগের প্রধান যে 
দায় এ গগ্ধকে বইতে হত, তা মেটানো হত কী উপায়ে? গহীন এর পূর্ব 
সাহিত্যের কাছে এ গদ্য কতট। সাহীয্য পেয়েছিল বা কতটা পেছুটান এর 
বিকাশকে ব্যাহত করেছিল? 
এই সব নানা প্রশ্নের জবাব খেগার গত প্রায় বারো-তেরে! বছরের চেষ্টার পর 
নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও বড় জোর বল চলে-_ এখানে এই প্ররশ্নগুলিই 
মাত্র উত্থাপন কর? গেল, উত্তরের ধারেকাছেও পৌছনো। যায় নি। 


পরিকল্পনা ও বিষয়বিস্তাস 
এই ধরনের আলোচনায় প্রধান সমস্যা পদ্ধতি নিয়ে । সময়ের একটি সংকীর্ণ 
চৌহদ্দিতে বিষয়কে অতিনিদিষ্ট করে নিলে খানিকটা নিরাপদ বোধ করা যায়। 
কিস্তু এত দীর্ঘ একটি পর্ব নিয়ে আলোচনায় তথ্যস্থত্র ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং 
লেখকের প্রধান দায়িত্ব হয়ে ওঠে সেই তথ্যগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে 
সেই বিন্যাস থেকেই তথ্যের অন্তনিহিত অর্থের ইঙিত পাওয়া যায় । 

বেশ কয়েকটি খশড়ার পর যে-ভাবে বিষয়টিকে বিগ্যান্ত করা গেল-তার 
স্বসম্পূর্ণতা৷ বা অনিবার্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নই। প্রসঙ্গান্তর, পুনরুত্তি এই সব 
দোষ ছড়িয়ে আছে। 

কলকাতা। নগরের প্রতিষ্ঠা তার বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশ, জনবিষ্তাস, বাঁালি 
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এলাকার বিস্তার, নাগরিক সংস্কৃতির পরিবর্তমান আকাঁজ্ষ1- এই সব নিয়ে একটি 
বড় অংশ বাদ দিতে হয়েছে স্থযমতার প্রয়োজনে, যদিও বাঁল। সাংবাদিকত। ও 
গছ্যের বিকাশের সঙ্গে কলকাতা নগরের গড়ে-ওঠার ইতিহাস ওতপ্রোত। 

এখন, পুরো রচনাটিকে তিনখণ্ডে সাজানো হল। 

প্রথম থণ্ড এই “ভূমিকা”, যেখানে সাংবাদিকতা, গছ্যচর্চা ও সমাজের পরিবেশের 
পরিচয় দেয়ার চেষ্ট। হয়েছে | সমাজ, সংবাদ ও ভাষার স্থানাঙ্ক ও দ্রীতিম। হিশেবে 
বাংল। গ্যচর্চায় ক্ষুপ্ণ ধারাবাহিকতা, সাহেবদের ভারতীয় সাংবাদিকতা, সরকারের 
সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর সাহেব ও বাঙালি সাংবাদিক, 
সংবাদপত্রের বৈষয়িক কাঠামো, সাংবাদিকতাঁর পেশা, বাংল] ভাষা ও পাঁরসিক 
ভাঁষার মধ্যে বিতর্ক, বাংল! ভাঁষাঁর অবস্থ1, রোমান হরফ _ এই প্রসঙ্গগুলি এসেছে । 

দ্বিতীয় খণ্ড গা ও সমাজ 

এই খণ্ডের ভিতরে চারটি ভাগ আছে--“সক্রিয়তার ভিন্নতা ও গছোর ভিন্নতা?, 
“প্রতিক্রিয়ার এঁক্য ও গদ্যের এক্য', গছ্যের বিকল্প', ও “গছ্যের সংগঠন? ।__ এই 
রকম নামকরণের কৃত্রিমতা মেনে নিয়েছি এই লোভে যে আমার বক্তব্য এতে 
একট] নকশ। পাবে । প্রতিটি ভাগের মধ্যে আবার উপভাঁগ আছে। 

কিন্ত এই ভাগের ফলে আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে কিছু যুক্তিসংগত 
সংশয়ও দেখা দিতে পারে । আমি কি তাহলে এমন কৃত্রিম কোনে। স্থত্র কল্পনা 
করে নিতে চাঁই যে বাইরের কোনে। ঘটনায় একই ধরনের সক্রিয়তা গছ্যকে একই- 
ভাবে গড়ে তোলে? বা, একই ধরনের প্রতিক্রিয়া একই ধরনের গঞ্ভে প্রকাশিত 
হতে বাধ্য? গছ্ধও একটি শব্দসংগঠন | সেই শব্দসংগঠনের নীতি কি এমন যাস্ত্রিক- 
ভীবে সামাজিক সক্রিয়তা ব। প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল ? তেমন ভাবলে কি 
ভাষার বিকাশের স্বাতন্ত্্যকে সামাজিক বিকাশের পদ্ধতির অধীনস্থ করে ফেল! হয় 
না? সমাজের বিকাঁশ ও ভাঁষার বিকাশের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চয়ই 
থাকে কিন্তু তা তে] শতাব্দী সহস্রাব্দী ব্যাপূত একটি এঁতিহাঁসিক প্রক্রিয়া । তাকে 
কি সময়ের এমন সংকীর্ণ ব্যাঞ্চিতে বোঝার চেষ্ট। করা সংগত ? 

এই সবগুলি সংশয়ই ভাষার একটি বিশেষ রূপের, যেমন গছ্যের, নিধিশেষ 
আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কিন্তু বাংল। গ্যের বিশি্ বিচারে এই সংশয় সব্বেও 
ভাষাবিচারের সর্বজনীন স্থত্র ও সন্দেহগুলির পুনবিচাঁর দরকার । কারণ, পৃথিবীর 
অন্য সব গদ্যভাষার যে-বিকাশপ্রক্রিয়া থেকে গছ বিচারের সর্বজনীন পদ্ধতিগুলি 
তৈরি হয়ে উঠেছে, বাংল! গছ্ের বিকাশপ্রক্রিয়া তা৷ থেকে প্রীয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
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পৃথিবীর অন্ত কোনে ভাষায় প্রায় হাজার বছরের সাহিত্য ইতিহাস সত্বেও গছা তৈরি 
হয়ে ওঠে নি একটি সাম্রাজ্যশক্তির অভিঘাঁতের ফলে । ভারতেরও অন্য ভাষায় তা 
ঘটে নি। কিন্তু কলকাতাই যেহেতু হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের আরম্তস্থান, 
বাংলা ভাষাকে তাই হয়ে উঠতে হয়েছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিপুরক 
বাহন । সেখানে সাম্রাজ্যবিস্তারের এই এঁতিহাসিক প্রক্রিয়া ভাষাঁবিকাশের পদ্ধতির 
স্বাতন্ত্্যকে ব্যাহত করেছে । আবার, সাম্রাজযশক্তির সঙ্গে বোৌঝাপড়ার সামাজিক 
প্রক্রিয়াও ভাষানির্মাণের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে । সক্রিয়তার এই ভিন্নতার 
জন্যেই কেরি সংগ্রহ করেন বাংলা কথোপকথনের নিদ্দিই্তা ও বাংল! শব্দ আর 
ভবানীচরণ সংগ্রহ করেন কলকাতায় প্রচলিত নতুন শব্দ | সব্রিয়তার এই ভিন্নতা 
দর্পণ ও চন্দ্রিকার গছ্যের পদবিস্তাসকেও ভিন্ন করে দেয়_-বিশেষণ ও সংযোৌজক 
অব্যয়ের ব্যবহার স্বতন্ত্র হয়ে যায় ৷ ঠিক তেমনি প্রতিক্রিয়া যখন মিলে যায়- 
গগ্যের বাঁক্যগঠন ও পদবিস্ভাসেও তখন মিল দেখা যাচ্ছিল । ১৮৫০-এর পর থেকে 
সামাজিক প্রক্রিয়া ও ভাষাবিকাশের পদ্ধতির পারস্পরিক নির্ভরতা আর বাংলা 
গছ্যের ক্ষেত্রেও এমন পরস্পরনির্ভর থাকে না । গদ্য তখন স্বাতন্ত্য পেয়ে গেছে। 
কিন্তু ১৮৪০ পর্যন্ত সাঁমীজিক-এঁতিহাসিক প্রক্রিয়া গছ্ভের গড়নকে অতিনিদিষ্টভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করছিল । বাংলা গছ্ভের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাসে তাই সমাজ ও গগ্ভ 
অনেক বেশি সন্্লিহিত থাকতে বাধ্য হয়েছিল । 

এই নিবন্কগুলির মধ্যে কার্ধকারণের পরম্পরা সব সময় মাঁন' হয় নি, অর্থাৎ 
পূর্ববর্তা নিবন্ধের সিদ্ধান্ত থেকেই পরব্তশ নিবন্ধ সব সময় শুরু হয় না। সেদিক থেকে 
নিবন্বগুলি কখনো-কখনো স্বসম্পূর্ণ। কোনো-কোনে। নিবন্ধে ইংরেজ সরকার ও 
কোম্পানির বিভিন্ন ব্যবস্থায় বাংলা সংবাদপত্রগুলি তাদের মতবাদগত আপাত- 
বিরোধ ভুলে কেমন করে একই প্রতিক্রিয়ায় একত্রিত হয়ে গেছে তার ওপরই 
প্রাধান্য ভাষার কোনে। বিঙ্লেষণই সেখানে কর! হয় নি, বরং প্রতিক্রিয়ার এঁক্যই 
দেখানে। হয়েছে মাত্র | “নাগরিক জীবন ও বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া ও 
“দরকারি নান। ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র*-নিবন্ধ ছুটি এই পর্যায়ে পড়ে । এই ছুটি 
নিবন্ধ পরপর একটা বিশেষ অর্থ পাঠকের কাছে এনে দিতে পারে । আবার, 
কোথাও ভাষার সমাঁজতত্বই বেশি আলোচিত হয়েছে, সঙ্গে গছের বিশ্লেষণ । 
সমাচার দর্পণ' ও “সমাচার চন্জিকা” নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলিতে সেটা দেখা যাবে। 
“সমাচার দর্পুণ'-এর ছ্িভাঁষিক সংস্করণ নিয়ে লেখা “দ্িভীষিক গদ্য” ও 'পচ্যা- 
সাংবাদিকতা নিবন্ধদুটিকে একসঙ্গে দেখলে হয়তে। পাওয়! যাবে তখনকার এমন ছুটি 
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পরিস্থিতির বিবরণ যেখানে বাংলা গছ্াকে যথেষ্ট মনে না করে তাকে কখনো 
অনুবাদের ভাষা হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছে অথব। গদ্ধ ছেড়ে দিয়ে একেবারে 
পণ্ভের প্রাচীন অভ্যাসের কাছে আত্মপমর্পণ কর! হয়েছে । “সাংবাদিক গন্ধে যতি- 
চিহ্বের ব্যবহার" নিবন্ধটিতে গছোের একটি উপকরণ কীভাবে একটি এতিহাসিক 
কাল জুড়ে বিবতিত হয়েছে-_তা আমরা পরীক্ষা করতে চেয়েছি উদাহরণ 
হিশেবে । এই পদ্ধতিতে বাংলা গছ্যের আরো নানা উপকরণের ব্যবহারের 
ইতিহাসও আলোচন] কর] যেতে পারে । 

যে-দ্বিতীয় খণ্ড বইটির যূল অংশ সেখানে কোনে? এঁতিহাসিক পরম্পরা মান। 
হয় নি, যদিও প্রায় প্রতিটি নিবন্গেই সেই নিবন্ধের বিষয়ের জন্তে প্রয়োজনীয় 
এঁতিহাসিক সময়টি নিয়েই আলোচনা কর! হয়েছে। ধারা সাহিত্যকর্মের জন্যেই 
পরবতণকালে প্রধান স্বীকৃতি পেয়েছেন _ ঈশ্বরচন্্র বিদ্াসাগর, প্যারীঠাদ মিত্র, 
কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁদের এই আলোচনায় সাংবাদিক হিশেবে গ্রহণ কর] হয় 
নি, যদিও তাদের প্রধান রচন1 তখনকার বাংল? সাংবাদিকতাকে পুষ্ট করেছে। 

বিষয়ের পরিধিকে নিদিষ্ট করতেই যদিও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময় 
চিহ্চিত করা হয়েছে, তবু এখানে এ কথা বলে রাখতে চাই যে এ বই কোনো 
ভাবেই এই সময়ের সাংবাদিকতা বা গছযের ইতিহাস নয় । 

বইটির তৃতীয় খণ্ডে দর্পণ ও চন্দ্রিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য সাজিয়ে দেয়। হয়েছে । 
এই বইয়ের প্রথম ছুই খণ্ডের প্রীসঙ্গিকত! সম্পর্কে আমি খুবই সন্দিহান । কিন্ত এই 
তৃতীয় খগ্ডটি আগ্রহীদের কিছু কাজে কোনো! সময় লাগতে পারে ভেবে শান্তনা 
পাচ্ছি। 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়-এর “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”--দুই খণ্ড ও 
বিনয় ঘোষ-এর “সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র”-চাঁর খণ্ড এই বইটিতে 
প্রাথমিক সুত্রে হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে ৷ 

গদ্যের আলোচনায় এই বই ছুটিকে স্তর হিশেবে ব্যবহারের প্রধান অস্থবিধা-_ 
কোনো৷ বইই ইতিহাসের যুক্তিতে সংকলিত হয় নি। ছুটি বইয়েই সংকলকগণ 
রচনাগুলি সাঁজিয়েছেন ব্যক্তিগত বিচারে স্থিরীকৃত বিষয়ভাগ অস্থায়ী । ফলে যে- 
কাগজ থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করা হয়েছে, সেই কাগজের সামগ্রিক চেহারা, 
সম্পাদকীয় নীতি, বিজ্ঞীপন ও রচনার অন্ুপাঁত ইত্যাদি কোনো কিছুই জানা যায় 
না। বরং সে-বিষয়ে একটা ভুল ধারণাই প্রশ্রয় পায় । যেমন, “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা” দেখলে মনে হতে পারে যে সমাচার দর্পণে প্রধানত দেশীয় 
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সংবাদই ছাঁপা হত । কিন্তু মূল কাগজ দেখলে বোঝা যাবে--এট1 তো ঠিক নয়ই, 
বরং এর বিপরীতটাই বেশি ঠিক | 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় ঘোষ-এর সংকলন ছুটিকে আমর] ব্যবহার 
করলেও, তাদের বিষয়ভাগ থেকে উদ্ধতিগুলিকে আলাদা করে নিয়েছি । বরং 
সেখানে যূল কাগজের মধ্যে এঁ ধরনের লেখার জায়গা কোথায় ছিল--সেটাই 
বিবেচন। কর! হয়েছে । 


বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ 
এই আলোচনায় কিছু শব্দ কয়েকটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । 
'সংবাদ-সাময়িকপত্র” বলতে যেমন একদিকে ইঙ্গিত কর] হয়েছে যে তখন সংবাদপত্র 
ও সাময়িকপত্রের মধ্যে কোনে! পার্থক্য ছিল না, তেমনি আবার এই আভাদটুকুও 
রাখা হয়েছে যে তেমন পার্থক্য থাকারই কথা । বাংলা সাংবাদিকতা ক্রমশ এই 
নিদিষ্ট পার্থক্যের দিকেই এগিয়েছে । ১৮৪৩ সালে তত্ববোধিনীতে সাময়িকপত্রের 
চরিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে । তার পর থেকে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক 
জুড়ে এই পার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে । সাময়িকপত্র হয়ে ওঠে মন্তব্যের কাগজ 
আর সংবাদপত্র হয়ে ওঠে সংবাদের কাগজ । এই পার্থক্যের প্রভাব গছ্যচর্চার ওপরও 
পড়ে । তবুও, সংবাদপত্র অনেক সময়ই সাময়িক পত্রের মতে। লেখা বের করত। 

নাগরিক জীবনে “জনমত সংগঠন", “জনসংযোগ” ও “নাগরিক সম্মতি স্থষ্টি'_ 
সংবাঁদ-সাময়িক পত্রের কাজ-- এমন কথা বার বার বলা হয়েছে । আধুনিক কালে 
খবরের কাগজের প্রধান কাজ খবর জাঁনানে। । আমর! যে-সময় নিয়ে আলোচনা 
করেছি, সে-সময় বাঁংল কাগজের পক্ষে অনেক সময়ই খবর জানানোর চাইতেও 
প্রধান হয়ে উঠেছে নাগরিক জনমতকে প্রভাবিত করার কাজ । সেই কারণে বাংল। 
সাংবাদিক গছের মধ্যে এক ধরনের প্রচারলক্ষণ, বা আধুনিক রাজনীতির ভাষায় 
পাবলিক রিলেশনস'-এর লক্ষণ, সে-সময় দেখা গেছে। গছ্যের রচনাভঙ্গি শুধুমাত্র 
লেখকই নিয়ন্ত্রণ করতেন না, উদ্দিষ্ট পাঠকদের মত-বিনিময়ের একট দায় 
লেখককেও প্রভাবিত করত । 

সেই কারণেই এই প্রথম পর্বের অগঠিত গগ্ধে লেখকের কণ্ঠস্বর গগ্যের গড়নে 
প্রধান হয়ে উঠতে পারে । এই আলোচনায় গ্ধ বিচারের সময় বার বার এই 
কণস্বরের কথা এসেছে ।৩ “ব্যক্তি স্বরক্ষেপ", ্বরক্ষেপের স্থুযোগ*, “কণ্ঠের বহ্ুস্বর", 
'স্বরাঘাত' “স্বরগ্রাম', শ্বরবিস্তার”, “ম্বরসংহতি'- এই সব শব্দে গগ্ের লিখিত কূপের 
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সঙ্গে কথ্য-ভঙ্গির মিল দেখানোর চেষ্টা হয়েছে । গছের ভেতর কথস্বরের প্রক্ষেপ 
কোথায় ঘটেছে ও কোথায় ঘটে নি-_-সেই নিরিখে বাংল! গছ্যের আদি এই রচনী- 
গুলির স্টাইলের বাঙালি মৌলিকতা অথব1 সংস্কত-ইংরেজি-আশ্রয় নির্দেশ করার 
চেষ্টাও হয়েছে । মুখের গছ্া ও লেখার গছ্যের ভিতরকার এই অন্তর্গম্পর্ককে রীতি- 
বিচাঁরে কী ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে_-তা এখানেই একটু বিস্তারিত বলে নেয়! 
ভালো । 

লেখকের কণ্ঠক্ষেপে বাক্যের গড়ন এমন বীক নিতে পারে, য1 ব্যাকরণ-সমথিত 
নয়। কিন্তু বাক্যের সেই ঈষৎ অবিস্ন্ততাঁতেই লেখক তার ব্যক্তিত্ব সঞ্চারের 
অবকাশটুকু তৈরি করে নেন। 

গছোর উদাহরণ দিয়ে লেখকের এই কগপ্রক্ষেপ প্রমাণ করা যায় না । আপাত- 
বিচারে মনেও হতে পাঁরে যে কগপ্রক্ষেপের এই বৈশিষ্ট্য অনেকটাই কক্পিত। কাঁরণ 
কথা বলার সময় স্বরগ্রামের ওঠানীম। বা স্বরক্ষেপের ভঙ্গিতে যে-অর্থ বোঝানে? 
যাঁয়, লেখার সময় সেই অর্থ বোঝাতে শব্দের সাহায্য নিতেই হয়| তার ফলে, 
লিখিত বাক্যের কথ্যভঙ্গি নির্দেশ প্রায় অসম্ভব । 

সাধারণভাবে এ কথা সত্য হলেও, বাংলা গদ্ভের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য, 
বাংল। গছ্যের এই প্রাথমিক পর্যায়ে অনুবাদের ভাষ। হিশেবে ইংরেজি বাক্যের রলজ 
বিশ্যাসের ( পদবিন্যাস নয় ) মডেলে বাঁংল গদ্য তৈরি হওয়ায় ও সংস্কৃত পণ্ডিতরাঁই 
বাংলার প্রধান লেখক হওয়ায়, গঞ্ের একট কৃত্রিম ঠাট তৈরি হয়েছিল । দর্পণের 
গদ্যের আলোচনায় সেই ঠাটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। এই ঠাটটি 
যখনই ভাঁঙে তখনই লক্ষ করা যাঁয়, ভাঙার অন্তান্ত কারণগুলির ভেতরে একটি 
কারণ হতে পারে এই 'ম্বরক্ষেপ? 

আবার, আধুনিক রীতিতত্ব অনুযায়ী লেখকের লিখিত ভাষারীতি তার 
কথা বলার রীত্তির চাইতে গঠনের দিক থেকে আলাদ। নয় 1৪ আধুনিক আত্ম- 
সচেতনতার কবি-সাহিত্যিক যদিও লেখ! থেকে তীর নিজের কম্বরকে প্রত্যাহার 
করতেই চান, তবু, মন বা চৈতন্তের যে-স্তরে প্রকীশের জন্য ভাষা তৈরি হয় ও 
অব্যবহিতের সঙ্গে সংযেণগের যে-তাড়ন ভাষার শব্গুলিকে কোনে এক ক্রমে 
উচ্চারণ করে--এই দুইয়ের অবস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, হয়তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
নয় । 

সহজ উদাহরণে লেখার ভাঁষায় স্বরভঙ্গি খোঁজার একটি পদ্ধতি আন্দাজ কর। 
সম্ভব । আমর! মুখে সাধারণত এ-রকম বলি-_ 
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সমর চৌধুরী, বর্ধমাঁনে ছিলেন, এসেছিলেন । 

এই একই বাক্য তিনটি প্রধান অর্থ বোঝাবার কাঁজে ব্যবহৃত হতে পারে। 
১. সমর চৌধুরী এসেছিলেন | এই অর্থ বোঝালে 'বর্ধমীনে ছিলেন” বিশেষণ।। 
২. সমর চৌধুরী বর্ধমানে ছিলেন । এই অর্থ বোঝালে “এসেছিলেন” পদ এই তথ্য 
জানার উৎস। ৩. সমর চৌধুরী [ এতদিন ] বর্ধমানো ই ] ছিলেন। এই অর্থ 
বোঝালেও “এসেছিলেন" পদ তথ্য জানার উৎস। প্রথম অর্থটি বোঝাতে “বর্ধমানের 
সমর চৌধুরী এসেছিলেন” _এ-রকম ভাবেও বল! হয়ে থাকে । বা বর্ধমানের 
শব্দটি, সমর চৌধুরীর পরেও বল! হয়ে থাকে । কিন্তু এতগুলে। বিকল্পের ভিতর 
কোনোটিই আমাদের লেখার সময় আসে না । সেখানে আমরা “যিনি বর্ধমানে 
ছিলেন' লিখে একটি রুজকে আলাদা করতে চাঁই। আমর! মুখেও যখন এ-রকম 
ক্লজ বাংলায় ব্যবহার করি তখন লিখিত গছ্যের অন্থকরণে কথা বলতে চাই । এই 
ধরনের রুজ দিয়ে বাক্যকে অতিনিদিষ্ট করার চেষ্টা ভাষাকে ক থেকে দুরে সরায়। 
এর বিপরীত প্রক্রিয়া যেখানে ঘটে যায়, অর্থাৎ ক্লজের স্থনিদিষ্টতা ভেঙে যেতে 
চায় সেখানে লেখকের স্বরক্ষেপের অবকাশ থাকে । 

এই পদ্ধতিতে কিছু ছোট বাকোর গড়ন দেখা ধেতে পারে । বাঁ, বড় কোনে। 
রচনার ছোট কোনো অংশের গড়নও এই পদ্ধতিতে ব্যাধ্য! করা যাঁয়। অনেক 
সময় একটি বড় রচনার ব্যাকরণশৃঙ্খলার মধ্যে কণম্বরের এমন প্রক্ষেপ কোনো- 
কোনে! জায়গায় ঘটে যাঁয়। সেই সব বিশেষ জায়গাতেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ 
করা চলে। 

কিন্ত এমন অনেক বড় রচন| দেখা যায় যেখানে লেখকের কস্বর মাত্র কোনে। 
একটি বাক্যে বা বাঁক্যাংশের ভিতর আবদ্ধ নয়। যাদিও আমাদের মুখের ভাষ। 
ব্যবহৃত হয় সাধারণত ছোট ছোট বাক্য তৈরির কাছে তবু অনেক সময়, কোনে। 
ঘটনার বড় বিবরণও দিতে হয়, যেখানে একজন বক্তার কণ্ঠেই বিষয়টি বণিত হতে 
থাকে । আধুনিক শিক্ষিত নাগরিকের গল! তেমন বর্ণনায় কিছুট1 হয়তে! লেখার 
ভাষাকে অনুসরণ করবে, কিন্তু তার স্বরক্ষেপ, স্বরাঁঘীত. স্বরগ্রাম, স্বরবিস্তার ও 
স্বরসংহতির ফলে ধীরে-ধীরে সেই বর্ণনার ভাষা দুখের ভাঁষাই হয়ে উঠতে থাকে । 
গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের গলায় এমন ধারাবিবরণে, শুধু মাত্র স্বরের বিভিন্ন 
ব্যবহারে, সংস্কৃত অলংকারে যাঁকে বল হয় কাকু, তার প্রয়োগে, অসংখ্য ক্লজের 
নিষ্পত্তি ঘটে যায়। এমন-কি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের বূপভেদও 
স্বরক্ষেপের ভঙ্গিতে ধরা পড়ে-_-অর্থাৎ কোন ভবিষ্যৎ অতীতের ভবিষ্যৎ বা কোন 
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অতীত ভবিষ্যতের অতীত । প্রাচীন কথকতায়, পাঁচালিতে, বা বৃদ্ধ-বুদ্ধাদের গলায় 
এই ধরনের ধাঁরাবিবরণ হয়তো! শোন] যেত। বড় কোনে৷ রচনায় কম্বরের 
অনুসরণ ঘটছে কি না তা দেখতে পুরো! অংশটির স্বরক্ষেপ প্রণালী কোনো-কোনে। 
সময় আন্দাজ করা চলে । 
একটি বড় উদাহরণ দেয়৷ যাক । 
২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯ 
টোনহাঁলে সভা] । শ্রী শ্রী যুক্ত কোম্পানি বাহীদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ 
হইলে হিন্দৃস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্যকার্য্য সর্বসাধারণ হয় আর 
ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবপায় করিতে 
পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও 
বাঙালী বাবুর ইংলগ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবাঁর পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত গত 
১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার টৌনহাঁলে এক সভা করিয়াছিলেন-**এতদেশীয়েরদিগের 
মধ্যে এ সভায় আর কেহ ন। গিয়া থাঁকিবেন কিন্ত কেবল শ্রীযুক্ত বাবু 
দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননাথ ইংরেজী কাগজে লিখিয়াছে 
অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমীর ঠাঁকুর হইবেন-*" 
এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ 
হইল অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থীৎ ইংরেজ তালুকদার 
ও কৃষক হইলে তীহারদিগের মঙ্গল আছে বিশেষতঃ নীলওয়াল! লোকের 
মহৌপকার হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোঁকের 
দ্বারা ভূমি ইজার। লইয়। নির্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার ব। তালুকদার 
হইয়া সং্পূর্ণ স্বাঁমিত্বর্ূপে এদেশের দাীনদুনিয়ার মালিক হইবেন সে যাহা 
হউক বাঙ্গালী মহাশয়ের ধাহার1 এ প্রার্থন। পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন বা 


করিবেন তাহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাগ! করি." 
[ স. সে” ক ১। ১৬৯ ] 


এই উদীহরণটির প্রথম বৰক্যটির গড়ন আপাতত সুশৃঙ্খল । চকিতে একবার, 
'তংলুকদণরী, বিল জিভের বখনানে। এই শব্দের ফলে সেই শৃঙ্খল। কৃত্রিম হয়ে 
উঠতে পীরে ন।। সেই কৃত্রিমত। ব্যাহত হয় আরো ছুটি-একটি পদবিন্যাণসে... 
'কতকগুলীন সওদাগর ইংরেজ ও বাঙালাবাবুরা !, এই পদবিন্যাদেন লেখকের 
কথা বলার ধাচ আসে । দিতীয় বাক্যটিতে “আর কেহ না] গিয়। থাকিবেন', ও 
শ্িযুক্ত বাবু প্রসন্ননাথ [, ] ইংরেজী কাঁগজে লিখিয়াছে [ ,] অনুমান হয় 
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বাবু.” এই ছইটি অংশে কুজের যে-আঁপাতবিপর্যয় ও লেখকের অচেতনে যে- 
পেরেনথিসিসের ব্যবহার, তা ঘটে যেতে পারে লেখকের স্বরক্ষেপের ফলেই । 

স্টাইলের দিক থেকে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটির গুরুত্ব বেশি । লেখক বলতে চান __ 
এদেশে ইয়োরোপীয় কলোনাইজেশনের প্রস্তাবে ইয়োরোপীয়দের স্থান থাকতে 
পারে কিন্তু বাঙালির সে-প্রস্তাব সমর্থন করছেন কেন, তীদের স্বার্থ কী? তার 
বক্তব্যের কোথাও শ্লেষ নিহিত আছে । তিনি কলোনাইজেশনের প্রস্তাব সমর্থন 
করেন না| বক্তব্যের যে-জটিলত। তিনি আয়ত্ব করেছেন, তার যোগ্য ভাষ! তাঁর 
দখলে নেই। তাই, "অতএব লিখি” বলে যা লিখতে শুরু করলেন, তাঁতে 
ইয়োরোপীয় লোকদের বক্তব্যের পেছনে যে-স্বার্ধবুদ্ধি কাজ করছে তার প্রমাণ 
হিশেবে 'নীলওয়ালা লোকের উদাহরণেই থামলেন না, তাকে আর-একটু বিস্তৃত 
করে বেন'মি ইজারাদারি পর্যন্ত গেলেন | শেষে বাঙালিদের প্রসঙ্গে প্রশ্নটি উখ্বাপন 
করলেন। “সে যাঁহা হউক' বলে ইয়োরোপীয় প্রসঙ্গ ও বাঙালি প্রসঙ্গ আলাদা 
করা সনত্বেও--ইয়োরোপীয় অংশ তুলনায় এত দীর্ঘ যে বাঙালি প্রসঙ্গের শ্সেষটি 
আর বাচ্যার্থে সঞ্চারিত হতে পারে ন1। কিন্তু লেখক তো এই গ্লেষটি সঞ্চারিত 
করলেন মনে করেই বাক্যটিকে এ ভাবে শেষ করেছেন । তাঁর এই বিশ্বাসের কারণ, 
“ইংরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে” এই অংশটি থেকে তিনি একটি স্বরক্ষেপকে 
শেষ পর্যন্ত টেনে আনছেন, মাঝখানে শেষ করে দিচ্ছেন না--কথা বলার সময় 
আমাদের স্বরক্ষেপ শুনে যেমন বোঝা যায় বলা শেষ হয় নি--সেই স্বরক্ষেপে সে 
যাঁহী হউক" বলে, তিনি পরের অংশটিকে যুক্ত করেন । “দীন ছুনিয়ার মালিক' “সে 
যাহা হউক' এই ধরনের পদে তাঁর অপছন্দ হয়তো কিছু আভাসিতও হয়ে থাকবে । 
কিন্ত এখানে লিখিত বাক্যের অংশগুলির অসমত। উদ্দিষ্ট অথের যে-ক্ষতি করে, 
তা, একমাত্র কথ! বলার ভঙ্গি দিয়েই দূর হচ্ছে। অনুচ্চারিত অর্থের ব্যঞ্জনার 
এই রীতি “সমাচার চন্দ্রিকা"য় অনেকবারই ব্যবহৃত হয়েছে । 


গদ্ভচর্চার ইতিহাসে অসংগতি 

যে-কোনে। ইতিহাঁসই প্রথমত ধারাঁবাহিক। এই ধারাঁবাহিকতাঁতেই নতুন 
নতুন ধারার সংযোজন ঘটে থাকে বা পুরনে। কৌনে। ধার নষ্ট হয়ে থাকে । 
ইতিহাসের ধারাবাহিকতার এই ছকেই আদি যুগের ইয়োরোপীয় বাংলা-লেখক 
( মানোএল দ1 আসন্থমচাঁও, হ্যালছেড, ফস্টণর ), উইলিয়াম কেরি ও শ্রীরামপুর 
মিশনের অন্তান্য সাহেব-লেখক, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ও মুনশিগণ, 
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প্রথমযুগের সংবাঁদ-সাময়িকপত্রর লেখকগণ, পরবর্তী ইয়োরোপীয় লেখকগণ 
মোশম্যান প্রমুখ), রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্যায়ক্রমের কাঠামোতে 
বাংলাঁগছের ইতিহাসকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে । এই ইতিহাসের অন্তর্গত 
কোনে! বিশেষ পর্ব বা লেখক বা লেখকসমাঁজ নিয়ে গবেষণাঁতেও সামগ্রিক 
ইতিহাসের এই কাঁঠামোটি স্বীকার করে নেয়। হয়। 

কিন্তু গছ্ভের আভ্যন্তরীণ বিচারে দেখা যায়, যে-বিশিষ্ট উপাদানগুলির 
ব্যবহারে ও বিস্যাঁসে বাংলা গছের বিশেষ ধবনটি গঠিত হয়েছে, এই কালান্ুক্রমিক 
ধারাবাহিক ইতিহাসে, সেই উপাদানগুলির বিকাশের কোনো ধারাবাহিকতা নেই । 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় এক যুগেরও বেশি পরে 
রামমোহনকে যতিচিক্কের ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 
গছরীতি, রামমোহন ও তৎকালীন বাংল! সংবাদ-পত্রের গছের ভিত্তি হিশেবে 
গৃহীত হয় নি। “সংবাদ-প্রভাকর', “সম্বাদ-ভাস্কর'-এর বাঙালির বাংল। গণ্চর্চার 
সঙ্গে যতট? মিল রাঁমমোঁহনের গছ্যের বা ফোর্ট উইলিয়ামের গপ্ভের, তার চাইতে 
বেশি মিল, কখনৌ-কখনো, পুরনে কবিওয়ালাদের বা পাঁচালিকারদের বাকৃ- 
রীতির । 

এ থেকে অনুমান হয় যে উনিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত, বাঁংল। গছের 
আদি পর্বের ইতিহাস ধারাবাহিক প্রয়াসের ইতিহাস নয়, বার বার নতুন করে 
আরম্তের ইতিহাস । প্রতিটি নতুন আরম্তভই তার আগের চেষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন । তাঁই 
একটি চেষ্টার আহত উপাদান ও বিন্যাস পরবর্তী চেষ্টায় ব্যবহৃত হতে পারে নি। 
বাপ্রায় একই সময় সক্রিয় ছুটি স্বতন্ত্র ধারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। 

ছাপার ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত ভালো হয় নি, ততদিন এই লেখাপত্র ছাপা ও 
প্রচার হত খুবই কম । ফলে, অভিজ্ঞতার বিনিময়ের স্থুযোগও ছিল কম। কিন্ত 
ত৷ ছাড়াও, এই প্রতিটি চেষ্টার পেছনে আছে আলাদা আলাদা কারণ । এমন-কি 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের মিশনাঁরিদের উদ্দেশ্টের ভিতরও পার্থক্য 
ছিল ! 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংল পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে কলকাতাবাসী 
বাঙালিদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেই পাঠ্যপুস্তক রচন ও প্রকাশের যূল 
উদ্দেশ্ত ছিল সিভিলিয়ানদের ভেতর অধীনস্থ দেশের ভাষা সম্পর্কে কিছুটা 
পরিচিতির পরিবেশ গড়ে তোল! । এই পরিচিতির প্রয়োজন ছিল, যেহেতু শাসন- 
ব্যবস্থার সম্প্রপারণে দেশের অদেক গভীর পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি ও 
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সংগঠনকে তখন যেতে হচ্ছে । কিন্ত দেশের মানুষের মুখের ভাষ। জানার বিকল্প 
হিশেবে লিখিত গগ্চভাষাই একমাত্র আশ্রয় । যে-গগ্ভভাঁষা তখনো দেশের ভাষার 
বিকাশের নিজের নিয়মে তৈরি হয়ে ওঠে নি, সেই গগ্ভতাষাকে পণ্ডিত ও মুনশিদের 
হাত দিয়ে একট! আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তৈরি কর হচ্ছিল--যাঁতে দেশের 
লোকের মুখের ভাষা সম্পর্কে বিদেশী অফিসারদের আন্দীজের বোধ আসে ও 
দেশীয় লোকদেয় সঙ্গে সংযোগের জন্য সে-ভাষ। দরকারি হয়ে উঠতে পারে-_ 
সাহেবদের পক্ষে, দেশবাসীর পক্ষে নয় । ফলে, প্রধানত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 
থেকে শুরু করে অভিধান সংগ্রহ ও এই দেশে প্রচলিত নান ধরনের উপভাষার 
সংগ্রহ পর্যস্ত-_ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গছ্চর্চার ফল 1৫ 

কিন্তু এই চর্চা তো। কোনোই কাঁজ আসে নী, বা এই গদ্ভই অবলম্বন হয়ে উঠতে 
পীরে না- যখন রামমোহন শাস্ত্র আলোচনার সময় বাংলা গদ্যে তার কিছু প্রতিপাদ্য 
লিখতে চান । তাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনায় 
যে-গড়নের আভাস পাঁওয়৷ যায় তা রামমোহনের গগ্যের ভিত্তি হতে পারে না, 
তাকে নতুন বাকৃরীতি ব্যবহার করতে হয়, নতুন পদবিস্তাস প্রবর্তন করতে হয় । 

আবার এই একই সময়, যখন বাংল সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি প্রকাশিত হতে 
শুরু করে তখন বাঙালি সমাজের ভিতর মতবিনিময়ের প্রয়োজনে, নাগরিক 
সমহ্িমত সংগঠনের দীয়ে আর-এক ধরনের নতুন বাকৃরীতির চর্চা শুরু হয় । সেই 
গগ্ভ রামমোহনের গগ্যকে তাঁর আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করে ন। তার বদলে নিজেদের 
অন্য ধরনের বাকৃরীতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। 

প্রতিবারই নতুন-নতুন কারণ গছ্চর্চার নতুন-নতুন ধরন এনেছে । একটি 
পরিণত গছ্ভাঁষাস্ম গছযের এই বৈচিত্র্য আসে বিষয়ের বৈচিত্র্য থেকে ও এক-এক 
রচনায় এক-একজন লেখকের ব্যক্তিগত দক্ষতার ফলে । বাংল। গদ্যের আদিপর্বের 
ধরনের এই বৈচিত্র্য সে-রকম কোনেো। কারণে ঘটে নি-যদিও বিষয়ের ও 
ব্যক্তির বৈচিত্র্য যথেষ্টই ছিল । কিন্তু বাংল! গগ্ের আকার আগে কোনে। পরিণতি 
ও স্বীকৃতি পায় নি। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের আধার ব্যতীত গছ্ধের সেই পরিণতি ও 
আকার স্থায়ী হয়ে ওঠে না । বঙ্ষিমচন্দ্রের আগে পর্যন্ত বাংল! গছ আকারগত ভাবে 
অস্থির । 

বাংলা গছ্ের ইতিহাসের আদিপর্যে তাই কোনে ধারাবাহিকতা নেই যদিও 
বিদ্ভাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত গছ্যের বিভিম্ত্র উপকরণের বিন্তাসের একটি 
ক্রমিকত। আমর এখন আবিষ্ষীর করতে পারি । 
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বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংল গন্য সেই ধরনের কোনে এঁক্যবোধ ছিল না। ফোর্ট 
উইলিয়ামের পণ্ডিতগণ, রামমোহন, “সমাচার দর্পণ'-এর পণ্ডিত-লেখকগণ, 'সংবাঁদ 
চক্দ্রিকা'র ভবানীচরণ, “সম্বাদ ভাক্ষর'-এর গৌরীশঙ্কর, “সংবাদ প্রভাকর'-এর 
শ্বরচন্্র গুপ্ত প্রত্যেকেই আঁলাঁদাঁআলাঁদ! ভাবে গগ্ের এক-একটি রীতিতে 
লিখতেন 1৬ তাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সেই রীতিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বটে, কিন্ত 
বাংল! গদ্যের কোঁনো স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত রীতির ভিতরে সেই ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হয় 
নি, বরং, তেমন কোনে প্রতিষ্ঠিত রীতির অভাবেই ব্যক্তির এই বিশেষ সক্রিয়তা। 
প্রয়োজন হয়েছে । 

অথচ বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চার এই আদিপর্বেও একটি ধারাবাহিকতা 
আরোপ করা হয়ে থাকে | এই আরোপের ফলে এই ইতিহ্াসচর্চায় এই প্রাথমিক 
পর্বটি হয়ে ধ্রাড়িয়েছে কয়েকজন ব্যক্তির গগ্যচর্চার ইতিহাস ।৭ বাংলা গছের 
ইতিহাস চর্চায় সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত থাকে সংবাদ-সাময়িকপত্রের গ্ভ | অথচ, 
সংবাদ-সাঁময়িকপত্রের গছ্যই তে। প্রথম সামাজিক গছ, যেখানে বিনিময়ের ও 
সংগঠনের দীয়িত্ব গ্যকে মেনে নিতে হয়েছিল । সংবাদ-সাময়িকপত্রেই আমরা 
পরিমীণগতভাবে সেই বিপুল গগ্ভরচন। পাই, যাঁর সাক্ষ্যে বাংলা গঞ্ভের বিকাশের 
চিহ্ুগুলো' সুষ্ঠু ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে । 

সামাজিক অন্বয়ের ফলে সংবাঁদ-সাঁময়িকপত্রে বাংলা গছযের একটি সম্মতরূপ 
নিয়ে নান চেষ্টা চলছিল । এই সম্মতরূপের অদ্বেষণের ফলেই চল্লিশের দশক 
থেকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে বাংলা গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের জন্তে প্রস্তুত হয়ে 
উঠতে থাকে । 

সংবাঁদ-সময়িকপত্রের গছ্ভ ছিল ধারাঁবাহিকতাহীন ও পরম্পরাহীন অথচ 
তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল৷ তাদের ভিতর এই পারস্পরিক পার্থক্য 
চিহ্নিত কর] গেলে হয়তো। দেখা যাবে কালপর্যায়ে বিভক্ত 'সম]চার দর্পণ” “সপ্থার 
চন্দ্রিকা', “সণ্াদ ভাস্কর", “সংবাদ প্রভাকর" ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, নানা গগ্যরীতি, 
“তত্ববোধিনী” থেকে 'সোমপ্রকাশ'-এ একটি পরিণত গছ্রীতির প্রাণগত এঁক্যে 
উত্তীর্ণ হতে প্রেছে। 


কোম্পানির সরকার ও ইংরেজি সাংবাদিকতা 
পংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ ও গণ্যরীতির চর্চা--এই দুটি ঘটনা খতন্ত্র ভাবে ও 
একসঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । বাংলা 
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সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু হয় ইংরেজদের ইংরেজি সংবাদপত্রের 
প্রভাবে ও কিছুট? নিয়ন্ত্রণে । সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্কও প্রধানত 
নিয়ন্ত্রিত হয় ইংরেজি সংবাঁদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কের স্থত্রেই ৷ বাংলা গছের বিশিষ্ট 
বূপও ইংরেজদের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সেটা সব সময় সংবাদ- 
সাময়িকপত্রের সীমার মধ্যেই আটকে থাঁকে নি । বাংলা সংসাদ-সাঁময়িকপত্র এই 
ভাবে উপনিবেশের ইতিহাসেরই অংশ । 

সাহেবরণ ইংরেজি কাগজ বের করতে শুরু করেছিলেন ১৭৮০ সাল থেকে । 
এই কাগজগুলিতে ইংলগ্ডের ও বিভিন্ন ভারতীয় রাঁজ্যের, আর সরকারি চাকরির 
খবর যেমন থাকত, তেমনি থাকত সরকারি ইস্তাঁহাঁর, সামজিক ঘটনা, সম্পাদকের 
কাছে লেখা চিঠিপত্র, জন্ম-মৃত্যু বিবাহের বিবরণ ও নাঁনণরকম বিজ্ঞাপন | অর্থীৎ 
সংবাদ-সাময়িকপত্র বলতে যা বোঝায় এই কাগজগুলো আজকালকাঁর অর্থে ই 
ছিল, তা-ই । ইংলগ্ডে সাংবাদিকতার প্রতিঠিত এঁতিহ্য ও বিশিষ্টতাঁর নিরিখ 
কলকাতার সাংবাদিক সাহেবদের সামনে ছিল--তার ব্যত্যয়-ব্য(তত্রমসহ | 

সংবাদপত্র হিশেবে এই ইংরেজি কাঁগজগুলির কার্ধকরিতার প্রমীণও মেলে । 
১৭৯৯ সালের ১৩ মে ওয়েলেসলিকে প্রেস-সেন্সর ব্যবস্থার নিয়ম চাঁলু করতে হয় 
৪ সামরিক সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিতে হয় | নেপোলিয়ন মিশর পর্যন্ত এসে 
গেছেন, টিপু স্থলতাঁনের সঙ্গে তার চিঠিপত্র চলছে, উত্তর-পশ্চিম থেকে আঁফগাঁন- 
রাজ জামাল শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণের হুমকি ছাড়ছেন, দেশীয় রাজাদের ভিতরও 
কেউ-কেউ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তোড়জোড় লাগিয়েছেন, ফরাসি রাজপ্র তিনিধিরাও 
ভারতবর্ষে ইংরেজ-বিরৌধিতার এই সম্ভাবনাকে মদত দেয়ার ফিকির করছেন । 
প্রধানত সাঁমরিক সতর্কতার উদ্দেশ্তো প্রেস-সেন্সর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল । 
ভারতে ইংরেজি সাংখাদিকতা৷ সেই রাজনীতি ও সমরনীতিতে কিছুটা! প্রাসাঙ্গক 
ইয়ে উঠেছিল । লর্ড ওয়েলেসলি ইয়ৌরো'পের ই্-ফরাসি সম্পর্কের জেরকে ভারত- 
বর্ষের ক্ষেত্রেও টেনে এনেছিলেন--যাতে ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় কোনো 
চিগ্তাভাবন। ভারতবর্ষে শিকড় না গাড়ে । সংবাদপত্রের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ তার 
সেই মনে'ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ । ভারতে সাংবাদিকতা সম্পর্কে সরকারের প্রথম 
বাধস্থ। নিতে হয়েছিল ইংরেজদের দ্বার৷ প্রকীশিত ইংরেজি কাগভগুলির জন্যেই | 
গুয়েলেসলির উদ্দেশ্য ছিল পত্র-পত্রিকাঁর সংখ্য। যাতে কমে আসে । সে-উদ্দেশ্ট তার 
সফল হয় নি। অপরদিকে, প্রেস-সেন্সর ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একট! 
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মনোভাব ধীরে-ধীরে সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে _-তাও এই ইংরেজি কাগজগুলির 
মধ্যে দিয়েই | 

এর ফলে, কলকাতায় বসবাঁসকারী ইংরেজসমাজেরই একটি অংশ সংবাঁদ- 
সাময়িকপত্র প্রকাশ-সম্পাদন৷ সম্পর্কে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের হেতু ও সেই 
ব্যবস্থার ফলভাগী হয়ে পড়েছিল | ১৮১৮ সাল থেকে যখন বাংলা সংবাদ-পাময়িক- 
পত্র প্রকাশ শুরু হয়, তখন সেগুলিও এর আওতায় পড়ে । ভারতের ইংরেজ 
সমাজের এই আত্মবিরোধের মূল কারণ ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের 
কোন নীতি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ইংলগ্ডে সামীজিক- 
রাজনৈতিক বিতর্ক । ক্রমেই সে-বিতর্ক ইংলগ্ডে ও ভারতে তীব্র হয়ে ওঠে | সেই 
বিতর্কের ব্রিটিশ-ভারতীয় সংস্করণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্তে উনিশ শতকের বিশের 
কোঠায় কোম্পানিও পরোক্ষে কাগজ বের করতে শুরু করে । সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 
কলকাতার ইংরেজ সমাজের একটি অংশ 'ও ভারতীয় বাঙালি সমাজের একট] অংশ 
একপক্ষ ছিল। ইংরেজি ও বাংলা কাগজ পরস্পরের সংবাদ ও রচনা ব্যবহার করত । 
অপরদিকে এই একপক্ষতা৷ প্রেস-বিষয়ক নিয়ম ও আইন-প্রণয়নে সরকারকে 
১৭৯৯ সালের প্রথম সেন্সর ব্যবস্থা থেকে ১৮৭৮ সালের ভান্নীকিউলার প্রেস এ্যাক্ট 
পর্যন্ত বার বার প্রভাবিত করেছে। সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারি নীতিসম্পৃকিত 
প্রতিক্রিয়াতেও এই ছুই রকম কাগজের ভিতর মিল দেখা যাঁয়। সিপাহি বিদ্রোহের 
এক বৎসর পরে লর্ড ক্যানিং-এর ১৫ নম্বর আইনে, ১৮৭৮-এ লর্ড লিটনের ভার্শী- 
কিউলার প্রেস গ্যাক্টে, ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার সাহেবি ও দেশীয় সাংবাদিকতা! আর 
ইংরেজি ও দেশীয় ভাষ। সম্পর্কে প্রায় পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থার আইন চালু করে 
এহ একপক্ষতা ভেঙে দিতে পারে--তার রহু আগেই অবিশ্তি ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
ইংলগ্ডের সমাজের আভ্যন্তরীণ বিতর্কের অবসানে শুরু হয়ে গেছে ব্রিটিশ সাম্রীজ্য- 
বাদের টয়েনবি-কথিত স্ুুখসমৃদ্ধির শান্তিকীল | ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিশেবে ঘোষিত হয় ও ইংলগ্ডের রাঁজপ্রতিনিধির মর্ষাদ। 
গভর্নর জেনারেলের ওপর বর্তীয়_ তখন পর্যন্ত ভারতীয় সাংবাঁদিকতাঁয় ইংরেজি ও 
বাংল] সংবাদ-সীময়িকপত্র, সাংবাদিক হিশেবে সাহেবদের একাংশ ও বাঙালির", 
একপক্ষভুক্ত ছিল ।৮ তাই ১৮৫৮ সাঁল সংবাদ-সাঁময়িকপত্রের ইতিহাসের একটা 
সন্ষিকাল ও এই পর্যায়ের বাংলা সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের সমাজতত্বে ইংরেজি সংবাদ- 
পত্র ও সংবাদপত্র-সম্পকিত সরকারিনীতি, ছুটি প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে। 

কিন্তু ১৭৮ সাল থেকে ইংরেজি ভাষায় ভারতে সাংবাদিকত। শুর হলেও 
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ভারতীয় সাংবাদিকতার আরম্ভ এই বছর থেকে ধরা হয় না। তার একটি কারণ 
-_-এই কাগজগুলি ছিল ইংরেজসমাঁজের ভিতরের নিজস্ব ব্যাপার, ইংরেজরাই 
এগুলো বের করতেন, ইংরেজরাই ছিলেন এর পাঠক । গ্রেট ব্রিটেন থেকে এতদূরে 
তাঁদের যে-সমাজ তৈরি হয়েছিল, সেই সমাঁজে গ্রেট-ব্রিটেনের সামাজিক রীতির 
এঁতিহাতেই সাংবাদিকতার প্রয়োজন দেখ! দিয়েছিল । যদিও শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী 
গ্রেট ব্রিটেনের স্বাধীন শিল্পোগ্োগের সমাজের এই ওঁপনিবেশিক সংস্করণেও ছিল 
কলোনির বিকার । প্রধানত ইংরেজ সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও সাহেবদের 
এই কাগজগুলোতে এদেশের ব1 এ-দেশীয় সমাজের খবরও থাঁকত । কাচা পুঁজি 
কাচা মালের আড়ত আর ব্রিটিশ পণ্যের বাঁজার যে-ভারত তার সন্ধানে ব্যস্ত 
কোম্পানি আর অবাঁধ-বণিক সাহেবদের সমান্তরালে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের 
প্রাচীন সভ্যতার সন্ধীন চলছিল, ভারতবর্ষের ভিতর দিয়ে প্রাচীন প্রাচ্যের নতুন 
জগতের সন্ধানও চলছিল ।৯ সেই অন্বেষণের ফলেই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই 
কাগজগুলিতে প্রাচ্যবিদ্ভার চর্চ শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকেই । 
সংস্কৃত ও পারসিক ভাঁষ। থেকে অনুবাদ, এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্যার উইলিয়াম 
জোন্স্-এর বক্তৃতা _ক্যালকাট1 মাস্থলি রেজিস্টার", “এশিয়াটিক মিসেলানি' ও 
অন্যান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হত | 

কিন্তু তা হলেও এ সবই ছিল ইংরেজ পমাঁজেরই নিজস্ব ব্যাপার | বাঁডালিদের 
ভেতর ইংরেজি চা তখন শুরুই হয় নি। সাহেব বাঁড়ির সরকার-মুৎস্থদ্দিরা আর 
যে-সব দৌঁকীনদারকে ইংরেজ খদ্দেরের সঙ্গে বেচাকেনা করতে হয় তারা, সেই 
প্রয়োজনে, কতকগুলি শব্ধ সংগ্রহ করেছে মাত্র | বাঙালি সমাজে, এই সব ইংরেজি 
পত্র-পাত্রকার পাঠক হতে পারে, এমন কোঁনে। অংশ ছিল না। 

১৮১৮ সালে হেষ্টিংস ১৭৯৯ সালের সেন্সর ব্যবস্থা তুলে দেন। তিনি ব্যবস্থা 
করেন যে সংবাঁদপত্রগুলিকে কতকগুলি সরকাঁরি নিয়ম মেনে চলতে হবে । কলকাতা 
ও মাদ্রাজেব ভারতীয়দের একাংশের দ্বারা ও ভারতে বসবাসকারী বেসরকারি 
সাহেবদের দ্বারা এই ব্যবস্থা সংবধিত হলেও সরকারি ইংরেজ-মহলে তীব্র মত- 
পার্থক্য ছিল। হেষ্টিংসের চিফ সেক্রেটারি জন আযাডাম মনে করতেন সংবাদপত্রকে 
যদি কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখা না যাঁয় তা হুলে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ 
ক্ষতি। কোর্ট অব ভাঁইরেকটর্স-এর মতও ছিল অন্থরূপ। তারা বো অব কণ্টোোলের 
কাছে হেষ্টিংসের অবলঘ্িত ব্যবস্থা সম্পর্কে তীত্র আপত্তি প্রকাঁশ করেছিলেন | 
কিন্তু এই মতপার্থক্য তখন প্রচারিত হয় নি। তার কারণ ব্রিটিশ সরকার সংবাঁদ- 
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পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা সমর্থন করছেন এ কথা৷ প্রকাশ হয়ে পড়লে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ব্রিটিশ জনসাধারণের ভেতর বিরূপতা৷ দেখ! 
দিতে পারত ।১০ 

হেষ্টিংসের এই ব্যবস্থার ফলে কলকাতায় ইংরেজি সাময়িকপত্র প্রকাশে নতুন 
উদ্ধম আসে -_ ইতিপূর্বে কখনে। সে-উদ্ভম দেখা যায় নি-_যদিও এই ব্যবস্থা গ্রহণের 
আগেই বাংল। পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে । ইস্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানির 
একচেটিয়] বাণিজ্য অধিকারের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে ও ভারতে ইংরেজ সমাজের ভেতর 
তীত্র আপত্তি ছিল। খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গেও কোম্পানির সম্পর্ক খুব ভালো ছিল 
না । কলকাতায় সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করেছেন ব্রিটিশ নাগরিকগণ, তারা 
ব্রিটেনের তৎকালীন রাজনীতিরই সম্প্রসারণ চাইছিলেন ভারতে । তাঁদের রাঁজ- 
নৈতিক-অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কোম্পানির একচেটিয়। বাণিজ্যের 
অধিকার লোৌপ। এই উদ্দেশ্টের রাজনৈতিক সমর্থন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বেশ 
জোরদারই ছিল । তাই ভারতের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির বেলায় ভারতের ইংরেজ 
সরকারকে ব্রিটেনের রীজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বার চালিত হতে হয়েছে অনেক- 
খানি । ফলে হেষ্টিংসের রাজত্বকালে কলকাতার ইংরেজি সংবাদপত্রগ্ুলি সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা ভোগ করে । ইংলগ্ডে নেপোলিয়ান-যুদ্ধের পরবতণ হুইগ দলের স্ংস্কাঁর 
আলোচনা ও দার্শনিক প্রগতিখাদীদের মতবাদের প্রভাব কলকাতার ইংরেজি 
সংবাদপত্রের ওপর পড়ে । ১৮১৮ সাল থেকে বিখ্যাত 'ক্যালকাট৷ জানাল" 
প্রকীশিত হতে শুরু করে, ১৮১৯-এর জুনে “ক্যালকাট। জার্নাল” ভারতের প্রথম 
দৈনিক সংবাঁদপত্র হয়ে ওঠে । এর সম্পাদক বাঁকিংহাম হয়ে উঠেছিলেন ভারতের 
ব্রিটিশ সরকার বিরোধী জনমতের নেতা | তার সঙ্গে রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠতা 
ছিল ও তিনি বাঙালি স্মাজ-সংক্ষারকদের প্রাঙ সমর্থন জানিয়েছেন | 

বাকিংহামের এই লরকার-বিরোধিতা ভারতের ব্রাটশ সরকারকে এই সময়ে 
নান] ধরনে অস্বাস্তর ভিতর ফেলে । কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস তাঁকে ভারত থেকে বের 
করে দেয়ার চরম ব্যবস্থাটি নিতে কিছুতেই রাজি হন নাঁ। সরকারের চিফ 
সেক্রেটারি জন আযাভাঁম সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতেন । তিনি তাঁর একটি 
[মনিট-এ জানিয়েছিলেন _ ভারতে বসবাসকারী ইয়োরোপীয়রা ইংলগ্ডে যে-স্থযোগ- 
স্থবিধা ভোগ করেন, 
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ভূমিক1 / ২১ 
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065 10150811 10010110 010111101, 
তা কখনোই ভাঁরতে ভোগ করতে পারেন না । 

ডবলু- বি. বেলি-ও তাঁর একটি মিনিটে ( ১০ অক্টোবর ১৮২২) এই সম্পর্কে 
তার মত খুব পরিকর করে জানান 
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ভারতে সংবাদপত্রের স্বীধীনতা৷ থাকা উচিত কি না৷ এ-বিতর্ক শুধু সরকারি 
মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না । ১৮২১ সাঁলে “ক্যালকাট। জার্নীল'-এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল 
টোরিমতের সমর্থক “জন বুল অব দি ইস্ট' কাগজটি বের কর! হয়। তাঁরা প্রকান্তেই 
সেন্সর ব্যবস্থার পক্ষে ওকাঁলতি করতে থাকেন । 

হেষ্টিংসের রাঁজত্বকীলের শেষে এই বিতর্ক এতটাই প্রাধান্ত পায় যে ১৮২২ 
সালের ১৭ অক্টোবর বাংলা সরকাঁর কোর্ট অব ডাইরেক্টস-এর কাছে "৪. 10015 
00120 210 0601090 ০000€01 ০0৬51 [01655 10 [19019 সম্পর্কে পরীমর্শ 
জানতে চান 1 

ইতিমধো হেষ্টিংসেব রাঁজত্বকাঁল শেষ হয় ও চিফ সেক্রেটারি জন আযাডাম 
অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ক্যাঁলকাঁট। জার্নীলের সম্পাদক বাঁকিং- 
হাঁমকে ভারত ত্যাগের সরকারি নির্দেশ দেন ও ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ সপারিষদ 
গভর্নর জেনারেল সংবাদপত্রের বাঁধ্যতাঁমূলক লাইসেন্সের বেগুলেশন পাঁশ করেন 
ও স্প্রিমকোটে পেশ করেন । 


বাঙালি সাংবাদিকতা ও বাঙালি সমাজ 

আডাম-রেগুলেশনের বিরোধিতাঁতেই ভারতীয় জনমতের প্রথম সাংগঠনিক 
প্রকাশ দেখ' যায় । অবাঁধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক ইয়োরোপীয়দের সজে রামমোহন 
রায়, দ্বারকাঁনীথ ঠাকুরের আথিক-বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ | সরকার- 
কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হলে স্বাধীন জনমতের বিকাশ ব্যাহত হবে-_এই 
আশঙ্কায় তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্থপ্রিম কোর্টে আপিল করেন | এই 
আপিলের শুনানিতে বিতর্কের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


২২ / বাংলা সাংবাদিক গণ্য 


ইংলগ্ের মতো৷ ভারতবর্ষে প্রযোজ্য হতে পারে কিনা । বিচারপতি আপিল 
থারিজ করে তাঁর রায়ে জানিয়ে দেন, ভারত স্বাধীন দেশ নয় স্থতরাঁং একটি স্বাধীন 
দেশের আইন ও বিধি ভারতে প্রযোজ্য হতে পারে না । এই রাঁয়ের ফলে ১৮২৩ 
সালের রেগুলেশন বিধিবদ্ধ হয় ও সংবাদপত্রের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্ষকর হয়। 
বাঁকিংহাম অবস্ত ইংলগু প্রিভি কাউন্সিলের কাছে এই আইনের বিরুদ্ধে আপিল 
করেন । তীর প্রেরণায় রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধুরাও প্রিভি কাউন্সিলের কাঁছে 
একটি আপিল করেন । এই ছুটি আপিলই প্রিভি কাউন্সিল অগ্রাহ্য করে । 

১৮১৮ সাল থেকে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন ঘটে । এই 
সাংবাদিকতার সঙ্গে বাঙালি সমাজ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল | কলকাতায় বসবাঁস- 
কারী ইংরেজদের আভ্যন্তরীণ ঘটন] থেকে সাংবাদিকতা বদলে গিয়েছিল ব্রিটিশ- 
ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে | সরকার, কোম্পানি, কোম্পানি-বহিভূ্তি সাহেবরা, 
বাঙালিরা--ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল | 
সাংবাদিকতাঁও ছিল তারই অংশ । 

অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক বেসরকারি ইংরেজদের সঙ্গে, বিশেষত, 
ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সম্পাদক বাঁকিংহামের সঙ্গে রামমোহন-দবারকানাঁথের 
ঘনিষ্ঠতাঁর ফলে ভারতে পারসি ভাষার প্রথম সংবাদপত্র মীরাউৎ-উল-আখবর 
প্রকাশিত হয় । রামমোহন শুধু এর মাঁলিকই ছিলেন না, এ-কাগজ তিনি ব্যক্তিগত- 
ভাঁবে সম্পাদন! করতেন ও অধিকাংশ রচনাই ছিল তার লেখা । ইংরেজ জাতির 
অভ্যুদয় ও উন্নতি সম্পর্কে দ্বিতীয় সংখ্যাঁতেই তিনি যেমন প্রশংসামুখর তেমনি 
আয়াল্লযাণ্ডের ওপর ব্রিটেনের অত্যাচার সম্বন্ষেও সমালোচনায় ব্যস্ত । ২৪ এাপ্রল 
১৮২২-এর “ক্যালকাট। জার্নীল'-এ বাঁকিংহাম রামমোহনের ও “মীরাউৎ-উল- 
আখবর”-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার শেষে নিজের সঙ্গে 'মীরাঁৎ-উল-আখবর”-এর স্ন্ধ 
বিষয়ে লেখেন _ 
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বাকিংহামের ওপর ভারতত্যাগের আঁদেশ-জারি ও আাডাম-রেগুলেশনের দ্বারা 


ভূমিকা / ২৩ 


সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে রামমোহন একটি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করে 
সম্পাদকীয়তে জানান যে সরকারের কাছে লাইসেন্স নেয়! বা আদালতে গিয়ে 
হলফনাম1 কবুল করে কাগজ প্রকাঁশ কর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই কাগজ বন্ধ 
করে দিলেন । 

আযাঁডাম-রেগুলেশন সম্পর্কে লর্ড আমহার্ট” €(১৮২৩-২৮ ) কোনে। সংগতিশীল 
নীতি স্থির করতে পারেন নি। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক ভারতের 
গভর্নর জেনারেল হন। তার সঙ্গে ছিলেন পরিষদের প্রবীণ সদস্থ স্যার চার্লস 
মেটকাঁফ ও পরে, ১৮৩৪-এ, যৌগ দেন মেকলে । এ'র! প্রত্যেকেই সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার জোরালো সমর্থক | বেটিঙ্ক সংবাদপত্রের ব্যাপারে কোনে নিয়ন্ত্রণ 
খাটাতে চান নি। ১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি কলকাতার টাঁউন হলে ইংরেজ ও 
ভারতীয়দের একটি মিলিত সভা হয় । কলকাতার শেরিফ ছিলেন সভাপতি । 
সরকারের কোনো ব্যবস্থার প্রতিবাদে এমন সভা এই প্রথম । দাবি ছিল, ১৮২৩- 
এর সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রত্যাহার । বক্তৃতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন যে 
১৮২৩-এর প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে তিনি ও রামমোহন রায় যখন প্রিভি 
কাউন্সিলে আপিল করেছিলেন, তখন অনেকে ভয় দেখিয়েছিল তার। “৬/০)1৫ 
৩ 1811860 11598 কিন্ত উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের রাজত্বকালে অবস্থা পাপ্টেছে। 
এখনই আইন পরিবর্তনের যোগ্য সময় । 

বেট্টিঙ্কের হঠাৎ ভারত ছেড়ে যাওয়ার পর ১৮৩৫-এর ১৫ সেপ্টেম্বর সপারিষদ 
গভর্নর জেনারেল মেটকাঁফ ১৮২৩-এর প্রেস আইন বাতিল করে সার। ভারতের 
জন্যে একটি মাত্র প্রেস আইন চালু করলেন । বেটিঙ্ক, মেটকাফ ও মেকলে এই 
বিষয়ে 'একমত ছিলেন ও তাদের যৌথ উদ্যোগেই এই আইন রচন। শুরু হয়। 

এই আইন তৈরির সময়ও ভারতীয় সংবাদপত্রকে ইংরেজি সংবাদপত্রের সমান 
অধিকার দেয়! উচিত কিন। এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । তাতে মেটকাফ জানান, 
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মেটকাঁফের এই ব্যবস্থায় কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস তার ওপর খুব 
খেপে যান এমন-কি ভারতে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রের মধ্যেও ভারতীয় 
ংবাঁদপত্রগুলিকে এই স্বাধীনতা দেয়া উচিত কিন? এ নিয়ে সংশয় ছিল, 
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(17217577107) 3 3808815) 1835) 
কিন্তু ১৮৩৫-এর এই আইনের সমর্থনেই ভারতে ইংরেজি-বাংল1-সংবাঁদপত্র ১৮৫৭ 
পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ও কলকাতার ইংরেজি ও বাংল! কাগজ ভারতীয় 
জনমতের প্রধান প্রকাঁশমাধ্যম হয়ে দীড়িয়েছে। 

ভারতে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার, কোম্পানির একচেটিয়। বাণিজ্য অধিকার 
ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি_ এই বিষয়গুলি নিয়ে ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে 
উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে উত্তেজিত বিতর্ক হয়েছে । সে-রাঁজনীতিতে 
ভারতীয়দের কোনে! ভূমিকা ছিল নী, থাকতেও পারে না। কিন্তু কোম্পানি- 
শাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের সমর্থন ও বিরোধিতার 
একট! ব্যবহারিক মূল্য ছুই পক্ষের কাছেই প্রয়োজনীয় ছিল | রাঁমমোহন- 
দ্বারকানাঁথের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থকদের সম্বন্ধ যেমন ছিল ঘনিষ্ঠ ও তাদের 
সমর্থনকে যেমন তাঁর। কাজে লাগিয়েছিল, তেমনি কোম্পানি-সরকার পক্ষও তাদের 
সমর্থন সংগ্রহ করেছিল রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিদের ও “সমাচার চন্দ্রিকা 
পত্রিকার কাছ থেকে । 

যদিও ভারতীয় এই দুই পক্ষই ভাঁরতে ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসায় ও সমথনে 
ছিল দ্বিধাহীন উচ্চকণ্ঠ । আলোচ্য বিষয় ছিল, ভারতীয়দের চাঁকরি, বিচারে জুরি 
ব্যবস্থ। প্রবর্তন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভারতীয় অভি- 
জাঁতদের ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ গ্রহণ ও ভারতে ইংরেজদের “কলোন1ইজেশন' । 
এই সবগুলি বিষয় নিয়েই যে বাঙালি সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিল তাও নয়-অনেক- 
গুলি ব্যাপারে সে-সমাজ একমতও ছিল । কিন্তু ইংলগ্ডের রাজনীতির ছুই পক্ষের 
প্রয়োজনে তাদের সমর্থন নিয়ন্ত্রিত ২য়েছে বলে, কেনি বিষয়ে তদের মতৈক্য আর 
কোন্‌ বিষয়ে তীদের পার্থক্য সেট? খুব জরুরি হয়ে ওঠে নি। 

অন্ত সব ব্যাপারে সাহেব ও বাঙালিদের জন্যে আলাদা-আলাদ। ব্যবস্থা কর! 
হলেও, সংবাদপত্রের স্বা্দীনতার প্রশ্নে তার সুযোগ ছিল না। ফলে সংবাদপত্র 
সম্পর্কে সরকারের নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে ইংরেজর] যে-সব সংবাঁদপত্র বের করে- 
ছেন, সেগুলিই ছিল প্রাথমিক বিচারের বিষয় কিন্তু নির্ধারিত নীতির ফলে ভারতীয় 
ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ওপর গৃহীত ব্যবস্থার প্রভাব কী হবে, সেটাই ছিল 
চরম বিবেচ্য । 

১৮১৮ সালে হেঙ্টিংস-প্রবতিত প্রেস শ্ম্নিমের পক্ষে, ১৮২৩ সালের আডাম- 
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রেগুলেশনের বিপক্ষে বা ১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি কলকাতা! টাউন হলের সভাতে 
ংশগ্রহণ থেকে ধারণ। হতে পারে যে নতুন বাঙালি নাগরিক পচেতনতায় সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার প্রশ্নটি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন । কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
সম্পর্কে এই সচেতনতা বাংলা ভাষার সাংবাঁদিকতণচর্চার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ততট? 
যুক্ত নয়, যতটা কোম্পানি-বিরোধী সাহেবদের ইংরেজি সাংবাদিকতার প্রয়োজনের 
সঙ্গে । ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাঁদপত্রকে স্বাধীনতা দেওয়! উচিত কি না 
এই বিতর্কটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল তাত্বিক। বেলি সাহেবের মিনিটে (১৮২২) 
দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজে আপত্তিজনক বিষয়ের তালিক। ও ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি রচনা, (“মভান্ন রিভিফ্কু', নভেম্বর ১৯২৮) বিশ্লেষণ 
করলেও ধর1পড়ে যে বেলি সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতারই 
বিরোধিতা যাতে তীঁর স্বজাতীয়দেরই অপর অংশ ভারতীয় জনমতকে প্রভাবিত 
করতে না পারে -_ দেশীয় কাগজগুলি তাঁর ছুতো মাত্র | 
১৮৩৫-এর মেটকাফের প্রেস আইনের সময়ও মাত্র ২টি বাঁংল। সংবাদ-সাময়িক- 
পত্র- “সমাচার দর্পণ” ও “সমাচার চন্দরিকা'_ ১০ বছরের বেশি, আর মাত্র ১টি_ 
'জ্ঞানান্বেষণ' _.৪ বছর হল, প্রকাশিত হচ্ছিল । ১৮২৩ সালে আাডাম-রেগুলেশনের 
সময় দর্পণ মাত্র ৪-৫ বছরের আরচ ন্দ্রিকা ১বছরের | রামমোহনের 'সম্বাদ কৌদুদী 
বেরবার পর কোনোদিনই ভালো চলে নি- ১৮২১-এর ডিসেঘরে প্রকাশিত হয়ে 
পরের বছর সেপ্টেম্বর নাগাঁদবন্ধ হয়ে পরে অনিয়মিত প্রকা শিত হম । এই বন্ধ হওয়ার 
কারণ কোনো সরকারি !'নয়ম নয় । ১৮১৮ সালের আগস্টে হেষ্টিংসের প্রেস নিয়ম 
চালু হওয়ার আগেই “দিগ দর্শন-সমাচারদর্পণ-ধঙ্গীল গেজেটি ও ব্রাহ্মণ পেবধি' 
প্রকাশিত হয়েছে । আর তখন থেকে ১৮২৩ সালের এপ্রলে আযাডাম-রেগুলেশন 
পর্যন্ত ৫-বছরে যে ৯টি বাংল। কাগজ বেরয় তাঁর ভেতর মাত্র ৪টি কাগজ বাঙালিরা 
বের করেছিলেন । সে ৪টির ভেতর 'বঙ্গাল গেজেটি' মাত্র বছরখানেক চলে আর 
'ব্রাহ্ধণ সেবধির" মাত্র গুটি তিনেক সংখ্যা বেরয় | বাকি ৫টি কাগজই বের করেন 
মিশনারি সাঁহেবর। ব। সাহেবদের সমর্থনে কোনো প্রতিষ্ঠান । তার ভিতর আবার 
২টি__ 'গস্পেল ম্যাগাজিন” ও '্রীষ্টের রীজ্যবৃদ্ধি'_ একেবারেই গ্রীপ্টধর্সের প্রচার 
পত্রিকা 1১৯ সুতরাং ১৮২৩ সালের আযাভাঁম-রেগুলেশনের সময় বাংল] সাংবাদিক- 
ভার অভিজ্ঞতায় সেন্পরব্যবস্থা, প্রেস-সম্পকিত উদার নীতি ব] সংকীর্ণ নীতি-- এই 
বিষয়গুলি আদে' প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে নি। 
আযাঁডাম-রেগুলেশন যতর্দিন সক্রিয় ছিল (১৮২৩-এর এপ্রিল থেকে ১৮৩৫-এর 
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সেপে্টম্বর ) সেই ১২ বছরে ২১টি সংবাঁদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে--সবগুলিই 
বাঙালি উদ্যোগে | এই সময়ে প্রকাশিত এই পত্র-পত্রিকাগুলির ভিতর একদিকে 
'বঙ্গতৃত”, “সংবাদ প্রভাকর”, 'জ্ঞানান্বেষণ “সংবাদ সভারাজেন্দ্র” “সংবাদ পূর্ণ- 
চন্দ্রোদয়' প্রধানত সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এই পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে 
“বিজ্ঞান সেবধি”, “বিজ্ঞান সাঁরসংগ্রহ'-এর মত বিশেষজ্ঞ পত্রপত্রিকাঁও ছিল । 

রায়মোহন-দবারকানাথ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যে-লড়াই লড়েছিলেন, তার 
গুরুত্ব ইতিহাসে যথেষ্ট হলেও বাংল] সাংবাদিকতার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছিল না । 
সেখাঁনে অধাঁধ বাঁণিজ্যনীতির সমর্থক সাহেবদের পক্ষ হয়ে তাঁরা ভারতীয় জন- 
মতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মাত্র । 

ংবাদসাময়িকপত্র প্রকাশের মতোই সভা বা গণআবেদনও নাগরিক সম্মতি 
সংগঠনের একটি উপায় । ব্রিটিশ জাতির অন্তপ্রন্দ্ে ভারতীয় জনমতের সমর্থন সংগঠন 
ছিল সেই দ্বন্দের বিভিন্ন পক্ষের জন্যে দরকারি | সেই প্রয়োজনেই 'আযাডাম-রেগুলে- 
শনের বিরুদ্ধে স্থৃপ্রিমকোর্টে ও প্রিভি কাউন্সিলে গণআঁবেদন ও জনসভার 
অভিজ্ঞতা ভারতীয়দের জুটে যায় । বাঙালি সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন 
থেকে যেমন এই নাগরিক সম্মতি সংগঠনের উপায় অবলম্িত হয় নি, তেমনি জন্ম- 
লগ্নের এই অভিজ্ঞতাও ধাঁংল। সাংবাদিকতায় কোনে। নতুন তাৎপর্য আনতে পারে 
নি। “সমাচার-দর্পণ'-এ এই রেগুলেশন সম্পর্কে কোনে। বিপরীত মন্তব্য প্রকাশিত 
হয় নি। রামমোহন-দ্বারকানাথ যখন আ্যাডাম-রেগুলেশনের বিরুদ্ধে আবেদন 
করছেন তখন রামমোহনের “সংবাদ কৌমুদী'র প্রকাশ বন্ধ। ১৮৩৫ সালে মেটকাফ 
আযাডাম-রেগুলেশনের বদলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমর্থনে নতুন আইন তৈরি 
করলে, টাঁউন হলের সাহেব ও ভারতীয়দের সভ। থেকে প্রেরিত অভিনন্দন পত্রের 
মেটকাফ-প্রদত্ত উত্তরটিতেই € “সমাঁচীর দর্পণ”, ২৭ জুন, ১৮৩৫-এ বাংলা-অন্বাদ 
প্রকাশিত ) আরো স্পষ্টভাবে ধর পড়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পকিত এই 
বিতর্ক বাঁংল। সাংবাদিকতার পক্ষে কত অপ্রাসঙ্গিক ছিল । সেই উত্তরটির শুরুতে 
সবচেয়ে বেশি জাঁয়গ! নিয়ে মেটকাফ মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতাঁবিরোধীদের যুক্তি 
খগ্ুন করেছেন-_- কিন্ত মেটকাঁফের সমস্ত যুক্তি ব্রিটিশ সাআাজ্যরক্ষা ও সম্প্রসারণের 
নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গত একবাঁর মাত্র ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা 
আঁসে- 

--এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সে সকলই 

অনুমতি দিলে তাদৃশ ক্ষতি পাই বরং মঙ্গল সম্ভাবনা তথাপি তাহারা বোধ 
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করেন যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে তত্তল্য অনুমতিতে অনিষ্ট সম্ভতাবন! আছে কিন্ত 
আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি ইহা নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের প্রতি অববশ্বাসী হইয়া আইন করিলে অথব' স্বত্বাধিকার বিষয়ে 
এতদেশীয় লৌকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় লৌকেরদের পক্ষে 


প্রকারাত্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অযথার্থ কর্ম কর! হয় । 
[ স. সে. ক, ২৩৮৮ ] 


বাংল। সাংবাদিকতার্চঠার সেই আদিপর্বে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের অন্তদ্বন্দের একটি 
উপকরণ হিশেবে তাঁকে ব্যবহৃত হতে হয়েছে ও নতুন নাগরিক সম্মতি সংগঠনের 
স্বাধীন উপায় হয়েও, সেই উপায়ের প্রয়োগে পদ্ধতিতে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে 
ইংরেজদের নিজম্ব প্রয়োজনের চাপ । 


সংবাদসাময়িকপত্রের বৈষয়িক সংগঠন 
কিন্তু ইতিহাঁস তে। শুধু কার্ধকারণের যোগ বা বিয়োগ নয়__কার্ধকারণের এক 
অনিশ্চিত সমন্বয় থেকে নতুনতর কার্যকাঁরণের শৃঙ্খল! শুরু হয়ে যায় ও এই অচ্ছেছ্য 
ধারাবাহিকতা৷ চলতেই থাকে | নির্ভেজীল বাণিজ্যের কোম্পানি ইতিহাসের 
অচেতন মাধ্যম হয়ে ওঠে । আর সেই বাণিজ্যের নির্ভেজাল দালালরা ইতিহাসের 
অচেতন বাহন হয়ে যায় । ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের ভিতর দিয়ে বাঁডালিদের ভিতর 
যে-আত্মসচেতনতাঁর জন্ম, ইংরেজের মতে] হয়ে ওঠার দায়েই তা নিঃশেষ হয়ে যেতে 
চাঁয় না, তার সঞ্চয় অমোঘ হয়ে উঠতে থাকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের 
অনিশ্চিত নেপথ্যের কোনো মাঁনসসরোবরে । 

সংবাদসাময়িকপত্রের গছ প্রধান দায় জনসংযৌগের দায় । সিবিলিয়াঁনদের 
বাংল! পাঠ্যপুস্তক রচন। ব। মিশনা'রিদের বাইবেল অনুবাদে বাংল] গছ্যের দায়দায়িত্ব 
সে-তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিল । বাঁংলা সংবাদসাঁময়িকপত্র এমনি এক সময় প্রকাশিত 
হতে শুরু করে যখন শিক্ষা, রুচি ও আঘথিক ক্ষমতার নিরিখে কলকাতাবাসী 
বাঙালি জনসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যাঁয় না অথচ সেই বিভিন্ন 
গোঠীতে ভাগ হওয়ার প্রবণতা সেই জনসমাঁজে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এইরকম 
একটি সমাজে সংবাঁদসাময়িকপত্রের গছ্যভাষা সমাজের কোন্‌ অংশের সঙ্গে 
সংযোগের আকাজ্ষা থেকে আকার নেবে? 

অগঠিত নাগরিক সমাজে সম্ভাব্য পাঠকমগ্ডলীর শিক্ষা, রুচি, ভাষা ও এঁতিহো 
গগাভাষার আদর্শ সন্ধানের সুযোগ থেকে বাংলা সংবাদসাময়িকপত্র যেমন 
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প্রথমাবধিই বঞ্চিত, অপরদিকে তেমনি, কোম্পানির ব্যাবসাবাণিজ্য ও সরকারি 
বিধিব্যবস্থার জন্য বাংলাভাষার ব্যবহারযোগ্য শব্দ ও বাগ ভ্জিও সংবাঁদসামঘ্িক- 
পত্রগ্ুলিতে আবিক্ষার করে যেতে হচ্ছিল । 

এইভাবে দৈনন্দিন বাঙালি জীবনের অংশ হয়ে ওঠার চেষ্টাতেই সংবাদ- 
সাঁময়িকপত্রের পাঁতায়-পাতায় বাংলাগদ্ ভাষার জন্ম হয়ে যাচ্ছিল। কোনো নখটক- 
উপন্যাসের ভাষা থেকে বাংলা সাংবাদিকতার ভাষা তৈরির স্থযোগ ছিল না। 
জনসমাজের ভিতর এই সাংবাদিকতা তৈরি হচ্ছিল, কোনো উৎপাঁদন- 
পদ্ধতির সঙ্গে ?নয়ত সম্বন্ধ সেই সমীজের কুলিকে পুষ্ট করত না । কৃষি সম্বদ্ধের 
সনাতনতা থেকে শব্দ্বা খচনসংগ্রহের কোনে। উপায় ছিল না। শুধু ছিল 
বিদেশী ভাষাভাষী এক শাসকজাতির সঙ্গে সংযোগরক্ষাঁর দায় । শুধু ছিল বিদেশী 
ভাঁষার শব ও বাগ ভঙ্গি অন্ুকরণের বাঁধ্যতা, শুপু ছিল একদিকে ইংরেজশীসকের 
অধীনে “নেটিভ' ও সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে “দেশী'-এই অপমর্ধাদ1 । সামীজ্যবাদী 
উপনিবেশের সমস্ত গ্রানি, অসম্মান ও ক্রিন্্রতার ভিতর বাংল] সংবাদসাঁময়িকপত্রে 
ধাংল। গগ্চ্চা চলতেই থাকে । বাঁংলাগদ্ধের পদপ্রয়োগের নিদিষ্টতার অপুষ্টিতে, 
বাক্যবন্ধের শৈথিল্যে, ক্রিয়ার গাঠনিক দুর্বলতায়, বিশেষণের স্থানগত অনিদিষ্টতায়, 
বচনের রক্তহীনতায় ও অতিকথনের শোথে বাঁংলাগন্ের শরীরে জন্মের এই দোষ 
পেগে গেছে ।১১ আবাঁব জন্মে এই দোষকে অতিক্রম করার নিয়তসংগ্রাঁম বাঁংল। 
গঞ্ের প্রায় ছুই শ বছরব্যাপী চর্চার ইতিহাসে এক মহত্ব এনেছে। 

১৮১৯ সাঁলে প্রকাশিত ভারতর্ষের প্রথম দোনিক পাত্রকা 'ক্যালক্যাট। 
জারন্নীল'-এব সর্দে সরকাবের বিপোধিতা যেমন একদিকে মুদ্রান্ত্রের স্বাধীনতার 
প্রশ্নটিকে ত্রিটিশ-ভারতীয় সমীজজীবনে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল, তেমনি 'ক্যালকাঁটা 
জানাল -এব বাখসাধিক সাফল্য কলকাতায় সাংবাদিকতাকে লাভজনক পেশায় 
পরিণত করে। 

ংবাদপত্রের খৈষয়িক সংগঠন সম্পর্কে ইংরেজদের অভিজ্ঞতা ছিল । ইংলগ্ডে 
প্রচলিত সেই সংগঠনেরই আদর্শ তার কলকাতাতেও অনুসরণ করেছেন । নির্দিষ্ট 
টাকার মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে, সেই বিক্রীত শেয়ারের দ্বারা সংগৃহীত অর্থের 
পু*জি খাটিয়ে কাগজটির ব্যাবস। চাঁলাবার জন্ত কোম্পানি গঠিত হত। অনেকক্ষেত্রেই 
একটি কাগজের শেয়ার পরে হস্তান্তর হয়েছে, মালিকীনীও বদলেছে । ইংরেজি 
সংবাদপত্র ব্যবসাঁধ দ্রিক থেকে কতটা লাভজনক ছিল সে-বিষষে হিশেবনিকেশ 
করলে নিশ্চয়ই এ কথা খল! যাবে না যে সংবাদপত্র প্রকীশকে খুব ভালে ব্যাবস! 
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হিশেবে তখনকার ইংরেজর। গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই বল! যাবে 
যে সংবাদপত্র প্রকাশকে প্রথম থেকেই তার। ব্যবসায়িক সংগঠনের ওপর স্থাপন 
করেছিলেন | 
ইংরেজ মিশনারিরাই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু 
বাংল। সংবাদপত্রের বৈষয়িক সংগঠন তাতে কোনে। নিদিষ্ট চেহারা পায় নি। তার 
একটি কারণ, শুরুতে রীজনৈতিক-ব্যবসাঁয়িক কোনে! উদ্দেশ বাংল সংবাদপত্র 
প্রকাশের প্রেরণা ছিল ন1। রাজনীতি ও ব্যাবসাবজিত বিশুদ্ধ সমাজসংস্কার, কখনো 
বা ধর্মসংস্কার, কখনো শিক্ষাসংস্কার, বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রের ঘোষিত উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। সংস্কৃত শ্লোকে সেই সৎ-উদ্দেশ্য ঘোষিত হত সংবাদপাময়িকপত্রের শিরোভৃষণ 
রূপে । ফলে সংখাঁদপত্রের কোনে পু*জিসংগ্রহের স্বীকৃত ব্যবস্থা !ছিল না। পরস্ত, 
শ্রীরামপুরের মিশনারির] তাদের নিজেদের প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা করোছলেন। 
কাগজের লেখার জন্য তার! দেশীয় পঞ্ডিতদের ভেতর থেকে বাংলা-লেখকদের একটি 
শ্রেণী তৈরি করেছিলেন । এই পণ্ডিত লেখকদের ওপর তাদের নির্ভরতা এতটাই 
ছিল, কখনে। ছুটির পর পণ্ডিতরা যদি না আঁপতেন তা হলে কাগজে প্রকাঁশ বন্ধ 
থাকত (“সমাচার দর্পণ”, ২৬ অক্টোবর, ১৮৩৩) এই পণ্ডিতদেপ্র ভূমিকা সম্পর্কে 
১৮৩৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি 17724 ০7 17414 মন্তব্য করেছিলেন : 
“11910010817 90010 ৮/1)101) 01060801595 212 80015001090 [0 1001. 
৮1101) ০০010101800100055 ০৬/6০ ৬/118092 00115 07 81919, ০01 
1.91010117655 01 95019551017 11 1799 [0095398$, 10 (10.6 18% 15101) 01 006 
[00016 7 200 0115 91601 01911795110 10)6110 06000 01190 01 06178 
৪016 016871% [0 ০006 1715 ০0৬1) 111920176 8170 00 81019160189 
005 51589501017 01 1015 1520760 10801৬5 25590901806.” 
“সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় কাজের সঙ্গে খুক্ত দুহজন সংস্কৃত পণ্ডিতের কথা 
'সমীচার দর্পণ-এই স্বীকৃত হয়েছে-২ জুলাই ১৮৩৬, ও ৫ জুলাই ১৮২৮ 
( 'বাংল। সাময়িক পত্র", ১ম খণ্ড, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 
রামমোহন রাঁয় যখন “সংবাদ-কৌধুদী' প্রকাশ করেন, তখনো৷ তিনি সংবাদ- 
সাময়িকপত্র প্রকাশের এই ত্রিস্তর বৈষয়িকধারাঁটি _ অনুগ্রাহক-পৃষ্ঠপৌষক, সম্পাঁদক- 
প্রকাঁশক, লেখক-পণ্ডিত-_ অবলম্বন করেছিলেন । তারাঠাদ দত্ত, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিহর দত্ব, তার পক্ষ থেকে কৌমুদী প্রকাশের দায়িত্ব নেন! 


৩* | বাংল। সাংবাদিক গদ্য 


পরে প্রকাশক ও সম্পাদকের নানারকম পরিবর্তন হয় । শেষে রামমোহন বিলাত- 
ঘাত্রার পর তাঁর ছেলে রাঁধাপ্রপীদও কিছুদিন সম্পাদনা-প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। 

১৮২৯ সালে “বেঙ্গল হেরান্ড' পত্রের বাঙলা, 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয় । “বেঙ্গল 
হেরান্ড' পত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন আর. এম. মার্টিন, দ্বারকীনীথ ঠাকুর, 
প্রসন্নকূমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীলরতন হালদার ও রাঁজকুষ্ণ সিংহ নীলরতন 
হালদার ঙ্গদৃত-এর সম্পাদক ছিলেন । 

পাথুরিয়াঘাঁটার গোপীমোৌহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের বড় ছেলে 
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন 'সংবাঁদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী 
(“বাংলা সাময়িকপত্র' ১, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৩ )। “তাহারই ব্যয়ে 
'সংবাদপ্রভাকর' প্রথমে চৌরাবাগাঁনের একটি মুদ্রীযন্ত্রে মুদ্রিত হইত । কয়েকমাস 
পরে-.-ঠাকুরবাঁড়িতে “সংবাদপ্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রীযন্ত্র স্থাপিত হয়” 
(এ) যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর কিছুদিন বন্ধ থেকে প্রভাকর আবার 
প্রকাশিত হতে থাকে কানাইলা'ল ঠাকুর ও গোপালচন্দ্র ঠাকুরের অর্থসাহাষ্যে | 
পরে ১৮৩৯-এ আট্য পরিবাঁরের সমর্থনে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” ও আন্দুলের জমিদার 
শ্রীনাথ মল্লিকের সমর্থনে “সম্বাদ ভাক্কর” প্রকাশিত হয় । ভাক্করের পেছনে সাতু- 
বাবুও (আশুতোষ দেব ) ছিলেন । 

পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ নিয়ে বাংল৷ কাঁগজগুলোর মধ্যে রেষারেষিও নেহাত কম 
ছিল না। তার একটি ভালো উদাহরণ পাওয়া যাঁয়_-“সংবাঁদ রত্বাবলী" নামে একটি 
সব্নস্থায়ী সাপ্তাহিক কীগজকে ঘিরে | কীগজটি বেরিয়েছিল ১৮৩২-এর ২৪ জুলাই। 
প্রায় বিশ বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর”-এ জানিয়েছিলেন “মহেশচন্দ্ 
পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন | তাহার কিছুমাত্র রচন৷ শক্তি ছিল 
না। 

'প্রথমে ইহাঁব লিপিকার্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাঁম !-.* আমরা তৎকর্ন্বে বিরত 
হইলে-..“ঈশ্বরচন্দ্র কেন রত্বাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন সে-কাহিনী ১৮৮৫-এর 
২৫ নভেম্বর 'সম্বাদ ভাঙ্কর-এ লেখা হয়! সেখানেই জান। যায়, 'রত্বাবলী'র 
পৃষ্ঠপৌষক আন্দুলের জমিদার জগন্নীথ প্রসাঁদ মল্লিকের সমর্থন নিয়ে চন্দ্রিকীসম্পাদক 
ভবানীচরণের ঈর্ষা । এর আগে যোগেন্দ্রমৌহন ঠাকুরের সমর্থনে “সংবাদ প্রভাকর' 
বেরিয়ে দেড় বৎসর চলে । যৌগেন্্রমোহনের মৃত্যুতে কাগজটি বন্ধ করে দিতে হয় । 
আন্দুলের জমিদারের ইচ্ছে ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের সাহাঁষ্যে 'রত্বাবলী দ্বার। ধর্মসভাকে 
সদৃশ্যা করিয়া ধর্মচন্রে বসাইয়! দিবেন, কিন্ত চন্দ্রিক! নির্ববীহক ধর্মসভা সম্পাদক 
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বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু বিবেচন! করিলেন রত্বাবলী দেখিয়া ধন্মসভ] যদি রত্বাবলী 
সম্পাদককে মাল্যপ্রদান করেন তবে রাঁজাদিগের সহিত মাল্যবিনিময়ের ঘটকতা৷ 
কার্যে যত যত্ব করিয়াছিলেন সকলি বিফল হইবে'.*অতএব ধর্মসভাকে আপনি 
আগলিয় রাখিয়া যেমন প্রভাঁকর স্ধাকরকে সভাঁর নিকট প্রবেশ করিতে দেন 
নাই রত্বাবলীকেও সেই রূপ করিলেন ।” ( বাঁ. সা. প.। ৪৮) 

'জ্ঞানান্বেষণ ও “তত্ববোধিনী পত্রিকার এই ত্রিস্তর সংগঠন খুব নিদিষ্টভাঁবে 
সক্রিয় ছিল । “জ্ঞানান্বেষণ' ছিল ইয়ং বেঙ্গলদের কাগজ । তাঁর সম্পাদক-সমর্থকর। 
কেউই প্রায় ভালে বাংলা লিখতে পড়তে জানতেন ন।। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর প্রথম 
সম্পাদক দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তখন একটি কাগজে মন্তব্য করা 
হয়েছিল, “বাঙ্গাল লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বার্জীলা কথা কহিতে ভাল 
পারেন না তাহাতে--"নাঁই অথচ বাঙ্গাল সমাচার কাগজের সম্পাদক না হইলে 
নয়।' (সম্বাদ তিমিরনাশক' থেকে “সমাচার দর্পণ'-এ ২১ জানুয়ারি ১৮৩২-এ 
উদ্ধৃত | 'বাংল। সাময়িকপত্র” ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪০ ) 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর 
পণ্ডিত-লেখক ছিলেন গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পরবর্তীকালে “সম্বাদ ভাক্কর'-এর 
সম্পীর্ক হিশেবে তিনি বাংল] সাংবাদিকতার একজন প্রধান কর্মী । 'জ্ঞানান্বেষণ'- 
এ ত্রিপ্তর সংগঠন বাধ্যতই অনেক বেশি নিদিষ্ট ছিল । দক্ষিণারঞ্জনের পর রসিককৃষ্ণ 
মল্লিক, মাঁধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ ইয়ংবেঙ্গলের এরাও কাগজটিতে সক্রিয় 
ছিলেন্স ৷ কিন্তু এরাও কেউ বাংল। লিখতে-পড়তে জানতেন না। ১৮৩৩ থেকে 
ইংরেজি-বাংল। এই ছুই ভাষাতে 'ভ্তানান্বেষণ' ছাপা হতে থাকে । ত্রিস্তর 
সংগঠনের ভিতরকণর বাঁধা দূর করতে এমন সমাধানের চেষ্টা আগে ও পরে বার- 
বারই হয়েছে । এই ধরনের সমাধান ত্রিস্তর সংগঠনের সমস্যাই আরে। প্রমাণিত 
করে । কিন্তু মাতৃভাষা-অনভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙালির কাছে, বাংলা-না-জান। 
সাহেবদের মতোই এ-ছাঁড়া যেন কোনো উপায় ছিল না। তাই, 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর 
পরও ১৮৪২-এ রামগোপাঁল ঘোঁষ 'বেঙ্গাল স্পেকটেটার' প্রকাশ করেন ইংরেজিতে 
ও বাংলায় । প্রায় দেড় বছরের ওপর মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক হিশেবে 
বেরিয়ে কাগজটি বন্ধ হয়ে যাঁয়। শেষ সংখ্যায় কাগজটি কেন বন্ধ করে দেয়৷ হচ্ছে 
তাঁর কারণ ও প্রকাশের ইতিহাস থেকে তখনকার বাঙালি-প্রকাশিত এই ধরনের 
কাগজের সংগঠন সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট সাক্ষ্য পাঁওয়। যায় । 

১৮৪২ সালের এপ্রিলে মাপাবধি বেঙ্গল স্পেকৃটেট?র পত্র মাসিকপান্রিকা- 
রূপে প্রকাশ হয়, প্রোপ্রাইটরদিগের এতদ্বীরা লাভ করণের ইচ্ছ! ন৷ থাকাতে 
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এঁ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাঁপাবাধ পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও 
গ্রাহক সংখ্যা বুদ্ধি হয় নাই এবং আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ হইত ন। তথাচ 
প্রোপ্রাইটরেরা এই পত্রিক। বিশেষরূপে দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ 
শীলেপ মাচ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাহার] প্রায় ৮ মাস পর্য্যস্ত ইহা 
হইতে বায় নির্বাহ হয় কিন] পরীক্ষ। করিতেছিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন ইহাতে 
সহন্স মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে । সাপ্তাহিক হওয়াতে যদিও গ্রাহকবৃদ্ধি 
হইয়াছিল তথাচ তন্বীর। সণুদাঁয় ব্যয় নির্ববীহ হইত না আর যে অভিপ্রায়ে এই 
পত্র স্থষ্টি হয় অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং সকলে নানা 

“ বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না অতএব... অগ্ভাধধি এতৎপত্র প্রকাশ 
স্থগিত করা গেল". 

[ব। স. প. | ৭৮-৮* ] 
এ-রকম স্বেচ্ছ1সেবা প্রতিষ্ঠান হিশেবে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের বিপরীতেই 
উপস্থিত করা যাঁয় “বেঙ্গল হেরান্ড'-এর নাঁনভাষী সংস্করণের অন্যতম বাংলা 
সংস্করণটিকে | সেখানে যৌথ মালিকানার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংবাদপত্র প্রকাশের 
চেষ্ট! কর। হয়েছিল । বেতনভূক সম্পীদক-লেখকদের দ্বাবাই এই কাঁগজ তৈরি হত ! 
“বেঙ্গল হেবান্ড -এখ অর্থসামর্থ্যের উল্লেখ তখন অন্য পত্র-পত্রিকাতেও দেখা যেত। 

“তবপোধিনী পান্রকা'য় “বঙ্গদত'-এর মতোই বেতনভূক সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে- 
ছিলেন, আবার, ইয়ংবেঙ্গলদের মতো! তন্ববোধিনীরও ছিল অনেক নিজস্ব লেখক । 
'তন্বধোধিনী' পাত্রকার সম্পাদক হিশেবে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫-র মধ্যে অক্ষয়ক্রমীর 
দত্ত মী:দক ৩০ টাকা থেকে ৬০ টাঁকা থেতনে উন্নীত হণ | দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
'তত্ববোধিনী পাত্রকাঁ'র পধাঁন হপ্য1 সন্তেও প্রথম থেকেই তত্ববোধিনীর পরিচালনায় 
গণতীন্ত্রক পদ্ধতি অন্কসপ্নগের চেষ্ট! হত । পেপার কমিটির পাঁচজন সভ্য পাত্রকাঁয় 
প্রকাশিতখা বিষয় ও পচনা নির্ধারণ ও নির্বাচন করতেন । প্রথম পাঁচ বৎসর 
সম্পাদক এই কমিটিতে ছিলেন না. তাঁর পর থেকে অক্ষয়কুমারকফেও সভ্য হিশেবে 
গ্রহণ করা হয় । 

দেশের. বৈষয়ক-রাঁজনৈতিক জীবনের কোনে) কর্মস্াচ বাংল সংবাদসাময়িক- 
পত্রের ছিল না । থাকা পন্তবও নয় | কারণ বাঁডাল-ভারতীয় মধ্যবিত্ত যে-শ্রেণী 
তৈরি হচ্ছিল বৈষয়িক পাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র তাঁর জন্তা খোল] ছিল না, তেমন কর্ম- 
ক্ষেত্র এচনাও তাঁর উদ্দেশ্ট ছিল ন]। স্মৃতির অপত্রংশ শাসিত বিকৃত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত 
যখন কলকাতা শহরে বসতিস্থাপন করে নাগরিক জীবনের অপরিহার্য উপকরণ 


ভূমিকা | ৩৩ 


সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের আবেগ-উৎসাহ পায় তখন তাঁর প্রধান আলোচ্য 
হয়ে ওঠে নতুন নগরজীবনে অনুসরণীয় রীতি ও ব্যবহারবিধির সঙ্গে এ্রতিহাগত রীতি 
ও ব্যবহারবিধির দ্বন্ব-সংঘাত, নতুন বিদেশী সরকার ও সনাতন হিন্দু ধর্মের সমর্থন 
ব। এতিহাসমথিত সমাজের নতুন সংস্কার ও সামগ্রিকভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের 
বৈষয়িক উন্নতি । এ-সবই আবার শাসক ইংরেজের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল । কিন্তু 
এই সীমাবদ্ধতার ভিতর সংবাদ-সাময়িকপত্র হয়ে উঠতে পারে বাঁল। গগ্ভাষ। 
তৈরির প্রধাঁন কর্মক্ষেত্র । 
ফলে, বৈষয়িক সংগঠনের ক্ষেত্রেও বাংল সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের অনুগ্রাহক- 
সম্পাদক-লেখক সম্পর্ক খুব নিদিষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। অনুগ্রাহকের কাছে 
সংবাঁদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ সবসময় মতপ্রচারের উপায়ই নয়, টাঁক। খাঁটাখার উপায় 
তো নয়ই--অনেক সময়ই একটু আধুনিক বড়লোকিয়াঁনার মেজাজি প্রকাশ, এমন- 
কি কখনো-কখনে। পত্রিকাপ্রকাশে ইচ্ছুক ব্রাহ্গণকে ফেরাতে ন। পারার সংস্কারও । 
পংবাদ-সাঁময়িকপত্রের এই বৈষয়িক ধণচটিতে কার্যকরী সম্পাদকের কোনে। 
নিরাপত্তা ব1 তার মর্যাদার কোনে! সাংগঠনিক নিশ্চয়তা ছিল না। 
“ংবাদকৌমুদী'র ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটির সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন । তাঁপ পর তিনি “সমাচার চন্দ্রিক? প্রকাশের ব্যবস্থা করেন । এই কাগজ 
প্রকাশের বিজ্ঞাপনে তিনি “সংবাদকৌমুদী”-সঙ্গে তীর সম্পর্কের উল্লেখ করেন | 
অনুমান করা যায় 'সংবাঁদকৌমুদী” পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যার ভিতর যে-মথনাম 
প্রতিঠিত হয়, সেই স্থনাঁমের ন্যায়সংগত ভাগ নেয়াই তাঁর উদ্দেশ্ঠ ছিল। 
কলিকাতার কলুটোল৷ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল 
বিজ্ঞ সদ্ধিবেচক মহাঁশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদকোমুদী 
নামক সমাচারপত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্য। পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি 
সমাচারচল্দ্রিক! নামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানা-দিগ. দেশীয় 
বিবিধ সমাচার অনায়াসে জান। যায় ( “সমাচার দর্পণ", ২৩ মার্চ ১৮২২ )। 
[বা সা.প.।২১] 


«এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্বে-১৫ মার্চ তারিখে 
'ক্যালকাট? জার্নাল'-এও ভবাঁনীচরণ একই মর্মে একটি ইংরাজী ইস্তাহার প্রকাশ 
করিয়াছিলেন” ( বা. সা. প.।.২২), তার উত্তরে “সম্বাদকৌমুদী'-র পক্ষ থেকে 


একটা পাণ্ট1 বিজ্ঞাপনে জানানো হয়, 
[5 1101001 01 01952777824 0০/7147) 005615106 210 4৯৫%০1619- 


৩৪ |.বাংল। সাংবাদিক গদ্য 
[71600 105617060 1 075 09101160 70477112101 005 15010 119508196, 09 
076 13178021766 (0100170 130101761156, 23561701116 0080 055 5 12 
09. 01 005 00%/7722)) ৬1০ 51060 0 10100) 0591209 10 11001519510- 
88015 17609655381 0 508669 001 0110110201010, 0090 01719 09018190101 
19 2. 9/1010650 2170. 10811010139 99011081101 01 91591000 2৫%81706৫ 
[01005 511719191 100001595 : 101 1)6 183 10 10019 11190 1981 
[3010195 /59151206, 2100 85 9001) 16 ৮/85 17070000960 00 (1065 17010195 
01 0102 £210010177810, 01061 ৬/1)05০ 11017760182 8170 5016 1080:0102.5 
8170 901019017 0106 10806110985 ০০1) 650801191)90. 
18101) 21, 1821 01755 লা 1000 
প্রায় এই ধরনের ঘটন। এর পরেও ঘটেছে । ১৮৪৬-এর ২০ জুন থেকে 
সীতানাঁথ ঘোষ-এর নামে “পীষগুপীড়ন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে 
থাকে । ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখের “সংবাঁদপ্রভাকর”-এ ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকাটি 
কী করে উঠে যাঁয় তার বিবরণ দেন, 
'-সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতন্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত 
হয়, সেই অধামিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করত এ সালের ভাদ্রমাসে 
পাঁষগুপীড়নের হেডচুরি করিয়। পলায়ন করিল, স্থতরাঁং আমাদের বন্ধুগণ তৎ- 
প্রকাঁশে বঞ্চিত হইলেন । 
[ বা. সা প.। ৮৯] 
কোনো পৃষ্ঠপোষক যদি অর্থসাহীষ্য বন্ধ করতেন তা হলে সে পত্রিকা প্রকাঁশ 
করা সম্ভব ছিল নাঁ। “সংবাদ রসরাঁজ' পত্রিকাটি এ কারণেই উঠে যায়। 
আমরা এত কাল “আমর ২" বাঁপঙাম এইক্ষণে আর আমরা ২ বলিতে 
পাঁরিতেছি না, ধাহাঁরদিগকে প্রাণাধিকবন্ধু জানিতাম এবং ধাহাঁরদিগকে 
আমরা জাণিয়া “আমরা ২' লিখিয়াছি, ধাহাঁর1 সংকট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, 
দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ও্ষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রীগারে ফি 
রাঁজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়। রক্ষা করিয়াছেন, সংপরামর্শ 
দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তীহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হ্ইয়। 
উঠিয়াছেন, সর্ধবপ্রকারে ধাহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা ছিলাম তাহারাই 
যদি পক্ষত্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কে ?"". 
দ্েশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাঁছুর---এবং** মহাশয়গণ"*-২৮ 


ভূমিক] / ৩৫ 


অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তীহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসম্ন 
হইয়াছেন'-*বিশেষে আমার সর্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে 
পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব ? তবে শোক 
সম্ববণের এই মাত্র উপীয় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের 
মনোছুঃখ হইতেছে অতএব রসরীজকেই বিদায় দিলাম, ইহাঁতেও কি নির্মূলকুল 
পাধু-স্ভাব মহোদয়ের! প্রসন্ত্রতা প্রদানে কপণ হইবেন**(“সম্বাদ রসরাঁজ', ২২ 


মাঘ ১২৬৩ )। 
[সা বা স. ৩। ৫২৫-২৬ ] 


সংবাঁদ-পাময়িকপত্রের বৈষয়িক সংগঠনে এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা, পৃষ্ঠ- 
পোষকের প্রতি বাধ্যতা-আ'নুগত্য পায় যেন জমিদারি ব্যবস্থার চাঁকরান বন্দোবস্তের 
মতোই ছিল। এ'রা কেউ বাংল কাঁগজে টাকা খাটিয়ে ব্যাবসা করতে চান নি 
যদিও ১৮৪০ সালের মধ্যেই ছাঁপাখান1 ও বই বের করার ব্যাবসার সঙ্জে-সঙ্গে, 
সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকীশও, কলকাতা শহরে ব্যাবসা হিশেবে সামাজিক স্বীকৃতি 
পেয়ে গেছে। 

১৮১১ থেকে ১৮২১-এর মধ্যে কলকাতায় ১৫০০০ বাংলা বই বিক্রি হয়। 
১৮৩২ সাল থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ০17 73811 দৈনিকপত্রে টাক] খাটান। 
177016. 042:6-এর মালিকান দ্বারকাঁনাথ ঠাঁকুরের হাতে আসে । ১৮৩৫-এ 
1367720177727%-র সঙ্গে 17912 082542 পত্রটি মিশে যায়। 887241 
725/77978 দৈনিক পত্রটি যদিও 9200061, 910101) 80৫ 00108) প্রকাশ 
করত, তাতেও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেশ ভালো পরিমাণ শেয়ার ছিল | 82782 
1771021% পত্র্রিকাঁটিতে ৭০ জন লোক কাঁজ করত, সম্পাদক ৮০০ টাকা মাস- 
মাইনে পেতেন, এদের লাইব্রেরি ও রিডিং রুমে গ্যাঁস লাইট ব্যবহৃত হত । 

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ করে কিছু লাঁভ করা যায় সে-সচেতনত] বাঙালি 
সমাজেও খানিকট। ছিল । বাংল সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ হত বেশ বেশি কিন্ত 
প্রায় কোনোটিই টি*কত ন1। অনুমান হয়, প্রাথমিক পুজি ও ছাপাখানার ব্যবস্থাটুকু 
হয়ে গেলে বাংলা সংবাঁদ-সাঁময়িকপত্রের একট ব্যবসায়িক সম্ভাবনা দেখ দিত.। 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাবসার ভিত্তিতেই কাগজ চাঁলিয়েছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্রাচার্যও তাই করেছেন । বাংল! সংবাদপত্রের এই আয় 
হত প্রধানত বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক চাদ। থেকে । তাই এ-বিষয়ে কিছুটা প্রতিযৌগিত1 
ও সতর্কতাও ছিল । “সম্বাদ ভাস্কর” থেকে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়! যায় : 
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-**পৃর্বের সমাচার পত্রের বিজ্ঞীপনের পক্তি মূল্য কখনও চুক্তি করা৷ ছিল না, 
সমাচার দর্পণ, স্বাদ কৌমু'দী প্রভৃতি প্রাচীন সমাচার পত্রের বিজ্ঞাপনের প্রতি 
পুঁক্তির মূল্য চারি আনা সকলেই দিয়াছেন তৎপরে চক্জ্িকীতেও এই নিয়মে 
বিজ্ঞাপন প্রকীশ হইত, চন্দ্রিকাঁর পূর্বব সম্পাদক বাবু ভবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বরং মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞীপন দিতেন চন্দিকা পত্রে কেহ কোন বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ করিলে প্রতি পুঁক্তির মূল্য চারি আন। দিতে হইবেক, চন্দ্রিকাঁর পূর্ব 
সম্পাদক এই নিয়মেতেই প্রায় বিজ্জীপনের মূল্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব 
যথার্থ কথ বলিতে বাঁধা নাই পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র হইয়? অবধি বাঙ্গাল! সমাচার 
পত্রের উজ্জ্বল মুখে কজ্জল পড়িয়াছে, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক বিবেচন। করিলেন 
অল্প মূল্যে বিজ্ঞাপন লইলেই তীহাঁর অধিক লভ্য হইবে, অতএব চুক্তি করিয়া 
এক পয়স]। পুঁক্ত যুল্যতেও আপনারা যাঁইয়া৷ উপাসন। করিয়। বিজ্ঞাপন লইতে 
আরম্ভ করিলেন এবং সেই দৃষ্টান্তে চল্দিকা সম্পাদক প্রভাকর সম্পাদকও 
অনুগামী হইলেন'**কিন্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পীদক এই চতুরতাঁতেও গবর্ণমেন্ট 
সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত আছেন, যদি বলেন বাম্পীয় জাহাজের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
বিজ্ঞাপন পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশ হয় তদুত্তর এই যে তাহ] পুর্ণচন্দ্রোদয়ের গুণে 
নহে ট্রিম অফিসের কর্মচারি জনষ্টন সাহেব এতদেশীয় ভাষার সমাচার পত্রের 
গুণাগুণ জানেন ন। এই কারণ পূর্ণচন্দোঁদয়ে বাম্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন দেন 
*€ সিন্বাদ ভাঙ্কর” ২১ এপ্রিল ১৮৪৯) | 
| সা বা স. ৩। ৪৫২ ] 
বাঙ্গালী সম্পীদকদিগের যে ব্যবহার তাঁহা বলিতে লঙ্জা হয়,**.কেবল 
বিজ্ঞাপনের গন্ধে গন্ধে অন্ধের ম্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণপূর্ববক ভিক্ষীং দেহি বলিতে 
আরম্ত করিয়াছেন, বিজ্ঞীপনদাতার পদধূলি গ্রহণ কারয়াও যদি এক পয়স! 
পৌঁক্ি মূল্য বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হয়েন তথাচ জ্ঞান করেন চরিতার্থ হইলেন... 
("স্বাদ ভাস্কর”, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ )। 
| সা. বা. স. ৩। ৪৫৫] 


হে পাঠক মহীশয়গণ, অছ্/ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন কি শুভদিন..-হে 
নবীন বর্ষ! তুমি আশাঁরদিগের গ্রাহক সকলকে হর্প্রদানে আমোদিত কর, 
আমর! কেবল গ্রাহকগণের অনুগ্রহে অষ্টাদশ বর্ষের অধিক সময় সম্পাদকীয় 
কন্মু নির্বাহ করিলীম ( “সম্বাদ ভাস্কর”, ১২ এপিল ১৮৫৬ 7 | 
[ স। বা, স. ৩। ৪৭৪-৭৫ 


তুমিকা | ৩৭ 


হে বিদেশীয় পাঠক মহাঁশয়গণ, মহাঁশয়গণ স্মরণ করুন আমার [ আমরা ] 
প্রতি বৎসরান্তে মহাশয়গণকে যেরূপ স্মরণ করাইয়া থাকি অদ্য সেইরূপ স্মরণ 
করাইতেছি আবণ মাঁস গিয়াছে, ভাদ্র মাঁস পড়িয়াছে, মাস পড়িলেই গেল; 
জ্ঞান করুন ভী'দ্র মাঁস যায় যায় হইল আশ্বিন মাস আসিতেছে, এই বৎসর 
আশ্বিন মাসেই দশভুজীর মহাপুজা৷ হইবে, প্রতি বৎসর এই অপূর্বব পর্বের পূর্ন 
আমরা যন্ত্রাগাঁরের কর্মচারি সকলের অবশিষ্ট সমুদাঁয় বেতন পরিশোধ করিয়া 
দেই, সম্বংসর মধ্যে মহাঁশয়দিগকে ভাস্বর মূল্য জন্য উত্তেজন। করি না, পূজার 
পূর্বেব টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন হয় এই কারণ প্রতি বৎসর মহাঁশয়গণকে 
ভাস্করের মূল্য পরিশোধ জন্য ম্মরণ করাইয়া থাকি, এবারেও বিনয় বচনে 
সেইরূপ নিবেদন করিতেছি-*-€ “স্বাদ ভাস্বর”, ২৩ আগস্ট ১৮৫৬ )। 
[ সা. বা, স. ৩। ৪৮৫-৮৬ ] 


ভাঁঙ্কর পত্রে অনেকের সম্পত্তি ঘটিত নাঁন! বিষয় প্রকাশ হয়, ধাহারদিগের 
বিষয় প্রকাশ পাঁয় তাহার সকলে ভাস্কর পত্রের গ্রাহক নহেন অতএব ধাহার 
বিষয় যখন প্রকাশ হয় তিনি ভাস্কর পত্র দেখিতে আঁইসেন আপনারদিগের 
অভিলধিত বিষয় পড়িয়। কর্ন সিদ্ধি করেন কিন্তু সেই ভাস্কর বাহির করিয়া দিতে 
এবং পুনরায় নিয়মিত স্থলে রাখিতে আমারদিগের লৌকেরদের সময় যায় এবং 
আমরণ এ সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে ও লিখিতে কেবল পরিশ্রম করি এমত 
নহে বনু ব্যয় সাধ্যে ভাস্কর পত্র প্রস্তুত হয় অতএব সর্ধস1ধারণকে জানাইতেছি 
ধাহার! ভাস্কর পত্রের আপনারদিগের কোন বিষয় দর্শনার্থ যন্ত্রাগারে আসিবেন 
তীহার! অর্দমুদ্রা সঙ্গে আনিবেন ভাক্করের দর্শনী এই অর্দমুদ্রা লাগিবেক, পরে 
ভাক্কর দেখিয়া যদি এঁ ভাক্কর লইয়া যাইত চাঁহেন তবে একখানি ভাঙ্করের 
মূল্য ১ টাকা লাগিবেক'-*( "স্বাদ ভাস্কর", ২৭ নভেম্বর ১৮৫৬ )। 


[ সাবা, স.৩। ৫*৫] 


১৮৩০ থেকে ১৮৫৮-র মধ্যে, বাংলা সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের জন্ম ও লালনের 
পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে, আমরা বৈষয়িক সংগঠনের এই রকমফেরগুলো' 
দেখতে পাই : 
১. পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদক ও লেখকপগ্ডিত-_তিন স্বতন্ত্র ব্যক্তি । 
২. কখনো-কখনে। এই স্বাতন্ত্য “প্রাপ্রাইটার' ও কর্মচারী সম্পর্কের দ্বারাও 
নিদিষ্ট। 


৩৮ / বাংলা সাংবাদিক গন্য 


৩. কখনো-বা এই ব্রিস্তরের শেষ দুই স্তর (সম্পাদক ও লেখকপণ্ডিত ) একই 
ব্যক্তি বা একই ব্যক্তির প্রধান নিয়ন্ত্রণে । 

৪. এই সংগঠনগুলো তৈরি হয়েছে সমাজের এক-একটি অংশের সামাজিক, 
ভূমিকার সন্ধানে ৷ কচিৎ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্টেও | 


বাংল সাংবাদিকতার পেশায় পাচজন 

এই তৃতীয় ও চতুর্থ রকমের মিশ্রণেই আমরা বাংল! সাংবাদিকতার নতুনতম 
ধরনটি পাঁই যেখানে ত্রিস্তর সংগঠনের আভ্যন্তরীণ বাঁধা অতিক্রম করে সম্পাদক- 
লেখক-স্বত্বাধিকারীর একটি সমন্য়িত ভূমিকা স্বীকৃতি পাচ্ছে । সেই স্বীকৃতি যদিও 
ত্রিস্তর সংগঠনের বাস্তবতাঁকে অস্বীকার করছে না কিন্তু সেই স্বীকৃতির মধ্যেই 
সম্পাদক-লেখকের এক স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূমিকাও আবিষ্কার করতে পারছে । সে- 
আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব ছিল নিশ্চয়ই ভবানীচরণের | কিন্ত নতুন পরিস্থিতিতে 
ঈশ্বর গুপ্ত-গৌরীশঙ্করের ভিতরই সে-আবিঞ্ষার সামাজিক স্বীরুতি পায়। বাঙালি 
সমাজে সাংবাদিকতাকে পেশা হিশেবে তাঁরাই প্রতিষিত করেন । 

সমাজ ও তৎকালীন রাজনীতির দিকে তাঁকাঁতে তার এমন এক দৃর্িক্ষেত্র তৈরি 
করতে পেরেছিলেন যা সমাঁজ-আন্দৌলনের বা তৎকালীন রাজনীতির কোনে! 
গোষ্ঠীর দ্বারা পূর্বনিদিষ্ট নয়। তীরা দৃষ্টির এমন-এক ভঙ্গিও পেয়েছিলেন যা সমা'জ- 
আন্দোলনের বা তৎকালীন রাজনীতির কোনে। একটি গোঠীর দ্বার। নিয়ন্ত্রিত নয়। 
আর, এর ফলে সাংবাঁদিকতা। এক স্বাধীন বৃত্তি হিশেবে প্রতিঠিত হতে পেরেছিল । 

সাংবাদিকতা স্বাধীনবৃত্তি হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল বলেই দ্বারকীনাথ 
বিদ্যাভূষণ কলকাতা শহরের বাইরে, পৃষ্ঠপৌষক ছাড়াই নিজের ছাপাখানা তৈরি 
করে কাগজ বের করতে পারলেন ১৮৫৮তে | তাঁর “সোমপ্রকাশ'-এ বাংলা 
কাগজের সংগঠনের সঙ্কটের মীমাংসা ঘটল সাংবাঁদিক-সম্পাদকেরই অনুকূলে | 
সেই পরিস্থিতি সম্ভব হয়েছিল ভবানীচরণ, ঈশ্বরগুধ, গৌরীশঙ্কর, অক্ষয় দত্ত- 
দ্বারকানাথের মতে। সাংবাদিকদের বুত্তিগত সাঁফল্যেই । 

ভবানীচরণ বাংল! সাংবাদিকতায় যে-নতুন রীতি প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন 
তার ভিত্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনে । কলকাত। শহরের নতুন সমাঁজবিষ্যাঁসে তিনি 
ছিলেন বহিরাগত । হিন্দু কলেজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের বাইরেও বৃহত্তর জীবনের 
সঙ্গে তার সংযোগ থেকে তিনি সাংবাদিক-ভাঁষার সেই কণস্বর খুঁজে পেয়েছিলেন 
যার ফলে তীর ভাষা নাগরিক শিক্ষিত প্রিমগ্ডলের বাইরেও গৃহীত হয়েছিল । 
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এদিক দিয়ে তাঁর পরবর্তণ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত ও 
দ্বারকানাঁথ বিদ্যাভৃষণ এই চারজন “পেশাদার' সাংবাদিক তীর সঙ্গে তুলনীয়। 

উনিশ শতকের এই চল্লিশ বছরের সাংবাদকতার নাঁন। প্রয়াসে প্রধান কোনে। 
বাঙালি সাংবাদিক-লেখক হিন্দু কলেজ, ব্রাহ্ম আন্দোলন বা কলকাতার প্রধান 
কোনো সামাজিক গোষ্ঠী থেকে আসেন নি- এসেছেন এই শহরের ও সমাজের 
এমন আগন্তকদের ভিতর থেকে ধারা ইংরেজ-প্রবতিত নতুন শ্শিক্ষ! পদ্ধতিতে 
শিক্ষিত নন, ইংরেজিভাষাঁয় কিছুটা! অপারগই অথচ কলকাতার বাইরে দেশের 
বৃহত্তর অংশ যাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতার অংশ ছিল, বস্তুত তাঁর ছিলেন সেই বৃহত্তর 
পরিধিরই প্রতিনিধি--কেন্দ্রের অংশ নন | এমনটি যে হয়েছিল তার একটি কারণ 
কি এই--ইংরেজ-সংস্কৃতির সঙ্গে অভিঘাতে তৈরি কলকাতার বাঙালি নাগরিক- 
সংস্কৃতি দেশের পরিধি থেকে অনেকাংশেই ছিল বিচ্ছিন্ন ও সেই বিচ্ছিম্নতায় 
সংবাদ-সাময়িকপত্রের মতো সামাজিক ও সমঞ্রি-সম্তাষণের যোগ্য ভাষা ছিল তার 
আয়ত্তের বাইরে ; আর, অন্যদিকে এই ইংরেজি-সংস্কতির প্রাথমিক অভিঘাতের 
এলাকার বাইরে থেকে আসা, ইংরেজিশিক্ষার স্থযোগ-বঞ্চিত এই সাংবাদিকদের 
সহজ আয়ত্তেই ছিল সেই সমষ্টির সামাজিক ভাষা? তাদের এই সাঁযাজিক- 
সংযোগের ব্যক্তিগত বিশিষ্টুতা তাঁদের গগ্ভরীতিকেও করেছিল প্রভাবিত ও 
খতন্ত্র। 

ভবানীচরণ, ঈশ্বরগুপ্ত, গৌরীশঙ্কর, অক্ষয়কুমার ও দ্বারকানীথ--এই প্রধান 
সাংবাদিক-লেখকগণ কেউই কলকাতার মূল বাঁসিন্৷! ছিলেন না ব]1 জন্মন্থত্রে 
কলকাতার সমাজে তাদের কোনে বিশিষ্ট স্থান ছিল না। যদিও এ দের মধ্যে 
ভবানীচরণের সঙ্গেই কলকাতার সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের | তাঁদের আদিবাঁস উখড়। 
পরগনার নারাঁয়ণপুর গ্রামে কিন্তু তার বাবা টাঁকশালে চাকরি করতেন বলে 
কলুটোলায় বাড়ি করেছিলেন । ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন কাচড়াপাঁড়ার অধিবাসী, তরুণ 
বয়স থেকেই তিনি কলকাতায় আছেন । কলকাতার তখনকাঁর সমাজবিতর্কে তার 
ভূমিক ছিল অনেকটাই দর্শকের আর সেই স্যত্রেই তিনি হয়তে। পরিচিত হয়েছিলেন 
কলকাতার সমাজের বিশিষ্ট কিছু পরিবারের সঙ্গে। গোৌরীশঙ্করও কলকাতার 
বাইরে থেকেই এসেছিলেন - শ্রীহট্ট জেলায় তার পৈতৃক বাঁস ও জন্ম । নৈহাঁটিতে 
তিনি সংস্কত শিক্ষা করেন | তারপর কলকাতায় আসেন । কলকাতায় তার সঙ্গে 
বিভিন্ন গোঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমারের পৈতৃক বাস ছিল 
নবন্বীপের চুপী গ্রামে । তার বাঁব। পীতান্বর দত্ত খিদিরপুরে চীকরি করতেন । দশ 
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বৎসর বয়স থেকে অক্ষয়কুমার কলকাতার খিদিরপুরে বাবার কাছে থাকতেন । 
বাবার মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমীর জীবিকার খোঁজে কলকাতার সমাজের নানা অংশের 
সঙ্গে পরিচিত হন। দ্বারকানাঁথ কলকাতার বাইরেই থাকতেন । তার শিক্ষা 
সংস্কৃতে, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এই চাকরির কুত্রেই 
কলকাতার সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তার পরিচয় । 

তখনকার কলকাতার সমীজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এই চারজনের পরিচয়ও 
ঘটেছিল যেন প্রায় একই পদ্ধাততে | কলকাতার বাঙালি হিন্দুসমাঁজ তথাকথিত 
যে-বিভিন্ন গোর্ঠীতে তখন বিভক্ত তাতে ভবানীচরণের একটি অত্যন্ত নিদিষ্ট গোঠী 
বা পক্ষ ছিল কিন্তু বাঁকি চারজনই যেন সে বিভাঁগকে খুব সহজেই অতিক্রম করে 
গিয়েছিলেন | ইয়ংবেঙ্গল-ডিরোজিয়ান, আবত্মীয়সভা-ব্রহ্ষসভা, ধর্মসভা ইত্যাদি 
বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বাঙালি নাগরিকদের বিভাগকে অনেক সমাজ-এঁতিহাসিক রক্ষণ- 
শীল, লিবার্যাল, মডারেট, রাডিক্যাঁল ইত্যাদিতে ভাগ করে থাকেন । আমাদের 
কলোনিয়াল পরগাছা অস্তিত্বে এই ভাগ অবান্তরই শুধু নয়, এই ধরনের ভাগ 
থেকেই কলোনির মধ্যবিত্ত মনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল 
ধারণ] তৈরি হয়। যদি মনে করে নেয় যাঁয় যে কলকাতার নাগরিক বাঁডালি হিন্দু 
সমাজ এই সমস্ত ভাগে খাঁড়াখাঁড়ি বিচ্ছিন্ন ছিল, তা হলে ধলা যায়, ভবানী৮রণ 
ব্যতীত বাকি চারজন আড়াআড়ি ভাবে প্রায় সেই সবগুলি গোষ্ঠীর ভিতরেই 
চলাফেরা করতেন -_-ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল ব্যাপক। 

ভবাঁনীচরণ নতুন নাগরিক বাঙালি হিন্দু সমাজেরই একজন ছিলেন | সতীদাহ 
প্রথা নিয়ে কিছুটা ও পরে বিধবাবিবাহ বিতর্কে অনেকখানি- ব্রা্ষণ পণ্ডিতদের 
যেমন সমাজাতিরিক্ত মর্যাদা দেয়৷ হয়েছিল, খেন হিন্দ্ুপম(জ বিষয়ে তাঁদের 
মতামতই চরম, ভবাঁনীচরণের কিন্তু তেমন কোনে বিশেষ অধিকার ছিল ন।। 
যেমন, ছিল না তার দেওয়ানি-দালালির স্থত্রে লব্ধ বৈভবের ভিত্তিতে অজিত 
সমাজশাসনের অধিকার, বা নতুন ইংরেজি শিক্ষার গৌরবের জোরে ব্যক্তিগত 
আচরণেই সমাজ বদলে দেবার অধিকার । অর্থাৎ যে তিনটি কারণে তখনকার 
বাঙালি সমাজে স্বাভাবিক নেতৃত্ব জুটত--ন্যায় ও স্বৃতিশাস্ত্রে পাগ্ডিত্য, কলকাতার 
প্রথম বড়লোকদের বংশ পরিচয় ও হিন্দু কলেজের শিক্ষা _ তার কোনোটিই ভবানী- 
চরণের ছিল না । তিনি ছিলেন নাগরিক কলকাঁতারই অন্তর্গত - প্রথম থেকেই । 
তাই কলকাতা নগরে তার 1নজের কর্মক্ষেত্র তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে, তৈরি করে 
নিতে হয়েছে । যদি কলকাতা শহরের পত্তন ঘটত আমাদের দেশ ও সমাজের 
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বিবর্তনেরই ফলে আর আমাদের সমাজের উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য কলকাতা 
হয়ে উঠত অনিবার্য--তা হলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরিচয় দিতে 
'নাগরিক মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব' শব্দটির ব্যবহার কর যেত। 

কিন্তু কলোনির সেই বিস্তারপর্বে বাঙালির কোনে! তৃমিকাই তো যথার্থ 
ভূমিকা নয়। ভবানীচরণকেও তাই নানারকম চাকরি-বাকরি কাজকর্মের মধ্য 
দিয়েই কলকাতায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। 

ড. সুশীলকুমার দে তাঁর “দি বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিন্থ সেনচুরি' 
গ্রন্থে জানিয়েছেন উখড়া পরগনার নারায়ণপুর গ্রামে ভবানীচরণের (১৭৮৭ ) 
পৈতৃক বাস সত্বেও তাঁর বাবা কলকাতার টাকশালে চাকরির স্থাত্রে কলুটোলায় 
একটি বাঁড়ি করেছিলেন | কিন্তু ১৮৩৪-এর ১৫ মার্চ “সমাচার দর্পণ-এ একটি 
চিঠি বেরিয়েছিল-_ 

“.-*চন্দ্িকাকারের [ ভবানীচরণ বন্দ্যোৌপাধ্যায়ের ] পূর্ববসতি পল্লিগ্রাম 
সেখপুর। নামক স্থানে ছিল । অল্পকাল হইল চন্দ্রিকীকাঁরের পিত। ৬রামজয় 
বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রামনিবাঁসি জবনেরদিগের বলাৎকারে উত্ত্যক্ত হইয়া বাবু 
নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শাদ্ধের পর কলুটোলায় পাঁকা ইঠ্টকনিম্মিত 
বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করেন । 


[ স. সে. ক. ২। ৪২৩২৪ ] 


এই কলুটোলার বাড়িতে ভবানীচরণের বাল্যকালই শুধু কাঁটে নি-_ পরেও 
তিনি এখানেই থাকতেন ও চক্দ্রিকার কাঁজকর্মও প্রধানত এই জায়গা থেকেই 
করতেন | “সমাচার চন্দ্রিকা” প্রকাশের বিজ্ঞাপনেও ভবানীচরণ 'কলুটোল। গ্রাম 
নিবাসী” বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন । 

তাঁর ষোলো বছর বয়সে ভবানীচরণ জে. ভাঁকৃটে আযাগড কোম্পানির সরকার 
হন। সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই চাঁকরিতেই ছিলেন | তাঁরপর তিনি নাঁন। 
রকম চাকরি-বাঁকরি করেন-_হাবার্ট কম্পটনের (পরে ইনি বোদ্বাই-এর প্রধান 
বিচারপতি হন ) বড়বাঁবু, হুগলির কাঁলেকটরেটের একজন খাতাঞ্জি, কলকাতা 
কাস্টমূসের একজন দেওয়ান, হিকি বেইলাও কোম্পানির বেনিয়ান। বিশপস কলেজ 
প্রতিষ্ঠার সময় তিনি সেই কলেজের কেরানির কাজও করেছেন । “ইংলিশম্যান' 
পত্রিকায় তিনি কিছুদিন ম্যানেজারি করেছিলেন । সম্ভবত সেখানেই সাংবাদিকতার 
সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় 

তখনকার চাঁকরিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে সাঁধীরণভাঁবে যে-যে চাকরি 


৪২ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


খোলা ছিল ভবানীচরণ সেই সব চাকরিতেই ঘোরাফেরা করেছেন-_কিছু-কিছু 
সরকারি কাজ ও কিছু-কিছু সাহেব কোম্পানির কাজ । শহর কলকাতার আ'িক- 
ব্যবসায়িক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ । আর সেই জীবনযাত্রায় 
তার মতো একজন সাধারণ বাঙালি যুবকের অবস্থান নিয়ে তে। জেনেছিলেন তাঁর 
নিজেরই অভিজ্ঞতায় ৷ কাগজ হিশেবে চন্দ্রিকা বেশ ভালোই চলত, পাঁচশ মতে। 
গ্রাহকও ছিল | তবু যেন মনে হয় চাকরির প্রয়োজন ভবানীচরণের কোনে! সময়েই 
হয় নি। এমন-কি ১৮৩২-এও তিনি সদর আমিনের চাকরির জন্য প্রার্থী হন। 
শেষ এই নিয়ে “এনকোয়ারার' পত্রে কিছু বিরূপ মন্তব্যও বেরিয়েছিল । সেই প্রসঙ্গে 
চক্রিকায় একটি চিঠি বেরয়। 

১৮ জানুয়ারি, ১৮৩২ 

শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকীসম্পীদক মহাঁশয় ।_-গত শুক্রবারের ইনকৌয়েরর পত্রে লেখেন 

যে শ্রীযুত চন্দ্রিকাঁসম্পাদক মহাশয় সদর আমীনের পদপ্রাপ্ত্যাকাজ্জী হইয়াছেন 

এবং লেখেন যে তীহার তৎপদপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভীবন। আছে । অপর শ্রীযুত 

চন্দ্রিকা৷ প্রকাশক মহাশয়ের তৎকর্মে যোগ্যতাবিষয়ে এ সম্পাদক যাহা 

লিখিয়শছেন তাহাতে আমর সম্মত নহি অনেককালাবধি শ্রীযুতবাঁবু ভবানীচরণ 

বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যগ্যপিও তাহার 

আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সংপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাঁপি সত্য কহিতে 

হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি ছুর্লভ ।--" 

[ স* সে. ক. ২) ৪২২ ] 


ভবানীচরণের চারি ও ব্যাবসাপত্র নিয়ে অবশ্য এর পরেও খবরের কাগজে 
লেখালেখি হয়েছে । তার একটি কারণ মনে হয়, ভবানীচরণ সামণন্া অবস্থা থেকে 
ঠে সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । তখনকার 
টাদার তালিকাতেও দেখা যায় তিনি চাদ ভালোই দিতেন-_ অন্তত কিছু অর্থশক্তি 
ন1-থাঁকলে ত1 দিতে পারতেন না। তার এই সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রধানতর ছুটি 
কারণ-_ “সম1চাঁর চন্দ্রিকা” ও 'ধর্মসভা”। চক্দ্রিকার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল 
যদি ১৮২৩ থেকে ৩০ ধর। যায়, ধর্মসভার সম্পাদক হিশেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠীর 
কাঁল তাহলে ১৮৩০-এর পর। ভবানীচরণের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে যেমন এই ১৮৩০ 
দিয়ে চিহ্নিত করা যাঁয়, তেমনি চন্দ্রিকার ভূমিকার একটি পরিবর্তনও ধর্মসভার 
পর থেকে লক্ষ করা যায়। এই সবেরই পরোক্ষ প্রভাঁব পড়ছিল তাঁর গছ্রীতিতে | 
বা তাঁর সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন তাঁর সামাজিক গন্ভের ভূমিকারও পরিবর্তন 


₹া/ ৪৩ 


এনেছিল ৷ সেই পরিবর্তনটি লক্ষণীয় । এই সময়ের পরই তাঁর চাকরি-বাকরি, 
ব্যাবসাপত্র নিয়ে সংবাদপত্রে মন্তব্য দেখা যায় । 
তারাাদ দত্বের সঙ্গে ভবানীচরণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেইজন্যই *সম্বাদ 
কৌমুদী'-র সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন । চন্ড্রিকা-প্রকীশের বিজ্ঞাপনের উত্তরে 
তাঁরাচাদ দত্তের ছেলে হরিহ্‌র দত্ত কৌমুদীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিবাদ করেন। 
এই বিবাদ বোধহয় কাগজে মেটে নি। ১৮৩৪ সালেও দেখা যায় ভবানীচরণের 
সঙ্গে দত্তদের এই বিবাদ চলছে। তখন মূল প্রশ্ন দীড়িয়েছিল তারাটাদ দত্ত কোনো 
সময় ভবানীচরণকে কোনে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন কি না। 
১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ 
সমাচার দর্পণ । শ্রীষুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু । আপনকাঁর গত শনি- 
বারের দর্পণ দেখিয়া! অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেপ্টীর সিরিশ.- 
তাদ'র শ্রযুত বাবু তারাাদ দত্তের আন্কৃল্যে সম্রাতৃক.--চন্দ্রিকীসম্পাদক 
কষ্টম হৌসে কখন কর্ণ প্রাপ্ত হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎকুত হওয়। গেল । 
কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্ম হইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর 
হইলে কষ্টম বেখর্ডের প্রধান মেশ্বর শ্রীযুত লাঁকিন সাহেবের অতি প্রবল 
সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর চার্লস ডাইলি সাহেব এঁ অতি প্রধান কর্মে শ্রাযুত 
বাবু তারাাদ দত্তকে নিযুক্ত করেন । তিনি তৎকর্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত থে 
দারোগ। মুহুরি প্রভৃতির বিংশতি কর্ম শূন্য ছিল তাহীতে তাহার খাতির্জমার 
ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে শ্রীযুত সাহেব তাহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন 
তীহাঁরদের কর্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের 
পিতা আমার সাক্ষাঁতেই তাহার পুভ্রেরদিগকে কর্ম দিতে দেওয়ানজীকে 
অনেক বিনীতি করিলেন । এবং এঁ পরমহিতৈষি দেওয়াঁনজী মহাশয় শ্রযুত 
সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীয়ুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটেশলার 
চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন ।... 
চন্দ্রিকাসম্পীদক লিখিয়াছেন প্রথম কর্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত 
পে মাষ্টরি জেনরলি দণ্রের মুহুরির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে এঁ বাবুর কোন 
অমর্য্যাদ। হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংশীয় যুব ব্যক্তিরা কি ইঙ্গলগডে 
কি এতদদেশে এতন্রুপ প্রথমতঃ সরকারী ছোট কর্ম গ্রহণ করিয়াছেন 1... 
-_কলিকাতীর সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায় | 


[ স. সে, ক, ২ | ৪২২-২৩ ] 


৪৪ / বাংল সাংবাদিক গদ্য 


এই চিঠির উত্তরে একমাস পরে চন্দ্রিকায় বিজ্ঞপ্ধি প্রকাশিত হয় 
৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ 
শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম 
গ্রাণ্ট কর সাহেবের স্থুপারিস চিঠী সর চার্পস ডাইলি সাহেবকে দিয়] কাষ্টম 
হাউসে ] চাঁকর হন ইহীতে যদি কাহার সন্দেহ হয় তবে কষ্টম হৌসের বহি 
দেখিবেন | 


[ স.সে. ক. ২। ৪২৩] 


চাকরিজীবী, অথচ সমাজে কিছুট। স্বাধীন কাজকর্ম, কিছুটা আঁথিক স্বাচ্ছন্দ্য, 
ও সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সমর্থন- এইসব মিলে কলকাতার বাঁগালি সমাজের 
শ্রেণীভাগে যে নতুন মধ্যবিত্ব তৈরি হচ্ছিল- ভবানীচরণ যথার্থই ছিলেন তার 
একটি অংশের প্রতিনিধি । 'ধর্মসভা'র সম্পাঁদকত্ব ও সতীদাহ প্রথা নিষেধের 
বিরোধিতা করায় তিনি সেই অংশের নেতৃত্বও কিছু অর্জন করেন । ধধর্মসভা'র 
পৃষ্ঠপোষক-অনুগ্রাহক হয়তো অনেকেই ছিলেন কিন্তু “ধর্মসভা'র প্রকৃত নেতৃত্ব ছিল 
ভবানীচরণেরই হাতে | তারও প্রধান কারণ, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চন্দ্রিকার 
মধ্য দিয়ে জনমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন । “ধর্মসভা"র ভিতরেও সেই স্বীকৃতি ছিল। 

সাংবাদিকতার পেশায় ভবানীচরণই প্রথম সফল সাংবাদিক । কিন্ত তার এই 
সাংবাদিকতার সঙ্গে পরবর্তীকালে 'ধর্মসভা'র সম্পীদকতাঁকে তিনি মিশিয়ে 
ফেলেন। ভাঁতে তাঁর সাংবাদিকতার গৌরব সামাজিকতার দিক থেকে নিশ্চয়ই 
কিছুট1 কমে খায়। কিন্তু বাংল1 সাংবাদিকতার প্রতি বুত্তিগত আসক্তি প্রথম 
তিনিই দেখান ।১৩ 

ঈশ্বরচন্দ্র ৪ পাথুরেঘঁটাব ঠকুব পরিবারের সমর্থনে প্রভাকর শুরু করেন। 
আন্দুলের জমিদারও তাঁকে সাহায্য করেছেন | পরে, ব্রাক্ষ-আন্দোলনের ফলে 
মূল ঠাকুর পরিখারের মধ্যে নানা ভাগ দেখা যায়। সে সব সব্বেও দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “তনত্ববোঁধিনী সভা'র সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ঠর ঘনিষ্ঠতা যথেষ্টই ছিল। 
বরং তিনি এই সভায় বেশ নিয়মিতই হাজিরা দিতেন ॥ প্রভাকরে তিনি যে-সমর্থক 
ও লেখকদের তালিক' প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের অনেকে “তত্ববোধিনী সভার, 
সদ্য ছিলেন । 

ঈশ্বরচন্দের জীবনী আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই সামাঁজিক অভিজ্ঞতার কথা 
বলেছেন, যাঁকে আধুনিক ভাষায় বল] যায় জনসংযোগ । এই অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য 
ও বিস্তার তাঁর জীবন ও কর্ণকেও প্রভাবিত করেছে । 


ভূমিকা / ৪৫ 


ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণে সমাদৃত পাঁচাপি, 
কবি'প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচন। করিতে পারিতেন । 
[ বঙ্কিম রচন! সংগ্রহ, গোপাল হালদার -সম্পাদিত, ১। ১১৪৯ ] 


বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সন্ত্রান্ত জমীদ1র এবং কলিকাতা র প্রায় সমস্ত ধনবাঁন এবং 
কতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন ।.-উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের 
প্রবাসী বাঙ্গীলীগণও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়। নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ 
পাঁঠাইতেন | সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাঁত। সংখাদ-প্রেরণে 
প্রভীকরের বিশেষ উপকার করেন । 

[ এ1 ১১৪৮] 
অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন । তত্ববোৌধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিনীসভা, দজ্জি- 
পাঁড়ার নীতিসভা, প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া! মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ 
এবং কবিত। পাঁঠ করিতেন |... 

এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বার 
ইত্যাদি ছিলেন- আবার ওদিকে কবির দলে, হাফ আখড়াহয়ের দলে গান 
বাধিতেন । 

| এ 1 ১১৫১] 

শারদীয়। পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন ।."-এই 
ভ্রমণস্থত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সন্তরান্ত লোকের সহিতই তাহার আলাপ 
পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল । 

[ 41১১৫১] 
প্রভাকরের সাঁফল্যই ঈশ্বরপুপ্তকে প্রায় এক সংগঠনকর্তার মর্যাদা দেয়। ঈশ্বর 


গুপ্তই হয়ে ওঠেন তখনকার বাঙালির স্থষ্টিশীলতা ও চিন্তাভাবনা চর্চার এক কেন্দ্র, 
১৮৩৬ থেকে নতুন প্রভাকর বেরবার মীত্র দশবছরের মধ্যেই সেখানে এসে মিলতে 
পারেন প্রেমটাদ তর্কবাগীশ ও রাধানাথ শিরোমণির মতে। প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতগণ, 
নীলরত্ব হালদারের মতে। প্রথিতযশ ইংরেজিজানা পণ্ডিত, আবার পূর্ণচন্দ্র ঘে]ষ, 
শ্যামাচরণ বস্থ এদের মতে! নবীন লেখকরও । রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেগ 
কৃষ্ণমেোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, রমীপ্রপাঁদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ - 
সামাজিকভাঁবে ও চিন্তাভাবনায় পরস্পর থেকে পৃথক এমনি বিচিত্র ব্যক্তিগণ । 


প্রভাকর-এর এই বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। 


৪৬ / বাংলা সাংবাদিক গণ্য 


তার সচেতন কর্মহচির ফলেই প্রভাকর কলকাতার বাঙালি সমাজে এই বিশিষ্ট 
কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল --এ কথ৷ হয়তে। বলা যায় না, কারণ, সংবাদ-সাময়িকপত্রের 
সাফল্য নির্ভর করে সমষ্টির সঙ্গে তার মত দেয়া-নেয়।, গ্রহণ-বর্জনের এক জটিল 
প্রক্রিয়ায় _- শুধুমাত্র ঘোষিত কর্মস্থচির ওপর নয়। কিন্তু প্রভাকর একবার যখন 
সেই বিশিষ্টতা অর্জন করে ফেলে, প্রথম বাংল। দৈনিক হিশেবে সফল হয়, নিক 
পত্রিকা পরিচালনার মতো সংগঠনও তৈরি হয়ে যাঁয় ও সংবাদ দেওয়ার জন্য কিছুটা 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাংবাদিকও তৈরি হয়ে যাঁন-_-তখন ঈশ্বর গ্ুপ্তও প্রভাকর-এর 
সাফল্যকে আরো নানাভাবে ব্যবহার করেন | এই সমস্ত কার্ধস্থচিতেই তাঁর লক্ষ 
ছিল প্রভাঁকর যেন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সাহিত্যিক-সীংবাঁদিক আত্মপ্রকাঁশের 
প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। দৈনিক প্রভাকরের রচনাবলিতে সাংবাদিকতার সীম] 
অতিক্রমের চে্ট) তিনি লক্ষ করতে পেরেছিলেন হয়তো, আর, তাই প্রধানত সাহিত্য- 
গুণসম্পন্ন লেখাঁগুলিকে নিয়ে মাসিক প্রভাকর প্রকাশ শুরু করেন ও নিজেও কাঁল- 
ক্রমে মাসিক প্রভাকরের সম্পাদনাতেই বেশি সময় দেন, লেখেনও সেখানেই বেশি । 
আবার কলেজের তরুণতর লেখকদের জন্যও তিনি প্রভাকরকে ব্যবহার করেন । 
দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও আরে অনেকে তাদের ছাত্রাবস্থায় প্রভাকরেই প্রথম 
তাঁদের রচন। প্রকাশ করেন। পয়ল। বৈশীখে বাঙালির সামাজিক অনুষ্ঠান প্রবর্তনের 
পেছনেও গুপ্ত কবির এই সামাজিকতার বোধই প্রধান ছিল। 

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কলকাতায় এসে প্রথমে রাজ রামমোহন রায়ের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করেন ও তার সমাজ সংস্কারের কর্মস্থচিকে পূর্ণ সমর্থন জানান । 
তিনি নিজেই লিখেছেন, 

আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম 

সাক্ষাৎ করি এবং তৎকলেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ 

নিবারণ এবং বিধবাঁদিগের বিবাহ, স্্রীলৌকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় 

সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্িত আছি, তাহাঁতেই রাজ! রামমোহন রায় আমারদিগকে 

নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার 


আনুকূল্য করি তাহ'তে কৃতকার্য্যও হইয়াঁছি...€ “সন্বাদ ভাক্ষর”, ২৬মে ১৮৪৯ )। 
| বা, সা. প. ১1 ৬২) 


লর্ড বেটিঙ্ক যখন সহমরণ সম্পর্কে মত জানার জন্তে পণ্ডিতদের আহ্বান করেন 
তখন অনান্য পণ্ডিত আত্মগোপন করেন কিন্ত গৌরীশঙ্কর এক উপস্থিত থেকে 
সহমরণের বিপক্ষে তাঁর মত ব্যাখ্যা করেন । তখনকার সামাজিক বিতর্কের প্রায় 


ভূমিকা / ৪৭ 


প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি ছিলেন আধুনিকতার পক্ষে | কিন্তু এই মতের জঙন্ক যেন 
তিনি ইয়ং বেঙ্গলদের কাগজের ('জ্ঞানান্বেষণ ) প্রধান লেখক ও বন্তত কার্যকর 
সম্পাদক হতে পেরেছিলেন তেমনি আবার তাঁর এই সব মতামত সত্বেও শোভা- 
বাজারের কমলকৃষ্ণ দেব বাহাছরের অনুগ্রহ তিনি সবসময়ই ভোগ করতেন। সমাজ 
সংস্কারের কর্মস্থচিতে তাঁর এই আধুনিকতার মূল্য হিশেবে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ 
করেন নি, ব1 তার সংস্কৃত শান্্জ্ঞান এই আধু(নকতার পথে বাঁধা হয় নি। সমাজের 
প্রগতি ও স্বাদেশিকতা _ এই দ্বুই বোধ থেকে তিনি সতীদাহপ্রথার বিরোধিতায় 
আ'র স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবাঁবিবাহের সমর্থনে লিখেছেন, তেমনি আবার পঞ্চাশের 
দশকের মাঝামাঝি, যখন ত্রিশের দশকের সামাজিক দ্বন্দ আর-অব্যবহিত নয়, 
্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রসারে বিপন্ন হিন্দুধর্মের পক্ষে পত্রিকা প্রকাশ করেন “হিন্দু 
রত্বকমলাঁকর” । এতে তাঁকে তখন বিরূপ মন্তব্যও শুনতে হয়েছে, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
এইক্ষণে হিন্দু হইলেন, না হইয়াঁই বা কি করেন? _ [ বা. সা. প.। ১৫০] এই 
পত্রিকার ভূমিকায় লেখা হয়েছিল, 
.."কাল বলে বিজাতীয় ধর্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, 
তাহার! হিন্দুধর্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দুকুলকে ব্যাকুল 
করিতেছেন, হিন্দুধর্মের বিনাশীর্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম 
দুর্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন**এই সকল দেখিয়। শুনিয়া মাম্যাবর হিন্দু 
মহাঁশয়দিগের উপদেশক্রমে আমর। “হিন্দুরত্বকমলাকর' প্রকাঁশ করিলাম, এই 
পত্র হিন্দু ধর্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল। 
| বা. সা, প. | ১৫* ] 


যে-আত্মবিরোধিত] উনিশ শতকের সামাজিক নেতৃত্বের অনেকেরই ব্যক্তিত্বে 
ছিল, গৌরীশঙ্করের কিন্তু তা ছিল না! । যখন তিনি কোনে পত্র-পত্রিকাঁর দায়িত্ব 
পান নি, তখনে। তিনি ত্র চারপাশে ধাঁর। সরকারি বা আধাদরকারি কর্তৃত্বের সঙ্গে 
যুক্ত তীদের কাঁজকর্মের সমালোচনা করেছেন । বর্ধমানের রানীর মোক্তার হিশেবে 
বর্ধমানে গিয়ে মফস্বল পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে তার যে-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
হয়েছিল দর্পণে প্রকাশিত সেই চিঠি থেকে শুরু করে, বাংলা-পত্রপত্রিকার 
কোনো-কোনো সম্পাদক আত্মমর্ষাদা নষ্ট করে বিজ্ঞাপনের রেট কমান-:এই 
পর্যন্ত গৌরীশঙ্কর প্রায় নি্ধিধ প্রতিবাঁদই করে এসেছেন । আর, প্রতিবাদের এই 
সামাজিক দায়িত্ববোধ তার সাংবাদিক চেতনারই অংশ হয়ে গিয়েছিল । তখনকার 
অন্যান্য কাগজপত্রে গৌরীশঙ্করকে যে-ভাবে চিত্রিত কর! হয়েছিল তাতে যেন 
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তীকে কটুক্তি ও মিথ্যা কথার সাংবাদিক বলেই মনে হয়ে যেতে পারে । দু-ছুবার 
তিনি কোর্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হন ও শীস্তিভোগ করেন । কিন্ত তার এই সবচেয়ে 
'অপকীতি” “সংবাদ রসরাঁজ' সম্পকিত নাঁন1 বিবরণ থেকে মনে হয় এই কাঁগজটিকে 
তৎকালীন বাগালির ছ-নৌকোয় পা রেখে চলার বিরুদ্ধে গৌরীশঙ্কর অংশত কাজে 
লাগিয়েছিলেন | 

অক্ষয়কুমার উনিশ শতকের মনন-আন্দৌলনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি -ও শৃঙ্খলাপরায়ণ 
চিন্তাবিদ-তাঁকে এ-ধরনের প্রথম মননকর্মা বলা যায়। কিন্তু মননের সার্বভৌমত্ব 
তাঁকে প্রমাণ করে যেতে হয়েছে ত্রা্ষধর্ম ও সমাজের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতেই । 
হিন্দু-ভারতীয় জীখনাঁদর্শের নতুন ব্যাখ্যায় আর গ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মীয় জীবন 
দশের সঙ্গে হিন্দু চিন্তার সমন্বয়ের চেষ্টায় তার মনন সক্রিয় ছিল । কিন্তু গুগুকবি 
ব] গুডগুড়ে ভ্রীচার্ষের মতে। তিনিও ভে তীর স্বক্ষেত্রে প্রায় অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন 
শুধুমাত্র নিজেরই গুণে _ পৈতৃক ব৷ পারিবেশিক কোনে। সমর্থন ছাঁড়াই । ব্রান্মধর্ম 
সংগঠনের সেই প্রাথমিক স্তরে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমীরের মতো! এমন একজন সহ- 
কর্মীকে পেয়েছিলেন যিনি তীর চিন্তার উপাঁদাঁন সংগ্রহ করেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে 
অথচ যার সামাজিক মূল নিহিত আছে কলকাতাঁয়-মফন্ধলে ছড়ানো বাংলাদেশেরই 
সমাজে । যতদিন পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য আদর্শ ও দেশীয় অবতারবণদের মিশ্রণে 
্রাহ্মধর্ধ তাঁর লৌকিক ভিত্তি সম্পূর্ণ হারায় নি, ততদিন পর্যন্ত বেদের পৌরুষেয়তা, 
দেবভাষায় মন্ত্রপাঠের অর্থহীনতা, ও মন্ত্রপাঠ ও হিন্দুসংস্কীরকর্মের কালানৌচিত্য 
প্রমাণে অক্ষয়কুমারই নেতৃত্ব দিয়েছেন | সমাজে যে-অবস্থান থেকে তিনি এই নেতৃত্ব 
পর্যগ্ত পৌছেছিলেন -তাঁর অভিজ্ঞতাঁতেই কি তিনি “বিদ্যাদর্শন আব “তত্ববোধিনী 
পত্রিকার ভাষাকে করে তুলতে পারেন এক শিষ্টগঞ্ের আদশস্থানীয় ? পরে, 
দ্বারকানাথের 'সৌমপ্রকাঁশ'-এ আমরা শিষ্ট ও নিরপেক্ষ বাংল! সাংবাদিক গদ্যের 
যে-।নদশন পাই তাঁর সন্ধান শুরু হয়েছিল অক্ষয়কুমীরের 'বিগ্যাদর্শন' ও তববোধিনী 
পত্রিকী'তে । অর্থাৎ খালা সাংবাদিক গছের এ শিষ্ত।_ কোনে বাংলা-অনভিজ্ঞ 
সাহেব বা সাহেবসদৃশ হিন্দু কলেজীয় ছাত্রের মাধ্যমে অজিত হল না| সেখানেও 
জনরুচির প্রায় এক অনির্দেশ্য নিরিখে মৃত্তিকীপ্রোথিত এই বুদ্ধিজীবীই প্রথম ও 
প্রধান লেখক হয়ে গঠেন। 'তব্ববোঁধিনী পত্রিকার সম্পাদনা ও ব্রাহ্মসমাজের 
সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে অক্ষয়কুমীরের সঙ্গে ব্রাহ্গদের অন্তর্সংঘাত বাংলার 
সামীজিক ইতিহাসে আলোচিত হয় নি । তখনকার সামাজিক ইতিহাস হিন্দ রক্ষণ্গীল, 
প্রগতিশীল ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্ম-মডারেট - এই ছাচেই পরিচিত বলে ইয়ংবেঙগলের 
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ভিতরের ও ত্রাহ্মসমাজের ভিতরের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের প্রতি এঁতিহাসিকরা খুব 
বেশি তাকান নি। ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রাথমিক স্তরে অক্ষয়কুমার ও 'তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” ব্রান্ম-আন্দৌোলনকে যুক্তিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে নিয়ে আসার চেষ্টা 
করেছে ।৯৪ 

দ্বারকানাথ বিছ্যাভৃষণ-এর “সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের 
পর ও পরবর্তী প্রায় বিশ বছর “সোমপ্রকাশ' অন্যতম প্রধান ধাংলা কাগজ হিশেবে 
স্বীকৃতি পেয়েছে । আমাদের আলোচ্যকালের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' সবে আর্ত 
হয়েছে । কিন্ত এই আরন্তেই তিরিশের-চল্িশের দশকের বাঙালি সাংবাদিকতার 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয় “সোমপ্রকাশ'কে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 

“সৌমপ্রকাশ' তার প্রথম প্রকীশকালেই বাঁংলায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দায়িত্বশীল 
কিন্তু সম্প্রদায়নিরপেক্ষ অংশকে একত্রিত করতে পেরেছিল । তখন বিদ্যাসাগরের 
কর্মজীবনের চরমক্ষণ-_ বিদ্যাসাগরের সমর্থন ও বিদ্ভাসাগরের সঙ্গে দ্বারকানাথের 
সম্পর্ক “সোমপ্রকাশ'কে বিশেষ মর্ধাদ। দিয়েছিল । কিন্তু তার চাইতেও বড় কথ 
_“সোমপ্রকাশ'ই প্রথম বাংল। সংবাদ-সাময়িকপত্র যা কোনে অনুগ্রাহকের ওপর 
1নর্তরশীল ছিল না। “সোমপ্রকাশ' প্রকাশ ও সম্পাদনায় দ্বারকানাথ শতুন ধরনের 
বাঙালি সাংবাদিকতার প্রমাণ রাখলেন _শুধু তাই নয়, 'সৌমপ্রকাশ'-এর সংগঠনে 
তিনি ব্যক্তিগত যে-নিষ্ঠা ও দায়িত্ব প্রমাণ করেছেন তাতে যেন হিন্দু, ব্রাহ্ম, 
ইয়ংবেঙ্গলের অনুগ্রহের ও পৃষ্ঠপোষকতার সামাজিক আন্ফীলনের চাইতে ব্যক্তির 
ভূমিকাই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পেয়েছে । বাংল। সাংবাদিক গদ্য সমষ্টির ভাষা! আয়ত্ত 
করে ভ্ঞানান্বেষণ-প্রতাকর-ভাক্ষর-তন্ববোধিনীর মধ্য দিয়ে সামাজিক অন্বয়ের পথে 
ব্যক্তির গদ্যে পরিণত হচ্ছিল | 

গৌরীশঙ্কর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার সমকালীন হয়েও তাঁদের গছ্ের বৈশিষ্ট্ে 
ছিলেন পৃথক । তাদের গগ্যই ব্যক্তির গদ্যের প্রথম চিহন। সেই ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত 
হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে । গুপ্তকবির গদ্যের 
মডেলে তাঁরতচন্দ্র থেকে কবিগান-পাঁচালি গান সহজেই চেনা যাঁয়। গৌরীশঙ্করের 
মডেল আঁর-একটু জটিল--সেখানে গ্রামীণ প্রত্যক্ষতাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক, 
নাগরিক তর্জি। অক্ষয়কুমারের গছের মডেল আকার নিচ্ছিল কলকাতার শিট 
সমাজের প্রসভুয়মান বাঁচন থেকে-সে-বাঁচন অবস্ত অনেকটাই আবদ্ধ ছিল ত্রাদ্ধ- 
সমাজের নেতাদের মধ্যেই । চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বিদ্ভাসাগরের 
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বিতর্কের গা ও পাঠ্যপুষ্তকের ভাষ বাংল। শিষ্ট গগ্ভকে নিয়ন্ত্রণ করছিল । অক্ষয়- 
কুমারে হয়তো তারই প্রথম লক্ষণ, দ্বারকানাথে হয়তে] তার পরিণতি । 


বাংল! সংবাদ-সাময়িকপাত্রের জন্মমৃত্যু 

১৮৫৮-র মধ্যে প্রকাশিত বাঁংলাভাঁষাঁর সংবাঁদ-সাঁময়িকপত্রের তালিক] থেকে 
কতকগুলি বিষয় লক্ষ কর। যায় । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “বাংলা সাময়িক 
পত্র”-এ উদ্ধৃত নাঁন। পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ থেকে এই হিশেব তৈরি করা 
হয়েছে । ১৮৩১, ১৮৩৯, ১৮৪৭, ১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫১, ১৮৫৩-- এই বছরগুলিতে 
বিভিন্ন সংবাদ-সপাময়িকপত্রে প্রকাশিত বাংল] ভাষার পত্র-পত্রিকাঁর তালিকা অনুযায়ী 
১৮১৮ থেকে ১৮৩১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ১৫টি বাংল৷ কাগজ বেরিয়েছে, তাঁর 
ভিতর ১৮৩১-এর শুরুতে ৬-টি কাগজ চালু ছিল । ১৮৩০-এ ২৬--তাঁর ভিতর 
১৬টির প্রকাশ বন্ধ, ১৮৪৯-এ মোট "২৫ খানি বাংল। সাময়িকপত্র এখন 
চলিতেছে, ১৮৫০-এ নতুন পুরোন মলিয়ে ২১টি চালু কাগজ-_-তার আগের 
বছর বন্ধ হয়ে গেছে এমন কাঁগজের সংখ্যা ১১ । এই তালিকায় “সংবাঁদ 
পূর্ণচন্্রোদয়'-এ মন্তব্য করা হয়েছে “-.-সাধারণ বিবেচনায় সমণচারপত্রের অবস্থ। গত 
ও তৎপূর্বব বর্ষ তুল্য বোধহয়-**” (বা. সা. প* | ১১০)। ১৮৫১-র তালিকায় 
১৯টি চালু কাগজের নাম আছে । সঙ্গে আর-একটি তালিকায় দেখা যায় ১৮১৮তে 
বাংলায় সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাঁশের শুরু থেকে এঁ তালিক। প্রকাশের সময় পর্যন্ত 
মোট ৫৫টি কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে । ১৮৫৩ সালের একটি তালিকায় চালু কাগজের 
সংখ্যা ১৯ । কিন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া কীগজের সংখ্যায় আরো ২৩টি (মোট ৭৮) 
যুক্ত হয়েছে। 

চালু কাগজগুলির তালিকা থেকে কোনো সরাসরি সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কারণ 
এক বৎসরের তালিকায় যে-কাগজ চালু, পরের বছর সেটি 'মৃত' তালিকায় ঢুকে 
গেছে । ১৮৫৩-র চালু কাগজের তালিকার প্রাচীনতম ৪টি কাগজই বেরিয়েছে 
ত্রিশের দশকে _ সংবাদ প্রভাকর', “সন্বাদ পুর্ণচন্দেদয়', “সংবাদ ভাস্কর", “সংবাদ 
রসরাজ” । এবং আর ৩টি কাগজ বেরিয়েছে চন্লিশের দশকে- তন্ববোধিনী 
পত্রিকা", “নিত্যধর্মীনুরপ্জিকা', 'উপদেশক" । এর ভিতর "সমাচার চন্দ্রিকা'- সব 
তালিকাঁতেই আছে, কিন্তু এই সময়ের ভিতর তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছিল । 

এই তালিকা দেখে স্পষ্টই বোঝা যাঁয় যে ১৮৫৩ সালের তালিক! অনুযায়ী 
বাংল। ভাষায় দৈনিক-দিনাস্তরিক-অর্ধস'প্তাহিক ৪টি কাগজ প্রায় চোদ্দ-পনেরে! 
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বছর ধরে চানু আছে, মাসিক কাগজের মধ্যেও তব্ববোধিনীর বয়স ১০ বৎসর 
পেরিয়ে গেছে । ' 

প্রাচীনতম এই ৪টি কাগজের ভিতর প্রভাকর ও ভাস্করই প্রধান । "সংবাদ 
রসরাজ'-ও ছিল ভাক্করের সংগঠনেরই অন্তর্গত । 

চল্লিশের দশক থেকেই সাময়িকপত্র ও সংবাঁদপত্রের মধ্যে একট পার্থক্যের 
আভাস পাওয়া যায় । পঞ্চাশের দশকের পর তা। স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই পার্থক্যের 
প্রভাব এই ছুই ধরনের কাগজের রচনারীতিপ্ন উপরও পড়েছিল । সাময়িকপত্রের 
বৈশিষ্ট্য প্রথম লক্ষ করা যায় তন্ববৌধিনীতে | তত্ববোধিনী-র প্রতিষ্ঠার জন্য 
বৃহত্তর পাঠকদমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা অপরিহার্য ছিল না। যদিও তার 
সামাজিক লক্ষ ছিল যথেষ্ট উদার ও ব্যাপক, বাংলাদেশের কৃষক সম্বন্ধে তত্‌- 
বোধিনীতেই তো সবচেয়ে দীর্ঘ ও তথ্যযুক্ত রচন। বেরিয়েছিল, তবু, তত্ববোধিনীর 
প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মপমীজের সংগঠিত এক অংশের মধ্যে ও কিছু অসংগঠিত 
হিন্দুর মধ্যেও । তাই বাঙালির তৎকালীন সমাজবিন্তাঁসের সার্থক প্রতিনিধিত্ব ও 
তার সাংবাাদকত। ও গদ্যচর্চার গুরুত্ব সত্বেও তত্ববোধিনী বাংল। সংবাদ-সাময়িক- 
পত্রের পাঁঠকপমাঁজের গ্রহণবর্জনের কোনো নির্দেশক নয়। ত্রাক্ষসমাজ ও 
জৌড়াসাকোর ঠাঁকুরবাড়ি ছিল তন্ববোধিনীর অব্যবহিত পরিমণ্ডল। 

১৮৩০ থেকে ১৮৫৮-র মধ্যে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগ্ুলি তাদের উদ্দেশ্যবিষয়ে 
অনেকটাই নিদিষ্ট হয়ে আসছিল । দেনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার ফলে 
সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্ট হচ্ছিল, যদিও বাঁংল। সংবাদপত্রে 
তখনো! সাময়িকপত্রের ধরনে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। 

সংবাদ-সাঁময়িকপত্রের এই কিছুট। নিদিষ্টতা অর্জনের প্রক্রিয়ার ভিতরে পাঁঠকের 
গ্রহণবর্জনের প্রক্রিয়াও সক্রিয় ছিল। একটু খতিয়ে দেখলেই গ্রহণবর্জনের একটা 
পদ্ধতিও লক্ষ করা যায়। ১৮৩৯ সাঁলের তালিকার মৃত কাঁগজগুলির মধ্যে ৭টিই 
ছিল বিশেষ ধরনের সাময়িকপত্র--“সপ্ধাদ সীর-সংগ্রহ' বাংলাভাষায় ভাইজেস্ট 
ধরনের কাগজ, “অনুবাদিকা প্রধানত অনুবাদের কাগজ, “বিজ্ঞানসেব ধি', 
'জ্ঞানেদয়', 'পশ্বাবলী” বালক-বাঁলিকাঁদের ভিতর শিক্ষীপ্রচারের কাগজ, 'সম্বাদ 
মৃত্যুগয়ী' পঞ্চে লেখা কাগজ ও “সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রকাশিত হত বাংলা- 
পারসিক ছুই ভাষায় । এই ধরনের কাগজ যে-বিশেষ পাঠকসমাঁজে গৃহীত হতে 
পারে তা সব সমীজেই কিছুট1 অনিশ্চিত, আগেকাঁর কলকাতার সমাজে ছিল 
আরো অনিশ্চিত | এই কাঁগজগুলির কোনোটিই চলে নি। 'সম্বাদ রত্বাকর” উঠে 
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যাওয়ার পর দর্পণে মন্তব্য করা হয়েছিল--“কটুকাটব্য রচিত পত্র“ । “সংবাদ 
রত্বাবলী" প্রকাশিত হয়েছিল “প্রভাকর" প্রথম প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 
ঈশ্বর গুপ্তের কর্তৃত্বে। কিন্তু 'ধর্মসভা'র হিন্দু সমাজপতিদের অনুগ্রহ না পেয়ে 
পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, কিছুদিন পর আবার প্রকাশিত হয় । ১৮৩৯-এর “মৃত 
পত্রের তালিকার “সন্বাদ কৌমুদী” ও “সপ্ধাদ সুধাকর অনিয়মিতভাবে যথাক্রমে ১০ 
ও ৪ বৎসর ও 'জ্ঞানখন্বেষণ ৯ বৎসর প্রকাশিত হয় _স্থতরাং সেগুলিকে “মৃত পত্র" 
হিশেবে ধরা উচিত নয় । 

১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার আফুফষাল বা প্রচারসংখ্যাঁর 
হিশেব বাদ দিয়ে প্রধান বিষয়ের আন্দাজ থেকে এইরকম তথ্য দেখা যায় : 

১. শুধু শিক্ষাপ্রচারের জন্তে পত্র-পত্রিক] প্রথম দিকে বড় একট বেরয় নি-_ 
১৮৩১-এর মধ্যে মাত্র ২টি, ৫০ সালে ৬টি, ৫১ সালে ২টি, ৫৬ ও ৫৭ সালে ১টি 
করে। 

২. ধর্মপ্রচারের পত্র-পত্রিকীও তেমন একট বেরয় নি-_১৮৩১-এর মধ্যে মাত্র 
৪টি, ৪৬ সালে ২টি, ৪৭ সালে ৩টি, ৪৯-এ ২টি, ৫৬ সাঁলে ৪টি করে। 

৩. সংবাদপ্রধান পত্র-পত্রিকাই বরাবর নিয়মিত বেরিয়েছে । তার ভিতরও 
১৮১৮ থেকে ৩১-এর মধ্যে ৯টি, ৩১ সালে €টি, ৩৮, ৩৯ সালে ৩টি করে, ৪৭, 
৪৮, ৪৯-এ যথাক্রমে ৮,৭ ও ৪টি করে। 

৪, কোনে। বিশেষ উদ্দেশ্য ব বিশেষ ধরনের কাঁগজের সংখ্যা ৫৩ থেকে ৫৮ 
এই ছ-বৎসরে বেড়েছে যথাক্রমে ৩, ৩, ৫, ৩, ৩ও ৫ করে। 

তথোর এই বিন্যাস থেকেও বোঝা যায় ১৮৩০ ও ১৮৫৮-র মধ্যে ক্রমেই 
সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পরস্পর থেকে পৃথক হয়েছে । সেই কারণেই বিশেষ 
ধরনের কাগজ বের করার ঝোঁক ৫০ সালের পর থেকে বাড়ছে । 

সংবাদপত্র ও স'ময়িকপত্রের মধ্যে এই পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ার সময় জুড়ে বাংলা 
কাগজের বৈষয়িক সংগঠনেরও জটিলত] বেড়েছে এবং ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব দেখ। 
গেছে। সংবাদ ও সাময়িকপত্রের ভিতরকার পার্থক্য জনরুচির পরিবর্তন ও 
সচেতনতার প্রমাণ । ধীরে-ধীরে এক-একজন লেখক তাঁদের রচনারীতির বিশিষ্টতায় 
পাঠকদের কাঁছে পরিচিত হয়ে উঠেছেন । এক-একটি কাগজ যেমন বিশিষ্ট হয়ে 
উঠেছে, তেমনি এক-একজন লেখকও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন । 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে প্রকাশিত এই কাঁগজগুলির মধ্যে ধারে-বীরে 
নানা রকমের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল । শ্রীষ্টান মিশনারি ও অগ্যান্থা সাহেবর। 
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সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে এক ধরনের কাঁগজ বের করতেন । বাঙালি ধনী ও 
সমাঁজনেতা রাও পণ্ডিত-লেখকদের সাহাঁধ্যে কাগজ ধের করতেন ৷ এই ছুই ধরনের 
কাঁগজের মধ্যে গদ্য রীতির মিল ছিল । 

আবার, সাংবাদিক-সম্পাঁদকরাই কোৌঁনো-কোনে! ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী ও প্রধান 
লেখক হিশেবে প্রতিষিত হচ্ছিলেন ৷ চক্দ্রিকা, ভাস্কর ও প্রভাকর-_ এই ধরনের 
প্রথম কাগজ । এই সব কাগজের এক ধরনের আত্মসচেতন মৌলিকতা দেখা 
যাচ্ছিল, তখনকার অসংগঠিত গণ্েও তাঁর প্রভাব পড়ছিল । 


ভাষাবিতর্ক 
এই সময়ের মধ্যে বাংল। ভাষার গঠন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছিল । সেই 
বিতর্কে বাংল। ভাষার চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখনকার চিন্তাভাবনাঁর পরিপ্রেক্ষিত 
বোঝা যায় । 

বাংলা ভাষা কী ভাবে লেখা হবে--এই প্রশ্নের মীমাংসাঁয় নানাধরনের মতা- 
মতই প্রকাশিত হয়েছে । বিশের দশকের শেষ থেকেই এ-বিষয়ে কাগজেপত্রে 
ন!নারকম লেখালেখি শুরু হয় । এই লেখাগুলির উপলক্ষও ছিল বিচিত্র । কিন্ত 
এক ধরনের লেখ। বেরত চিঠিপত্র হিশেবে । সেই লেখাগুলিতে মতামত থাকত বেশ 
সোজান্থজি ও লেখকের মনোভাব বুঝতেও কোনে কষ্ট হত না। আর, কিছু লেখা 
বেরত কোনো রচনা বা বই ব। ব্যবস্থার সমালোচনা হিশেবে | সেগুলো অবশ্ঠ 
কাগজের লেখ বলেই প্রকাঁশিত হত । 

প্রথম ধরনের লেখাগুলিতে, চিঠিপত্রে, পত্রলেখকের দ্বিধা ধরা পড়ে _ বাঁংলা- 
ভাঁষার উন্নতিই তাঁর কাঁম্য কিন্ত তার জন্যে বেশ জোরের সঙ্গে সংস্কৃতের পক্ষ সমর্থন 
করছেন । বাংলা ভাষার চর্চাতেই যে বাংলার উন্নতি সম্তব-এ-রকম কোনো 
স্থির ধারণ'!র অভাবে, সংস্কৃতের ওপর অতিরিক্ত জোর যেন তার। দ্বিধাট। দিয়ে 
কাটাতে চাইতেন | এই ধরনের ভুল জোর কাঁগজের নিজের লেখাতেও অনেক 
সময় থাকত। 

এই ধরনের যে-কটি লেখা পাঁওয়! যাঁয় তাঁতে মনে হয় পত্রলেখকই হোন আঁর 
সম্পীদকই হৌন তারা সংস্কৃত নির্ভরতাঁতেই বাংল। ভাঁষার পরিত্রাণ ভাবতেন | 
সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার প্রবণতাঁও এই সব ক্ষেত্রে কাজ করে থাকবে | সেই 
প্রবণতা থেকেই ইংরেজি ভাষার ধরনকে বর্জন করার দ্বিকেই ঝোঁক আসে । যেন 
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সমাজের একটি অংশের ইংরেজিমনক্কতার ক্ষতি অন্ত-একটি অংশের ইংরেজি- 
নিরপেক্ষতা দিয়ে পূরণ করা হবে । 

কিন্তু অবস্থার জটিলত1 ছিল এইখানে যে সমাজের ভাষাচর্চ1 ধার। নিয়ন্ত্রণ 
করতেন তার সরাসরি ইংরেজিনবিশ ও সংস্কৃতনবিশ এই দুই দলে যদিও বিভক্ত 
ছিলেন, বাংলাভাষার চর্চাতে তার কিন্ত নিজেদের ইংরেজিসর্বস্বতাকে প্রয়োগ 
করতে চাইতেন না । প্রকাশিত চিঠিপত্র ও মত-মন্তব্যে বাঁগালি লেখকদের এমন 
কোনে! লেখ পাওয়াই যায় না যেখানে খাংল। ভাষাকে ইংরেজি ভাষার মতে" 
করে গড়ে তোলার পক্ষে মত দেয়] হয়েছে । বরং “ইয়ংবেঙগল'-ই হোক আর সংস্কৃত 
পণ্ডিতই হোক, সবাই চেয়েছেন বাংলাভাষার সংস্কৃতনির্ভরতা রক্ষা! করতে | তার 
ভিতর কারো-কারে। ছিল হয়তো ধাঁংলা ভাষার ভবিষ্যৎ শ্বয়ংসম্পূর্ণত1 সম্পর্কে 
অস্পষ্ট ধারণ । 

তাঁর কাঁরণ, আমাঁদের এই ভাঁষাঁনির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে নি আমাদেয়ই সমণীজ- 
বিকাশের কৌনে। বিশেষ স্তরে, কোনে! বিশেষ সংকট থেকে মুক্তির তাড়নায়! 
আমাঁদের ভাষ! সাঁমাঁজিক ব্যবহীরের নান। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে কৌনে। একটি 
পরিণতিতে পৌঁছয় নি, যেখাঁনে ভাঁষানির্বাচনের প্রশ্ন জাতীয় আত্মবিকাশের 
ধারাঁরই গভীরে নিহিত । আমাদের সমাজবিকাশের ধার] ও আমাঁদের ইতিহাসের 
ভিতরে সম্পূর্ণ অসংলগ্র, যোগাযোগহীন, অবান্তর এক বিদেশী ইতিহাসের কার্ধ- 
কারণের প্রক্ষেপে আমাদের গগ্ভাঁষাঁকে গড়ে উঠতে হয় অত্যন্ত কম সময়ে । আর 
তাঁর সামনে থাঁকে সামাজ্যবিস্তারী ইংরেজি ভাষার আদর্শ । এই অসম পরিস্থিতিতে 
বাংল৷ ভাষাকে ইংরেজি ভাষার মতোই ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ইচ্ছার সঙ্গে- 
সঙ্গেই একট] বিপরীত টানও কাজ করেছে আমাদের ভাষাগত. স্বাধীনতা ও 
স্বাতন্ত্য রক্ষার টান। যেমন, ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ব৷ চাঁকরিগত সম্পর্ক 
ও বিশেষ ধরনের সামাজিক মেলামেশা সন্বেও নিজের পরিবারে হিন্দু-সামাজিক 
আদর্শটিকে বাচিয়ে রাখা হত, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ছীচটিকে -স্ত্রীর সঙ্গে 
ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে বেড়াতে যাওয়া ব! খোলা ফিটনে হাঁওয়! খাওয়ার 
নাটকীয়ত! সত্বেও-_ তেমনি ইংরেজিসর্বন্ব অস্তিত্বও বাংল ভাষার এক নিজস্বতা রক্ষা 
করতে চাইত । এই নিজশ্ধতাঁর ছক নিয়েও কিছু তর্ক ছিল। 

সমাচার দর্পণ ! ৫ জুলাই ১৮২৮ 

এই মহাঁরাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে বহুবিধ সমাচাঁরপত্র প্রচারপ্রযুক্ত 
-**অসভ্যতা ও অজ্জীন লোপপূর্বক সভ্যতা ও জ্ঞীনোদয় হইতে পারে এবং 
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ইহাতে বাঙ্গল। লেখা পড়ার ধার] যাহা এতদ্দেশে পূর্বে প্রায় ছিল না তাহীতেও 
সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয় ৷ এবং ভাষাতে শব্দ ক্লেষ ও বর্ণবিগ্যাস ও 
বর্ণানুপ্রা ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং সতত বিষয় ব্যাপৃত 
লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ । ইত্যাদি নানী- 
প্রকার এই সমাচারপত্র দ্বারা লোকের মহোপকার হইবার সম্ভাবনা বটে । কিন্তু 
তত্তৎপত্রপ্রকাশকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাবে বিপরীত ফল সম্পত্তি 
হইতেছে। তদ্বিবরণ বিজ্ঞ মহাশয়ের যে ২ পত্র প্রকাশ করিয়। থাকেন তাহাতে 
বর্ণ ভেদে কর্ণ ভেদ করে এবং পদাদি বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং ছাপা দৌষ 
ছাঁপা রহে না ও যত্বণত্বের তত্বও পাওয়া ভার অথচ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি 
লোকেরা তত্তৎ পত্র অতিপবিত্র বোধ করিস নিজ ২ বালকেরদিগকে তদন্থ- 
সারে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে শিক্ষা দেন এবং আপনারাও তদন্ুসারে অভ্যাস 
করেন 1--- 
অতএব বিনয়পুর্বক আমার এই নিবেদন যে সমাচারপত্রসম্পীদক 
মহাশয়ের কিঞ্চিৎ ব্যয়পূর্ববক সংস্কৃতাভিজ্ঞ দিগদশি লোকদ্বারা নিজ ২ পত্র 
সংশোধিত করিয়। প্রকাশ করেন তাঁহ। হইলে পূর্বোক্ত তাবদুপকাঁর সম্পাদন 
হইতে পারে---। কম্যচিৎ পত্রগ্রাহকস্তয 
| স. সে. ক, ১। ৫২] 
সমাচার দর্পণ | ১৮ জুলাই ১৮২৯ 
শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাঁশক মহাশয় সমীপেষু-*-কশ্যচিৎ বিদেশি পাঠকের 
লিখিত এক পত্র পাঠে তুষ্ট হইলাম যেহেতুক তিনি লেখেন যে বাঙ্গীল লেখার 
শেষাঁদি নির্ণীয়ক চিহ্াীভাবে অনেক ব্যাঘীত হয় । এ কথা আমি স্বীকার করি 
কিন্তু চিহ্ভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত এতদ্দেশীয়দিগের 
তাদৃশ নহে যেহেতুক বালককালে অর্থাৎ পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার 
অন্যথা হয় না ।.-*তিনি যেপ্রকার চিহ্ন দিতে পরামর্শ দেন তাহা চলিত হইলে 
ভাল হয় কিন্তু ব্যবহার হওয়া স্থকঠিন যেহেতুক অস্মদ্ধেশীয় ভাষা ও অক্ষর 
আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পঠনের যে ধারা ও ছেদ ও 
ভেদের যে চিহ্ন একদীড়ি আছে তাহাই তাবদ্দেশ অর্থাৎ সংস্কৃত শান্তর ও 
তন্মুলক ভাঁষ। ব্যবসায়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নূতন কোন বিষয় কি 
প্রকার চলিত হইতে পারে-."। কশ্যচিৎ হিন্দ্রপাঠকস্য | 
[ স. সে. ক, ১। ৫২-৫৩] 


৫৬ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


সংস্কৃতের প্রতি এই ধরনের নির্ভরতা সত্বেও বাংল ভাষার স্বাতস্ত্্য বিষয়েও 
কিছু মত প্রকাশিত হয়েছে । এই মতের পক্ষে “বেঙ্গল হেরান্ড'-এর বাংলা সংস্করণ 
'বঙ্গদৃত'-এ একটি লেখ বেরিয়েছিল | “বঙ্গদৃত'-এর স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে ছিলেন 
ঘ্ারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায় | এই মন্তব্যে বাংল] ভাষার স্বাধীন বিকাশের 
সম্ভাবন। নিয়ে কিছুট| আশা প্রকাশিত হলেও-_বাঁংলাভাষী জনসাধারণ সম্পর্কে 
কোনে বিশেষ সহানুভূতির প্রকাশ ঘটে নি। অর্থাৎ সংস্কৃতপপ্তিতদের যে- 
অভিযোগ ছিল যে বাংলা ভাষা বস্তুত অপভাঁষা- সেই অভিযোগের কোনে! 
প্রতিবাদ এই মন্তব্যে নিহিত নেই | যদ্দিও বাংল ভাষার চর্চ1 যেমন বাড়ছে তাতে 
অচিরে বাংলাভাষ। উন্নত হয়ে উঠবে এমন প্রত্যাশ। কর] হয়েছে । 

তখনকার ভাঁষাবিতর্কে, বাংলা ভাষা সত্যিই অপভাষ। কিনা এই প্রশ্নটি 
কোঁনে। সময়েই উখবাপিত হয় নি । সকল পক্ষই এই বিষয়ে একমত যে বাংল] ভাষা 
খুব উন্নত ভাষা নয় । এ-বিষয়েও মোটামুটি একমত যে বাংল ভাষাকে যোগ্য করে 
তুলতে হবে । কিন্তু সে-যেগ্যতা কখনেই সংস্কৃত বা ইংরেজির সঙ্গে তুলনীয় নয় । 
সংস্কৃতের এ্রতিহ্য আর ইংরেজির সমকালীন দাপটে -বাঁংল। ভাষার সমর্থকরাঁও 
তাঁর হীনতা৷ বিষয়ে সচেতন ছিলেন । বাঁংল? ভাষার এই হীনতা'র অন্যতম প্রধান 
উদাঁহরণ হিশেবে বারবার উত্থাপিত হয়েছে _বাঁংল। ভাষার একটি প্রামাণিক কথ্য 
রূপের অতাব ও কথ্য বাংলার রূপবৈচিত্র্য । এই অভিযোগ বিদেশী মিশনারিরা 
তুলেছিলেন । অথচ বাংল ভাষার স্বদেশীয় সমর্থকর। এই যুক্তি তখন একবারও 
তোলেন নি-কোনে। জীবন্ত ভাষার কথ্য রূপবৈচিত্র্য সে-ভাষাঁর সম্পন্নতারই 
প্রমাণ ॥৯ ৫ 

তা তোলা সম্ভবও ছিল না । এখনো সে-যুক্তি তোল। সম্ভব নয় ৷ কারণ বাংলা 
ভাষার স্বাতন্ত্র্ের কাল থেকেই বাংল] ভাষ! রাষ্ট্রীয় সমর্থনহীনতায় অপ্তযজ 
জনসাধারণের ভাষা হিশেবে চচিত হয়েছে। প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা যখন 
স্বাধীন ভাষ! হিশেবে মুক্ত হয়েছে, সেই চর্যাপদ থেকে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের সময়েই 
বাংলায় তুকিশীসন শুরু হয়ে গেছে। দীর্ঘ স্ুলতানি আমলে বাংলা রাষ্ট্রায় ভাষা 
ছিল ন1। তখনই বাঙালি উচ্চবর্ণের মধ্যে পারসিক ভাষার চর্চা শুরু হয়। 
উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন পারসিক ভাষায় দক্ষতার গুণে দরবারে নিজেদের প্রতিষঠিত 
করেন ও কায়স্থ বর্ণের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা জমতে থাকে- সেই সময় 
বাংলাভাষী অন্ত্যজ শ্রেণীর জনসাধারণ তাঁর সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিয়েছে 
তাদের লৌকিক দেবদেবীর গীত-পীচালি-বরতকথায়, কিছু লুপ্ত লোকসংগীতে বা 


ভূমিক।/ ৫৭ 


লোকনাঁট্যে, আর, চৈতন্ত-পরবত বাংলায় ইয়ৌরোীয় শক্তির আগমনের পূর্ববর্তী 
্বক্পকালীন অবকাঁশে, পালাকীর্তনে ৷ ইংরেজ-পূর্ববতখ বাংলা সাহিত্যের দশ। নিয়ে 
ধারা আক্ষেপ করেন আর সেই আঁক্ষেপের সঙ্গতিতেই উনিশ শতকের বাংল 
ভাষার বিষয়-বিস্ফীরকে তুলনায় স্থাপন করেন তাঁর পূর্ববর্তী প্রায় হাজার বছরের 
সঙ্গে--তারা এই নিদারুণ এঁতিহাসিক সত্যটি ভুলে থাঁকেন যে বাংলা ভাষার জন্ম 
থেকেই এই বর্ণহিন্দু-সমাজের নিম্নতম শ্রেণীগুলির জনম্তরই এই ভাষাকে রক্ষা করে 
এসেছে । পরবর্তীকালে সেই জনস্তরের অংশবিশেষের ইসলামে ধর্মীস্তরণ ঘটেছে। 
সেই জনস্তরে প্রয়োজন হয় নি দলিলদস্তাবেজের, বা, ধর্মতত্বের, বা, সামাজিক 
কোনে অভিজ্ঞতা-বিনিময়ের- তাই সে-স্তরের বাংল। ভাষা থেকে আকার নেয় নি 
বাংলা গছ, আইন-আদাীলতের ভাঁষ। বা। তন্বচিন্তার ভাষা | সমাজের নিম্ন তম শ্রেণী- 
গুলির সেই জনম্তরে ভাষা শ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত । যখন সেই শ্রমের 
সঙ্গতিতে ভাষাকে আশ্রয় করে এ মানুষজন স্বস্তি চেয়েছে, অবকাশ চেয়েছে, শিল্পের 
বিশ্রীম চেয়েছে-- তখনই তাঁদের সেই দৈনন্দিনের ভাষার ওপর অত্যন্ত সরল স্থর 
আরোপিত হয়েছে । সেই স্থর সে-ভাষাঁকে তার শ্রম-সংলগ্নতা থেকে বিষূর্ত করার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে-স্ুরও তাঁদের দৈনন্দিন কথার হ্থুরেরই সামান্য স্পন্দিত 
সম্প্রসারণ। আবার, ইংরেজ রাজত্বেও বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষা নয় তখনে। তার প্রধান 
চর্চা মধ্যবিত্তের অন্তঃপুরে, বাজারে, দেকান্দারিতে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনস্তরে | 

তাই বাঁংলাগছের এই আদিকালে ধাঁর1 বাঁংল। ভাষার স্বাধীন বিকাশের কথ। 
বলেছেন তারাও বাংল।কে অন্ত্যজ ভাষা হিশেবেই গণ্য করেছেন । হিন্দু কলেজের 
মাত্র কয়েক বৎসরের শিক্ষীতেই তে মুখের ভাষা বদলে গিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের নিভূতিতেও বাংলা অচল, সভা-সমিতিতে তো কথাই নেই। 
যে-মাতৃভাঁষ। আত্মমর্যাদা বাড়ায় না, সে-মাতৃভাষার বিকাঁশও ঘটে ন। সমাজের 
প্রকাশ্্রে ৷ 

কিন্ত বোধহয় এই দীর্ঘ হাজার বৎসরব্যাপী অন্ত্যজ অস্তিত্বের অজ্ঞাতবাস 
বাংলাভাষার ভিতরে কোনে। এমন দুর্মর শারক্ত সঞ্চিত রেখেছিল ইংরেজ সংসর্গের 
আদিম অভিঘাঁতেই যা সৃষ্টির বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে তার বিকাশের 
অনৈতিহাসিক ব্যত্যয়কে। তাই বাংল। ভাষ৷ সামাজিক-রাঁজনৈ তিক ব্যবহারের ভাষা 
ন। হয়েও সৃষ্টির ভাষা হয়ে উঠতে পারে । তাই আজও শিক্ষিত বাঙালির মননের 
ভাঁষা ও কাজের ভাষ! হিশেবে স্বীকৃত না হয়েও বাংল। তার বিচ্ছিন্ন মর্যাদার 
স্বাতন্ত্্য ও একাকিত্ব প্রতিষ্ঠ! করতে পেরেছে । বাংল! আর এখন অনুবাদের ভাষা 


৫৮ / বাংলা সাংবাদিক গদা 


নয় । কিন্তু শিক্ষিত বাঙালিকে বাংলা ভাষার যোগ্য হতে তার মননের অনুবাদ- 
সর্বস্ত] ত্যাগ করতে হবে । 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধারা বাংল ভাষার স্বাধীন বিকাশের কথা 
ভেবেছিলেন, তারাও সংস্কৃতনির্ভরতা ছাড়তে পারেন নি-বাঁঙালি সমাজের 
পৌরাণিক অভ্যাসে | সেই স্থলতানি আমল থেকেই ভদ্রলোকদের যখন বাধ্য হয়ে 
বাংল] ভাষা ব্যবহার করতে হয় তখন তার সংস্কৃত পদবিন্যাসের কিছু অনুকরণে 
তাঁর শুদ্ধি ঘটাঁতেন । উনিশ শতকেও সেই ব্যবস্থাপত্রই কখনো-কখনো দেয়া হয়েছে, 
যদিও, এই ব্যবস্থাপত্রে বাংল! ভাষার বিকাঁশকে ভাষাবিকাশের ইতিহাসের 
যুক্তিতেই দেখার চেষ্টা আছে। 
বঙ্গৃত। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ 
*"-ইদাঁনী তত্ভাধাভাঁষিত কোষাদি [বাংলা ভাষায় ] নানা গ্রন্থ প্রচলিত 
হওয়াতে বিশেষতঃ তণ্ভাষোক্ত সমাচারপত্র দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হওয়াতে যে 
অনুশীলন হইতেছে ইহাতে সংশোধিত হওনের আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নির্যাস 
কর যাইতে পারে যেহেতুক কএক বৎসর পূর্বে অনেকেই বর্ণশুদ্ধিক্রমে পত্র 
লিখিতে পাঁরিতেন না এক্ষণে অনেকপত্রে সাঁধুভাষায় সবিস্তাঁস সান্ুপ্রাস বচন 
রচন? দৃষ্ট হইতেছে কিন্ত এখনে! ব্যাকরণবোধাভাবে অনেকের বক্তব্যে বৈয়প্ঘ্য 
হওনে ব্যাঘাত নাই সুতরাং বাক্যের শুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার 
সাহিত্য দর্শন অবশ্ঠই কর্তব্য কেননা সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা 
কহিয়াছেন এমতে তদ্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষায় পারিপাট্য সহজেই 
হইতে পারে । কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন সাধারণের দুঃসাধ্য অথচ এ 
বঙ্গভাঁষ সাঁধারণে সিদ্ধ অতএব কোঁন সাধারণ উপাঁয়দ্ার! সাধারণ ভীষাব- 
গতির সঙ্গতি হইলে স্ুলভেই দুর্লভ লব্ধ হইতে পারে সে উপায় অস্মদাঁদির 
বোধে এই অন্কুভব হয় যে যেপ্রকার সকল ভাষার বাঠীকরণ আছে সেই প্রকার 
এ ভাষারো সংস্কৃত বৈয়াকরণদ্বার৷ সৃষ্ট হইয়া সর্বত্র চলিত হয় এবং এ 
ভাষাঁবে৷ অলঙ্কার শাস্্ববৎ নিম্মিত হয় যগ্ভপি বিদেশজ বর্ণান্তরীয় মহাশয়ের 
দিগের শিক্ষোপযোগি বঙ্গভাঁষায় ব্যাকরণ বর্ণান্তরীয় ভাষায় সঙ্কলিত আছে 
কিন্তু তাহা স্বদেশীয় লোক শিক্ষার্থে উপকারি নহে এতদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত 
ব্যণঠকরণের বীত্যন্ুপারে এক ব্যাকরণ এবং এন্দপে এক অলঙ্কার শান্ত্ও সংগ্রহ 
করণ উচিত | 
[ স. সে. ক. ১। ৫৬] 
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এই ভাষাবিচার শুধু খবরের কাগজের ভাষা কেমন হওয়] উচিত - এই প্রশ্নটুকুর 
মধ্যেই আটকে ছিল না । তেমন থাকা তো! সম্ভবও নয় । কাগজের ভাষা প্রতিদিন 
ব। নিয়মিত স্বল্প ব্যবধানে নান! বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে । ফলে ভাষার সচলতা। 
ও সৃষ্টিক্ষমতাঁর একটি পরীক্ষা কাগজের ভাষাতে হয়ে থাকে । কিন্তু ভাষার ভাঁর- 
বহনক্ষমতা ও প্রসারণক্ষমতার পরীক্ষা হতে পারে কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে রচিত 
বইয়ে । তাই ভাঁষাবিচার থেকে বাল বই সম্পর্কেই নানীরকম মতপ্রকাশের 
সুযোগ জোটে । 

সংবাঁদ-সাঁময়িকপত্রে ভাষার এই নিয়ত পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলা 
ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ও এমন-কি বাংল! ভাষায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও 
শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাঁশিত গছ্গ্রস্থগুলি সম্পর্কে তখন নানারকম প্রশ্ন 
উত্থাপিত হয়েছে । এই প্রশ্বগুলি থেকে মনে হয় যে, ভাষা নিয়ে বিতর্কের গভীরে 
সচেতন নির্বাচনের প্রক্রিয়াও সক্রিয় ছিল। এ-বিষয়ে কাশীপ্রসাদ ঘোষের একটি 
রচনীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক রচনাগুলি নিয়ে নতুন মূল্য নিরূপণ 
কর] হয় ৷ কাশীপ্রসাঁদ ঘোঁষের রচনাটির পক্ষে ও বিপক্ষে নীন। রচন! বেরয় । ফলে 
তখনকাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এই ধরনের মতামতের ভিতর ঘটে থাকে । 
প্রাচীন ও প্রচলিত সাহিত্যকে কোন দৃষ্টিতে বিচার করা হচ্ছে তারই ওপর 
সাঁহিতোর ভাষ] নির্বাচন ও সংস্কীরের প্রথ্থ অনেকখানি নির্ভর করে । ইয়োরোপীয়- 
দের বাংলাচর্চা সম্পর্কে তৎকালীন বাঁঙাঁলি সমাঁজের প্রতিক্রিয়ার খুব বেশি সাক্ষ্য 
পাঁওয়া যাঁয় না । আবাঁর সংবাঁদ-সাঁময়িকপত্রের গগ্যচর্চা সেই ধারার সঙ্গে কোনো 
ভাঁবেই যুক্ত ছিল না । ফলে বাংল রচনার কাঁলানুক্রম বিষয়ে কাঁশীপ্রসাদ ঘোঁষের 
রচনাঁটির সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ । 

সমাচার দর্পণ | ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ 

বাঙ্গল। গ্রন্থ ও গ্রন্থকীরক ।"*"বাঁবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এ প্রকরণের আরম্তে 

কহেন যে পদ্যাপেক্ষ। গছ্যরচনীয় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা 

ছিল এবং গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গল। ভাষায় গগ্যরচনণয় গ্রন্থ প্রকাশ 

হইতেছে । কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরাম্পুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার 

পূর্বে গগ্যরূপে ধর্মপুস্তক তরজম! করিয়াছিলেন কিন্ত এঁ তরজমা ইংগ্ণতীয় 

ভাঁষার রীত্যন্ুযায়ি হওয়াতে এতদেশীয় লোকেরদের বোধ গম্য হইত না। 

অপর মৃত্যুপয় বিছ্বালঙ্কাঁর রাঁজাবলিনামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস 

প্রকাশ করিয়াছিলেন এ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন:*'ধাবু 


৬* / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


কাশীপ্রসাদ ঘোষ এ গ্রন্থের শব্দবিষ্াসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা 
নিরাবিল বাঙ্গলা নহে"-" 

পরে পুরুষপরীক্ষাঁনীমক এক পুস্তক মুদ্রিত হয়-""বাবু কাশীপ্রসাদ এ 
পুস্তকেরও নিন্দীপুর্ধক কহেন যে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিস্তাস 
অপরুষ্ট।---ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্নগুদেশের বিবরণ তরজম। করিয়। প্রকাশ 
করেন তাহাতে কাশীপ্রসাঁদ ঘোষ বিস্তর দৌষোল্লেখ করিয়াছেন | এঁ পুস্তক যে 
দোঁষরহিত নহে ইহা আমরা শ্বচ্ছন্দে স্বীকার করি'-'অবিকল সংস্কতান্যায়ি 
ভাষায় ইংগ্রণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা! করাতে তাহার এ গ্রন্থ নিক্ষল 
হইল ।:*" 

অপর বাবু কাশীপ্রসাঁদ ঘোঁষ কহেন যে শ্রীরামপুর বাঙ্গলা ভাষায় যত 
পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দৌধষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকের তাহা 
শ্ররামপুরের বাঞ্গলা বলিয়৷ দোঁষোল্লেখ করেন-..। 

[ স.সে. ক. ১।৫৩-৫৪] 
কাশীপ্রসাঁদ ঘোষের রচনার এই সার-সংক্ষেপ থেকে দর্পণের মতাঁমতও অনুমান 
কর] যায়। ভাষা সম্পর্কে এই ধরনের সচেতনত? থেকেই চন্দ্রিকাঁর বাংলাচর্চার 
সমর্থন পাঁঠিকসমাজে জুটেছিল । পরবর্তী সময়ে প্রভাঁকর ও ভাক্ষরের বাঁংলাচর্চাও 
সেই সমর্থনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছে । 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও প্রীরামপুরের মিশনের চচিত বাঁংলাভাষাঁর পাঁঠক- 
সমাজের গ্রহণবর্জন প্রক্রিয়। দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার স্বযোগ ছিল না। সেখানে 
ভাঁষ! ছিল ওপর থেকে আরোপিত । যে-ভাঁষায় বই লেখা হত তাঁকেই বাংল! গদ্ধ 
ভাঁষা হিশেবে গ্রহণ করতে পাঠকেরা বাঁধা ছিল । কিন্তু সংবাদ-সাঁময়িকপত্রের 
গছচর্চার নিয়তপরীক্ষা ছিল পাঁঠকের কাঁছে। পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গতিপূর্ণ 
রচনাশৈলী, আর রচনাপাঠের ফলে পাঠকের অভিজ্ঞতারও পরিবর্তন-_ এই 
প্রক্রিয়াতে বাঁংল। গণ্ভ সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিশেষ চেহারা নিয়েছে । সেই বিশেষ 
রচনাঁপদ্ধতির দৌষক্রটি যাঁই থাক তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল পাঠকের বোধগম্য 
ইয়ে ওঠা | ফলে ১৮৩০ সালেই 'বঙ্গদূত'-এ এই ধরনের মত প্রকাশিত হয়েছে । 

বন্গদূত | ৬ মার্চ ১৮৩? 

..*সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষাঁর কাঠিগ্ঠ বৃদ্ধি সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইাতে পারে 

না--.সংস্কৃতান্যায়িক] ভাষা যাহ? সাধু পরম্পরাস্ন ব্যবহার হওয়াতে সাধুভাষা- 
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রূপে খ্যাত] তাহাই শুশ্রাব্য! বিশেষতঃ এ. বঙ্গদেশ যাহার প্রাচীন নাম গোৌড়- 
দেশ ইহা অতিব্যাপক এতন্মধ্যে যোজনানন্তর ভাষা প্রসিদ্ধা আছে-*)। 

**-ইদ্ানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গল। ভাষাতে যিলিতা হইয়াছে। 
বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্ধ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও শ্নেচ্ছাঁধিকার- 
প্রযুক্ত তঙ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে । এই বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে ২ 
ভাষার প্রভেদ ও শ্রুতিকটুতা আছে কিন্তু গঙ্গার উভয়তীরস্থ লোকের বাক্য 
উত্তম ও সুশ্রাব্য । 

,--ইহার মধ্যেও বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্য ভব্যসকলের বক্তব্য 
যাহা তাঁহাঁকেই স্থন্দর বচন নিরাঁকরণপূর্ববক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত 
ব্যাকরণানুকরণপুর্ববক হৃষ্টিকরণ কর্তব্য । 

[ স. দে, ক. ১। ৫৭-৫৮] 

বইয়ের ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে ত্রিশের দশকে ছাপার হরফের প্রশ্নটিও প্রধান হয়ে 
ওঠে! ছু দিক থেকে এই হরফের প্রশ্ন উঠেছিল । ১. সংস্কৃত ভাষার চর্চা বাংলা 
দেশে দেবনাগরী হরফে হওয়া উচিত, না, বাংল! হরফে হওয়া উচিত; ২. বাংলা 
ও অন্যান্য ভাষার জন্য রোমান হরফ গ্রহণ করা উচিত কি না। 

হরফের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । কারণ সরকার যদি বাংল। 
ভাঁষার জন্য বংল। হরফকেই মেনে নেন ও সংস্কত বইও বাংল। হরফেই ছাঁপেন 
তাহলে ছাপার ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হতে পারে যে তার ফলে বাংল 
ছাঁপাখানার দ্রত প্রসার হবে । ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি এই ছুটি প্রশ্নই কাগজে 
প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠেছিল । 

তঙদিনে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাও কিছুট1? জমেছে । তাই দেশীয় ভাষায় 
পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ পাঁলামেণ্ট কর্তৃক বরাদ্দ টাকার ভাগ বাংল। ভাষার 
পক্ষ থেকে দাবি কর হচ্ছে । ১৮৩৪-এ “সমাচার দর্পণ'-এ মন্তব্য কর। হয়েছে যে 
পার্লামেন্ট যে লক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যদ্যাঁপি এই 
রাজধানীর অধীন অর্ধেক প্রজারদের ভাষ! অর্থাৎ বাংল। ভাষাতে কোন এক গ্রন্থ 
ুদ্রাঙ্কিত হয় নাই ।” সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরী হরফে ছাপানোর বিরুদ্ধেও এই 
রচনায় প্রতিবাদ কর] হয়েছে, “এ অক্ষর প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকের পড়িতে পারেনও 
ন। এবং পড়িবেনও নী, “এই সকল গ্রন্থ (বাংল হরফে প্রকাশিত) ভিম্ন২ 
লোকেদের নিজ ব্যয়েতে নাঁন। মুদ্রণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হুইয়। অনায়াসে বিক্রয় 
হইতেছে? । 


৬২ / বাংল1 সাংবাদিক গদ্য 


সমস্ত ভারতীয় ভাষা রোমান হরফে বা ইংরেজি হরফে ছাপানোর প্রস্তাবও 
এই সময় ওঠে ৷ ততদিনে বাংলা ভাষার চর্চ। কিছু বাড়ছে ও সংবাদ-সাঁময়িকপত্রের 
মধ্য দিয়ে বালা ভাষা কিছুট। সংগঠিতও হচ্ছে, যদিও আরো কয়েক বৎসর পর 
প্রভাঁকর-ভাস্করের যুগে সে-সংগঠন আরো ব্যাপক হয় । ইংরেজি হরফে বাংলা ও 
অন্যান্য ভাঁষার বই ছাপানোর প্রস্তাব প্রায় সকলেই অগ্রাহা করেন । এমন-কি 
সাহেবদের মধ্যেও এ-বিষয়ে মতৈক্য ছিল না । ১৮৩৪৭-এর ৯ আগস্টের দর্পণে এ- 
বিষয়ে এক বিস্তৃত আবেদনপত্র মুদ্রিত হয়েছিল । দেই আবেদনে ইংরেজি হরফে 
কণ ভাঁবে বাংলা লেখ! সম্ভব তার উদীহরণসহ আটদফা৷ যুক্তি দেওয়। হয়-_ ইংরেজি 
হরফের পক্ষে । আবেদনপত্রের শেষে আবার এই আট দফার সংক্ষিপুসার দেয়া 
হয়েছে । ইংরেজি ভাষাতে দেশীয় ভাষা লিখলে এক অক্ষরজ্ঞানেই অনেক ভাষ 
লেখা যাবে, দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে এঁক্য প্রতিষিত হবে ও বহুভাঁষার ফলে 
ভারতবর্ষে খিদ্যাচর্চার বাধা দূর হবে_এই তিনটি যুক্তিকেই নানাভাবে উপস্থিত 
করা হয়। 'সমাচার দর্পণ" বা অন্যান্য কোনে! কাগজই এই মত সমর্থন করে নি। 

সংখাদ-সাঁময়িকপত্রে বাংল ভাষার নিয়মিত চর্চার ফলে ভাষার রূপান্তর 
ঘটছিল । সেই রূপান্তরের সময় রোঁমান হরফ ও বাংলা হরফের মধ্যে বাংল। হরফের 
পক্ষে জনমত বাংল ভাষার চর্চাকে শুধু বাঁধামুক্তই করে নি, নতুন উদ্ভম দিয়েছে। 
বাংলা ভাষার অনুকূলে সে-রকমই আর একটি সিদ্ধান্ত_ ১৮৩৭ সালে আদালতে 
ও অন্যান্য সরকারি কাজে পারদিক ভাষার ব্যবহার তুলে দিয়ে বাংল! ভাষার 
ব্যবহার প্রবর্তন । 

পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দুদের আপত্তির সাম্প্রদায়িক কারণও 
ছিল। কিন্তু দর্পণের মতো। আপাত-নিরপেক্ষ কাঁগজও পাঁরসিক ভাষার বিরুদ্ধে 
বাংল! ভাষাকে সমর্থন করেছে । তাঁর কারণ বাংলাই এদেশের অধিকাংশ লোকের 
ভাষা । 

কিন্তু দেশের পোকের ভাষাতেই আদালতের ও সরকারের কাঁজকর্ম চলবে এ 
যুক্তি বারবার যদিও উত্থাপিত হয়েছে_তৰু এ কারণে পারসিক ভাষার বদলে বাংলা 
ভাষা ব্যবহারের আদেশ জারি ( ১৮৩৯-এর ১ জান্য়ারি থেকে বলবৎ ) হয় নি। 

পারসিক ভাষাই চাঁলু রাখার সমর্থনে দর্পে যে ছুটি-একটি মাত্র চিঠি প্রকাশিত 
হয়েছে তাতে এই যুক্তিই দেয়! হয়েছে যে বাংল চালু করলেই আদালত ও 
সরকারি কাজে সব লোক অংশ নিতে পারবে এ ধারণা ভুল! কারখ, 'সাধারণ 


ভূমিকা | ৬৩ 


ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যার অভাবে কিয়দংশের লিখন পড়ন যে-কোনে। ভাষাতেই হউক 
বিদ্বানের সাহীয্যাঁভাবে সর্বদাই বুঝিতে অশক্ত আছেন ও থাঁকিবেন । 
পাঁরসিক ভাষার পক্ষে আর-একটি প্রবল যুক্তি ছিল যে আদালতে ও সরকারি 
কাজে পারসিক ভাষার দক্ষতা ও এঁতিহ্া, “এস্থা'নে গবর্ণমেন্টকে বিশেষ প্রণিধান 
করা কর্তব্য যে আদালত সম্পকীয় লিপ্যাদি বিশেষতঃ রোবকারী ও ফয়ছল] ও উভয় 
বিবাদির সওয়াল ও জবাঁব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তর কোন ভাষায় লিখনে স্থলভ ও 
পরিপাট্য ছিল।' পাঁরসিক ভাষার পক্ষে সাক্ষী হিশেবে স্ুপ্রিমকোটের বিচারপতি, 
কোম্পানির বড় চাকুরে সাহেবদের নামোলেখের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাঙালিদের 
মধ্যে “মহারাজা নবরুষ্ণ বাহাছুরের ঘর এবং দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের" সপ্তানদের 
ও দ্বারকানাঁথ ঠাকুরের মতামত গ্রহণের আহ্বান করা হয় । বাংল! ভাষায় আদালত 
ও সরকারি কাজকর্ম পরিচালনার প্রস্তাবক ও সমর্থকদের সম্পর্কে বলা হয় যে 
উল্লিখিত সাক্ষীদের বিরুদ্ধে_ 
সমাচার দর্পণ | ৭ জুলাই ১৮৩৮ 
গবর্ণমেণ্ট যদি কলিকাঁত]৷ নিবাসী কতিপয় সুতার ও তাতী ও তেলি ও 
তাগ্ুলী ও বেণ্যে ও সদেগাপ অর্থাৎ চাষাগোওয়ালা আধুনিক ও অমূলক বাবু 
উপাধিধারী চিনাঁওয়ারীর দোকানদার চন্মপাছুকা ও মুরগীইত্যাদির বাণিজ্য- 
কাবী তথা বাঁণিজ্যব্যবসায়ি সাহেব লোকেরদিগের মেট সরকার ধাহার! 
হৌডু ইউডু ও কোওয়াইট ওএল ইত্যাদি ছুই চারি কথা ইঙ্গরেজী অভ্যাস 
করিয়াছেন ও ধাহাঁরদিগের সভ্যত। এই যে প্রায় বেশ্তালয়ে বাস করেন ও 
বেশ্ঠারদিগকে আপন পরিবারের নিকট অহরহ যাতায়াত করিতে দোষ জ্ঞান 
করেন ন1 ও ধাহারা পথে নৃত্যগীত নগর কীর্তনাঁদি করিয়। বেড়ান... 
[ স*সে.ক ২।২২৩] 


এর! যর্দি পারসিক ভাষার বদলে বাংলা প্রবর্তনের কথা বলেন ও গবর্মমেণ্ট 
যদি সেই কথ! শোনে তা হলে তা “নিতান্তই দুঃখের বিষয়” । 

পাঁরসিক ভাষার সমর্থনের যুক্তি দিতে গিয়ে লেখক অবশ্ঠ বাঙালি সমাজের 
এক নুক্ষ শ্রেণীতেদের ইঙ্গিত দিয়েছেন -ধাঁর। এঁতিহা পরম্পরায় পারসিক ভাবার 
চর্চা করে এসেছেন ও তাঁতে দক্ষতা! অর্জন করে সামাজিকভাবে প্রতিষিত হয়েছেন 
তাঁরা, আর, কলকাতা শহরের পত্তনের ফলে সাহেবদের সঙ্গে নানা ধরনের সম্পর্কের 
ভিতর দিয়ে যে নতুন বড়লোক শ্রেণী তৈরি হয়েছে তাঁরা, অর্থাৎ যার। পারদিক 


৬৪ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সময়ই পায় নি--এই দুই শ্রেণীর লোক পুরনো স্থবিধে 
ও নতুন অধিকারের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। 

এই শ্রেণীভাগের ইঙ্গিতের ভেতর বাংলাভাষার সমর্থক জনগো্ীর সবচেয়ে 
শক্তিশালী অংশের একটি আভাস পাঁওয়! যাঁয় | সরকারি-বেসরকারি নানা 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জীবিকার স্থত্রেই যাঁদের সংযোগ তৈরি করতে হয় অথচ ইংরেজি 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত কর] যাঁদের পক্ষে অসম্ভব বাংল] ভাষার পক্ষে কলকাতার সেইসব 
নাগরিকের সমর্থনই কি ছিল সবচেয়ে বেশি প্রবল ? তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
ইংরেজিজান। বাঁডালি মধ্যশ্রেণীর স্বাদেশিকতাবোধ ও মুসলমানবিদেষী হিন্দুদের 
ধর্মবৌধ ? এই ব্যাপক জনসমষ্টির ভাষা হিশেবেই কি বাঁংল। তৈরি হচ্ছিল? 

পাঁরসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাংল! ভাষার সমর্থনে প্রথম ও প্রধান যুক্তি ছিল, 
“যে সকল কর্মকারক রাঁজকর্থে নিয়োজিত আছেন তাহারা প্রায় অনেকেই 
বাঙ্গালি ভাষান্তর অপেক্ষা! আপন২ ভাষা বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন এবং সাহেবান 
ইঙ্গরেজ বাঁহাছর ধাহারা রাঁজকর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাহারা সকলে 
পাঁরস্যেতে পাঁরদশশ নহেন 1" স. সে. ক. ২। ২১৮) 

কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে পারসিক তাঁষাঁর পক্ষেও যুক্তি ছিল। 

“দি গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষ। প্রচলিত করণে নিতান্ত হিত বোধ করিয়া থাকেন 
তবে স্থপ্রিমক্রোট যে প্রধান আদাঁলত বলিয়। মান্য সেখানে কিরূপে কেবল 
ইঙ্গরেজী ভাঁষ। প্রচলিত রাখিবেন অর্থাৎ যে লিখন পঠনের বর্ণও এপর্যন্ত এদেশস্থ 
মনুষ্য মাত্রের বোধ গম্য নহে ।' ( স* সে. ক. ২। পৃ২২৪) 

পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাংল। ভাষ। প্রবর্তনের দাবির যৌক্তিকতা উথ্থাপনে 
সেদিন ইংরেজিকে বিদেশী ভাষা হিসেবে না দেখে, রাজভাষা হিশেবে দেখা হয়েছিল 
ও পারসিক ভাষাকে সাম্প্রদায়িক কারণেও আক্রমণ কর। হয়েছিল । কলকাত। 
রাজধানীকে ভিত্তি করে যে নতুন নান? শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে তাঁর ইংরেজদের সঙ্গে 
নান। ধরনের ব্যাবসাবাণিজ্যে এতটাই যুক্ত হয়ে গিয়ে ছিলেন যে রাঁজকার্য বা আইন- 
আদালতের ভাষা শেখার কোনে প্রয়োজনও সার! বোধ করেন নি, তেমন 
অবকাশও বোধহয় পান নি। বাঁংল। ভীষ। যদ্দি রাজকার্ষের ও আইন-আদালতের 
ভাষা হিশেবে আংশিক স্বীকৃতিও পায় তবে তদের স্থবিধেই হয়। নাগরিক 
বাঙালি হিন্দুদের এই অংশ পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে সাশ্রদায়িক যুক্তি সবচেয়ে 
বেশি ব্যবহার করেছেন । এখন কিছুটা! অবাঁকও লাগে যে পারসিক ভাষাকে 


তুমিক। / ৬৫ 


বিদেশী ভাষা বলে তার বিরুদ্ধে তার। বিদেশী রাজার কাছেই আবেদন করছিলেন 
_-ইংরেজি যেন তাঁদের কাছে স্বদেশী-বিদেশী বিতর্কের বাইরের এক রীজভাষা। 
সমাচার দর্পণ | ১৬ মে ১৮৩৫ 
পূর্রবকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার 
অনিষ্টচিন্তায় বাঙ্গল1 ভাষা রহিত করিয়া আপনারদিগের ধর্মকর্ম বৃদ্ধিকরণ- 
জন্য নিজভাষা পারস্য চলিত করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজার কি 
করিতে পারে স্থতরাং তাহাই প্রচলিত আছে... 
দেখুন সংস্কৃত বাঁঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাঁণি জন্ম্মনি ফ্রাম্নিস ফিরিঙ্গি- 
সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন"*-কিন্তু এ দুরন্ত 


পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামাবস্তি... 
প্রজাদির নিজভাষ। চলিত ন। করিয়া অপর ভাষা যাহ! অতিদুরন্ত 


ধর্মসংহারক পাপাত্বা জবনের। প্রচলিত করিয়াছে এ ধর্মুরাজ ইঙ্গরেজ বাহাছর 
এ জবনদিগের অযূলজ ভাষ' প্রচলিত রাখিয়! কেন ঢের সহী দেন । 

[স সে. ক.২।২১৮] 
যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসরাবধি জবনেরা এতদ্দেশ আঁধকার করেন 
লোকেরদের প্রতি এই অন্যায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষ! দ্বার কর 
গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছিল। তম্নিমিত্তে আদালতের আমলার! 
স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কন্মন নির্ববাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়। অশেষ অপক'র করিতে- 
ছিলেন | অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি নান। প্রকার অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া 

উঠিয়শাছিল। এইক্ষণে এ সকল ক্লেশ হইতে লোকের মুক্ত হইলেন... 
[ সে. সক.২। ২২৮] 
রাঁজকার্ষে ও আইন-আদালতের কাঁজে পারসিক ভাষার বদলে বাংলা ভাষা 
চালু করায় বাংলা ভাষার অনুকূলে এক পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের সময় থেকে কোনোদিনই বাংল! ভাষায় পক্ষে অবস্থা এমন ছিল ন1। 
ব্যক্তিগত বা কিছুটা গোষ্ঠীগত বাংলাচর্চার বদলে বাংলাচর্চার একটি সামাজিক 
ভিত্তি তৈরি হল। সেই সামাজিক ও বাস্তব প্রয়োজনবোঁধ থেকে বাংলাচর্চাতেও 
নতুন মাত্র! যুক্ত হয়। এখন পর্যন্ত যা ছিল নাগরিক-বাঁালি সমাজের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার--তার সঙ্গে বুহত্তর নাগরিক সংগঠন ও সরকারি ব্যবস্থার যোগ স্থাপিত 
হয় । ফলে দর্পণে ব্রিটিশ সাআাজ্য-প্রসারের কাহিনীপ্রাধান্ত ব। চন্দ্রিকায় বাঙালি 
সমাজের রীতিনীতিচর্চাপ্রাধান্তের জায়গায় বাংল! সাংবাদিকতায় সেই ব্যবস্থার 


৬৬ / বাংলা সাংবাদিক গণ্য 


প্রতিফলন ঘটতে থাকে-যে ব্যবস্থায় সরকার থেকে শুরু করে বাঙালিরা পর্যন্ত 
কার্ধকারণে যুক্ত । ফলে পারসিক ভাষা বন্ধের আদেশের পর থেকে বাংলাচর্চার 
নতুন উদ্যোগ সম্পর্কেও আশার সঞ্চার হয় | 
সমাচার দর্পণ | ১০ ফ্রেক্রয়ারি ১৮৩৮ 
'**ইদানীং বঙ্গভাষার বিষয়ে মনোযোগ না করণে আর কোন ওজর 
থাঁকিবে না । অধুন] বিদেশীয় আর কোন ভাষা অভ্যাসকরণে কিঞ্চিন্নাত্র 
কাঁরণ থাঁকিল না অতএব আমারদের ভরস] হয় যে বঙ্গভাঁষাতে বিগ্যাদানার্থ 
বজদেশময় গ্রামে গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন হইবে | 


[ স. সে, ক. ২। ২২২ ] 


সমাচার দর্পণ । ৩০ জুন ১৮৩৮ 

গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ যদবধি বঙ্গভাষা প্রচলিত করণার্থ হুকুম 
জারী হইয়াছে তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষ। শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা 
উত্তম করণার্থ মহৌগ্োগ করিতেছেন । অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ 
ও কৌঁষ মুদ্রিত হইবে এবং এ ভাষার পাঁরিপাট্য করণীর্থ এই ক্ষণে দুই সমাজ 
অর্থাৎ এক কলিকাঁত। নগরে দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে। 


[ স.সে ক.২।২২৬]| 


সেই আশা তখন একমাত্র হিন্দুদেরই আশা । সেই আশার সাম্প্রদায়িকতাও 
আজকের বিচারে স্পষ্ট | কিন্তু তখন, ইংরেজ আগমনের বিজয় উল্লাসে, ইংরেজ 
সহযোগিতার স্বঙ্পস্থায়ী কয়েকটি সেই বছরে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার আশা, সমস্ত 
বাঙালির আশা হিশেবেই স্বীকৃত হয়েছিল | ছুর্ভাগ্যও-- বাংলা ভাষা নিয়ে এই 
ভুল আশ শতাব্দী পেরিয়ে সক্রিয় থাকল, স্বাধীনতার পর, থাকল ! ফলে বাঁংল। 
ভাষা তার এক এঁতিহাসিক অর্জনকে আধুনিক তাৎপর্ষে ব্যবহার করে উঠতে 
পারল না। 


ব্ুরোক্রেসির এঁক্য : শব্দ ও অর্থের বিপর্ধয় 

১৮৩৯-এর পর থেকে বাঁংলা সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের ধারাই সম্পূর্ণ বদলে যায়। 
জ্ঞানান্বেষণ, প্রভাঁকর, ভাক্কর দিয়েই বৃহত্তর সামাজিক বিষয় হিশেবে সাংবাদিকতা 
স্বীকৃত হতে থাকে । চল্লিশের দশক থেকে প্রভাকর, ভাক্কর, তত্বোধিনী, মাসিক 
পত্রিকা ও সোমপ্রকাশ-- বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র হিশেবে বাঙালি জনমতের 


ভূমিক। / ৬৭ 


প্রতিনিধি ও সংগঠক হয়ে উঠেছিল । এই প্রতিনিধিত্ব ও সংগঠনে সম্পীদকের 
মতামত-সংস্কীরের চাইতেও প্রধান হয়ে উঠেছিল বাঙালি জনসমষ্টরির প্রবণত]। 
তাঁই সংকীর্ণ সাম্নাজিক- বিতর্ক থেকে সংবাদ-সাময়িকপত্র বদলে যাচ্ছিল প্রায় 
জাতীয় মতামতের দর্পণে-যদিও সেই “জাতীয়-মতামত'ও উপনিবেশের কার্য- 
কারণ প্রক্রিয়ার দ্বার। ছিল সীমাবদ্ধ । 

পরস্পরের ভাষা! না-জান1 সব্বেও সাহেবের ও পণ্ডিতর। বালা গন্ে সংবাঁদ- 
সাময়িকপত্র প্রকাশের একট ব্যবস্থা কার্কর করতে পেরেছিলেন ও তাতে অংশত 
সফলও হয়েছিলেন । তার কারণ নিহিত ছিল এঁ বিশেষ পরিস্থিতিতে, ইংরেজদের 
বিশেষ এতিহাপিক ভূমিকায় ও পণ্ডিতদের বিশেষ এঁতিহাঁসিক বিকাশে । 

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক কী হতে পারে তা নিয়ে ইংরেজদের কোনে! 
পক্ষেরই কোনে? সংশয় ছিল না । শাসক ও বণিক পক্ষের কর্মস্থচি ছিল অতি স্পষ্ট 
ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে রক্ষার অনুকূলে একটি শাসনব্যবস্থ৷ গড়ে তোল]। 
এই বাণিজ্য ও এই শাসনের জটিলতা দিনে-দিনেই বাড়তে থাকে | বিরাট এই 
মহাদেশের বিপুল সামগ্রীর বিচিত্র জটিল নতুন ব্যবহারে বাণিজ্যের নতুন-নতুন 
সন্তাবন! ছিল । তার সংগতিতে শীসনেরও নতুন বিধি-উপবিধি ও কলাকৌশল তৈরি 
হচ্ছিল। বিবিধ জনসমষ্টির নতুন-নতুন অংশ ইংরেজ শাঁসনের অধীনে আসে । সেই 
জনসমষ্টিকে শাসনব্যবস্থার অধীনে নিশ্চিত করতে নতুন ধরনের শাসনতাস্ত্রিক 
কাঠামে। প্রয়োজন হয় । এই এক প্রয়োজনেই ভারতীয়দের একটি অংশও শাসন- 
ব্যবস্থার অংশ হয়ে ওঠে। শাসনব্যবস্থার সেই আংশিক ভারতীয়করণের জন্য 
প্রয়োজন ছিল কিছু শিক্ষা, কিছু সংস্কার | তাঁর স্বত্রে ভারতীয়-বাঁঙালি সংস্কৃতিতে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরাক্রান্ত সঞ্চার ঘটে যায় । আর, ভারতীয়দের ভিতরে ইংরেজ 
তথ। পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতর মৃল্য সম্পর্কে সচেতনতার সক্ক্িযন ভূমিকা শুরু 
হয় । ভারতবর্ষে ইংরেজদের সভ্যতাঁভিযাঁনের তৰ্টি ইংরেজর1 ভারতীয়দের কাছ 
থেকেই শিখেছিল কিনা--এ রকম একট! সন্দেহও জাগতে পারে । 

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারক ধারা এসেছিলেন তাদেরও ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কের 
ধরন নিয়ে কোনে সংশয় ছিল ন1। মিশনারিদের কর্মস্থচি ছিল অতি স্পষ্ট । তার! 
একটি “নিম্নতর' ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশকে, উচ্চতর' ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের 
দেশে পরিবতিত করতে চান | . 

ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারিদের বিভিন্ন জনহিতকর প্রয়াস ছিল গ্রীত্তীয় 
মানবতাচর্চারই প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস | তারা কখনোই ধর্ম বা সম্প্রদায়নিরপেক্ষ 
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মানবতাবোধের প্রেরণায় ভারতবর্ষের মানুষের সেবায় ব্যস্ত হন নি। খ্রীনীয় 
সংস্কৃতির উচ্চতর অবস্থানকে নিশ্চিত করতে এই দেশের ভিতরে একটি সাংস্কৃতিক 
শূন্যতার পরিস্থিতি গড়ে তোলার উপায় হিশেবেই “মানবিক প্রয়াস'গুলি ব্যবহৃত 
হয়েছে । এই প্রক্রিয়া দ্িনেদিনেই জটিলতর হতে থাকে ৷ এ-দেশের জনসম্টি 
বিচিত্র | তাঁদের জীবনযাপনের রীতি ও আচার-আচরণের প্রকার বিচিন্রতর | 
তাদের গায়ের রঙ থেকে জিভের ভাষ! সবই আলাদ1| তাদের সামাজিক-সংস্কীরও. 
স্বতন্ত্র । বন-জঙ্গল, পাহাঁড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, সমতল-অসমতল ভৌগোলিক এই 
বৈচিত্র্য সেই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্যকেই আরো প্রকট করে তোলে । সেই বৈপরাত্য ও 
বিভিন্নতার ভিতর কোনে! এ্রক্যস্থত্রের সন্ধান প্রথম ইয়োরোপীয়র1 পাঁন নি । তাই 
খ্রীস্টান ধর্মের অতি নির্দিষ্ট আচরণপদ্ধতি, ক্রিয়াকর্ধ ও চার্চের সংগঠন এ বৈপরীত্যের 
সমাস্তরীলে একটি আদর্শ ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে উঠতে চায় যেন ৷ খ্রীস্টান 
মিশনারিদের লক্ষের আওতায় নতুন-নতুন জনসমষ্টি এসেছে । তাদের সঙ্গে ব্যবহারের 
নতুন-নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে । শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দেরও একটি অংশ খ্রীস্টান 
ধর্মের এই বিকল্প সাংস্কৃতিক সংগঠনের অবলম্বন হয়ে ওঠে । ধাঁর। সরাসরি খ্রীস্টান 
হয়েছিলেন তাঁরা নন । কিন্তু ধীর] খ্রীস্টান ধর্মের বিশ্বাস ও সংগঠনের ভারতীয়করণ 
ঘটিয়েছিলেন তীর] নিঃসন্দেহেই উচ্চতর সংস্কৃতি হিশেবে খ্রীস্টান ধর্মকে স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন । বাংলাদেশের ব্রা্ম আন্দৌলনই এই স্বীকৃতির প্রথম চিহ্ন । 
কিন্ত এই স্বীকৃতির বাস্তব পরিস্থিতি নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল তখনকার হিন্দু সমাজের 
অবস্থার প্রতিক্রিয়াতে ও আমাঁদের সমাজের নান। ধরনের কুঅভ্যাস ও কুসংস্কারের 
প্রতি বিরূপতা থেকেই | 

ইংরেজের সব পক্ষ_শাঁসক, বণিক ও মিশনারি- ভারতবর্ষে তাদের উদ্দে্ঠ 
সম্বন্ধে ছিল নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত | মতপার্থক্য ও বিতর্ক যা-কিছু ঘটেছে তা 
ইংরেজ সমাজের ভিতরই সীমাবদ্ধ থেকেছে । সেই বিতর্কের ভিতর কোনো স্তরে 
কোনো পক্ষ তাদের করণীয় সম্বন্ধে কোনে। সংশয় প্রকাশ করে নি । তাদের 
নিজেদের ভিতর দ্বন্দ ছিল বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক এই লুঠের সুনিশ্চিত পদ্ধতি আর 
প্রক্রিয়া কী হতে পারে তাই নিয়ে। বা, সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই তর্ক 
দেখা দিয়েছে যে সাম্রাজা রক্ষার ব্যবস্থ। সুনিশ্চিত হতে পারে কোন উপায়ে । সেই 
তর্কও উঠেছে ইংল্যাণ্ডে, কর। হয়েছে পার্লামেন্টে, লেখা হয়েছে ইংল্যাণ্ডের 
কাগজপত্রে | সেই তর্কে পার্লাষেপ্টারি শাসনব্যবস্থা”, 'প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার,” 
“প্রজার মঙ্গল", আমাদের ভারতীয় প্রজাগণণ, "ন্যায়বিচার, “বিচারের সমতা'_ এই 


ভূমিকা | ৬৯ 


পরিভাষা নিয়মিতই ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ-পরিভাঁষা তো ইংল্যাগ্ডের জনসমস্তির একটি 
অংশ আয়ত্ব করেছিল কয়েক শ বছর ধরে, তার সমাজবিকাশের নিজন্ব নিয়মে । 
ভারতবর্ষের দিক থেকে এই শব্মগুলির কোনে! অর্থ থাকার কথা নয় । এর কোনে 
শব্দই ভারতীয় সমাজবিকাশের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয় নি। কিন্তু তবু ব্রিটিশ- 
ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ও খ্রীস্টান সংস্কৃতির উচ্চতর আদর্শ এই মোহ ছড়িয়েছিল, 
বুঝি-ব] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিশেবে এ শব্দগুলিও ভারতীয় হয়ে উঠেছে । 

এই শব্দের মোহ ও অর্থের ইতিহাসের বিপর্যয় ঘটানোর মাধ্যম হয়ে উঠেছিল 
সাহেবদের নির্দেশে ও তব্বীবধানে তৈরি বাঁংল। গগ্ভভাষা ৷ সাহেবদের গছ্চর্চার এই 
প্রথম স্তরে বাংলা গছ্ভের বিষয়ের পরিধিতে ঘা! আসছে ত1 বাঙালির অভিজ্ঞতালন 
বিষয় নয়, বাঙালির জীবনের সত্য নয় | একটি ভাষা! তৈরি হচ্ছে যার প্রাথমিক 
ব্যবহার ঘটেছে অন্ুবাঁদে - ভাষার অন্থবাদ নয় বর্তমান অভিজ্ঞতার অনুবাদ, 
ইতিহাসের ব্যাখ্যার অনুবাদ, আর এই দুই-এর মিশ্রণে চৈতন্যের অনুবাদ | 
'সমাচার দর্পণ'-এর প্রথম দিকের সংখ্যাগুলির বিষয়স্থচি (এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে) 
দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে | তখনকার বাঙালির দৈনন্দিনের বাইরে এই ভাষা. 
যেন হয়ে উঠতে চাইছে তখনকার ইতিহাসের ব্যাখ্য। | বাঁংল। গগ্য জন্মক্ষণেই এই 
জীবনবিচ্ছিন্নতাঁর বাঁজাণুতে আক্রান্ত হয়ে গেল | আর সেই শুন্যত1 জুড়ে থাকল 
ব্যাখ্যার ফাক] প্রবণতা, ওচিত্যের ফীপা শাসন, উপদেশ বা] আত্মবিলাপের 
ছন্দহীন উচ্চাৰচতা 1১৬ 

এই বাংলা গগ্চর্চায় সংস্কৃত পণ্ডিতর। সাহেবদের যোগ্যতম মাধ্যম হয়ে 
উঠেছিল । সাহেবরা বাঁংল। জানতেন ন1-কিন্তু তারা বাঁংল। গছ্ে কী লেখা হবে, 
সেই বিষয়টি অতি স্পষ্টভাবে জানতেন । সংস্কৃত পগ্ডিতরাও বাংল! গগ্ধ জানতেন 
ন1-কিস্তু তারা এঁ বিষয়ের উপযুক্ত ভাষা! কী হতে পারে তার একটা আন্দাজ 
জানতেন । 

সে-আন্দাজ জন্মেছিল ইতিহাসেরই সুত্রে । সতেরো-আঠারে। শতকের বাংলায় 
সংস্কৃতচর্চঠা ছিল প্রধানত স্বতিশান্ত্রহ্যায়-মীমাংসা-নির্ভর | সংস্কৃতকাব্যের ক্লাসিক 
আদর্শ থেকে সে-ভাষা বন্দিনই সরে এসেছিল । এমন-কি যে-অলংকারের ব্যবহার 
সংস্কতরীতির আহ্ষঞ্জিক, সতেরো-আঠারে! শতকের বাংলার সংস্কৃতে সেই 
অলংকারও ব্যবহৃত হত নখ। যেটুকু ব্যবহৃত হত, তাঁও মাত্র উদাহরণ হিশেবে 
সে উদাহরণও প্রথাবন্ধ, চবিতচর্বণ | এই ভাষ' প্রধানত ব্যবহৃত হত স্মৃতির বিধি- 
বিধানকে প্রায় র্যতিক্রমহীন করে তোলার কাজে । সেই কাজে টীক ও ভাম্তের 
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প্রয়োজন ছিল । ক্রমেই বেড়ে যাঁওয়। ছড়িয়ে পড়া বাডালি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন 
কুল-মেলের বন্ধনকে যথানিদিষ্ট নিয়মে বাঁধার জন্য এই টীক। ও ভাষ্যকে নিদিষ্ট 
থেকে নিদিষ্টতর হতে হয়েছে । এত নিদিষ্টতার কাজে যে-ভাষাকে ব্যস্ত থাকতে 
হয়েছে, তা থেকে অনেক দিন ধরেই ঝরে গেছে প্রাণবান ভাষার অনিয়ম, তৃষ্টিশীল 
স্বেচ্ছাচার, আবেগের অভিঘাত | বদলে, এই ভাষা পাকিয়ে উঠেছে গাঠে-গাঁঞ্ে, 
প্রায় বিকল্পহীন নিিষ্টতায় তার অর্থ হয়ে উঠেছে ব্যঞ্রনাতিরিক্ত, বিধি-বিধানের 
স্পষ্টতায় তার ধ্বনি হয়ে উঠেছে অন্ুরণনশূন্ত । যথা-বিধি ও যথা-অর্থ হয়ে উঠেছিল 
সেই ভাষাঁর অস্তিত্বের একমাত্র হেতু ও উদ্দেশ্ট । সাহেবদের বিষয়ের দ্বিধাহীনতা। 
আর পণ্ডিতদের ভাষাঁর দ্বিধাহীনতার ভিতর একট] মিল ঘটে গিয়েছিল । 

এই মিল সম্ভবত ব্যুরোক্রেসির মিল । একটি ব্যুরো ক্রেসি তখন ছড়িয়ে পড়ছে, 
ব্যবহারে শাণিত হয়ে উঠছে তার উপকরণগুলি, তাঁর প্রয়োগের পরীক্ষা ঘটছে 
প্রতিদিন । অপর ব্যুরোক্রেসি তখন গুটিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে সমাজশাসনে, দীর্ঘ- 
ব্যবহারে তার উপকরণগুলি ক্ষয়ে ক্ষয়ে তখন তৈলাক্ত মস্থণ, তার প্রয়োগের 
পরীক্ষার স্থযোগ আর নেই --অচলায়তনকে রক্ষা করার ভিতর মাত্র আছে তাঁর 
বেচে থাকার নিশ্চয়তা । 

ভারতীয় রাষ্্যবস্থায় ইংরেজদের অভিঘাত ঘটেছিল সংগঠিত ব্যুরোক্রেসির 
নিয়ন্ত্রণে | উৎপাঁদনের নীতি-নিয়ম ও বাজারের উঠতি-পড়তি নির্ধারণে খোদ 
ইংল্যাণ্ডে তখন তো৷ একটি ব্যুরোক্রেসি সুপ্রতিষ্ঠিত । ভারতবর্ষে ব্যাবসা-ব্যাণিজ্যের 
ব্যাপারে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে পার্লামেণ্ট, পার্লামেণ্টের কমিটি ও লও্নের 
ডিরেক্টর বোর্ডের ভিতরকাঁর সম্বন্ধ তখন এই ব্যুরোক্রেসিরই হাতে । প্রস্তাব, 
আলোচনণ, আপিল, পুনবিবেচনা, নোট, মিনিট. চিঠিপত্র _-এই সবই ছিল সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের প্রকরণ । গ্রীস্টান মিশনারিরাও এই সর্বব্যাপী ব্যুরৌক্রেসির বাইরে ছিল 
না | ইংরেজরা ভারতবর্ষকে প্রথম যে-ভাষায় সম্বোধন করছে তা তার শিল্প- 
সাহিত্যের ভাষা নয়, ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির দক্ষ পরিভাষা । 

বাঙালি-তারতীয় হিন্দু সমাজজীবনের ওপর তথাকথিত প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু 
জীবনাদর্শের. নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত ছিল প্রধানত স্মার্ত-নৈয়ায়িক ব্রান্মণ্য বুযুরোক্রেসির 
মাধামে । এই ত্রাহ্মণরাই তে৷ ছিলেন এঁতিহ্য-পরম্পরার বুদ্ধিজীবী | তখন স্বতি ও 
গ্যায়ের অন্ুশীসন এতদুর প্রতিঠিত যে ইহলোক ও পরলোকের ভিতর কার্যকারণের 
সংগতিরচনার দায়িত্ব নিয়ে এই স্মার্ত-নৈয়ায়িক-ত্রাহ্ষণ্য ব্যরোক্রেপি বিভ্ভৃত হয়ে 
আছেঁ। জন্ম, বিবাহ, সম্পত্তি, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন 


ভূমিকা / ৭১ 


জীবনের অজস্র সুস্্মভাগ, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর-_বৃক্ষব্যৌোপণ, বীজবপন, নৌকা 
নির্মাণ, নৌকা ভাসান-- এমন-কি কোনদিন কী তক্ষ্য ও কী অভক্ষ্য, কোনদিন 
কখন রতিক্রিয়! বিধেয় ও কখন অবিধেয়, গর্ভাধানের যোগ্য সময়, যাত্রার শুভ ও 
অশুভ সময়, দশকর্ম-সহঅকর্মের সুক্মাতিস্ক্ম বিধান আর প্রতিটি স্থলনের জঙ্ত 
প্রায়শ্চিত্ত, এমন-কি জন্মের ও মৃত্যুর যে-মুহূর্তটির ওপর মানুষের হাত নেই তার 
জন্যও দায়িত্ব বর্তায় ও প্রায়শ্চিত্ত অর্শীয় । 

ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি ছিল বিকাশের পথে । আর স্থার্ত নৈয়ায়িক ব্যুরোক্রেসি 
ছিল পচনের পথে । পচন তাতে আগেই ধরেছিল, তখন ছিল সেই পচা শরীরে 
বীজাণু উৎপাঁদনের শৃঙ্খল-ত্রিয়া ! ছুই ভিন্ন কালে, ভিম্ন কারণে এই ছুই 
ব্যুরোক্রেসির জন্ম | কিন্তু আর-এক এঁতিহাসিক উদ্দেশ্তে এই ছুই বুযুরোক্রেসির 
সংযোগ ঘটে যায়। 

এই সংযোগের ইতিহাসও অনুসরণ করা যায় । আঠীরে। শতকের শেষ থেকেই 
ইয়োরোপীর়রা সংস্কৃত আবিষ্ষার করে । তারপর থেকেই সংস্কৃতের প্রতি তাদের 
বাধাহীন অনুরাগ । হ্যালহেড বাংল! ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন-_ 
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উইলকিন্সের গীতা-অন্বাদ, পরবর্তাকালের স্বতিশান্ত্র-অনুবাঁদ ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে ভারতবিগ্ভা'র চর্চা যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আবার তৎকালীন বর্তমীনকে 
ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে বাংলা ভাষার চ্চাকে “ভারতবিগ্ঠা'র বৃহত্তর ক্ষেত্রের 
অন্তভুক্তি করে নেয়ার ঘটনাও ঘটতে থাকে। তাই সংবাদ-সাময়িকপত্রের নিয়মিত 
প্রকাশনার সময় ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিধি-উপবিধি প্রণয়নে যে-স্বাভাবিক ক্ষমত। 
স্বৃতি-্যায়চচণর সংস্কৃত অর্জন করেছিল, তাই-ই সাহেবদের ব্যক্তিগত আবেগ- 
নিরপেক্ষ ভাষা ও সমাজচচণর যোগ্য বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল । 

সাহেব ও ব্রাহ্মণদের ভিতর, ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভিতর, এই কার্যকর আপস- 


৭২ / বাংল৷ সাংবাদিক গদ্য 


সমঝোওতার অন্ত একটি কারণও ছিল | ইংরেজদের দিক থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতর। 
যেমন বাংল! ভাষার সাহেববোধ্য রূপের মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হিদ্দু 
ব্রাহ্মণদের দিক থেকে সাহেবর1 হয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণদের 'লুগ্ত গৌরব" 
পুনরুদ্ধারের মাধ্যম | 

হিন্দু সম্প্রদায়ের এই অংশ ইংরেজ রাজত্বের তুলনায় দীর্ঘদিনের মুসলমান 
শাসনকে বেশি বিদেশী শাসন মনে করতেন । ইংরেজরা এই দেশ দখল করার ফলে 
মুসলমান রাজত্ব শেষ হয়েছে _ এই ঘটন! হিন্দুদের স্বাধীনতার স্বাদ দিত। 

বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক-সামাজিক সংগঠন, গ্রাম সংগঠন, সম্পত্তির অধিকার 
ইত্যাদি সব-কিছুই নির্ধারিত হত স্বৃতির বিভিন্ন বিধি বিধানের দ্বারা । এই স্মতি- 
শাসনের ্যত্রেই বাঙালি-হিন্্ তখনকার ভারতের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সংযোগ 
বোধ করত। বল্লাল সেনের সমাজশাসনও ছিল এ বৃহত্তর হিন্দু ভারতের সঙ্গে 
বাঙালি হিন্দুকে বেঁধে দেয়ার চেষ্টা । মুসলমান শাসনের পুরে। সময় জুড়ে বাঙালি 
হিন্দু সমাজে সেই বল্লালি বিধি শিকড় গেড়েছে | তাই, সংস্কৃত ভাষা! ও স্মতি- 
শাস্ত্রের ওপর ইংরেজর। সহজেই নির্ভর করতে পেরেছে । 

ইংরেজদের এই নির্ভরতার জন্তেই অনেক দিন পর্যন্ত জিল। স্তর থেকে কেন্দ্র 
স্তর পর্যন্ত সব রকম সরকারি সংগঠনে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 
কায়স্থ, বণিক প্রভৃতি বর্ণ ও পেশার লোক যেমন ইংরেজদের সরকার, বেনিয়াঁন, 
মুৎস্দ্দি হিশেবে নতুন পেশায় ঢুকে পড়েছিল ও নতুন শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত 
করেছিল, ব্রাহ্মণরাও তেমনি ভারতীয় সমাজের স্বীকৃত বুদ্ধিজীবী হিশেবে সরকারি 
সংগঠনে উপদেষ্ট। থেকে শুরু করে জিলা-আদাঁলতের পণ্ডিত পর্যন্ত নানা চাকরিতে 
ঢুকে পড়েছিল । ফলে, ইংরেজরা ক্ষমতাদখলের পর বাংলায় অনেকদিন হিন্দু- 
প্রাধান্তের ও সেই শ্ত্রে সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রাধাগ্তের একটি পরিবেশ ছিল । 

বাংল! সাংবাদিকতার এই আদিপর্বে তাই দেখা যায়-_-পাশ্চাত্যমুখিতা ও 
প্রীচ্যমুখিতা, রক্ষণশীলতা ও সমাজ সংস্কার, ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষা এই- 
সবের ভিতর এক মিথ্যা সংঘাত | “সমাচার দপণ” ও “সমাচার চন্দ্রিক।” 
'জ্ানান্বেষণ” ও “সংবাদপ্রভাকর” ইত্যাদি এক-একটি জীবনাদর্শের প্রতিনিধি 
সেজেছে । কিন্তু যখনই সাহেবদের কাছ থেকে স্থবিধে আদায়ের স্থযোগ এসেছে, 
যখনই নাগরিক ব্যবস্থায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা! গেছে- তখনই এসব জীবন- 
দর্শনের বিবাদ মুহূর্তে ঘুচে গেছে এবং সমস্ত বাংলা সংবাদপত্র প্রায় একই ভাষায় 
কথ। বলে উঠেছে । প্রতিক্রিয়ার এঁক্য থেকে তৈরি হয়েছে গঞ্ের এঁক্য | 


দ্বিতীক্স খও 


গদ্য ও সমাজ 


এক 


সক্রিয়তার ভিন্নত। : গণের ভিন্নতা 


১ 
“সমাচার দর্পণ' 

কলোনির ইতিহাস কার্যকারণ শৃঙ্খলার বিপর্যয়ের কৌতুকে ঠাস] । 

কলকাতার নগরজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হল 
কলকাতার বাইরে শ্রীরামপুর থেকে । আর বাঙালির সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
এই পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালন! করলেন সাহেবরা। আর, সাহেবের 
কাগজ বের করলেন বাংল ভাষায়-_যে-ভাষায় তারা লিখতে পড়তে জানেন না । 
ধারা কিছুটা শিখেছিলেন তাঁদের পক্ষেও, যে-গদ্ধ তৈরিই হয়নি প্রায় তাতে, 
পত্রিকা-সম্পাঁদন। সম্ভব ছিল না। আর, বাংলা ভাষায় লেখাপড়ার জন্য নিযুক্ত 
পণ্ডিতরা ইংধেজি জানতেন না। ফলে, সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের ও পাঠকের কোনে। 
সরাঁসরি সংযোগ সম্ভবই ছিল ন1। অথচ এই অসংযোগের মধ্য দিয়েই বাংল 
সংবাদ-সাময়িকপত্র ও গগ্ভভাষাকে গড়ে উঠেত হয়। 

ইয়োরোপীয় বণিকরা এ-দেশে প্রথম এসে যে-পদ্ধতিতে ব্যাবসা-বাণিজ্য 
করতেন, তাঁদের নিজেদের কথা বোঝাতে চাইতেন, অশিক্ষিত বেনিয়ান-সরকাঁর ও 
মুৎস্থদ্দিরা ইংরেজি না-জেনেও দৌভাষী হয়ে উঠতেন, ভাঁবজগতে মিশনারিরাও প্রায় 
তেমনি এক ব্যবস্থা! গড়ে তুলেছিলেন-_তাঁদের পণ্ডিত ও মুনশীরা এ-ক্ষেত্রে বেনিয়ান 
ও সরকারের কাঁজ করতেন । একট গুরুতর তফাত ছিল । বেনিয়ান-সরকারর। 
সাহেবদের হাত ধরে ধরে এ-দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্যের গভীর থেকে গভীরে 
নিয়ে গেছে যাতে দেশের সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা বেনিয়ানের খাঁতক সাহেবদের 
খাতক হয়। আ'র, ব্যাবসা-বাণিজ্যে তো৷ সাঁহেবরাঁই বেশি টাকা খাটাতে ও দিতে 
পারে-_তাঁই এ-দেশের লোকজনকে খুব দ্রুত ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে বিনিময়ের 
উপায় আয়ত্ত করতে হয়েছে । অপরদিকে দেশী পপ্ডিত-মুনশীদের কাছ থেকে এই 
দেশ, সমাজ ও ভাষ৷ সম্পর্কে সাহেব-মিশনারিদের কিছু জানার ছিল না। তাদের 
সঙ্গে এই দেশ, সমাজ ও ভাষার তো! কোনে বিনিময়ের সম্ভাবন1 ছিল নণ, উচ্চতর 
ধর্ম ও সভ্যতার প্রতিনিধি তীরা, শুধু দিতেই এসেছেন পরস্পরবিরোধী এই 
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পরিস্থিতির সীমার ভিতরেই শ্রীরামপুরের মিশনারির। প্রথমে 'দিগদর্শন” ( এপ্রিল, 
১৮১৮), পরে “সমাচার দর্পণ' € মে, ১৮১৮) প্রকাশ করেন । 'দিগদর্শন' প্রকাশের 
আগে শ্ররামপুর মিশনে সিদ্ধান্ত হয়-__ 
১১০0 85 159091%60 01080 (1051৩ 985 170 ০০1১০৫:০, 0০ 02০ 
[20911980010 016 50০01) 2 10010081, [0:০৮1060 ৪1] 00111)981 10765111- 
£51006, 17)0916 65109019811 16581011076 01)০ 1859 ০6০ 63:01450 
1010 10 800 10 00989 171 2010891 11) 2 (0110) 11161 [0 21817 
50901177610. 11 1000190 (106196016 ০6 ০0901001960 (0 8101০195 ০0 
66106121 11001798610] 8190 1700০6 01 106৬ 01500961165, ০০. & 
17781] 01909 108% ০০ 81101650 0০ 10081 2৬115... 
| ৯.1. 10০, 76715011 17127210116 27 1776 
1$777521267711 ০০7712/7), 00 207-08 ] 
'দিগদর্শন'-এ প্রধানত শিক্ষামূলক বলচনাই বের হত। কম্পাস, বেলুন, বাচ্পীয় 
জাহাজ, ভারতের গাছপাঁলা, প্রাচীন ও নতুন জাতিদের ইতিহাস, ভ্রম্ণ-বিবরণ, 
ভূগোলের নান! তথ্য, ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য--এই সব বিষয়েই রচন। প্রকাশিত 
হত | “দিগদর্শন'-এর শেষ পৃষ্ঠায় সামান্য কিছু খবর ছোট হরফে ছাপা হত । 
“দিগদর্শন'-এর সাফল্যই তাঁদের একটি নিয়মিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশে 
অনুপ্রাণিত করে । কিন্তু সরকারের মনোভাব সম্পর্কে তারা অনিশ্চিত ছিলেন । 
তাই পত্রিকা প্রকাশের আগে তখনকার ইংরেজি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, 
কাগজের উন্দেশ্য বর্ণন] করেছেন । প্রথম সংখ্য। প্রকাশের আগে তাঁর একটি ইংরেজি 
অনুবাদ সরকারি দপ্তরে পাঠানে। হয় । সরকারের পক্ষ থেকে আপত্তি না-ওঠায় 
২৩ মে, ১৮১৮ থেকে সাশ্তাহিক "সমাচার দপণ' প্রকাশিত হতে শুরু করে। লর্ড 
হেস্টিংস এই পক্ত্রিকাপ্রকীশকে সমর্থন করেন ও এই পত্রিকার প্রচারের সুবিধে 
জগ্য কম খরচায় ডাকে পাঠাবার অনুমতি দেন । বাঙালি সমাজের প্রধান ব্যক্তির! 
দর্পণ-এর গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক হন | তাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম 
উল্লেখনীয়.। 
“সমাচার দর্পণ'-এর উদ্দেশ্ট প্রথমেই তালিকাভুক্ত করে নেয়া হয়েছে 1১৭ 
..* [এই স] মাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাঁপা যাইবে তাহার মধ্যে এই 
এই স] মাচার দেওয়া যাইবে | 
[১ এতদ্দেশে ]র জজ ও কলেক্তর ( সাহেবেরদে]র ও অস্ত রাজকর্মাধ্য 


সক্রিয়তার ভিন্নত। : গদ্যের ভিন্নতা | ৭৭ 

[ ক্ষেরদের ] নিয়োগ । | | 

[ ২ শ্রীশ্রীযু]ত বড় সাহেব যে২ [নূতন আই ]ন ও হুকুম প্রভৃতি [ প্রকাশ 

করিবে] ন। 

[৩ ইংগ্নণগড] ও ইউরোপের অন্ত২ [ প্রদেশ হইতে ] যে২ নূতন সমাচার 

[ আইসে এবং ] এই দেশের নানা [ সমাচার ]| 

[ ৪ বাণিজ্যাদি ]র নূতন বিবরণ । 

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া] । 

৬ ইউরোপদেশীয় লৌক কর্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক 

হইতে ছাপান যাইবে এবং যে২ নূতন পুস্তক মাসে২ ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে 

সেই সকল পুস্তকে যে২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও 
ছাপান যাইবে । 

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক 

প্রভৃতির বিবরণ । 

'সমাচার-দর্পণ'-এর এই উদ্দেশ বর্ণনার মধ্যেই ধর। পড়ে পত্রিকার পরিচালক- 
দের কত সতর্ক থাকতে হয়েছে যাতে এ-দেশের রাজনীতির ব্যাপারে ব1 হিন্দু 
সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা কোনোভাবেই জড়িত হয়ে না পড়েন। তাই 
সংবাদের প্রধান উৎস হচ্ছে জজ ও কালেকইরদের নিয়োগ আর গভনর- 
জেনারেলের হুকুম ও আইন । ৩-নম্বরে ইয়োরোপের সংবাদকে প্রাধান্য দিয়ে 
শেষে বলে রাখা হয়েছে 'এবং এই দেশের নান] [ সমাচার ], | ইয়োরোপের নতুন 
আবিষ্কার, নতুন পুস্তকের সঙ্গে 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস” । 

সরকারের উদ্দেশ্ত ও নীতির প্রশ্নে দর্পণের কোনে। প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। 
আবার, বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা কলকাতার বাঙালি সমাজে 
ব্যক্তিত্বের ও মতাদর্শের সংঘাত ও প্রতিক্রিয়। বিষয়ে “দর্পণ কখনোই এমন কোনে 
ভূমিকা নেয় নি, যাতে বাঙালি ও হিন্দু সমাজের ভিতরের ব্যাপারে নাক গলানে! 
হয়। এই কারণে দর্পণ সব সময়ই তথাকথিত নিরাপদ ও নিরপেক্ষ বিষয়ের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থেকেছে। . 

দর্পণের সম্পাদক ছিলেন মার্শম্যান। তার সম্পাদনাতেই দর্পণ সরকারি 
মহল ও বাঙালি সমাজে বহুপঠিত সংবাদপত্রের মর্ষাদ। পায় । 

আপাতদৃপ্ভিতে বিষয়গত বাধা, ভাষার বাধা, লেখক ও সম্পাদকের অবস্থানগত 
পার্থক্য, সরকারি বিষয় সম্পর্কে সাবধানত। ও উদ্দিষ্ট বাঙালি সমাজ সম্পর্কে 
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সতর্কত। দর্পণকে প্রায় সবদিক থেকেই সংকীর্ণ করে রেখেছিল । কিন্তু দর্পণের জন্ত 
নির্ধারিত সামাজিক ভূমিকা এই সংকীর্ণত' দ্বার প্রভাবিত হয় নি। 

এত সীমাবদ্ধতা সব্বেও সংবাদপত্র হিশেবে “সমাচার দর্পণ*এর সাফল্যের 
প্রধান কারণ, নতুন শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় খবর জানার ও জানানোর নতুন 
চাহিদ] দর্পণ পুরণ করতে পেরেছিল । কলকাতার নাগরিক জীবনের ব্যাপ্তিতে এ 
চাঁহিদ। দিনে-দিনেই বাড়ছিল । নইলে, শুধু সংবাঁদ দেয়ার জন্যে ব। কিছু সাহিত্য- 
ধম্ী রচনার গুণে দর্পণ সংবাদপত্র হিশেবে কখনোই প্রতিষ্ঠা পেত না। এখন 
আমাদের কাছে দর্পণের যে-অংশ সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, সেই 
“কোম্পানির কাঁগজ' ও জমি বিক্রির ইন্তাহার'-এর মধ্যেই তখন দর্পণের এমন 
জনপ্রিয়তার যূল কারণ নিহিত ছিল। এ ছাড়া ছিল সরকারের ক্রয়ের জন্যে 
বিক্রেতাদের কাছে চাঁওয়। দরের বিজ্ঞাপন | 

দর্পণ বরাবরই প্রায় ট্যাবলয়েড সাইজে চার পৃষ্ঠার কাগজ । ১ম সংখ্যা (২৩ 
মে, ১৮.৮) থেকে ১৬৩তম সংখ্যা (৩০ জুন ১৮২১) পর্যন্ত তিনটি কলমে একটি 
পৃষ্ঠ। ছাপ হত । ৭ জুলাই ১৮২১-এ ১৬৪তম সংখ্য। থেকে কলম কমিয়ে ছুটি 
কলমে একটি পৃষ্ঠা ছাপা শুরু হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল পৃষ্ঠার শব্দসংখ্যা 
বাড়ানো । 

দর্পণের হরফণগুলি প্রথম দিকে একই মাপের ছিল-- ছোট-বড় ভেদ ছিল না । 
১৮১৮-র ৫ পেপ্ম্বর থেকে চতুর্থ পৃষ্ঠার “ইস্তাহার অংশটির জন্তে ছোট হরফ 
ব্যখহাঁর শুরু হয় । এই ছোট হরফ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্ত বোঝা যায়-- প্রথম ও 
চতুর্থ পৃষ্ঠায় “কোম্পানির কাগজ', 'জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার", “সপ্তাহের পঞ্জিকা” ও 
“লবণের ইস্তাহার' প্রকাশের জন্যে বেশি জায়গ। দেয়া । এগুলে। কোথায় কোনটা 
যাঁবে পে বিষয়ে প্রথম দিকে কোনে। নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। পরে ধীরে-ধীরে এই 
বীতি গড়ে ওঠে ষে প্রথম পৃষ্ঠায় কোম্পানি সংক্রান্ত বেচাকেন৷ ও খণের বিজ্ঞাপন- 
গুলো বেরত ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় জমি-বাড়ি-সম্পত্তি বিক্রির বিজ্ঞাপন বেরত--তার মধ্যে 
ৰেশির ভাগই নিলাম-সংক্রান্ত । “সপ্তাহের পঞ্জিকা” প্রথম ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় যেখানে 
জায়গা খালি থাকত সেখানে ছাপা হত। 

কোনো-কোনো সপ্তাহে সংখ্যা এত বেড়ে যেত যে তৃতীয় পৃষ্ঠাতেও এসব 
বিজ্ঞাপন ছাপ। হত । আবার কোনো-কোনে! সংখায় বিজ্ঞাপন কম থাকলে প্রথম 
পৃ্ঠাতেও সংবাদ বেরত। 

কোম্পানির কাগজের ও জমি বিক্রির বিজ্ঞাপনের সংখ্য। এত বেশি ছিল, তাতে 
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বর্ধমান, মুশিদাবাঁদ ইত্যাদি শহরের বিজ্ঞীপনও থাকত, অনুমান হয় এই বিজ্ঞাপন- 
গুলি একদিকে দর্পণকে আথিক সাম্য দিয়েছে, অপর দিকে, এই বিজ্ঞীপনগুলিই 
দর্পণকে ক্রমেই ব্যাপকতর পাঠকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় করে তোলে । 
এই বিজ্ঞাপনগুলি আর-এক দিক থেকে দর্পণকে সংবাদপত্রের চরিক্র দিয়ে- 
ছিল। দর্পণে যে-খবর ও রচনাগুলি বেরত তার কোনে'টিতেই খুব স্পষ্ট ভাবে 
সময় মেনে চলার দায় ছিল না| সে-সব লেখা যে-কো।নে সংখ্যার কাগজেই যেতে 
পারে। তার ভিতর হয়তে| কলকাঁত। শহরের বা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর 
মোটামুটি ঠিক সময়েই বেরত । কিন্তু কোম্পানি নতুন খণের কাগজ বাজারে ছাড়লে 
বা নিলামের নোটিশে একটি নিদিষ্ট সময়সীমা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় ৷ সেই নিদিষ্ট দিনের পর এঁ নোটিশের আর-কোনো মূল্য থাকত না| 
সেই কারণে এই নোটিশগুলি দর্পণকে প্রতি সপ্তাহেই পাঠকদের কাছে প্রয়োজনীয় 
করে তুলত । কোনো-কোনে। নোটিশ হয়তো৷ পরপর ছু সপ্তাহেও বেরত--কিস্ত 
বেশির ভাঁগ নোটিশই ছিল এক সপ্তাহের | 
সংবাদপত্র হিশেবে দর্পণের সম্পাদক-লেখকরা যেখানে সংবাদ আবিষ্কার 
করেছিলেন, পাঠকরণ সংবাদ সেখানে আবিষ্কার করে নি--তাঁদের কাছে সবচেয়ে 
বড় খবর ছিল সম্পত্তি ও নতুন বিনিয়োগের বিজ্ঞাপনগুলি । 
কিন্তু ১৮১৯-এর ৬ আগস্ট সরকারের আদেশ অনুযায়ী গেজেটে জমি বিক্রির 
ইন্ডাহার প্রকাঁশ কর! নিষিদ্ধ হয়ব, পরিবর্তে কার্জেক্টরেটে সেই তালিকা টাঙিয়ে 
দেয়ার ব্যবস্থা হয় । ফলে, দর্পণেও এই বিজ্ঞাপনপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ 
পৃষ্ঠায় এই ইস্তাহার প্রকাশ বন্ধ হলে, দর্পণ এই পৃষ্ঠায় সংবাদ 'ও নান। বিষয়ের 
লেখা প্রকাশ করতে থাকে ৷ ১৮১৯-এর ৪ সেপ্টেম্বর দর্পণে এক খবর ছাপা হয় : 
যদবধি সমাচার দর্পণ আরম্ভ হইয়াছে তদবধি আমর ভূমি বিক্রয়ের 
ইন্তাহার প্রতি কাগজে ছাপাইয়াছি সম্প্রতি ৬ আগস্ত তারিখে গবর্ণমেণ্ট 
গেজেটে শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা! করিয়াছেন যে ইহার পর এঁ গেজেটে ভূমি বিক্রয়ের 
ইস্তাহার আর ছাপান যাইবে ন11...অতএব গবর্ণমেন্ত গেজেটে জমী 
বিক্রয়ের ইস্তাহাঁর ছাঁপিবার হুকুম নাই তৎপ্রযুক্ত আমরাও আর ছাপাইর 
না.., 
এই বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ দর্পণ চতুর্থ পৃষ্ঠায় অন্ত একটি নতুন 
বিজ্ঞাপন ছাপানো শুর করে । সেই বিজ্ঞাপনেরও একটি চাহিদ। যে ছিল ত 
বোঝ! যায় এই নতুন বিজ্তাঁপনের ধারাবাহিকতায় । ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯-এ চতুর্থ 


৮* | বাংলা সাংধাদিক গদ্য 


পৃষ্ঠা 'বাজার ভ্াও প্রকাশ শুরু হুয়। এই 'ভাঁও, কখনো সংক্ষেপে, কখনো 
বিস্তাকিত'বেরত | 

দর্পণে প্রকাশিত নিলামি ইন্তাহার ও বাজার ভাও-এর নিদর্শন কিছু এখানে 
দেয়া হল। 


১৫ আগস্ট, ১৮১৮-তে প্রকাশিত নিলামের বিজ্ঞান : 
অনেক লোকের জঙ্গি শামিল জেলাঙ্থায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের 
তপসীল ক্্রকারেন্ব বাকী ও আদার কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় 
হইবেক জমা ও জখিনের কৈফিয়ত বোর্ড রিবন্ুর সকটরি দপ্তর খানায় অথবা 
জেলাহায় কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবে । 
সরকারের বাকী আদায় কারণ । 
যশোহর মোমবার ৭ শেতম্বর সন ১৮১৮ ইং ২৩ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডব- 
রিবনূর শকৃটরি দণ্তরখানায় । | 
যশোহর, সোমবার ৩১ আগঙ্জন ১১৮ ইং ১৬ ভাদ্র সন ১২২৫ বাঁং 
কাঁলেক্তরি কাছারিতে | 
যশোহর বৃহস্পতিবার ১ শেতশ্বর সন ১৮১৮ ইং ২৬ তাদ্র সন ১২২৫ বাং 
কালেস্তরি কাছারিতে | ১৪ 
যশোহর সোমবার ৭ গেতীয দন.১৮%% ইং -৩ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং 
কালেক্তরি কাছারিতে ৷ | 
ত্রিপুরা, সৌমবার ৭ শেভম্বর সন ১৮১৮ ইং ২৩ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং 
কালেক্তরি কাছারিতে । 
ইতি তান্লিখ ৪ মাহ আগম্ত সন ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবন্থুর হুকুমে | 

২৫ েপেশবক্ন .৯৮১১-এ প্রকাশিত সরবরাহকারীদের অস্তে, আধুনিককালে 

কোটেশনের অঙ্ট বিজ্ঞাপন : 

. ইস্তাহার য়া যাইতেছে যে ৫০০ পচ শত প্রিম পাঁটন্পাই কাগজ সরবরাহ 

. কারণ কনগ্রাকটর দরখায্ক যে কেহ করিবেক দরথান্তের খাষে যোহর করিয়। 
ও শিরনামায় কাগজের দরখান্ত 'এ্মত লিখিয়া নাগাইদ আগত. ২৭ আকটোবর 
পর্যন্ত উম্পী অফিসের মোক্তিয়ারকার সুপরেনটেঞ্ডেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত 
দাখিল কৰ্িতে হইবেক মাফীক তপদীল। টী 
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১ দফা । কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক এঁ নমুনা মোকাম 
আলিপুরে ইম্প অফিসে দরখান্ত করিলে দেখিতে পাঁইবেক। 

২ দ্রফা। একরাঁরি লিখন সহি করণের পর অদ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম 
আমদানি আঁরস্ত পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাকী অর্ধেক ২৫০ 
আড়াই শত রিম দীড়া মত এক মাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক । 

৩ দফা দরখাস্তের সহিত ১ এক একরারি লিখন এক মাতবর লোকের 
দশ্তখতে দাখিল করিতে হইবে ককারন মাতবর লোক কবুল রাখে যগ্যাপি 
খতর] করে তবে এ মাতবর লোক দাঁইক হুইধেক। 

৪ দফা | কনত্রাকট তৃতীয় অংশের এক অংশ টাক। একরারনীম। দস্তখত - 
হইলে কনত্রাকটরকে দেওয়া যাইবেক আর বাকী অংশের ছই অংশ টাকা 
কনত্রাকটর বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক। 

৫ দফা ! স্ুপরেনটেণ্ডেটে সাহেব যে সকল কাঁগজ নমুনায় ও মাঁপে নিরস 
মালুম করিবেন তাহ। ফিরাইয়৷ দিবেন । 

হুকুম বোর্ডরিবিনিউ | 


২০ নভেম্বর ১৮১৯ সংবাদ হিশেবে ধাজারদর এভাবে বেরিয়েছে : 


নী 


জাঁলুন তুল। আটার টাকা মোন । 
কাছোড় তুল সতর টাকা মোন । 

পাটনাই তগ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন । 

পাছড়ি তগ্ুল উত্তম তিন টাঁকা ছুই আনা মোন । 

মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আন] মোন । 

মুগী তুল উত্তম এক টাকা বার আন মোন । 

মধ্যম তুল এক টাঁকা এগার আনা মোন । 

বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আন মোন । 

নীল উত্তম এক শত যাঁটি টাঁক। মোন । 

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহ হইতেও 
তুলার দর ফি মোন হয় আন। অধিক মূল্য হইয়াছে । 


৮হ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


নিলামি ইস্তাহার ও কোম্পানির ধণপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাঁশ বন্ধ হলে ১৮ ডিসেম্বর 
১৮১৯ থেকে বাজারদর এভাবে প্রকাশিত হত : 


জিনিষ , মোনি অবধি পর্য্যস্ত 
স্ুপরি ১ ৩॥ ৩ 
ভেরগডা তৈল ১ ২০ ৩২ 
গাছ মরিচ ১ ৫| ৭| 
নারিকেল তৈল ১ ১৪ ১৫ 
তুলা কাছোড়া ১ ১৭ ১৮। 
আদ] রঙ্গপুর টু ৩॥ তা 
পাটনাই আদা ১ ২॥ 

চাল পাটনাঁই ১ ৩॥ ৩ 
পাছড়ি উত্তম ১ ২ 

পাঁছড়ি মধ্যম ১ ২! ২॥ 
মুগী উত্তম ১ ১॥ ১॥ 
মুগী মধ্যম ১ ১॥ ১॥ 
বালাম ১ ১॥ ১% 
দুধ! ধান ১ ২ ২ 
পাঁটনাঁই বুট ১ ৩। ৩। 
অড়হর ডালি ১ ৪1 ৪1 
উত্তমগায়েঘৃত ১ ২০ ১৮ 
মধ্যম যতি টি ১৬ ১৭ 
ভৈসা স্বৃত ১ ১৬ 

মধ্যম ভিসা ১ ১৫ 

নীল উত্তম ১ ১৬৩ 

অন্ত ২ প্রকার নীল ১ ১১০ ১৫০ 
নীল সোৌরা উত্তম ১ ৭ ম 
মধ্যম ১ ৫ ৬ 
চিনী কাঁশীর ১ ১ ১১1 
মধ্যম ১ ৮॥ ১০ 


খার চিনী 


ষ্ি 
কফি 
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জিনিষ মোন অবধি পর্য্যন্ত 
তেতুল ১ 

তামাকু ১ ৪| ৫॥ 
চন্দন ১ ১৫ ১৭ 


মোং কলিকাতায় ২ দিসেম্বর অবধি ৮ তারিখ পর্য্যন্ত এই২ জিনিস আমদানী 
হইয়াছে । তুল উনিশ শত একত্রিশ মোন । চিনি পাঁচ হাজার ছয় শত তিন 
মোন । সোরা তিন হাঁজার চারি শত অষ্টানব্বই মোন । আদা ছুই হাজার 
এক শত উননব্বই মোন | স্ুপাঁরি পাঁচ শত এক মোন । কাপড় এক লক্ষ এক 
হাজার দুই শত ত্রিশ থান | 

১ নভেম্বর অবধি ৩০ তারিখ পধ্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে জাহাজে অন্য দেশে 
রপ্তানী হয় এই২ জিনিস । তুলা চাঁরি হাজার সাঁত শত আটার গাঁঠি। চিনি 
বাহান্ন হাজার আট শত ত্রিশ মোন | সৌর! সাতাইশ হাজার পাচশত 
বিরানব্বই মোন । আদ। বাইশ হাজার এক শত সাঁতাশী মোন । তণডুল এক লক্ষ 
তেইশ হাজীর সাঁত শত যাটি মৌন । কাপড় চাঁরি লক্ষ আটা ইশ হাঁজার চারি 
শত বাহাত্বর থান। নীল তের হাঁজার চারি শত বিশ মোন । 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে “সমাচার দর্পণ প্রকাশের অব্যবহিত ঘটন। হচ্ছে, পুনা 
ঢাক্ততে (১৩ জুন, ১৮১৭ ) পেশবাঁদের শক্তি হাস, গোয়ালিয়র চুক্তিতে (৫ 
নভেম্বর, ১৮১৭) দৌলত রাঁও সিন্ধিয়ার কর্তৃত্ব হ্রাস, হেষ্টিংসের পিগারি যুদ্ধ 
€১৮১৭-১৮), মারাঠাদের দ্বারা এতদিন আক্রান্ত রাঁজপুত রাজাদের সঙ্গে সন্ধি, 
নগপুর অধিকার, শীতাঁবলদিতে নাগপুরের আপা সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধ (২৭ নভেম্বর, 
১৮১৭ ), হোলকারের সঙ্গে মহিদপুরের যুদ্ধ (২১ ডিসেম্বর, ১৮১৭ ), নর্মদা নদীর 
উত্তরতীরের রাজ্যদখল, মন্দাসরের সন্ধি (৬ জানুয়ারি, ১৮১৮), নর্মদ1 নদীর 
দক্ষিণের অংশ হোঁলকারের অধিকার থেকে ইংরেজদের দখল, ১৮১৮ সালের 
জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুটি যুদ্ধের ফলে পেশবার সম্পূর্ণ পরাজয়, পেশবা-পদলোপ, 
১৮১৭ থেকে ১৮-এর মধ্যে রাজপুতাঁনার বিভিন্ন রাজাদের সঙ্গে ইংরেজদের 
সন্ধি। | 

আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের আরম্ত-কাঁল ভুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
ভারতীয় নুপতিদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে 
ব্রিটিশ সরকার হিমালয় থেকে কন্তা। কুমাঁরিকা ও পাঞ্জাব থেকে ত্রন্ধপুত্র পর্যন্ত 
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ভূখণ্ডের সম্পূর্ণ মালিক হয়েছেন | লর্ড হেষ্টিংস ভারতে সামাজ্যের সীম! বাড়িয়ে 
চলেন । তিনি মারাঠ৷ শক্তিকে পরাস্ত করেন, পেশবার পর্দ তুলে দেন, মধ্যভারতে 
ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, রাজপুত রাজাদের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন 
করেন। 

“সমাচার দর্পণ'-এর পাতায় এই সাম্রাজ্য বিস্তারের বাংল। কাহিনী লিখিত 
হয়েছে । ইংরেজি শিক্ষা তখন পর্যন্ত প্রপারিত হয় নি। কোম্পানির সাম্রাজ্য 
বিস্তারের যে-সব কাহিনী লোকমুখে শোন যাঁচ্ছিল, মাতৃভাষায় শিক্ষিত বাঙালি 
একমাত্র “সমাচার দর্পণ” পাঠ করে সে-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণ] তৈরি করতে 
পারত । স্বতরাং “সমাচার দর্পণ'-এর জন্য একটি সামাজিক ভূমিকা প্রস্ততই ছিল। 
সেই সামাজিক ভূমিকা দর্পণ পালন করতে পেরেছিল । 

১৮১৮ থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত বাংলা কাঁগজ হিশেবে 'সমাচার দর্পণ-এর প্রায় 
একক প্রতিষ্ঠা | ব্রাহ্মদভা ও সতীদাহরোধ আইনের প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল 
হিন্দুদের 'ধর্মসভাঁ'য় সংগঠিত হওয়ার ফলে “সমাচার চন্দ্রিকা” এই বিশের দশকের 
শেষ দিকে স্বতন্ত্র মর্যাদ1! পেতে শুরু করে, ত1। ছাড়া, এই সময় অন্যান্য বাংলা 
কাগজও বেশ ঝড় আকারে বেরতে থাকে । 

এই সময়ের মধ্যে দর্পণের বিষয় ও লেখার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। এই 
সময়কার বিষয়গুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় দর্পণ কোনো-কোনো ব্যাপারে 
অতিরিক্ত জোর দিত, আবার কোনো-কোনে ব্যাপারে ছিল কখনে। নীরব, 
কখনো-ব। অনুচ্চ । প্রথম প্রকাঁশ থেকে ১৮১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৪টি সংখ্যার 
হিশেব এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ড 'সংকলশ'-এ করা হয়েছে । তাতে দেখ। যাবে দেশী 
ও বিদেশী সংবাদের মধ্যে একটি আনুপাতিক মিল বরাঁবর রক্ষিত হয়েছে । কখনে। 
হয়তে। এমন সংখ্যা বেরিয়েছে যেখানে ৯টি দেশীয় সংবাদের সঙ্গে মাত্র ২টি বিদেশীয় 
সংবাঁদ থেকেছে, (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮১৯), আবার কখনো-কখনে। হয়তে। ১০টি 
বিদেশীয় সংবণদের সঙ্গে মাত্র ৬টি দেশীয় সংবাদ বেরিয়েছে (৩০ অক্টোবর, ১৮১৯)। 
কিন্তু সাধারণ ভাবে দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদের মধ্যে একটি আনুপাতিক 
হার বজায় রাখার চেষ্টা ছিপ । অনেক সময়ই তা ২: ১ এই অনুপাতে 
থাকত কিন্তু তার কোনো। নিিষ্টতা ছিল না। ৪ জুলাই, ১৮১৮-র সংখ্যায় যেমন 
৭টি দেশীয় সংবাদেই কাগজ ভরে যায়, একটিও বিদেশীয় সংবাদ ছিল না। 
আবার, ১৮ জুলাই, ১৮১৮-র সংখ্যায় ১১টি বিদেশীয় সংবাদ বেরিষেছে মাত্র ৫টি 
দেশীয় সংবাদের সঙ্গে । কখনো-কখনে। দুই ধরনের সংবাদই সমমর্ধাদ1 পেয়েছে- 
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১২ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮_-৭টি দেশীয় ও ৬টি বিদেশীয় সংবাদ, ১৯ সেপ্টে্বর যথাক্রমে 
৭ ও ৬ ; ২৬ সেপ্টেপ্বর-৮ ও ৬3 ২৮ নভেম্বর ৬ ও ৫$ ৫ ডিসেম্বর ৪ ও ৩। 
১৮১৯-এর জুন থেকে বিদেশীয় সংবাদের স্খ্যা বাড়তে থাকে ও গড়ে দেশীয় 
সংবাদের সমান হয়ে ওঠে । 

দর্পণের প্রথম দশ বছরের বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁবে হিন্দুদের ধর্মীয় 
ব্যাপারে তাঁরা সৌজাস্থজি নাক গলান নি, সামাজিক ব্যাপারে কিছু কৌতুককর 
ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যে-সব বিষয়ের কৌতুক বাঙালি সমীজেও খীকৃত, আর, 
প্রায় ধারাবাহিক ভাবে ইংরেজদের ভাঁরতবিজয়ের কাহিনী ও ইয়ৌরোপের 
বিভিন্ন দেশের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে । এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ড “সংকলন'-এ 
এই বিষয়ের তালিকাটি থেকে দর্পণের সাংবাদিকতার প্রকৃতি স্পষ্ট হয়। 

দর্পণের প্রধান বিষয় ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ববিস্তারের সংবাঁদ- 
কাহিনী, ইয়োরোপ-ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের সংবাদ, বৈদেশিক ব্যাবসা-বাণিজ্য 
ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ । সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে ইয়োরৌপীয় শক্তিগুলির পারস্পরিক 
স্ঘর্ষও দর্পণের বিষয় হিশেবে গৃহীত হয়েছে । দর্পণের প্রাসঙ্গিকতা ছিল, বৃহত্তর 
এই ইতিহাসের সঙ্গে বাংল। ভীঁষার ও নাগরিক বাঙালির সাধুজ্য তৈরি করা। 
কলকাতার নাগরিক বাঙালিদের কাছে বাংলা ভাষায় বৃহত্তর ভারতবর্ষ ও বিশ্বের 
পরিপ্রেক্ষিত দর্পণের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়ে ওঠে। 

সে-তুলনায় দর্পণে বাঙালি সমাজকে কী ভাবে দেখ! হত বা বাঙালি সমাজের 
কোন খবর দর্পণে প্রধান খবরের মর্যাদা পেত? 

বৃদ্ধের বছবিবাঁহ, কুলীনের বহুবিবাহ, ঘটকের কারসাজি, বিবাহের অছিলায় 
প্রবঞ্চনা, পুরোহিতদের কীতিকাহিনী, দেশীয় কবিরাজদের চিকিৎসা-বিভ্রাট 
ইত্যাদি | সহমরণ নিয়ে দর্পণে অনেকদিন ধরে ছোঁটবড় নানা খবর বেরিয়েছে । 
কলোঁনাইজেশন ও জুরি ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু লেখা তে। ব্রিটিশ শাঁসন-ব্যবস্থারই 
অংশ । প্রথম কয়েক সপ্তাহ সংখ্যার পর সংখ্যায় দর্পণে প্রকাশিত হচ্ছে -_মান্দরাজ 
( ২৩ মে), যুবরাজের কন্যার মরণ (২৩ মে? বাদশাহের জন্মদিন ( ৩০ মে), 
নাগপুরের রাজার বিবরণ (৮০ মে, ১৩ জুন, ৪ জুলাই, ১৮ জুলাই, ৮ আগস, 
৩ অক্টোবর ), পেশোয়া (৩০ মে, ১৩ জুন ), চৌড়িগড় (৩০ মে ), সোলাপুর 
! ৩০ মে ), ভূপাঁল রাজ্য (১৩ জুন ), বোম্বাই (২০ জুন ), সিন্ধিয়া (২৭ জুন), 
বাজিরাও (২৭ জুন, ১১ জুলাই, ১৮ জুলাই, ১৫ আগস্ট, ৩ অক্টোবর ) শ্রী আপা 
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সাহেব (২২ আগস্ট, ১৯, ২৬ সেপ্টেম্বর ), নর্মদা তীরস্থ দেশের সমাচার (৫ 
সেপ্টেম্বর )। 

“সমাচার দর্পণ -এর প্রথম ১০-বৎসরের বিষয় ভাগ করলে দেখা যায় ইংরেজের 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য গৃহীত সব ব্যবস্থা, সরকারি আইন, গভর্নর 
জেনারেলের হুকুম, বিভিন্ন সরকারি ব্যবস্থা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকাঁরি 
প্রতিষ্ঠানের সভা, পাঠশালা -স্কুল-সংস্কৃত কলেজ-আদ্রীসা-মেডিক্যাল স্কুল ইত্যাদি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিবরণ, ইংল্যাণ্ড থেকে আসা নতুন পুস্তকের তালিকা, কলকাতার 
প্রেসে ছাপানে৷ নতুন পুস্তকের তালিকা, ইংল্যাণড থেকে আস বা ইংল্যাণ্ডে 
ব্যবহৃত নতুন যন্ত্রের বিবরণ, ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় ব্যক্তিদের মৃত্যু, ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশের বিবরণ, কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছেলের বিয়ে ও মা-বাপের 
আদ্ধের বিবরণ, ওলাওঠা প্রভৃতি মহামারির সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে 
সংখ্যায় বেশি । শ্ররামপুরের মিশনারিদের দ্বার! প্রকাশিত এই সংবাদ-সাময়িকপত্র 
বন্তত হয়ে দাঁড়িয়েছিল “ব্রিটিশ প্যারাঁমাউণ্টসি'-র বাংলা মুখপত্র | 

এই পত্রসম্পাঁদনায় সম্পাদক মাঁশম্যান-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । তিনটি কলমে 
ভাগ করা চারটি পৃষ্ঠার এই কাগজে ২০০০ মতো শব্দ ছাপার জায়গ! ছিল। 
ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে” ও “জমী বিক্রয়ের ইন্তাহার”- এই ছুটি বিষয় শেষ 
পৃষ্ঠায় ছোট হরফে ছাপা শুরু হওরার € ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ ) পর শবসংখ্যা হয়তো 
একটু বাঁড়ে। 

পৃথিবী ও ভারতবর্ষের নানা অংশের, বিবিধ বিষয়ের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
নানাবিধ সংবাদ প্রকাশ করে দর্পণের এই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার আদর্শ রক্ষা! করা 
মার্শম্যানের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছিল । সম্পাদনার এই কাজ মার্শম্যান কী ভাবে 
সমাধা করতেন তাঁর কোনো সাক্ষ্য নেই । কী পদ্ধতিতে বিষয় বাছাই করা, লেখা 
ও লেখা শোৌধরানে1 হত--তা জানা যায় না। এ-বিষয়ে কিছু অনুমান করাও 
কঠিন । কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ভিতরেই নিহিত আছে “সমাচার দর্পণ-এর, অর্থ 
সাহেবদের তব্বাবধানে তৈরি বাংলা সাংবাদিকতার, গছের বিশেষ ধরনটির হেতু । 

মার্শম্যান বাংল] জীনতেন--কিন্তু এমন জানতেন ন' যাতে একটি সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র লেখা যায় ঝ। প্রতি সপ্তাহের সবগুলি লেখার স্টাইল ও তাৎপর্য বিচাঁর 
করা যাশ্ন। তাকে নির্ভর করতে হয়েছে বেতনভুকু পণ্ডিতলেখকদের ওপর | 
পণ্ডতিতরা না এলে দর্পণ প্রকাশ যেমন বন্ধ থাকত, তেমনি পুজার সময় পণ্ডিতরা 
ছুটিতে গেলে দর্পণ তারা আগে লিখে দিয়ে যেতেন । 


সক্রিয়ত'র ভিন্নতা : গন্ভের ভিন্নতা । ৮৭ 


সমাচার দর্পণ | ৭ অক্টোবর ১৮৩৭ 

রীতিমত এই সপ্তাহে আমাদের পণ্ডিতগণকে বিদায় করিতে হইয়াছে 
তৎপ্রযুক্ত অগ্রেই এই দর্পণ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল অতএব মহোৎসবকালীন 
দর্পণে সপ্বাদের কিছু ন্যুনতা দৃষ্ট হইবে । 


সমীচার দর্পণ | ২৬ অক্টোবর ১৮৩৩ 
আমাদের পণ্চিতগণ আগামী সোমবার পর্য্যন্ত স্ব ২ বাঁটী হইতে প্রত্যাগত 
হইবেন না৷ অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন ২ সম্বাদ প্রকাশ ন। হওয়াতে 


পাঠক মহাশয়ের] ভ্রটি মাজ্জন। করিবেন । 
[ স. সে. ক, ১। ভূমিকা 1/* ] 


সমাচার দর্পণ | ২ জুলাই ১৮৩৯ 
সাম্বংসরিক রীত্যন্থসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের 
পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি দেওনের আবশ্তকণ৷ প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত 
হইয়াছিল অতএব ইহাতে অত্যল্প সংবাদ অপিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট 
স্বাদ প্রকাশ পাইবেক । ৃ 
| সে, স. ক. ২ । ১৭৮ ] 


দর্পণ-প্রকাশের ব্যাপারে লেখক-পণ্ডিতদের ওপর নির্ভরশীলত! যেমন এতে প্রমাণ 
হয় তেমনি একটি শোকসংবাদে ইঙ্গিত পাঁওয়! যায় রচনায় পণ্ডিতদের ভূমিকা 
কতদূর ছিল । 
সমাচার দর্পণ | ৫ জুলাই ১৮২৮ 
আমরণ অতিশয় খেদপুর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে ১৪ আধাঢ বৃহস্পতি- 
বার রাত্রি চারি ঘণ্টার সময় আমাদের আফিসের এক জন পণ্ডিত তারিণীচরণ 
শিরোমণি ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন 1...তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও 
নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন ।--. গত চাঁরিবৎসরের মধ্যে 
আমারদের সমাঁচীর দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্ববিগ্াসের 
রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাঁট্য তাহ কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে । বিশেষতঃ বাঁলককাঁলাবধি এই কর্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জমাকরণে 
শীদ্রকারী এবং ছাপাখান?র অন্ত২ কর্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন । 
[ সে. স.ক*১।৪৬] 


৮৮ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


তর্জমাই তো ছিল বাংলা সাংবাদিক গগ্ঘরচনার প্রধান প্রক্রিয়া ১৮। সংবাদ ও 
রচনার ধরন দেখে বোঝা যায় ইংরেজি থেকে অন্ুবাঁদই করতে হত বেশি । অনুমান 
হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে ধারা ইংরেজি ভাষা কিছু আয়ত্ত করেছিলেন 
তাদের পক্ষেও অনুবাদের স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন সম্ভব ছিল ন]। 

তা৷ হলে “সমাচার দর্পণ'-এর সাংবাঁদিকতায় গগ্চর্চার পরিস্থিতি কী ছিল? 

সাম্রাজ্যশক্তির বুদ্ধিজীবী অংশ, মিশনারিরা, অবলগ্বন করেছিলেন এই গছ্া- 
ভাষাকে । তাঁদের উদ্দেশ্ঠ ছিল, বাঙালির আত্ম-আবিষ্ষীরের ধারাকে বিপরীত মুখে 
চাঁলন। করা _যাঁতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতেই ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের আত্ম-আবিষাঁরের 
মোহ জন্মায়, মূলত যা আত্মবিম্মরণ | কিন্তু সাহেবরা এই গছযভাষা লিখতে 
পারতেন না। তাঁদের নির্ভর করতে হত বাঙালি হিন্দু সমাজের সনাতন বুদ্ধিজীবী 
অংশ, প্রধানত ব্াহ্মণদের ওপর । 

সাহেবদের চাঁকুরে সংস্কৃত পগ্ডিতর। ইংরেজি জানতেন না, অথচ তাদের 
সাংবাদিক রচনার প্রধান উৎস ছিল ইংরেজি | “সমাচার দর্পণ'-এর পরিচালক ও 
নিয়ন্ত্রা সাহেবরা সংস্কৃত জানতেন না, অথচ তাদের সাংবাদিকতার প্রধান নির্ভর 
ছিল সংস্কৃত। ফলে “সমাচার দর্পণ'-এর সাংবাদিক গগ্ভভাষার ওপর সাহেব ও 
পণ্ডিত এই উভয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকাঁট। ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

এই প্রয়োজনবোধ থেকে একটি ধরন বাংলাগদ্যে অনিবার্ধ হয়ে ওঠে! 
ইংরেজি বাক্য-গঠনপদ্ধতির সন্নিহিত বাক্যগঠন করতে হবে-সাঁহেবরা যাতে 
বাক্যের অর্থ বুঝতে পারেন | আবার সে-ধরন সংস্কৃত বাক্যগঠনের পদ্ধতির 
সন্নিহিতও হতে হবে -_যাঁতে পণ্ডিতরা সেই ধরনে লিখতে পারেন । 

অর্থাং ভাষার নিজস্ব প্রবণতা, কথ্যভাষায়, ব1 গঞ্ভের লিখিত রূপের কোনো 
অস্পষ্ট পূর্ব-আভাস বাংল গন্ধের আদর্শ হয়ে উঠল না। সম্পাদক-পরিচালক ও 
লেখক-পণ্ডিতদের ভিতর বোধগম্যতার লেনদেন এই বাংলাগদ্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য 
হয়ে ওঠে। 

ফলে, যে-বাংলাভাষী জনসাধারণের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করা হল, তাদের 
গ্রহণবর্জনের কোনে! স্বাধীনত ছিল না, তাঁদের বেলায় এট ছিল একটি লিখিত 
ভাষা পড়তে শেখার ব্যাপার মাত্র, সেই লিখিত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার 
চেষ্টা মাত্র । অর্থাৎ এ গগ্ভভাঁষ। ছিল, সরকারি কর্সপদ্ধতি বা আইনকান্ুনের মতোই, 
বাঁডালি-সমাজনিরপেক্ষ একটি বিষয় । 

বাঙালিকে তার নিজের 'ভাষা সাহেবদের কাছ থেকে শিখতে হচ্ছিল । 


ন্‌ 
“সমাচার দর্পণ”*এর গগ্ 

সমাচার দর্পণ'-এ যে বাংল। গগ্ধ সাহেব ও পণ্ডিতদের সহযোগিতায় তৈরি 
হচ্ছিল, তাঁতে বাঙালি বাচনের স্বর শোনা গেল ন1। ভাষা থেকে কণঠস্বরের এই 
অবলোপ শুধু সংস্কত শব্ববাহুল্য বা সমাঁসসন্ধির প্রাবল্যে ঘটে নি। বাক্যগঠনের 
বাঙালিয়ান। আলাদ। আলোচনার বিষয় । এই প্রসঙ্গের পরে দর্পণের শব্বব্যবহার 
ও বাক্যগঠনের বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা করব । এই গগ্যভঙ্গিতে কণস্বরের লোপ 
বলতে আমরা গছ্যের কোন বিশেষ দিকটির কথ! বলছি তা৷ এখাঁনে একটু ব্যাখ্যার 
চেষ্টা কবছি | কথস্বরের এই প্রসঙ্গটি আবার “সমাচার চন্দ্রিকা'র আলোচনায় 
আসবে। 

সম্প্রতি আঠাঁরে। শতকে লেখা কিছু বাংল! চিঠিপত্রের খবর পাওয়া গেছে । 
এই চিঠিগুলি উনিশ শতকের সাহেবদের দ্বারা সমধিত ও অনুপ্রাণিত গগ্যচর্চার 
আগে লেখা । এই সব চিঠিপত্রের গ্ভের সঙ্গে কিছুটা তুলন। করলে হয়তো পরিঞণার 
করণ যাবে যে দর্পণের বাংল। গগ্যে কী ভাবে বাঁগালি কণ্ঠস্বর লুপ্ত হল। 

ঢাঁক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিস্থজ্জামীন দুই হাজারের বেশি কিছু চিঠি 
লগুনের ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রোরতে আবিষ্কার করেছেন । এ-সব চিঠি লেখা 
হয়েছিল ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা কুঠি আর তাদের ৮টি বন্ত্র-উৎপাঁদন কেন্দ্র 
বা আরঙের মধ্যে । তা থেকে ১৪০টি চিঠির একটি সংকলন তিনি প্রকীশ করেছেন 
“আঠারে। শতকের বাংল। চিঠি” নামে ।. 

প্যারিসের বিবলিওথেক ন্তাশিওনেল-এও ১৮২টি চিঠি ও আনুষঙ্গিক রচনার 
একটি সংকলন পাওয়া যায় । এই সংকলনটিও “আঠার শতকের বাংলা গগ্' দেবেশ 
রায়) নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । 

এই ছুটি সংকলন থেকে আমরা বুঝতে পারি উনিশ শতকের আগে বাংল 
গদ্য কী ভঙ্গিতে লেখ। হত । এই সব চিঠিপত্র লেখার কাজ বরাবরই পেশাদার 
লেখকদের হাতে ছিল। তীর। কেউ-কেউ হয়তে। কিছু-কিছু সংস্কৃত জানতেন । 
কেউ হয়তে। জাঁনতেন ন। | কিন্তু এই জানা-অজানণ নিরপেক্ষভাবেই এই সব চিঠির 
একটা "বয়ান" ব। ছাঁচ তৈরি হয়েছিল । লেখকর। সেই ছাঁচটি অনুকরণ করতেন | 
সেই চটি সংস্কৃত আদর্শে ই তৈরি । তাঁই এ-সব চিঠিতে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য 
দেখ! যাবে । 


চক 
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কিন্তু পুরো চিঠিটিকে সমগ্রভাঁবে দেখলে বোঝা যায় - চিঠিগুলির পরিফার তিনটি 
ভাগ আছে। প্রথম ভাগে, প্রথানুগত ব। বিধিসন্মত সম্বোধন । শেষ ভাগে, প্রথানু- 
গত ব] বিধিসম্মত সমাপ্তি ৷ মাঁঝখাঁনে, চিঠির বক্তব্য বা মূল চিঠি । এই প্রথম ও 
শেষ ভাগে সংস্কৃত রীতি প্রায় অন্ধভাবে, অনেক সময় অর্থহীনভাঁবে, অনুসরণ কর! 
হয়েছে । কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে, চিঠির আসল কথাটি বলার সময়, সংস্কৃতের ওপর এই 
নির্ভরতা থাকছে না, সেখানে যত সরলভাবে সম্ভব মূল খবরটি দিয়ে দেয়৷ হচ্ছে । 
মূল কথাটি জানিয়ে দেয়ার এই দায়ে চিঠিব এই দ্বিতীয় ভাগে কখনে। মুখের কথা 
লেখায় ব্যবহৃত হচ্ছে, কখনো আরবি-ফারসি শব আসছে, কোথাও সংস্কৃত শবও 
আসতে পারে । কিন্তু সব-কিছুই আসছে পত্রলেখকের নিজস্ব প্রয়োজনবোধ থেকে, 
নির্ভুল খবরটি জানাবাঁর দাঁয় থেকে | ফলে চিঠির প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে রীতি 
ও প্রথাগত ভাষার আঁড়াঁলে লেখকের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ লুপ্ত, সেখানে রীতি, প্রথা ও 
বিধিই প্রধাঁন। কিন্ত চিঠির দ্বিতীয় ভাগে এই কগস্বরটাই প্রধান, যেন কেউ 
মুখোমুখি কথায় তার বক্তব্য জানিয়ে দিচ্ছে । সেখানে কোনো রীতি, প্রথা বা 
বিধি এই কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে পারে না । আমরা এখানে মাত্র ছুটি উদাহরণ 
দিচ্ছি । উদীহরণগুলি আমরা বই ছুটির যে-কোনো জায়গা থেকে নিয়েছি, 
কোনে। বাছাবাছি করি নি। বানানে ও যতিচিহ্ন ব্যবহারে আধুনিক রীতি অনুসরণ 
করেছি। 

পরমকল্যাণীয় শ্রযুক্ত রামহরি ঘোষজা 

প্রদৌহিত্র বাঁবাজীউ পরমকল্যাণবরেষু 

প্রতিপাল্য শ্রী জয়দেব দাস মিব্রশ্ পরমশ্ডভানুরাঁশয়োপন্ন বিজ্ঞপনঞ্চ আগে 

ঘোষজ! বাঁবাঁজীউর রাজোন্তি শ্রীশ্রী ৬ করিতেছেন । শাহাতেই অক্রাশিন্দ । 

বিশেষ অনেক দিবসের পরে তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম। 

তুমি এক মহাঁজন করিয়া তিন হাজীর টাকা কর্জ লইয়া মৌকাম খাষদহ চাল 

খরিদ করিতে গিয়াছ, সে ভাঁলই করিয়াছ। ইহা না করিলে তোমীর গুজরান 

কী বূপে চলিবেক? তোমার বাঁটার খরচ আটভারি, পরিজন অনেকগুলিন | 

তোমরা কোন রূপে প্রতুল করিয়া পরিজনের ভরণপোষণ করহ ইহণর বাড়। 

চৈত্র 

[ দেবেশ রায়, “শাঠার শতকের বাংলা গছ, পু৭ 4. 
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স্প্রতিঠিত শ্রী বাবুরাম চোপড়ে গোমাস্তে আড় নারায়ণপুর লিখ নং 
প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ আড়ঙ্গ মজকুরের এক চালীন ১২৪৩ থান কাপড় পাঠাইয়া- 
ছিলে । সদর যাঁচাইতে ৭৬৫ থান চুক্তি সহি হইয়া, নিরস বেজীতদিগের সর্ব 
৪৭৮ থাঁন ফেরত হইয়া, যাচাইয়ের ফর্দ সংবলিত আড়ঙ্গে যাইতেছে। দৃষ্টি করিয়া 
তাতিলোৌককে ফেরত দিবে । এ চালানে বার শত কয়েক থান কাপড় আসিয়া 
৪৭৮ থান ফেরত হইল। এমন নিরস কাপড় কী নজরে ও. কী অস্ুরে চালান 
করিল বুঝা গেল না। মকিমের জবানিতে শুনা গেল. যাচাই আমলে মকিম 
মজকুর দুই-তিন শত থান ফেরত করিয়াছিল। সদর যাচাহতে, দরকার মাইাফিক 
চুক্তি হইয়। বাকি ফেরত আসিবেক কহিয়া, তুমি মবলগ ফেরত কাপড চাহারম 
গোছে দিয়া চালান রওয়ান! করিয়াছ। ইহাতে মালুম হইল কিস্তিবাদির অন্দর 
আমদানি জেয়াঁদী নজর ২ওনের মঙলবে ফেরত কাপড় পাঠাইয়াছ। অতএব. 
বাঁরদিগর এমত কাপড় না আইসে ।-'"-*-একদাম জেয়াদা মেয়াদ দেওয়া 
গিয়াছে । ফের প্রায় এক কিস্তির কীপড বাকি হইয়া সরবরাহের নিতান্ত 
ওসোয়াষ প্রযুক্তে খাঁপা আছি। অতএব লাগাঁঞ্দ নাখান্বার মাহা খেখাক 








কাপড়ের সরবারাহ অবশ্ত করিতে হইবেক | খুব এয়াদ রাখিয়া কার্ধ কর্িবা ৷ 
ইহাতে দের হইলে পশ্চাত মালুম হইবেক | ইতি-_ 
[ আনিসুজ্জামান, 'আঠারে। শতকের 
বাংল চিঠি,” পু ৩৮] 
আমর! তিনভাগে চিঠিগুলিকে ভাগ করেছিলাম, দ্বিতীয় চিঠিতে শেষ ভাগ 
নেই। চিঠিটি লিখেছেন ঢাক! ফ্যাক্টরির কর্তা আড়দ্দে তাঁর গোমস্তার কাছে। 
তাঁর ওপর, আড়ঙ্গ থেকে যে-কাঁপড এসেছিল তার ৪৭৮টি ফেরত যাচ্ছে । 
গোমস্তাকে শাসিয়ে আর রীতিবিধি মেনে চিঠির “ইতি” করা হয় নি। কিন্ত ছুটি 
চিঠিতেই সম্বোধন ও প্রথম দিকের সম্ভাষণ সংস্কৃত বিধি অন্ুযায়ী_-ভুল ও শুদ্ধ 
ংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর] হয়েছে । তারপর চিঠির দ্বিতীয় ও মূলভাঁগে আমাদের 
দাগ দেয়া অংশে আসল কথাটি বল! হয়েছে । প্রথম চিঠিতে এই ভাগে প্রমাতামহ 
তার প্রদৌহিত্রের চালের ব্যবসায় টাকা খাটানে। অনুমোদন করছেন প্রায় মুখের 
ভাষায়-_“সে ভালই করিয়াছ। ইহা ন1 করিলে তোমার গুজরান কী রূপে 


চলিবেক ?” ইত্যাদি । দ্বিতীয় চিঠিতে কুঠির সাহেব তার গোমস্তাকে বাজে কাপড় 
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পাঠানোর জন্তে দৌষ দিয়েছেন, এমন-কি তাঁর কাছে কী খবর এসেছে তাও 
জানিয়ে শাঁসিয়েছেন, এক মাস বেশি সময় দেয়! হল, সাহেব খেপে আছেন, 
নভেম্বরের মধ্যে সব কাপড় না এলে, প্পশ্চাত মালুম হইবেক ।, 

এই চিঠি ছুটি, বা এই বই দুটির যে-কোনে। চিঠি, পরীক্ষা করলেই দেখা! 
যাঁবে-_ বিশেষণ, হেত্বর্থক বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার প্রায় লেই বললেই 
চলে | যেখানে আছে সেখানেও অদ্ভুতভাবে আছে, যেমন দ্বিতীয় চিঠিতে 
“ওসোয়াষপ্রযুক্ত খাপা আছি ।” আরবি “ওসওয়াস* শব্দের অর্ধ আশঙ্কা । 
সাহেবের পত্রলেখক এই আরবি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত “প্রযুক্ত* এই হেতুবাঁচক শব্দ 
বসিয়ে লিখিয়েছেন “ওসোয়'যপ্রযুক্ত খাঁপা আছি” | সাহেবের খেপে যাওয়ার 
যথেষ্ট কারণ ছাড়া এ-রকম খাঁটি বাংল শব্ধ পেশীদার পত্রলেখকের কলমে তৈরি 
হতে পারত না। 

এ-সাহেব ফ্যান্টরির সাহেব, এ-পত্রলেখকও নেহাঁৎ বাঁডালি কলমনবিশ | 
তাদের কারোরই গগ্ভভাষ। তৈরির দায় ছিল না। দর্পণে সাহেবর1 তাঁদের গদ্য 
বানাচ্ছিলেন পণ্ডিতদের দিয়ে, পণ্ডিতর। সাহেবদের ফরমায়েশ অন্ুযাঁয়ী বাংলা 
বানিয়ে দিচ্ছিলেন সংস্কতের চে । এ-রকম বিনিময়ে সাহেবদের ইংরেজি রীতির 
কাঠীমোর মধ্যে পণ্ডিতদের সংস্কৃত রীতি প্রধান হয়ে ওঠে । এই উভয় রীতিব 
সংযোগের ফলে বাংলা গছ থেকে বাদ পড়ছিল বাঙালির নিজস্ব বাগ.ভর্গি | বরং 
বাঙালির বাগভঙ্গির বিশিষ্টতাগুলি সাহেব ও পণ্ডিত ছুই পক্ষই বর্জন করলেন । 
উল্টোদিকে, বাঙালির বাঁগ ভঙ্গিতে অভ্যস্ত নয় এমন কিছু রীতিতে বাংল রচিত 
হতে লাগল | যেমন-_-অসমাঁপিক। ভ্িয়ীর বহু ধরনের ব্যবহার বাংল বাগঙ্গির 
নিজন্ব | দর্পণে এই ব্যবহার তুলনা কমে এল | বিশেষণের ব্‌ ধরনের ব্যবহর 
বাংলা বাগ ভঙ্গিতে খুব প্রচলিত ছিল না| দর্পণে বিশেষণের ব্যবহার তুলনায় 
বেড়ে গেল। অ+মর। এখন অসমাঁপিকা' ক্রিয়া! ও বিশেষণ-এর এই প্রসঙ্গটিতে 
আসছি। 

অসমাঁপিক! ক্রিয়া দিয়ে বাংলায় ক্রিয়াগুলির কাঁলপরম্পরা ও পারস্পরিক 
সংযোগ বোঝান হয় । 'আমিস্টেশনে গিয়ে দেখি টেন এসে গেছে। এই বাক্যে 
ছুটি সমাপিক ভ্রিয়।--“দেখি' ও “এসে গেছে । অসমাঁপিক। একটি _ "গিয়ে" । এই 
অসমাপিকাটি “আমার যাওয়া আর “ট্রেন আসা” এই ছুটি কাজের কোনটি আগে 
কোনটি পরে তা বোঝাচ্ছে | এসে গেছে" পদটি যৌগিক ক্রিয়া । কখনো কখনো 
অসমাঁপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে এ-বকম একটি অর্থবাঁচক ক্রিয়া ( যৌগিক 
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ক্রিয়া) তৈরি করা হয়-ফ্রীড়িয়ে পড়া, ধ্ঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে যাওয়া, ঘুমিয়ে 
পড়া, ঘুমিয়ে থাঁকা, ঘুমিয়ে যাওয়া, খুঁজতে যাঁওয়া, খুঁজতে থাঁকা, বেরিয়ে পড়া, 
বেরিয়ে যাওয়া, বেড়িয়ে আসা, বেড়াতে বেরনৌ।, পড়তে বসা, পড়তে থাঁকী, পড়তে 
যাওয়া ইত্যাদি । বাংল। ভাষার যৌগিক ক্রিয়ায় অল্পসংখ্যক সমাঁপিকা ক্রিয়া 
কর্মবোধক অসমাপিকার সঙ্গে মিলে, শব্দার্থের নান! সুক্ষ অর্থভেদ ঘটায়, 
ইংরেজিতে প্রিপজিশন যেমন ঘটতে পারে । 

অসমাঁপিকাঁর আর একটি ব্যবহার--তার পুনরাবৃত্তিতে সময়ের একটা ধারা- 
বাহিকত। বোঝানো! যায় - 'খুঁজতে-খুঁজতে ঠিকানাট। পেয়ে গেলাম" 'রেস খেলতে- 
খেলতে লোকটার সর্বস্থ গেল” । প্রথম বাক্যটিতে সময়সীমা বেশ ছোট, দ্বিতীয় 
বাক্যে বেশ দীর্ঘ । কিন্তু অসমাঁপিক ক্রিয়ার একই ধরনের পুনরাবৃত্তি এই সময়সীম! 
বুঝিয়ে দেয়। শুধু ঘটনার কাঁলসীমাই নয়, ক্রিয়ার সম্পাদনবৈশিষ্ট্যও কোনো- 
কোনো সময় অসমাপিকার পুনরাবৃত্তিতে বোঝানো যায়-_ 'খাটতে-খাটতে জান 
জেরবার হয়ে গেল” “ধু'কতে-ধু'কতেও চালিয়ে যাচ্ছে, 'মই দিতে-দিতে শেষে 
মাটির পিগুগুলে। ভাঙল", “গিয়ার মারতে-মারতেই তে! কলকাতার রাস্তার 
ড্রাইভারের হাত ব্যথা” । ক্রিয়ার বিশেষ ধরন বোঝাঁনোর জন্যে অসমাপিকাঁর এই 
পুনরাবৃত্তিরও রকমফের ঘটে । প্রথমে মূল অর্থবোধক অসমাঁপিকা ব্যবহার করে, 
পরে তার সঙ্গে অনুকার শব্দ মিলিয়ে একট? পুনরাবৃত্তি ঘটানে। হয় । এখন অবিশ্টি 
বহু ব্যবহারে এর অনেকগুলি একটিমাত্র শব্দ হিশেবেই বিবেচিত হয় । “বুঝোশুনে', 
'খেয়েদেয়ে*, “মেরেধরে”, 'কেঁদেকেটে”, 'জিরিয়েটিরিয়ে' ঝাড়লেঝুড়লে” | এগুলি 
কাল (টেন্স) অনুযায়ী পরিবতিতও হয় ও সেখানেও এই পুনরাবৃত্তি ঘটে-_ 
'খাবেদীবে+, 'খেল দেল”, “মারবে ধরবে", “মারল ধরল" ইত্যাদি । স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় তার “দ অরিজিন এ্যাঁণড ডেভেলাপমেণ্ট অধ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রন্থে 
এই অসমাঁপিক! ক্রিয়াকে একটি পদ হিশেবে ন! দেখে “দংযোজক', 'অসমাপিকা? 
ইত্যাদি নান। ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । আবার, এর ক্রিয়া-বিশেষণ হিশেবে 
ব্যবহারের কথাঁও উল্লেখ করেছেন | তিনি এগুলিকে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপভেদের সঙ্গে 
মিলিয়েছেন। আমর] এই সবগুলিকেই একই অসমাপিকার বনু প্রয়োগবৈচিত্র্যের 
উদাহরণ হিশেবে নিতে চাই । ুনীতিকুমারও মন্তব্য করেন, 4১5 18191) 09৩ 
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অসমাপিকা ক্রিয়ার অভাবিত ব্যবহার বাংল। বাক্যকে বিচিত্র সামর্থ্য দেয়। 


৯৪ | বাংলা সাংবাদিফ গদ্য 


কিস্ত এই বৈশিষ্ট্য বাংল! বাক্যের এতই নিজন্ব যে ইংরেজি বা সংস্কৃত ভাষার 
ব্যাকরণের কোনে] বৈশিষ্ট্য দিয়ে এর ব্যবহারবৈচিত্র্য বুঝে ওঠা যায় না| সংস্কৃত বা 
ইংরেজি ভাষার কোনে গঠন-উপকরণকে অসমাঁপিকার কাঁজে ব্যবহারও কর] যায় 
ন]। বাঁংল। ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শে । তাই অসমাপিকা 
ক্রিয়ার মতো এমন বিশিষ্ট বাংল রীতিকে ব্যাকরণে নিদিষ্ট করার জন্তে স্থনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়কেও পাঁটিসিপল, ইনফিনিটিভ, ডুপলিকেটেড ভার্ব, কম্পাউগ্ড 
ভার্ব ইত্যাদি ইংরেজি ব্যাকরণ সম্মত ভাগে অসমাপিকাঁকে ভাগ করতে হয়েছে। 

ইংরেজি বাক্যের গঠন রীতি, কর্তা ০ ক্রিয়া ১ কর্ম, এই পরম্পরায় 
অপরিবর্তনীয়রূপে বীধা | এই পরম্পরার মধ্যেই সাব-অডিনেট ক্লজ বা কমপ্রিমেন্ট 
হিশেবে বড় বড় বাক্যাংশ ঢুকতে পারে । ইংরেজি বাক্যের এই গঠনরীতি দিয়ে 
অসমাঁপিকানির্ভর বাংলা বাঁক্যকে বুঝে ওঠা দুরূহ | বন্তত হংরেজি বাক্যগঠনরীতি 
অনুযায়ী বাংলা-অজ্ঞ কেউ যদি বাংলা বাক্যকে পরীক্ষা করেন তা হলে তার কাছে 
বাংল। বাক্যটিকে বিপর্যস্ত মনে হবে । 

অগ্যদিকে, সংস্কৃত বাঁক্যগঠনরীতিতে প্রতিটি পদের সঙ্গে প্রতিটি পদের সম্পর্ক 
কারক-অনুযায়ী বিভক্তি চিহ্ন দ্বারা এতই অবিচ্ছেগ্চভাবে বাঁধা যে বাক্যের মধ্যে 
পদের স্থানপরিবর্তনেও অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে ন1। বাংলায় বিভাক্ত 
চিহ্ন সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, বস্তুত স্বতন্ত্র শব্ধ দিয়েই বাংলায় বিভক্তির কাজ সার! 
হয়--বিভক্তিচিহ্ন পদের অপরিত্যাজ্য কোনো অংশ নয় | ফলে, বাংলা-অজ্ঞ কেউ 
যদি সংস্কৃত বাক্যের গঠন-রীতি অনুযায়ী বাংল। বাক্য পরীক্ষা করেন ত1 হলে তার 
কাছে বাঁংল। বাক্যটিকে অর্থহীন মনে হবে । 

দর্পণের বাঁকাগঠনের মধ্যে দেখ! যাঁয়__ ইংরেজি বাঁক্যের রীতি অন্ুযাস্ী 
বাঁক্যগুলি ক্রিয়াপদ দ্বারা অতিনিদিষ্ট হতে চাইছে । অর্থাৎ বাক্য এমন কোনে 
ভাবে গঠিত হচ্ছে না, যাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য কোনে। ভাবে কমে যায়। ক্রিয়াই 
দর্পণের বাক্যের প্রধান নিয়ন্ত্রা। 

সে-কারণেহ অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার কম, কারণ, অসমাপিক। ক্রিয়া 
বাক্যের ওপর মূল ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল করে দেয়। 

অসমাপিকা। ক্রিয়া বাক্যের ভিতরে যে-কাজগুলো করতে পারত, অসমাঁপিক! 
ব্যবহার না করে সেগুলে। 'নম্পন্ন করতে পণ্ডিতরা সংস্কৃত রচনারীতির সমীসসন্ধি- 
বহুল, অনেক সময় প্রত্যয়ণিষ্পন্ন ধিশেষণ পদের ব্যবহার ঘটালেন | এই ধরনের 
বিশেষণ পদ একটি মাত্র শব্ধ হওয়ায় ও তার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ 
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হওয়ায় সাহেবদের পক্ষে এই বিশেষণের ব্যবহাঁর বুঝে ওঠ! সহজতর ছিল । “মেয়েটি 
কাদতে-কাদতে আসছে” 'রোরুঘ্ঘমান। মেয়েটি আসছে'-এই ছুটি বাক্যের মধ্যে 
প্রথমটি, বাংলা যিনি জানেন না, তার পক্ষে কঠিন । কারণ, 'কাঁদতে-কাদতে' এই 
অসমাপিকা পদটি ক্রিয়ীকে বোঝাঁচ্ছে না কীকে বোঝাচ্ছে এট] তিনি সহজে 
ধরতে নাও পারেন । তার কাছে পরের বাক্যটির 'রোরুগ্ভমানা'র সঙ্গে “মেয়েটি'র 
সপ্বদ্ধ সহজবোধ্য । কিন্তু শুধুই বাংলায় কথা বলেন এমন কারো পক্ষে দ্বিতীয় 
বাক) কঠিনতর, কারণ সেখানে শব্দার্থ ও বিশেষণের লিঙ্গ জানার সমস্া আছে। 

দর্পণের প্রথম দিকের গছ সাহেব ও পণ্ডিতদের এই বিপরীত টানে একই সঙ্গে 
বিশেষণবহুল ও সমাপিক' ক্রিয়াবহুল হয়ে উঠতে চেয়েছে । কখনে-কখনে। 
বিষয়ের টানে পগ্ডিতরীও চকিতে বাংল? লিখে ফেলেছেন-- অসমাপিকাও এসে 
গেছে, মুখের কথাও এসে গেছে। কিন্তু বিষয়ের সেই টানের উপলক্ষ ঘটেছে 
কচিৎ। দর্পণের অতিনিদিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে পণ্ডিতরা তাদের বিশেষণগুলো 
সাঁজিয়ে-সাজিয়ে সাহেবদের ক্রিয়ানির্ভর বাক্য তৈরি করে দিচ্ছিলেন । 

নিরপেক্ষতা ও প্রত্যক্ষতাই যেখানে উদ্দিষ্ট সেখানে বাক্যের গড়নকে সরল 
রাখতেই হয় । এর আগে, বাইবেল অনুবাদের প্রাথমিক যুগে ইংরেজি বাকোর 
পদবিন্যাস রীতিতে অবিকল বাঁংল। শব্দ সাঁজিয়ে বাংলা বাক্য তৈরির চেষ্টা 
হয়েছিল সাহেব ও মুনশীর পারস্পরিক সহযোগে । ফোট উইলিয়াম কলেজের গ্য- 
গ্রন্থগুলির ভিতর দিয়ে কোনে! এক রীতি নিদিষ্ট হয় নি। তাই সেখানে প্রায় 
প্রত্যেক লেখকের বাক্যগঠন পদ্ধতি স্বতন্ত্র | 

প্রথমে সাঁঞ্চীহিক ও পরে তার চাইতে ঘন-ঘন একটি বাংল কাগজ প্রকাশের 
দায়দায়িত্ব নিলে সাহেব-মুনশীর যৌথ চেষ্টার জন্য দীর্ঘ সময় থাকে না, যেমন 
থাকে ন। পণ্ডিতদের বই লেখার মতো স্বাধীনত। | সেখানে নানা রকম বিষয় নিয়ে 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাগজ বের করে পেয়ার দায়টাহ প্রধান । এত বেশি 
লেখালেখির মধ্য দিয়ে গছের একট? ছাচ বাধ্যতই নির্ধারিত হয়ে যাঁ়। সেই 
ইঁচটিতে বাংলা বাক্যগঠন থেকে শুরু করে পদনির্বাচন ও পদব্যবহারের পদ্ধতিটাও 
নিদিষ্ট থাকে | 

দর্পণের গঘ্ের সেই ছাঁচের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য--সমাস ও সন্ধির তুলনা- 
মূলক কম ব্যবহার । এইখানে সংস্কৃত রীতি থেকে ইংরেজি রীতির প্রভাব বেশি 
খেটেছে । সমাস ও সন্ধি একেবারে যে নেই ত1 নয়। কিন্তু তাও প্রধানত থাঁকে 
বিশেষণের ব্যবহারে | সাহেবদের তত্বাবধানে বাংলা গন্ধে সংস্কৃত বিশেষণ 
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অপরিবতিত থেকে যায় কিন্ত বাক্যের অন্যত্র সন্ধি ব সমাস কমে আসে, বিশেষত 
যেখানে এই রকম সন্ধি ব সমাস বাক্যটির অর্থবোধের বাধা হয়ে উঠতে পারে । 
১১৯ আগস্ট ১৮২৬ 
বাঁশাইনপাঁড়ার সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভ্রীচাধ্যের মাহেশের টোলেতে কতক- 
গুলিন কদলীবৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক কদলীবৃক্ষ হইতে এক মোচা 
নির্গত হইয়া তাহাতে ৮৬ ছড়া কাঁচকলা হইয়াছে এবং অগ্ভাপিও হইতেছে 
ভট্টাচার্য মহাশয় ফল ভরে নিষ্নমুখ বৃক্ষ দেখিয়া সদয় হইয়া ততন্তঙ্গাশঙ্কায় 
বংশদ্বার৷ তগ্তঙ্গ রহিত করিয়া এঁ বংশ রক্ষা করিয়াছেন | 
[ স. সে. ক. ১। ৪৫] 
২, ২৪ আগস্ট ১৮২২ 
মৃত্যু ॥-- সম্প্রতি পুর্বস্থলী নিবাঁসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে 
উত্তমাভিজাত্যাপন্ন ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি কাঁলেজ কৌসিলের বাঙ্গীলাখোসনবীসী 
কর্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতিমান্‌ ও স্থলেখক ও স্বীয় সদ্বক্ৃতা- 
হেতুক বহুজন মনোরগুক ছিলেন সম্প্রতি অগ্টাহের জরে ৩২ শ্রাবণ বৃুহস্পতি- 
বারে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়৷ছে। তাহার কাঁরণ অনেকের 
খেদোদয় হইয়াছে । 
| স* সে. ক. ১। ৪২ ] 
৩, ১২ সেপে্ম্বর ১৮১৮ 
অনেক চিকিৎসকেরা ওলাউঠার কারণ অন্ুসন্ধীন করে তাহাতে কেহ কোন 
প্রকার ও আর কেহ কোন প্রকার কারণ কহে অতএব যত চিকিৎসক তত কারণ 
এই প্রযুক্ত তাহারদিগকে উপহাস করিয়া! গত রবিবারের সমাচার পত্রেতে এক 
দরখাস্ত ছাপান গিয়াছে সে ইংস্রপ্তীয় ভাষাতে বাঙ্গালি লেকের লিখনের মত 
দরখাঁন্ত। তাঁহীর বিষয় এই কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিতেছে । যে সকল বাঙ্গালিরা 
বিবেচন। করিয়। স্থির করিয়াছে যে লালবাজারের নূতন গির্জীঘরের উপরে যে 
মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ | যেহেতুক সে মুরগ যে দিকে আপন 
মুখ ফিরাঁয় সেই দিকের লোক মরে | এবং সে মুরগ প্রাতঃকালে বড় সাহেবের 
ঘরের দকে মুখ করিয়। থাকে বিকালে বড় বাজারের দিকে মুখ করিয়! থাকে । 
আমার তিন জন আত্মীয় লোক মুরগ দেখিবার কারণ কয়লাঁঘাটে গেল সেখানে 
দেখিল যে মুরগ তাহারদের দিকে মুখ করিয়! আছে তাঁহীতে তাহারা ভীত হইয়' 
তথ] হইতে পলাইয়। খিদিরপুরে গেল সেখানেও মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তথা 
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হইতে বৈঠকথানাতে পলাইয়! গেল সেখানেও তাহারদের দিকে মুরগ মুখ 

ফিরাইল পরে তিনজনের মধ্যে ছুই জন বুদ্ধ ছিল সেই ছুই জন আর দৌড়িয়া 

পলাইতে পাঁরিল না অতএব ওলাউঠ৷ হইয়া সেখানেই মরিল | তৃতীয়জন যুব! 

ছিল এই প্রযুক্ত পলাইয় রক্ষা পাইল । অতএব সেই মুরগকে যদি হরিণবাটীতে 
কএদ করা যাঁয় তবে ওলাউঠ। রোগ নিবৃত্ত হয় ইতি 

[ স* সেক. ১1৯৫] 

এই তিনটি উদাহরণ থেকেই দর্পণের গগ্যরীতির ছাঁচটির প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য 

চহ্িত করা যায় : 

১. দ্বিতীয় উদাঁহরণে সংস্কতরীতির বিশেষণ বাহুল্যের নজির মেলে ৷ উদাহরণ 
তিনটিতে এমন সন্ধি ও সমাঁসের সংখ্য। খুবই কম ( গোটা তিনেক ) যেগুলো 
মাজকেও বাংলাঁগ্ে ব্যবহৃত নয় | সমাঁস ও সন্ধির এই নিয়ন্ত্রণ দর্পণের গগ্যকে 
নংস্কৃত থেকে স্বাধীনতার দিকে এনেছে আবার বিশেষণ ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতের 
পঙ্গে বাংল। গছ্যকে বেধে রেখেছে । 

২. সাহেবদের বোধগম্য হওয়ার জন্য বাংলারচনার প্রাথমিক শর্তই ছিল 
বাক্যের সংগঠনকে প্রত্যক্ষ ও সরল করা । তা হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ 
করে সাহেবর। বাক্যের অন্বয় করতে পারেন | তাই যাকিছু সেই অন্বয়কে জটিল 
করে, তাঁকেই পরিহা'র করা হয়েছে। 

৩. এই কারণে এখানে বাক্যের বর্তা-ক্রিয়ার সংযোগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও 
সরল । হয়তে। ঠিকমত যতিচিহ্ৃ, বিশেষত দীড়ি, ব্যবহার না করার ফলে বাক্যের 
মর্থ বুঝতে একটু দেরি হয় কিন্তু তার ফলে বাঁক/গঠনের সরলতা! ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
না| 

প্রথম উদাহরণটির তিনটি বাক্যের কোথাও কর্তা-ক্রিয়ার সংযে?গ ব্যাহত 
য়নি। 

দ্বিতীয় উদাঁহরণটিতে বাক্যগঠনের গোলমাল আছে । কোনে একজন 
পণ্ডিতের মৃত্যু হয়েছে-_ এই সংবাদটি পাঠকের আগেই বোঝা হয়ে যায় বলে বাঁক্য- 
গঠনের গোলমাল অর্থবোধের কোনে ক্ষতি করে না । বাক্যগঠনের এই গোলমাল 
বটেছে সংস্কৃত ও ইংরেজি রীতির ভিতর পণ্ডিতদের দ্বিধার ফলে । এমনও হতে 
পারে, বাঙালি হিন্দুর এই ধরনের সামাজিক ঘটনা নিয়ে লেখায় সাহেবর। 
প্রথান্যাঁয়ী শৌকজ্ঞাপনই মেনে নিতে চাইতেন-- এমন লেখার আনুষ্ঠানিকতা টুকুই 
বীকার করে। যদি শুরুর “সম্প্রতি” ও পরবর্ত দুটি “ছিলেন” বাদ দেয়া যায়, 
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তা হলে বাঁক্যটির গঠনে আর-কোনো গোলমাল থাকে ন।| সংস্কৃত রীতির 
বিশেষণ-ধমীয় পদবিস্াস সমাঁপিক। ক্রিয়া “হইয়াছে'-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় । যদিও 
সমাপিকা ক্রিয়াঁটির প্রত্যক্ষ কর্তা “তাহার-শরীর' আর আগের বড় বাক্যটি, 
“তাহার” পদের সঙ্গে সম্বন্বযুক্ত হয়ে গেছে । কিন্তু আরন্তেই “সম্প্রাতি' শব্দটি ও 
পরে ছুবাঁর “ছিলেন” এই ক্রিয়ীপদটির ব্যবহার লেখকের অভিপ্রায় কী ছিল, 
ইঙ্গিত দেয়। লেখক বাক্যটিকে সংন্ষি্ুই পাখতে চাইছিলেন, যেন সমাঁপিকা 
পদটি তাঁড়াতাড়িই চলে আসবে, তাই ক্রিয়। বিশেষণটি প্রথমেই বলে ফেলেন । 
মাঝখানে বিশেষণজ্ঞাপক পদগুলি এসে সমাপিকাঁটিকে পেছিয়ে-পেছিয়ে দেয় । 
“ছিলেন' ক্রিয়াপদটি বাক্যাংশেব সঙ্গে যুক্ত হওয়া! সবেও, সমাঁপিকার মায়] জন্মায় । 
শরীর পরিহাঁর”-টি ব্যাকরণগত ভাবে সমাঁসবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ছাপায় 
তা হয় নি। 

তৃতীয় উদাহরণে বাঁক্যগঠনে এমন কোনো গোলমাল নেই | লেখকের 
অভিপ্রায় ও লেখার ভিতরে কোনে ফীঁকও নেই । সমীপিকা ক্রিয়া ও কর্তার 
ভিতর সম্পর্ক সহজ ও সরল। দর্পণের গছ্যের প্রায় আদর্শ নিদর্শন | 

বাক্যগঠনে এই ইংরেজি সরলতা! আনার জন্য সমাপিকাধ ব্যবহার বাঁড়াতে 
হয়েছে ও অসমাপিকার ব্যবহার কমাতে হয়েছে । ওপরের উদাহরণগুলিতে 
প্রথমটিতে অনুচ্ছেদটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ “এবং দিয়ে জোড়া হয়েছে । 
দ্বিতীয় অংশে অসমাঁপিকাঁর ব্যবহার একটু বেশি ঘটেছে_-ভট্রীচার্য মহাশয়কে 
নিয়ে রসিকতার চেষ্টায় | কিন্তু দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় উদ্াহরণে অসমাঁপিকার এ- 
রকম ব্যবহারও নেই । দ্বিতীয়টিতে তে। অসমাঁপিকা ক্রিয়া নেইই | তৃতীয়টিতে 
১০টি অসমাপিকা আছে বটে, তার মধ্যে ২টির ব্যবহার যৌগিক ক্রিয়ার 
('পলাইয়। গেল" “পলাইতে পারিল না” )। ছুটি সমাপিকার সীমার মধ্যে একটির 
বেশি অসমীপিক] কোঁনো। সময়ই ব্যবহৃত হয় নি। অর্থাৎ, একটি বাক্য একাধিক 
অসমাপিকার ওপর নির্ভরশীল নয় | 
৪, ১৫ মে ১৮৩০ 

'**যে সকল মহীশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন 

তাহারা অনায়াসে জীনিতে পারিবেন যে কালেজের কর্মীধ্যক্ষ মহাশয়দিগের 

অভিপ্রায় যে বেগ্ভক শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে 

অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে'"'তবে একথা স্পষ্টর্ূপে ন৷ কহিয়া! 


সক্রিয়তার ভিন্নত। : গদ্োর ভিন্নতা / ৯৯ 


কৌশলে বল হইয়াছে তোমর। যছ্ভপি ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক 
ন1 চাহ চলিয়া যাও". 
[ সে. সক. ২।৬] 


৫. ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ 
অতএব উপলব্ধি হয় এতত্তুল্য ভাগ্যবন্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে ছুশ্রাপ্য যাহা 
হউক এইক্ষণে ইংরেজী ভাঁষাভ্যাসি অন্তেবাঁসির অত্যন্তাতিশয্যতা বশত এতৎ 
পঠিশালায় যে সাতজন বিচক্ষণ শিক্ষক ও ছুইজন মনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন 
তন্মধ্যে বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব খিনি পূর্ব1বধি কলিকাতাস্থ 
প্রধান বিদ্যামন্দিরে পাঁঠানুকৃল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন । 


[ স. সে. ক. ২। ৪৫] 


৬. ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ 

অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটা ক্রয় করণ বিষয়ে সদ্বিখেচন] প্রকাশ করিয়াছেন 
ইহাঁতে সন্দেহ নীই কারণ য্গ্পি হুগলির কাঁশেজের বহুসংখ্যক ছাঁত্রেরদের 
নিমিত্ত প্রচুর দাঁন করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাঁটী আরো বৃহৎ করণ 
আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধকরি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত এক নুতন 
বাট প্রস্তুত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা! এই বাটা ক্রয়করণ ও বদ্ধিতকরণের 

ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। 
[ স. সে. ক. ২। ৪৮-৪৯ ] 


এ, ১৫ অক্টোবর ১৮৩১ 
যৌগিনীতন্ত্রের কামরূপীধিকার কাঁলিকাপুরাঁণে ও মৃত্যুঞ্জয় সংহত প্রভৃতি 
মূল গ্রন্থেতে যগ্ধপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্ত সে এমত বাহুল্য 
যে তদ্দারা যাঁত্রকের কন্ম করা সুদূরপরাঁহত পাঠ করিয়া সমাপন কর কঠিন 
যেহেতুক এঁ সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে 
নামেতিহাস লেখাতে এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়। যাঁয়। 
[ স. সে, ক" ২। ১৫৩] 


এই চারটি উদাঁহরণের সবগুলিতেই অসমাঁপিক! ক্রিয়৷ খুব কম ব্যবহার করা 
হয়েছে ( প্রথমটিতে ২বার, তৃতীয় ও চতুর্থটিতে ১ বার করে )। কিন্তু তার বদলে 
যে-সে, যেহেতু-সেহেতু, যাহাঁর-তাহাঁর, যদি- ইত্যাদি প্রয়োগে সাবরুজ তৈরি 
কর হয়েছে । অসমাপিকা ব্যবহার করলে প্রতিটি উদাহ্রণই গঠনের দিক থেকে 


১** / বাংল! সাংবাদিক গদা 


সরল হত ও অর্থ সহজে বোঝানে যেত। কিন্তু সে-সরলত। বাংলা ভাষার পক্ষেই 
স্বাভাবিক ৷ অসমাঁপিকাঁর এঁ ব্যবহার বাক্যকে বলুজ অন্যাঁয়ী ভাগ করার স্থবিধে 
থেকে ইংরেজি-সংস্কৃতে ধারা অভ্যস্ত তাদের বঞ্চিত করত । 

আবার, অসমাঁপিক! ক্রিয়। ব্যবহার কর। হয় নি বলেই, বিশেষত ৪ ও ৬ সংখ্যক 
উদশহরণে, কাজের পারম্পর্য বোঝাতে বাক্যের পরম্পরা ব্যবহার করতে হয়েছে। 
যেমন, ৪-সংখ্যক উদাহরণে _ 

“যে সকল মহাশয়ের! আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন, 
এটি প্রথম কাঁজ। 

“তাহণর। অনায়সে জানিতে পারিবেন যে? 
এটি দ্বিতীয় কাজ। 

কালেজের কর্মীধ্যক্ষ মহাঁশয়দিগের অভিপ্রায় যে' 
এটি তৃতীয় কাজ। 

“বৈদ্ক শাস্ত্রের ছীত্রদিগকে কেধল ইঙ্গরেজী পড়াইতে অভিলাষ আছে' 
এটি চতুর্থ কাঁজ। শেষ সমাপিক ক্রিয়৷ 'আছে' অপ্রয়োজনীয় । 

“ইহ সপ্রমাঁণ হইয়ীছে' 
এটি পঞ্চম কাজ ও ইংরেজি বাঁক্যগঠন অনুযায়ী প্রধান ক্লজ। সমগ্র বাক্যের এই 
গঠনে অসমাঁপিকা ক্রিয়ার প্রায় কোনেো৷ কীঁজ নেই, অসমাপিক] ক্রিয়ার জন্টে 
কোনে। জায়গাও নেই । 

দর্পণের বাঁক্যগঠনে এমন উদাহরণ আকছাঁর চোঁখে পড়ে যেখানে বাক্যের 
মূলগঠন ইংরেজি রীতি অনুযায়ী ক্রিয়ানির্ভর, কিন্তু সেই গঠনের ভিতর নৈয়ায়িক 
রীতিতে হেতুবাঁচক লুজ বা] সমাসবদ্ধ বিশেষণ ব্যবহার কর! হচ্ছে । ইংরেজিতেও 
হেতুবাচক ক্লজ ব্যবহারের রীতি € ৮7116016195, 23 06080153, 0০০81156 06, 5০0 
(0.9, ০00. ৪০০০০ 01) প্রচলিত আছে । ফলে, ক্লজের ব্যবহারে, সংস্কৃত ও 
ইংরেজি দুই রীতিরই সমর্থনে, এই মিএণ কখনো-কখনে? দর্পণের গগ্রীতির একটি 
বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে । বিশেষণ ও হেতুবাঁচক কুজ ব্যবহার করে ইংরেজি গড়নের বাংল! 
বাক্য তখন প্রায়ই লেখা হত। 


৮. ১৫ নভেম্বর ১৮২৮ 
পণ্ডিতের পঞ্চত্ব ।-নবদ্বীপনিবাসি মিষ্ভাষি সদীশান্ত্রান্দোলনাভিলাষি 
কুলীনাচার্য্য রামমৌহ্ন বিগ্ভাবাঁচম্পতি ভঙ্রীচার্য্যশরীরে সবল বিকারসহ জরাগমন 


সক্রিয়তার ভিন্নত! : গদ্ধের ভিন্নত| / ১*১ 


করাতে বিবেচনা! করিলেন যে বিকার শীস্তারদিগের হইতে এ নিহাির 
তিরস্কার হইবেক না কেননা." 


[ স. সে, ক.১। ৪৬] 


এই ধরনের বাক্যগঠন এখনে। আমাদের অভ্যাসে আছে। 

বিশেষণ ব্যবহারের আর-একটি ধরন দেখা যাঁয়- ইংরেজ সমাজে প্রচলিত 
সম্ভাষণ, সম্মান ব। পদ-স্চক বিশেষণ, বিভিন্ন সভাসমিতির কাজকর্মের বিবরণের 
জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পদ ধা সরকারি কাজকর্মের বাধাগতের বাংল! অন্থবাদে । 
এগুলি সবই বাঁধাগত | সব সময় নিদিষ্ট কোনে অর্থও নেই | অথচ ৰাধাগতের 
অন্থবাঁদের সময় সেই অর্থের দিকেই লেখককে দৃষ্টি দিতে হয়। ফলে বাক্যের 
ভিতর এই সম্মান- বা পদস্থচক আপাঁত অর্থহীন ইংরেজি শব্দ বাংলা অন্থবাদে 
বাক্যের মূল গঠনের ভিতর স্বতন্ত্র একটি জায়গা, প্রীয় যেন ব্লজেরই মতো, পেয়ে 
যায়, অথবা বাক্যের বা শব্দের সঙ্গে অসলংগ্ন বিশেষণ হিশেবে বাক্যের ভিতরে 
থেকে ষায় ৷ এ-ধরনের ব্যবহীর শুধু বিশেষণবাঁচক পদগুলিকে নিয়েই হয় ন1, অন্য 
পদপ্ডলৈর বেলাতেও ঘটে থাকে । 

উদাঁহরণে তৃতীয় ব্র্যাকেটে আনুমানিক ইংরেজি শব্দটি দেয়] হয়েছে । 


৯, ১১ জুলাই ১৮১৮ 
পাঠশালার পুস্তকাঁদি প্রস্তুত কারণ সম্প্রদায় | [ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি] 
_গত শনিবারে এই সম্প্রদায়ের [ সোসাইটি ] একস্থানে সকলে একক্র 
হইলেন ও অনেক ভাগ্যবন্ত [ অনারেবল ] ইংগ্নপ্তীয় ও হিন্দু ও মুসলমান 
আসিয়া গত বৎসরে এই সম্প্রদায়ের কি২ কার্য করিলেন এবং কত টাকা 
আয় ও কি ২ বিষয়ে কত টাঁকা ব্যয় [ আ্যান্ুয়াল রিপোর্ট আযাও আযাকাউণ্টস ] 

ত'ঁহ! শুনিলেন-"- 
[স' সেক, ১।৩] 


১০. ২১ অক্টোবর ১৮২০ 
স্কুল বুক সোঁসায়িটা--১১ আক্টোবর বুধবাঁরে কলিকাতা স্কুল বুক সোসায়িটার 
তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল [ মিটিং] হইয়াছে এবং এঁ সৌসয়িটা অতি স্থন্দরবূপ 
চলিতেছে ।-.-শ্রীযুত মন্তেগড সাঁহেব ও শ্রীযুত তারিনীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে 
[ আযাঁজ প্রোপজড বাই ] স্বত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রুযুত রামজয় তর্কালঙ্কার 
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১ 


চি 


১২, 


এ সোসয়িটার কোমিটাতে আঁপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং ্রীয়ুত বাবু, 


উমানন্দ ঠাকুরও এ সৌসস্িটীর অন্তঃপাঁতী হইয্াছেন-*' 
[ স.সে. ক. ১।৩] 


১ ৫ জুন ১৮১৯ 


.-"গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটার বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা 
গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটার ৬ পাঠশালার কর্তৃত্ব স্থপারভিশন ] 
করিতে শিক্ষা করিবার জন্য মেং [ মিস্টার ] উইলার্ড সাহেবকে বর্ধমান পাঠান 


[স' সে. ক.১।৪] 
২০ মার্চ ১৮২৪ 
স্কুল সৌসৈয়িটী।_গত ৯ মার্চ মর্লবার টৌনহালে কলিকাতা স্কুল 
সোৌসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ | মিনিটস ]। 
শ্রীযুত [মিস্টার ] লাঁকিন্স সাহেব সভ্যগণের অনুমতিতে সভাপতি হইয়া 
[ ভোটেড টু দি চেয়ার ] শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্বক এ সভার লিখিত বিবরণ 
সকল [ আইটেমস অব আযাঁজেণ্ডা কিংবা রিপোৌ্টস ] পাঠ করিলেন |." 
শ্রীযুত লাকিন্প সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সার আন্তনি বুলর সাহেব 
প্রেসিডেপ্ট এবং শ্রীযুত হারিন্তন সাহেব বাইস প্রেদিডে্ট হউন তাহ! শ্রীযুত 


বেলি সাহেবের পৌষকতাঁর দ্বারা [ সেকেগ্ডেড বাই ] সকলের মত হইল |... 
[স.সে.ক"১।৬] 


* ৯৯ মে ১৮২৭ 


শ্রীযুৃত জন পাঁমর সাঁহেবের ও অন্য ২ সভাপ্রার্থকেরদের প্রতি । লিখিতং শু টি 
প্লৌোডন সরিফ [ শেরিফ ] সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কাধ্যঞ্াগে কলিকাঁতার 
টোন হালে ১৭ মে তারিখে সে সভার বিষয় ইশতেহার [ নোটিশ ] দেওয়া 
গিয়াছে সে সভা ১৮১৭ সাঁলের ৯ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমন 
আজ্ঞা [ অর্ডার বা রেগুলেশন ] আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেপ্টকে 
জানাইতে হয় সেমত বিস্বৃতক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই অতএব 
গবর্ণমেন্ট, আমীর নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । অপর শ্রীশ্রুযুত 
[ হিজ মাজেস্তি ] বাই প্রেসিডেণ্ট ইন কৌন্সেল সে সভ] অস্বীকার করিয়াছেন 
অতএব আমি এক ইশ.তেহাঁর দিয়াছি যে সেই দিনে সে সভা টোনহালে 
বসিবে না ।-.- 


[স'সে.ক.১। ১৭৭], 
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১৪, ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ 

কলিকাতায় দিস্তিক্ত চারিটাবল সোসৈটি ।-_সর্বজাতীয় দরিদ্রলোকেরদের 

উপকারার্থ কএক রৎসরাবধি কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোৌসৈটিনামক যে 

এক সমাজ নিযুক্ত হইয়াছে ইহ' প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন । 

এ সোৌপৈটিতে এক সাধারণ কমিটি [ জেনারেল কমিটি ] এবং 
কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিত্ত সহকারি পল্লীর এক২ কমিটি [ সাব 
কমিটি |] আছেন ।-.- 

যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এই২। প্রাপ্ত 
জেনারেল মার্টিন সাহেবের ও ৬প্রাপ্ত বারাটেো। সাহেবের ও ৬প্রাপ্ত চার্শস 
উএঞ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার উপস্বত্ব-**। 

[ স. সে. ক. ২ | ৩০২] 

১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত পনেরে! বৎসরে নীমপদের অনুবাদের 
চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু পদস্থচক বিশেষণের অনুবাদ অব্যাহত আছে । এই 
ধরনের বিশেষণ ব্যবহারে দেশীয় রীতি আর বিদেশীয় রীতির মিশ্রণের চরম পুষ্টান্ত 
শেষতম উদাহরণটি, যেখানে খ্রীস্টধর্বিশ্বাসী মৃত সাহেবদেরও বৈকুঞঠ প্রাপ্ধির €(*9 
নির্দেশ আছে। 

“সমাচার দর্পণ'-এর এই ধরনেব রচনাগুলির ভাষাগত ক্রটি বাদ দিলে 
আধুনিক কালেও এই ধরনের রচনায় একই ধরনের পদবিপর্যয় চোখে পড়ে। 
তার কারণ আমাদের সভা-সমিতি পরিচালিত হয় বিদেশী পদ্ধতিতে । গত প্রায় 
ছুই শতাব্দীতে সেই পদ্ধতি আমাদের জাতীয় পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে বটে কিন্তু 
দেশের প্রধান সভ। ও প্রতিষ্ঠীনগুলিতে ইংরেজি ভাঁষাই এই পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত | 
ফলে ছুই শ বৎসরের অভ্যাসেও “পদ্ধতি'-র সম্পূর্ণ জাতীয়করণ সম্ভব হয় নি। 
বাংলাগঘ্যের ইংরেজি গঠন সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে এই ধরনের নাগরিক 
সামাজিকতায়-সভাপমিতির বিবরণে, সামাজিক অভিনন্দনে ব। শোকজ্জঞাপনে, 
সভাসমিতিতে “গৃহীত' প্রস্তাবে বা তৎসম শব্দবাহুল্য সত্বেও বিবাহ ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে । 

এই ধরনের গছযের তেমন কোনো চুন বিবর্তন হয় নি। প্রায় বিপরীত 
চরিত্রের সামাজিক সক্র্রিয়তার ফলে সমকালের “সমাচার চন্দ্রিকা” দর্পণ থেকে 
আলাদা এক গগ্ভরীতি তৈরি করেছিল । কিন্তু সেখানে, বা আধুনিক কালেও, 
সরকারি বা আনুষ্ঠানিক বিবরণের ও উপলক্ষের বাংলা গগ্ধ থেকে অন্ুবশদের গন্ধ 
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কাটে নি। তার একটি কারণ হয়তো এই যে আমাদের সরকারি ও নাগরিক 
সামাজিক ব্যবস্থা! ও সংগঠনগুলি ইংরেজর! তাঁদের দরকারে আরোপ করেছিল । সেই 
ব্যবস্থা ও সংগঠন এখনো চলছে । সারা ভারতবর্ষে এই ধরনের ব্যবস্থা ও সংগঠনের 
ভাষা এখনে! ইংরেজি । তাই অনুবাদের দুই শতকের দায় এখনো। ঘোচে নি । 

এখীনে একসঙ্গে “সমাচার দর্পণ থেকে কিছু ছোটবড় রচন। সম্পূর্ণ সংকলন 
করা হল । এই উদ্ধত উদাহরণগুলি ছাড়াও দর্পণের আরে! কিছু রচনাতেও 
আমাদের অনুমানের সমর্থন পাওয়া যাবে ।২০ এই রচনাগুলিতে দেখা যাবে-_ 
১. বাক্যগুলি সমাপিকা ক্রিয়াঁনির্ভর, ২. অসমাঁপিক। ক্রিয়ার ব্যবহার তুলনামূলক 
ভাবে কম, ৩. অসমাপিক। ক্রিয়া ব্যবহার ন1 করে (ক) বাক্যগুলিকে সংযোজক 
অব্যয় (এবং, ও) দিয়ে যুক্ত কর! হয়েছে, (খ) সমাঁপবদ্ধ বিশেষণ ব্যবহার করা 
হয়েছে, (গ) যেহেতু-সেহেতু, যথা-তথ। ইত্যাদি শব্দ দিয়ে বাক্যগুলিকে যুক্ত করা 
হয়েছে, (ঘ) -হেতু, -নিবন্ধন, -প্রযুক্ত ইত্যাদি হেত্বর্ক সমাসকারক শব্মপ্রয়ৌগে 
বাক্যগুলির পরম্পর নিদিষ্ট হয়েছে। 

দর্পণে সাহেব ও পণ্ডিতদের সহযোগিতার ভিতর দিয়ে বাংল সাংবাদিক 
গছযের যে-রীতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা ইংরেজি সাংবাদিক গছযের অনুকরণে এক 
ধরনের নিরপেক্ষতা অর্জন করতে চাইছিল । ইংরেজি সাংবাদিকতার আদর্শ এর 
একটি প্রধান কারণ। 

সাধারণ ভাবে গছ্া, মুখের কথার আদর্শ অনুযায়ীই প্রথম তৈরি হয়ে থাকে | 
এমন-কি মুখের কথাতেও জটিল বাক্যের ব্যবহার যেমন বক্তার ব্যক্তিত্বনির্তর, 
তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম দিককার গছ্যেও লেখকের ন্যক্তিত্ব একটি 
প্রধান উপাদান । এমন হতেও পারে যে লেখক ভাঁষার যে-জটিলত] কল্পন1 করে 
নিয়েছেন, সে-ধরনের জটিলত! প্রকাশের যোগ্যতা৷ তখনে। ভাষায় তৈরি হয় নি। 
সেই কারণে লেখকের ভা! ব্যাকরণের দিক থেকে অবিন্যস্তও হয়ে যেতে পারে । 
কিন্তু লেখকের ব্যক্তিত্বপঞ্চারের ফলে ও স্বরক্ষেপের ফলে ব্যাকরণের নিয়ম ভেওেও 
পাঠকের কাছে বাক্যের অর্থ সঞ্চারিত হয় । 

দর্পণের গগ্ভে এঘটন। ঘটে নি। সপ্তাহ্রে পর সপ্তাহ যে-ধরনের ছোট-ছোট 
রচনা, সংবাঁদ' ও মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে তাতে রচনার ভেতর লেখকের ব্যক্তিত্ব 
সঞ্চারণের কথা আসেই না । লেখকের স্বরক্ষেপেরও কোঁনে। স্থযোগ ন। থাকায়, 
এই ছোঁট-ছোট সাংবাদিক রচনার গছ হয়ে উঠছিল সমতল, উচ্চাবচতারিজ্ঞ, 
স্বরগ্রামশূন্য | 
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দর্পণে বড় রচনায় খুব একটা জায়গা ছিল না । তবুও কখনো-কখনেো বড় 
রচন] বেরিয়েছে । সে-সব রচনায় অনেক জায়গায় লেখকের ব্যক্তিত্বসঞ্চারের সাক্ষ্য 
পাওয়। যায়, অনেক জায়গায় লেখকের কণ্ঠস্বর যেন শোনা যায়। কিন্তু এই 
সব রচনা সংখ্যায় এত কম যে সেগুলির ভিতর দিয়ে দর্পণের গগ্রীতির এই 
বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি। সেখানে ছোঁট-ছোট রচনাগুলিই গগ্ভরীতি 
নিয়ন্ত্রণ করেছে । 
১৫, ২৭ মার্চ ১৮১৯ 
প্রযুক্ত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ ।--মুরশেদাঁবাদের কাশীম- 
বাজারের শ্রীযুক্ত কৌঙর হরিনাথ রায় বাহাছুরের শুভবিবাহ ১৬ ফালগুণ হইয়াছে 
তাহার বরাওর্দ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যায়ে যেমত 
বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই 
ইহার বিস্তারিত রওয়াএশ ঝাঁড় বাগীচা৷ কাপডের ও আবরক ও মুখী বাগীচা 
ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আত্ম কাঠাল আনারস কামরাঙ্গ। দাড়িম আতা ও ফুল 
নানাজাতি নিম্মিত হইয়াছিল বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চাঁরি দণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত 
যে নিম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোঁট২ লোকে প্ররৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম 
কারিগরি | ইহারদিগের এক২ বাগীচাঁর মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে 
মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাঁগীচ। গেলা সী ঝাড় তিন হাঁজার গেলাসী 
বাগীচা এক হাজার মোমবাতি ছুই শত মন রানি রৌশনী হয়। নাঁএব মজলিস 
ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাঁএফা বাই ও তিন তাঁএফ] ভাড় 
ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক এঁ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর 
শাহাদুর আইবড় খান পরে স্থানেই যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাগ 
ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজঅভরণে ভূষিত অপূর্ব রূপ্যনিম্মিত যানারেণহণ 
করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে এক২ দিন এক২ ফেরেক্কা 
লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেছ্টিত 
দ্বিতীয় দিবস গ্রামস্থ যাঁবৎ মহাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস লাগাঁদ 
অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পথ্যন্তা যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল অদালত 
ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠার আমল! ও 
নেজামতের আমল] ও শহরের যাঁবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুর ওগয়রহ 
সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজন্গ 
বাহাদুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাগ ও আতশ নানাবিধ সকল তামাশ। 


১*৬ | বাংল1 সাংবাদিক গদ্য 


দৃষ্টি করিয়া পরমাহলাদিত হইয়াছেন । পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের যাবদীয়, 
ওমরাঁও ও শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়৷ মজলিস করিয়? গান 
বাগ্ধ শ্রবণ করিয়! তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াএশখান। নিম্মিত স্থানে 
গমন করিয়। সর্বত্র দৃষ্টি করিয়। হষ্টচিত্ত হইলেন পরে ১৫ তারিখে শুভ অধিবাঁস 
হয় শ্রীযুত রায়জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ 
ইহাঁর রওয়াঁএশ এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও 
ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাঁতিক স্বর্ণ রূপ্য নিম্মিত যষ্টি হস্তে অর্থাৎ সৌটা- 
বরদার আসাবরদাঁর ও বাঁণবরদাঁর ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ 
অনেক কত লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নিম্মীণ করিয়। 
রওয়াঁশ সঙ্গে লইয়। গিয়াছিল এই সকল সরংজাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহার! 
দশ হাজার ছুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয় মিসল মাফিক 
এ রাঁজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুষ্ঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়! কাঁলিকাপুর হইয়। 
এ ছুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্বার এ রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার 
মধ্যে আতশের নানা জাতি কারখাঁনাতে আশ্র্য্য শোভা হইয়াছিল তামাশগির 
মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর দিবস কন্যা 
পাত্র বাঁটা আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাঁজার 
লোক কোম্পানির বাঁনকখানার বাঁটীতে পুরিয়] খাগ্সমগ্রী যথাযোগ্য এবং 
মুদ্রাও যথাযোগ্য প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ স্থানে 
গেল আর তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাঁথ ও কাঙ্গীল ও গরীব আপামর 
সাধারণ এক২ পিস্তলের ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরাদার শাড়ী ও অসংখ্য 
ম্পাঁলা ও ওগরবহ ও এক২ পিস্তলের থাল প্রত্যেক সকলকে দেওয়া গেল । 
এবং আমলা ওগয়রহেরদগকে পৌশাক শাল ও দোশাল। ও যথাযোগ্য ভূষণ 
দিয়াছেন এবং গুণধাঁন লোকের গুণ বিবেচন। করিয়া তগ্ভোগ্য পারিতোঁষিক 
দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের ভূষা হইয়াছে ইহ'তেই এ কার্যে সকলেই যথেষ্ট 
অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ত 
হইয়াছে এ কর্মের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্রজানন্দ বাঁকু নিযুক্ত হওয়াতে কর্মের সকল 
স্থধার। হইয়াছে বাবুর শ্রমের পরিসীম! নাই বাবুর বৈদগ্ধ ও তদবিরে সকল 
লোক তুষ্ট হইয়াছে । 

শ্রাযৃত কোর হরিনাঁথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হুইয়ীছে ইহ হইতে 
অধিক হইলেও আশ্চর্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কান্ত বাবুর পৌন্র 
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ও রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র নিজে অতিস্থশীল ও গুণবান ও দাতা 


ও অন্ুগত-প্রতিপালক এত অল্প বয়সে এত গুণ হওয়ণ অন্ের দুর্খট | 
[স. সে. ক. ১। ২৩৮৩৯ ] 


এই বিবরণে মাত্র দই জায়গায় প্রত্যক্ষদর্শীর উল্লেখ পাঁওয়। যায় জগংশেঠের 
পরিদর্শনের কথায় আর কোম্পানির ও রাজবাড়ির সম্মুখ রাস্তা দিয়ে শোভা- 
যাত্রার বর্ণনায় । প্রায় আর কোথাওই কৌনে| অসমাপিকাঁর ব্যবহার নেই। 
১৬, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ 
বিবাহ ।--গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রআরি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ব 
মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ 
কখনও দেন নাই | এই বিবাহে যে২ রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান 
হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঁঘট। হইতে পারে 
না । ইহার বিশেষ বিবরণ পবে ছাপান যাইবেক | 
সন ১৮১২ সাঁলে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রশ্রীযুত মহারাজ মহলারর1ও 
হোলকারের বকসী ভবানীশঙ্কররাও নামে এক জন মহীরাষ্ট্রের্ বিবাহ হইম্নাছিল 
তাহাতে এগার লক্ষ টাক! খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান ২ 
ইংগ্রণ্তীয় সাহেবের] ছিলেন । এই বিবাঁহও তাহা হইতে ন্যুন বড় নহে যেহেতুক 
সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংস। করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ 
আমর] দেখি নাই। 
চুল. সে ক. ১।২৩৯] 
১৭. ২১ ডিসেম্বর ১৮২২ 
বিবাহ ॥_গত ১৩ কাত্তিক শুক্রবার ত্রিপুরার রাঁজ! শ্রীশ্রীযুত মহারাজ 
রামগঙ্গ'মাঁণিক্য বাহাদরের পুত্র শ্রীল শ্রিযুত কুষ্ণ কশোর ঝড় ঠাকুরের বিবাহ 
আসাম দেশের রাজার কন্যার সহিত হইয়ীছে আসামের রাজা সপরিবার ত্রিপুরা 
পাহাড়ের রাজধানীতে আসিয়াছেন । এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠৰ নাঁচ তামাসা 
বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল এই প্রকার বাহুল্য মত ব্যয়ের 
এবং সমাঁরোহের বিবাহ পূর্ব দেশে আর কখনও হয় নাঁই জাহাঁঙীর নগর ইন্তক 
পুর্ব দেশের সমস্ত জিলাঁর এবং কোর্ট আপীলের সাহেবাঁন ও আর ২ সাহেবান 
ও ওমরাঁও লোক ও রাজ্যের সমস্ত প্রজার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদিগের 
যথোপযুক্ত সম্বদ্ধনা নাঁনামতেই হইয়াছে আর ভিক্ষুক ব্রা্ষণ ও অন্য জাতি 
ভিক্ষুক যে সকল লোঁক গিয়াছিল সকলেই দান এবং আহারে অতিশয় সন্তষ্টু 


১৭৮ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


হইয়াছে | এ মহারাজ চন্দ্রবংশীয় রাজ! তাহাদের কুলাচার মতে দিবসে বিবাহ 

হয়... | 
[ স. সে. ক. ১। ২৪৩] 

১৮. ১ মে ১৮২৪ 

বিবাহ নির্বাহ ।-_ পুর্বে ছাপান গিয়াছে যে কাশীপুর মোকামের শ্রীযুত বাবু 
রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুক্পুত্রের শুভ বিবাহ ৩ বৈশাখ বুধবার হইবেক কিন্ত 
এক্ষণে শুনা গেল যে সে বিবাহ ৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত 
দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাঁজারের মহীরাঁজের পুরাঁতন বাঁটীতে হইয়াছে । 
কাশীপুরে বিবাহের পুর্বে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন 
দিবস কেবল ইঙগরাজের মজলিস হইয়াছিল এঁ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান 
সাহেব লোৌক ও বিবি লোৌক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্তক 
নর্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়৷ সকলে তুষ্ট 
হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সন্বদ্ধিত হইয়া সকলে 
সন্তষ্ট হইয়াছেন । শেষ ছুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ 
অনেক ২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ত্রাদ্ষণ পণ্তিত- 
প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল এ ছুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় 
আমোদ হইয়াছিল বিদেশস্থেরদিগের এমত স্রন্দর বাঁসা ও সিধার পারিপাট্য 
করিয়] দিয়াছিলেন যে তাঁহার1 নিবাঁসাঁপেক্ষা স্থখ বোধ করিয়াছিলেন | শহ্রস্থ 
€ চিতপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের দলস্থ তাবৎ ত্রা্মণের বাটাতে স্ত্রা- 
লঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঠাইয়। দিয়াছেন । আরে শুন গেল যে নয় 
দগু রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যীত্র। করিলে কৃত্রিম 
পাহাড় কোট? বাগান «নীকাপ্রভূতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক 
কাশীপুর নাগাদ মহারাজের বাটা আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রৌশনাঁই 
হইয়াছিল । কিন্ত যখন মহারাজের বাটার মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন 
নীচে উপরে স্থানে ২ এমত বিছান। ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা 
দেখিয়া অনেকে বিস্বয়াপন্ন হইয়াছিলেন | এবং মহারাজের বংশেরদিগের ধের্য্য 
গান্তীর্যা বিদ্ধ বিনয়াদি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তৃপ্ত হইয়াছেন | ও 
নিরুপিত লগ্ষে নিবিদ্ধে শুভবিবাঁহ নির্বাহ হুইল । সভীতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতাঁর 
চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পাগুতের স্বন্ব'ধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ 
কোলাহল ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং । পরে সমাগত বরযাঁত্র কন্তাঁষাত্র মহাঁশয়নের- 


সক্রিপ্নতার ভিন্নতা : গদোর ভিন্নতা । ১*৯ 


দিগকে বাক্যাম্বতদানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভৌজনে পরমাপ্যায়িত করিলেন । 
পর দিবস বৈকাঁলে পূর্বমত সমারোহপূর্বক কাশপুরের বাটাতে প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন ঘটক কুলীন ত্রাহ্ধণ পণ্ডিতের বিদায়ের বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই 
অনুমান হয় যে তাহাঁও উত্তমরূপ হইয়! সুখ্যাতি হইবেক। 
[ স' সে, ক. ১। ২৪৩-৪৪] 
১৯. ২৭ মে ১৮২৬ 
বিবাহ ॥--১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রাযুত বাবু রাঘবরাম 
গোত্বামির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীয়ুত বাবু রাজমোহন গোস্বামির বিবাহ হইয়াছে । বাবু 
রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বস্ত্রীভরণদ্বারা 
সমাদৃত করিয়াছেন এবং নান৷ দিগ্দেশাদাগত স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও 
যথোপযুক্ত বিদায় দিয়াছেন তাহাতে কোনপ্রকারে ক্রটি হয় নাই | বিবাহের 
রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ধবত ও ময়ূরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভৃত আশা 
শোটাপ্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও 
হইয়াছিল । পথের উভয় পার্থ শ্রেণীক্রমে উত্তম রৌশনীই ও মধ্যে ২ অগ্রিক্রীড়া 
অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল । কলিকাতা শহরে বাঁজী পোঁড়াইতে হুকুম 
নাই যদি তাহা থাকিত তবে এঁ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা 
করিয়া বাঁজী পোড়াঁইতে ক্রটি করিতেন না অর্থাৎ আড়াআড়িতে কলিকাতা 
নগরের অধিক ভাগ পুড়িত॥ আমাদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন 
লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে । তৎপর 
দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সময় বর্ন অতি সমীরোহ্‌-পূর্বক নিজ বাঁটীতে 
প্রত্যাগমন করিয়ীছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়ৌজনাভাব যেহেতুক বিবাহের 
রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অন্মান করিতে পারিবেন । 
[ স সে. ক. ১1২৪৪ ] 
১৮ ও ১৯ সংখ্যক উদাহরণ দুটির ভিতর তুলনায় দেখা যাবে ১৯-সংখ্যক 
উদ্াহরণের অধোরেখিত অংশে লেখক অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ । কিন্ত সামাজিক 
অনুষ্ঠানের নান? বর্ণনীয় এ-রকম স্বাচ্ছন্দ্য দর্পণে খুব একট দেখা যায় না। ২০- 
সংখ্যক উদাহরণেই দেখা যায় বিবরণের এক আরোপিত নিরপেক্ষত। রচনার 
স্বাচ্ছন্দ্য কীভাবে নষ্ট করেছে। 
২০, ২৭ মে ১৮২৬ 
মৈথিলির বিবাহ ।- মিথিলাদেশে আষাঢ় মাসে বৎসর আরম্ত হয় এ মাঁসে 


১১০ 1 বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


চন্দ্রহ্যাদি নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাঁহাকে শুদ্ধা বলে তদ্দেশে শুরাট 
নামে এক গ্রাম আছে যাহার ২ বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহার! 
এ শুদ্ধাতে এ গ্রামে যায় এমতে এ স্থানে বৎসর ২ এক বড় মেল। হইয়া থাকে 
ইহাঁতে প্রায় দেশের তাঁবৎ ত্রাহ্গণের আগমন হয় কেহব] পুত্রের বিবাহাথী 
কেহব1 কন্যার বিবাহীথী কেহব। তামাঁসা দেখিতে আইপেন ইহাতে কন্ঠাপর্য্যস্ত 
পঞ্চাশ হাজার লেক একত্র হইয়া প্রায় এক মাস তথায় বাস করে । 

ইহুণুর দিগের বিবাহের সন্বন্ধের নিয়ম বা তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্ত 
প্রকীরে হয় ন। এ স্থানে ভাট যাহাকে পীজিয়ার! কহে তন্বারা তৎপণীপণ 
কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নিদ্ধার্য্য হয় আর যত দিন অবধারিত না হয় তত 
দিন উভয় পক্ষ এ স্থানে বাস করে বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে বরপাত্র 
যেমত বড় বা' ক্ষুদ্র লোক হউক সমাঁরোহের ন্যুনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত 
একটা চাকরমাত্র যায় তাহাকে খাওয়াস কহে বরের ভূষণ এক ধুতি সাদ! 
পাঁগড়ি আর একখানি দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা! জলের থালি একটী 
আর পানবাস্রা একযোৌড়া বরযাত্র খাঁওয়াসমীত্র বিবাঁহেতে বরের খরচ কেবল 
দুই বা চাঁরি পয়শীর সিন্দুর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের বাহক এ খাওয়াস 
অখব। বরযাত্র হইয়া থাকে । 

বর আপন বাটী হইতে কন্তাঁর বাটীতে এমত সময়ে যাত্রা করেন যে এক 
প্রহর ব1 সার্ধ প্রহর দিন থাঁকিতে তর্গ্রামের প্রান্তে পঁহুছিতে পারেন তথায় 
উপস্থিত হইয়া! কোন প্রকারে আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্তার বাঁটীতে 
পাঠাইয়! আর পূর্বোক্ত উত্তীর্ণ দোঁপাট। মস্তকোপরি নিঃক্ষেপপূর্বক নবকুল- 
বধূর ন্যাঁয় ঘোম্ট1 দিয়া! গাঁমের ভিতর অতি ধীরে ২ প্রবিষ্ট হয়েন ও 
পিপীলিকার শ্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন বর এমত আস্তে চলেন যে তাহা 
পদনিক্ষেপ বোধ হয় না অর্থাৎ এমত ধীরে চলে যে ছই প্রহর কালে প্রায় ২০০/ 
৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে যদি দ্রুত চলে তবে কন্তার দেশের লোক 
নিন্দা করে ও অসভ্য মূর্খ কহে কিন্তু যত্ত ধীরে চলেন ততই প্রশংসেচ্ছুক হইয়া 
কতবার দৌপাটাদ্বার। দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃসত হইয়। মৃত্তিকাতে 
পতিত হয়েন। কনার বাটাতে বিবাহের বেদী প্রস্তত হইয়া থাকে তাহাতে 
আলিপনা প্রভৃতি মাঁ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে 
কতকগুলিন মুচি বাঁদ্যকর আসিয়৷ বাদা করে তাহার(িগকে এক প্রকার পণ্ডিত বল৷ 
যায় কারণ তাহার। নান্দী পাঠ করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটক গ্রন্থ পড়ে ও বর 
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কন্যার বংশের উপাখ্যান বর্ণনাকরে সেখানে অন্ত কোন পুরুষ যাইতে ব1 থাকিতে 
পায় না কেবল কন্যাকর্তী মাত্র তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্রীরা কন্যা সংপ্রদাঁন 
করিয়। স্থানান্তরে যান স্ত্রী লৌকের! আসিয়। বণগ্য গীত করত বর কন্ঠাকে বাঁসর 
ঘরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোধর কহে তথাতে স্ত্রী লোকের] ধূন। 
জালায় পর দিন গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতৃহল স্থলে দেখিতে 
আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্তে কিঞ্চিত ধুন! জালাইয়া সন্মুখে এক 
প্রকার আরতি করে কেহব! পান স্থপারি দেয় স্ত্রী লোকের হরগৌরীর বিবাহের 
প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুননামক গীত গাঁয় ও বাছ) বাজায় এ প্রকারে বর কুতৃহল গৃহে 
৭/৯/২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে 
করিয়া নিজালয়ে গমন করেন | 
| স. সে. ক. ১। ২৪৪ 7 
সমাচার দর্পণ'-এর গছারীতির সংস্কৃতনির্ভরতা ও ইংরেজিনির্ভরতা এই 
উদাঁহরণগাঁল থেকে অনুমান কর। যেতে পারে মাত্র । সতর্ক ভাবে দেখলে, এই 
উদাহরণগুলির বাক্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে বাঁধ! পড়ছে ও একটি বাকোর 
ভেতরে কর্তা, কর্ম বা' ক্রিয়ার সম্প্রসারণ কী ভাবে ঘটছে-- এই ছুটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
আমাদের এই অনুমানের কারণ স্পষ্টতর বোঁঝ। যাবে | 
আর-একটি পরোক্ষ পদ্ধতিতেও দর্পণের গদ্যের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে। 
দর্পণে বেশ-কিছু চিঠিপত্র বেরত। এই চিঠিপত্রের ভাষারীতি দর্পণের নিজন্ব 
রচনার ভাঁষারীতি থেকে আলাদা । পত্রলেখকর। প্রায়ই বাল! প্রবচন ব্যবহার 
করে ফেলেন, দর্পণে তেমন প্রবচন প্রায় দেখাই যেত ন1। পত্রলেখকদের বর্ণনাম্ব 
ঘটনার সঙ্গে তাদের বক্তিগত সম্পর্কের আভাসটি খুব স্পষ্ট থাকত । দর্পণের গদ্য 
তে নৈব্যক্তিক | পত্র-লেখকরা প্রায়ই সংলাপ ব্যবহার করতেন-_- নিজেদের বর্ণনার 
মধ্যেই-তাঁতে রচনায় একট? প্রত্যক্ষতা আঁসত। দর্পণে অনেক বেশি ব্যবহৃত হত 
পরোক্ষ উক্তি, বিশেষত সভাসমিতির বিবরণে । চিঠিপত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার 
ব্যবহার অনেক বেশি, সে-ব্যবহাঁরে বৈচিত্র্যও আছে; সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হেত্বর্থক 
ক্রিয়া ও বিশেষণের ব্যবহার বিরল ; যেহেতু-সেহেতু, যত্র-তত্র এরকম সংযোজক 
পদ কম। এই চিঠিপত্রের ভাষার সঙ্গে দর্পণের পণ্ডিতদের লেখা গছোর তুলন! 
করলে সবচেয়ে স্পষ্ট হতে পারে যে দর্পণের গছ লেখকের কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপ বলঙে 
আমরা কোন্‌ বৈশিষ্ট্যের কথ। বলতে চাইছি। এই চিগিপত্রের ভাষায় নাম-না-জান। 
'পত্রলেখকও তাঁর কঠম্বরের বিশেষ ভঙ্গিতে স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত । ২২ সংখ্যক 
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উদণাহরণটিতে যদিও বল নেই যে এটি চিঠি, আমাদের অনুমান--বাইরে থেকে 
লিখে কেউ এই বিবরণ পাঠিয়েছেন ৷ বাকি উদীহরণগুলিতে বলে দেওয়াই আছে 
যে এগুলো চিঠি । 
২১, ২৬ মে ১৮২১ - 
চৈতন্ত মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিস্ুমধুর কথা ।- কোন স্থানে চৈতন্যমঙল্স 
গাঁন হইতেছিল সেই স্থানে নিমস্ত্রিত হইয়া! অনেক লোক শ্রবণ করিতে 
গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক । ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ 
অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল । 
তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী এ সকল দেখিয়। 
মুগ্ধা হইয়া আপন পুন্রের হস্তে গায়ককে পেল! দিবার নিমিত্ত আটটী টাকা 
দিলেন । সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গাঁয়ককে পেল দিলে গায়ক আপন 
নায়ককর্তৃক যে পুষ্পমাল! প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান 
করিলেক এবং কানে ২ কি কহিয়া দিলেক। পরে এ শিশু প্রামাণিক বাবু এ 
মাল গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী এ মাল! সন্তানের 
গল হইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ এই্ব্য্য মাৎসর্ষ্য প্রকাশ করিতে 
লাগিল । পরে কোন স্থরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাঁধনঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি 
বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্ত কেহ নহে ইহাতে 
এ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মাল! দেহ । গুণবতী উত্তর করিলেক 
যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচন1 কর যদি ধনের সংখ্যা 
করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কেনা 
জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী 
পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর এঁ গায়ককেও জিজ্ঞীস। কর যদি ভাঁবিস যে তুই 
সধব। অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে 
হীরার আঙ্গুী আছে তোর সফল অলঙ্কারের যূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক 
ন৷ ঘদি বয়সের গরিম। করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক 
নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর 
চারি পুক্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র দৌহিভ্র হইয়াছে। পরে 
গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের 
কানে ২ কহিয়াছেন এবং আট টাক পেল! দিয়্াছি চক্ষুখাগী তাহ। কি দেখিস 
নাই । পরে স্থরসিকা কহিলেক তুই আট টাক! পেল! বই দিস নাই আমি 
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বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বানু দিয়াছি আর 
আমার সঙ্গে অনেক কালের জান] শুনা । এই শ্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় 
গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে ছুই জনে মারামারি করিয়।৷ এঁ মাল 
ছি'ড়িয়! ফেলিলেক | সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাঁতে ক্ষত হইয়া 
অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল ষত লোক বাহিরে ছিল এ রাক্ষসীরদের 
মায়া দেখিয়। ভয়ে পলায়ন করিল । শেষে দ্বুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল 
দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে 
আপন বাটীতে লইয় যাইতে পারে । 
ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়৷ কে বাঞ্ছা 
পুরাইতে পারে-দেখ সমাচার দর্পণ কর্ত৷ মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গাঁয়কের ফল 
আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাঁশ হইলে অনেক মহাশয় 
বিবেচনা করিতে পারেন । অতএব--শুনিয়! দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি । 
সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে স্ুখসিন্ধু তরি । 
কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথ] সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে 
পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা কর? গেল । 
[ সে. ক.১। ১১] 
২২, ৩০ জুন ১৮২১ 
বৃদ্ধের বিবাহ ।- দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক শ্রামের অবুঝচন্্র 
নামে এক ত্রা্ধণ বহুকালাবধি মাতামহাঁলয়ে কলিকাত। থাকিয়া শিষ্য জমান 
করিয়। কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাঁতে পাঁচ শত টাক বায় করিয়া! বিবাহ করিয়া 
ছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও দুই তিন কন্তাঁ জন্মিয়া সংসার হুন্দররূপে 
নির্বাহ হইতেছিল ইতোমধ্যে এ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি ছুঃখসাগরে 
মগ্র হইয়। পৈতৃক বাঁটাতে গেলেন | 
সেখানে গিয়! অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শ্ন্য 
হইয়াছে যদি তোমর1 আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ 
ছুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব । ইহা৷ কহিতে২ চক্ষুর জলে 
বুক ভাসিয়! গেল তাহ] দেখিয়। ঘটকের তাহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ 
করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ংক্রম কত হইবেক। 
তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোঠ্ী রাখি না ঠিক বলিতে পারি ন! 
ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই 
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যে দেখিতেছ দত্তগুল। পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতু 
প্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অগ্যাপি ত্রিশ পঁচিশ দণ্ড রোজ ২ 
করি। পরে ঘটকের কন্যার অন্যেষণে দিকে গেল মোকাম বৈগ্যবাটীতে 
আটার উনিশ বৎসরবয়ক্কা এক কন্ঠ স্থির করিয়া! আসিয়! কহিল যে ওহে 
মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক 
কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক 
আর সর্বাঙ্গে সোনার গহন ইহ! যদি পার তবে হইবেক আঁর আমারদের 
ঘটকালি ১০০ টাঁকা চাহি । মজুমদার এ কথা শুনিয়া আহলাদে ডুূবু ২ হইয়া 
কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব এ কথা প্রকাশ করিবেন না 
আপনার শীঘ্র গিয়া লগ্পত্র করিয়া আইস্থুন। ঘটকের কহিল যে শুন হে 
মজুমদার যদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর ঢাক ২ গুড় ১ কিসে 
কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাতা নাঁই তত্রাঁপি অন্ত জ্ঞাতি আছে তাহার। 
হইতে দিবেক না অতএব রাহা খরচের টাক] দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়! 
আনি গিয়া । 

ঘটকেরা ১০ দশ টাক রাহা খরচ লইয়া সেই কন্তার আলয়ে গেল। 
বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকের। সকল কথা কহিলেক। কন্ত। সেই 
দণ্ডে এক পাঁলকীতে আরোহণ করিয়া বরপাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা 
হইল । পাত্রটি সেইখানে গেলেন কন্তা দেখিয়। হুপ পাঁচ হাত হইল । পরে 
কোন ভাগ্যবান লোকের বাটাতে কন্যাকে রাখিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক 
উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে স্থত1 বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি 
নান্দীমুখ করিলেন | 

বৈকালে স্বশীলা কহিলেন বর কোথা। পরে ছেলেটা আসিয়া সম্মুখে 
্াঁড়াইলেন। হাজীর যদি শিশু কন্তা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ব্য প্রযুক্ত 
কহিলেন যে আমি ও বুড়া বরকে বিবাহ করিব না । 

এই সম্বীদ পাইয়া যত২ আঁদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহার! 
কেহ২ গৌঁপ ছাটিয়া পরাতে মিসি দিয়া কেহ২ মাথাময় বেড়ি রাখিয়। 
কাঁল?পাড়্যে ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একট। চাহিয়া টেকে দিয়া ও পৌঁফে কলফ 
লাগাইয়া এ কন্তার সম্মুখে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার 
কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহাঁর বংশ থাঁকিবেক না। 

অনেক বুঝান স্থজানের পর কনম্। রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে 
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আমি বিবাহ করিব যদ্দি গহনা ও টাকা আমার হাঁতে দেয় । তখন ব্রান্ধণ বলেন 
রাম ম! দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন্‌ পরিবারের নিকটে আসিয়। 
কোন ছল করিয়! গহন লইয়! গেলেন বাঁটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ 
করিয়া লইয়। দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অস্থসার গেল না। স্থুশীলা কহিলেন 
যে আমার পীড়া আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন 
ডাক্তারের ওষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্ত' 
আপন কুলে পলাইয়া গেলেন | মজুমদার পাগলের ন্াঁয় হইয়া বাপুরে মারে 
শব্দে কান্দিতে২ বৈদ্যবাটীতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনেরজন নেড়। নেড়ী 
একত্র মহোৎসব করিতেছে । মচ্ুযদাঁর দেখিয়] শুভ যাত্রা করিলেন ওনামটী 
মুখে আনিলেন না । 
অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়ের সাবধান ২। 
| স, সে. ক* ১। ১*৩৪] 
২৩. ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ 
প্রেরিত পত্র বেছ্সম্বীদ। এ প্রদেশস্থ ভাগ্যবান বিজ্ঞ লোকেরদের প্রতি 
আমার এই নিবেদন তোমারদের দেশস্থ লোকেরা কি প্রকারে বাঁচে তাহার 
কিছু তত্ব তোমরা কেন না কর অনেক২ বিষয়ে তাহার। ক্লেশ পায় কিন্ত তোমর। 
কিঞ্চিৎ মনোযোগ কিলে সকলের পক্ষে মঙ্গল হয় যে সকল বিষয়ে ক্লেশ তাহার 
মধ্যে আমি একটি সম্প্রতি লিখি। ইহার উপায় বিনা অর্থব্যয়ে করিতে 
পারিবেন । তাহার ধারা আমার বুদ্ধন্থযাঁয়ি লিখি দৃষ্ট হইলে যদি গ্রাহ হয় 
তবে করিবেন কিন্বা মহাশয়েরদের বিবেচনায় যাহ হয় তাহাই করিবেন । 
যদি কোন লোকের পীড়া হয় তাহাতে বৈছ। ডাবাইয়া আনে যে সকল 
জ্ঞানবাঁন্‌ চিকিৎসক তাহারা অনেক টাকা যেখানে পান সেখানে যান সে সকল 
কবিরাজ থলী হাতে করিয়। রাস্তায়২ বেড়ায় তাহারাই গণ্দীব দুঃখিরদ্দিগকে 
দেখিতে আইসে কোন বৈগ্ধ রোগ নিরূপণ করিলেক কিন্তু গুষধির ব্যবস্থা করিতে 
পারে না কেহবা গঁষধি করিতে জানে নাড়ীজ্ঞান নাই কাহারোব। শান্ত্রজ্ঞান 
নাই কেবল পেঁতের বৈদ্য কাহারো শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে ধনাভাবে গুষধি 
করিতে পারে ন! ইহাতে কি প্রকার করিয়া লোক বাচিতে পারে তবে যে 
পীড়া হইলে লোক বাঁচে এই আশ্চর্য্য | পীড়া হওনের সম্ভাবনা! অনেক আছে 
কিন্তু সুস্থ হওনের কিছুই নাই । 


[ স. সে, ক, ১। ১৯৬ ] 
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ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “কলিকাতা-কমলালয়'-এর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন- এই কয়েকটি রচন৷ ও ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারি 
থেকে জুনে ধারাবাহিক প্রকাশিত “বাবুর উপাখ্যান” ভবানীচরণ্রেই রচনা । অর্থাৎ 
এই রচনাগুলি যে দর্পণের রচনারীতি থেকে আলাদা রীতিতে লেখা _তা৷ সহজেই 
বোঝা যায় । 

বিবরণের এক আপাত সরল গছাই দর্পণের বিশিষ্ট রীতি । এর ভিতর ইংরেজি 
সাংবাদিকতার আদর্শে সাংবাদিক নৈব্যক্তিকতার চেষ্টাও কিছু-কিছু নিশ্চয়ই ছিল । 
কিন্ত সেখানেও এক আদর্শ খিভ্রাট ঘটে । ইংরেজি গগ্যের দীর্ঘ ইতিহাসে গছ্যের নাঁন। 
ধরনের ব্যবহার ঘটেছে । শিল্পধিগ্রব, পার্লামেন্টারি রাজনীতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক 
আন্দোলন, আইন-কানুন, সভা-সমিতি ইংল্যাণ্ডের সমষ্টিজীবনের অপরিহার্য উপকরণ 
ইয়ে উঠেছিণ | ফলে ইংলগ্ডের সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের একটি অতিরিক্ত দায় ছিল, 
নাগ্রক সমষ্টিমত সংগঠনের প্রয়োজনে সংবাদের তথাকথিত নিরপেক্ষতা রক্ষা করা, 
যেন পাঠক-নাগরিকের নিজন্ব সিদ্ধান্তে পৌছবার রাস্তা সব সময়ই খোল] থাকে। 
কারণ নাগরিকের এই হ্বাধীন মতই রাষ্-সংগঠনে ভারসাম্য রক্ষা করে ও তাকে 
নিয়ন্ত্রিত করে | রাষ্ট্রের ধার্থে ই তার প্রয়োজন । সাংবাদিক নিরপেক্ষতার এমন 
আদশ একমাত্র সেই দেশেই সম্ভব যেখানে মতান্তর, বিতর্ক, সরকারবিরোঁধিতা 
ইত্যাদি সবই ঘটে জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্কাঠামে সম্বন্ধে বৃহত্তর মতৈকোোর পরি- 
মণডলে | যুদ্ধের অবস্থায় বা এমন-কি শান্তিপূর্ণ অর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতার সময়ও 
শত্রু ব1 প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের বক্তব্য ও কাজের সমর্থন কখনোই করতে দেয়া হয় ন]। 
সাংবাদিক গছোর নিরপেক্ষতা. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইতণাদি নীতি তখন মুলতুবি 
থাকে । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে, ইংরেজি গছ্যের বহুব্যবহীরের বৈচিত্র্যের ফলে ভারতবর্ষের 
ইংরেজি সাংবীদকতীতেও এই নিরপেক্ষ গছারীতিই অনুসরণ করা হত | কিন্ত সেই 
সাংবাদিকতার নিরপেক্ষতীও কি রক্ষিত হত- প্রশ্নটি যখন দীড়াত কোম্পানির বা 
ইংল্যাণ্ডের শ্বার্থ ও ভারতীয় স্বার্থের মধ্যে বাছাইয়ের? 

তাই তথাকথিত সাংবাদিক নিরপেক্ষতার এই চর্চ1 বাঙালি ও বাংল সংবাঁদ- 
পত্রের পক্ষে প্রাসঙ্গিকই ছিল ন1। বাংল? ভাষায় গন তখনে। তৈরিই হয় নি। 
গছ্য তো৷ তৈরি হয়ে উঠতে পারে বাস্তবের সঙ্গে ও প্রয়োজনের সঙ্গে প্রতিদিনের 
নিয়ত সংযৌগে-সংঘর্ষে। সেই প্রয়ৌজনবোঁধ থেকেই পদ্যের বাধাধাধি ও 
দার্শনিকতা-বিষূর্ততা। ছেড়ে গপ্ভের শক্ত হাতিয়ারের খোঁজ! তাই প্রাথমিক স্তরের 
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গদ্ধ একই সঙ্গে হতে পারে আবেগে একটু আগোছালো, চিন্তাতেও একটু বিশৃঙ্খল ; 
গড়নেও হয়তো একটু খাপছাড়া । বাংল গণ্ভের এই প্রাথমিক চেষ্টায় কিন্তু কণ্ের 
সেই বহুষ্বরকে. অভিজ্ঞতার সেই আপাতবিপরীতকে সরল করে দেয়া হয়েছে 
বিবরণের তথাকথিত নিরপেক্ষতা দিয়ে | দূর্পণের গন্ের এই আপাতনিরপেক্ষতা ও 
বিবরণের চেষ্টার ভিতর বাংল! লেখকের প্রাণ ও সব্ক্রিয়ত! প্রত্যক্ষ নয়। বাংলা- 
লেখক ও বাংল পাঠকের ভিতর সংযোগ-সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বাংল। গগ্ভ নিমিত 
হয়ে উঠছিল না । পরস্পর থেকে এই দুই পক্ষকে আড়াল করে ছিল ততীয় ও 
প্রধানতম পক্ষ--সাহেবরা | তাই এই গঞ্যের উপকরণবিস্যাসও ঘটেছিল এই 
বিশেষ পরিস্থিতির সংগতিতেই | 

আজ যখন বাল গদ্ এক পরিণতিকে পৌঁছেছে ও সৃষ্টিশীল রচনার জোরে 
সেই গছোর স্বাবলম্বন অনেক দূর পযন্ত প্রতিষ্ঠিত, তখন, দর্পণের এই গগ্ভরচনা- 
গুলিকে বাংলাগছ্যের ধথাযথ পূর্বূপই মনে হতে পারে । আমাদের উৎপাদন- 
ব্যবস্থর নানা দিকে বা আমাদের সংস্কৃতির নান। বিষয়ে ব্রিটিশ প্রভাব যে- 
আদুনিকতা সঞ্চার করতে পেরেছিল. বাংলা ভাষা তার বাইরে নয় | ব্রিটিশ শীসন- 
ব্যবস্থার কাঁঠামেতে আমর যেমন এখানেও এক শাসনব্যবস্থা পাচ্ছিলাম, ব1 
ব্রিটিশ অর্থনীতির কাঠামোতে আমরা যেমন এখানেও এক অর্থনীতির ব্যবস্থা 
পাচ্ছিলাম- তেমনি ভাষার বেলাতেও ইংরেজি বাক্যের কাঠামোর মধ্যে আমরা 
বাংলা বাক্যের এক সরল, সাবলীল, সহজ পরিচ্ছন্ন রূপ পাচ্ছিলাম । সেই বাংলা 
গঞ্চে কোনো আবেগ ছিল না, লেখকের কেনে ব্যক্তিগত ভূমিকী ছিল না, 
ভাষার কোথাও বিচ্যুতি ছিল না, একটি নিষ্মীয়মাণ ভাষার বিশৃঙ্খলাও ছিল ন1। 
ব্যক্তিনিরপেক্ষ এক বিবরণের গগ্যে লেখা হয়ে যাচ্ছিল-কলকাঁতায় প্রথম 
ঠিমশিপ পৌছিনোর খবর € উদাহরণ ২৯), আবার সুন্দরবনে একটি মেয়ে বাথার 
আগুনে কী করে বাঘ মারল তাঁর চমকপ্রদ কাহিনী ( উদীহরণ ৩০), কলকাতীয় 
গ্যাসের আলো। আসার খবর ( উদাহরণ ২৪) বাঁ কলকাতার লটারির ইন্তাহার, 
আবার কোনো! এক গ্রামে কী ভাবে ডাকাত মারা হল তাঁর এক দেশী কাহিনী । 
সাহেবদের ডুয়েলের গল্প বলা হয় যে-সাঁংবাঁদিক নিরপেক্ষতাঁয় (উদাহরণ ২৮ ) ও 
যে-বিস্তারে, কলকাতার কাঁছে ভাগীরতী নদীর জল কমে যাঁওয়ার বিপদ নিয়েও 
'আলোচন' হয় € উদশহরণ ৩১) প্রায় সেই একই উচ্চাবচতাহীন গন্ধে | সার! 
দেশে তখন ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিস্তার _-তাই কোথাও ঝোলানে। ব্রিজ, কোথাও 
লোহার ব্রিজ দিয়ে নদীর ওপর দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, কোথাও নতুন রাস্তা 


১১৮) বাংল সাংবাদিক গদ্য 


তৈরি হচ্ছে, কোথাও নতুন ঘাট বানানে হচ্ছে আর সেই বিরাট অভিযানের 
বিবরণ দর্পণে বেরচ্ছে এক শান্ত, চচিত, অনুত্তেজ গছ্যে-_-( উদাহরণ ২৬, ২৭) । 
দর্পণের বাঙালি পাঠক সেই বিবরণ থেকে জানতে পারেন “যে-সকল নদীর নিকট 
পুল প্রস্তুত হইয়াছে সে সকল স্থানে অনেক লোক দস্থ্য হস্তে মারা পড়িয়াছিল 
সংপ্রতি সে সকল দস্থ্যভীতি নাই যেহেতু পুলরক্ষকর] সে স্থানে সর্বদা থাকে বা 
'নাঁনাদেশী তীর্ঘভিলাষী সম্গ্যাসী এবং তত্তৎ স্থাননিবাসির] শ্বচ্ছন্দপূর্বক পার 
হইতেছেন তাহাতে কোনক্রমে ক্লেশের লেশও নাই 1” যদ্রি কখনো-কখনে 
রসিকতার প্রয়োজন হয় তা হলে কলকাতা শহরের শ্রমজীবী মানুষ আছেন 
( উদ্শহরণ ২৫ )। রসিকতার আবেগে পান্ছি বেহারাদের টণ্যাকঘড়ি বা তাদের 
সঙ্গে পশুর তুলন1-- “ইতোমধ্যে কলিকাঁতানগরে ঘেড়াসকল পাক্কীবেহা'রা হইয়াছে? 
( উদাহরণ ২৫)। 
২৪, ৩০ মার্চ ১৮২২ 
কলিকাতা ॥--ইংগ্নগু দেশে নলঘ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বার! 
বাফু নির্গত হইয়। অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয় । সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম 
কলিকাতার ধর্মুতলতে শ্রীযুত ডাক্তর টৌল্মিন সাহেব আপন দোকানে এ কল 
সষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরও লাটিরির উপস্বত্ব হইতে 
কলিকাতার রাস্থাতে এঁ রূপ আলো করিবেন । 
[ স' সে, ক" ১। ৩০৪] 
২৫, ২ জুন ১৮২৭ 
ঠিক বেহার1 ।--.**আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ ঠিক বেহাঁরার- 
দিগকে পুলিসে ডাকাইয়। মাজিম্্িট সাহেব লেকের উত্তমবকূপে এই আইনের 
বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহারদের সকল ওজরও শুনিয়াছেন । শুন! গিয়াছে 
যে চাপরাসের যূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর ছিল কিন্তু মাজিস্ত্িট 
সাহেবের] এ মূল্য তাহাদিগকে ক্ষম। করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাঁগমনকাঁলে 
এমত বোধ হইল যে তাঁহারদের সকল ওজর মিটিয়] গিয়াছে এবং তাহারা 
সকলেই স্ব ২ কর্মে নিযুক্ত থাকিবেক কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও 
মুখ দেখ যায় না ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক 
কিম্বা কে২ তাহার দিগকে কুমন্ত্রণা দিয়! থাঁকিবেক এই নৃতন ব্যবস্থাবিষয়ে কেহ 
২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ণন্ুসাঁরে হাঁর নিরূপিত হওয়াতে তাহাঁর- 
দের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দুরাদুর বুঝিয়! 
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করা যাইত তবে ভাঁল হইত যেহেতুক কলিকাতা হইতে কালীঘাটে কোন 
বাবুকে লইয়া! যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে 
এক ঘণ্টার মজুরি তাহার! প্রত্যেকে কেবল এক ২ আন করিয়। পাইবেক 
কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে | 
আরেো। কলিকাঁতার এক ইংরাজি সমাচীরপত্রে বেহীরারদের পক্ষপাতী 
হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ান্ুসারে বেতন নিরূপণের নৃতন আইন হওয়াতে 
বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই 
আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মীন্লোকের কথা প্রায় 
সর্বত্রই অধিক মান্য । এমন অনেক মান্যলোক আছেন যে তাহার। দেড় ঘণ্টা 
কিন্বা ততোধিককাল পর্যটন করাইয়া ঘন়্ী দেখাইয়! এক ঘণ্টার বেতন দান 
করিবেন বেহার1 বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনাম্ু- 
সারে দণ্ডনীয় হইবেক স্থতরাং মাদীরির মৃত্যু । অতএব এ লেখক কহিয়াছেন 
যে সরকারি ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক ২টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা 
হইলে ধেহাঁরারা যখন পালকি ঘাড়ে করিবে তখন টেক হইতে ঘড়ী বাহির 
করিয়া দেখিবেক ও যখন পাঁলকী নামাইবেক তখন বস্তার! আপনারদের 
মুখের ঘাম মুচিয়! পুনর্ববার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে 
যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে 
তবে উভয়ে কলিকাতার বড় শ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে 
কিন্ত সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের নিজ খরচ । 
সে যে হউক বেহারারা চলিয়া! গিয়াছে হইতে পারে যে তাহার শ্রীক্ষেত্র 
দর্শনে গিয়াছে । সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়। 
কলিকাতায় আসিয়। পুনর্বার পালকী বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাত1 নগরে 
ঘোড়া সকল পাঁলকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে ছই তিন হপ্তার মধ্যে 
ঘোঁড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক | ইহাঁও অসম্ভব নম্ব 
যেহেতুক হিতোপদেশ প্রীত গ্রন্থের মধ্যে ষাড় শৃপাঁলাদি কথা কহিয়াছে। 
[ স.সে. ক. ১) ৩০৪৫ ] 
২৬. ৪ অক্টোবর ১৮২৮ ্‌ 
নুতন পথ ।-_-ভাগীরথীর পূর্ব অংশ টিটেগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড় 
হইতে স্থথচর যাইতে অত্যল্প দূরেই এই রান্ত1 পাওয়া যাঁয় ইহার পরিসর বিস্তর 
নহে কিন্ত পদব্রজে অথব1 শকট আরোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তার ক্লেশ 


১২* / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দমজগ্য তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত 
বিজ্ঞ শ্রীয়ুত ত্রবর এবং সিক্সিপিয়র সাহেব প্রভৃতি সেই রাস্তা ভাঙ্গিয়। কৃপা পূর্ববক 
বৃহৎ রাস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া উদ্যোগ 
করিয়াছেন ইহা শীপ্র হইবেক শুনা যাইতেছে আমর? মহাহ্্ষপূর্ববক লিখিতেছি 
যে শ্রীযুত সাহেবের এরূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাহারদের প্রতিষ্ঠার 
সীমা! নাই এবং তত্রস্থ লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিয়া বহুতর প্রশংসা 

করিতেছে । 
[ স. সে. ক. ১। ৩৯৮7 

২৭. ৩০ আগস্ট ১৮২৩ 

রজ্জুময় সীকো ।-শুনা গেল যে শ্রীযুত রাঁজ। শিৰচন্দ্র রায় পরোপকাঁরার্থে 
কর্মনাশ। নদীতে এক রজ্ঞুময় সীকো নির্মাণ করিতে শ্রীয়ুত সেক্সপিয়র্স 
সাহেবকে অন্থ্মতি দিয়াছেন তাহাতে কাশীর উত্তর পশ্চিম বিশ পঁচিশ ক্রোশ 
দুরস্থ লোকেরদের কাশী আগমনের অতিস্থগম হইবেক | এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ত 
সন্তষ্ট হইয় এ রাজার সুখ্যাতি করিয়াছেন যেহেতুক তিনি স্বদেশীয় লৌকের- 
দের উপকারাথে এ সাঁকো নির্মাণের তাবৎ ব্যয় আপনি দিতে স্বীকার 
করিয়াছেন । আর এ সাহেব ভোজপুরের নিকটে ভেড়ের খাঁলেতে যেমন রল্ভুময় 
সাঁকো করিয়াছেন সেই মত সীকে। কর্মননীশা নদীতে করিতে গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা 

করিয়াছেন । 
[ নস. দে. ক ১1 ৩*৮-৯ ] 

২৮. ১৭ আগস্ট ১৮২২ 

পিস্তল লড়াই ॥-_ মোকাম কলিকাতায় শ্রীযুত ভাক্তর জেমেসন সাহেব ও 
শ্রীযুত মেং বকিংহীম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়। পিস্তল লড়াই 
করিতে পণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রযুত বকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর 
ক্রইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেবের পক্ষে শ্রাযুত মেং 
গরডন সাহেব হইলেন | ৬ জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই ছুই জনকে 
মধ্যস্থ করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়! মোঁং কলিকাঁতার গড়ের মাঠে 
ঘোঁড়দৌড়ের স্থানে এক বড বৃক্ষের নীচে গিয়। ধাবা] মত দ্বাদশ পাদান্তরে 
উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মাঁরিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে 
তাহাতে কাহারে হানি হইল ন! দ্বিতীয়বার পিস্তলে গুলি পুরিয়! মারিলেন 
তাহীতেও কিছু ক্ষতি হইল না পরে ডাঁক্তর জেমেসন সাহেব তৃতীয় বার গুলি 
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মারিতে উদ্ধত হইলেন কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাঁহেবেরা অসম্মত হইলেন 
তাহাতে সুতরাং তাহার! ক্ষান্ত হইলেন । 


[ সং দে, ক, ১। ৩৩২ ] 


২৯. ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫ 

বাম্পের জাহীজ ॥_ আমরা অতিশয় আঁহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে 
ইংপ্লগুদেশ-হইতে বাঁষ্পের জাহাজ গত কলা কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এই 
জাহাজ তিন মাঁস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্ত এবার প্রথম যাত্রা অতএব 
বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্তা 

প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাঁতে কিছু বিলম্ব হয় । 
[স সে'ক.১। ৩৩২] 

৩০. ২ মার্চ ১৮২২ 

ব্যাপ্ব।- কলিকাঁতার পূর্বর দক্ষিণ বাঁদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে 
চৌরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল 
অতিশয় বন এবং ব্যান্র ভীতিও অতিশয় ৷ এক গৃহস্থের স্ত্রী নপ্রন্থতা তাহার 
স্বামী প্রাতঃকাঁলে কর্মান্তরে গেল এ স্ত্রী আপন গৃহের পিশ্ড়াতে অগ্নি করিয়া 
দ্বার শক্তরূপে দিয় বাঁলক লইয়া খাকিল | বেল এক প্রহরের সময় এক ব্যান 
আসিয়া এঁ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুদিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল । এ 
স্ত্রীলোক ব্যাপ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া নানারূপ 
ভাঁবিতে লাগিল | বিশেষতঃ এ সময়ে যদি আপন স্বামী আইসে তবে তাহাকে 
এই ব্যান ভক্ষণ করিবে এই২ রূপ নান চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাস্ত 
কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লক্ষ দিয়! পি'ড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় 
উছ্াইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া দুখ দিল কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল ন1। পরে 
পশ্চগদের ছুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময়ে এ স্ত্রী জীবনাশা 
ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাথার এক ভাগে অগ্নি প্রজলিত 
করিয়া অল্পে ব্যাদ্রর মার্গেতে ধরিল | তখন ব্যাঘ্র ন্যস্ত হইয়া পুনরুথানের 
চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোছুল্যমান হওয়াতে 
উথানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গঞ্জনতুল্য বার২ বুইৎ শব্দ করিতে 
লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লৌকের1 ভীত হইয়৷ স্ব২ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়। গৃহ 
মধ্যে থাকিল। এ স্ত্রী ক্রমে ২ গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যান্্ দঞ্ হয় এইরূপ 
অগ্নি জাঁলাইতে লাগিল। কিছু কাঁল পরে ব্যা্ব নিঃশব্দ হইয়! প্রাণ ত্যাগ করিল 
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নিঃশব্দ হইলে দুই ঘণ্টা পর গ্রাঁমস্থ লোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া চতুদিগ 
অবলোকন করিয়। পাচ সাঁত দশ জন একত্র হইয়] ক্রমে২ এঁ স্থানে আসিয়া 
বিশেষ দেখিল। সে সময় প্র স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যান্রকে চাল হইতে 
নামাইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল! 
[ স* সে" ক ১। ৩৩২-৩৩ 3 
৩১, ২৭ শবেন্বর ১৮১৯ 
ভাগীরী নদী ।-_ সকল লোক জ্ঞাত আছেন যে ভাগীরঘী নদীর জল ষাটি 
বৎসরের মধ্যে অনেক শুক হইয়াছে । ষাঁটি বৎসর হইল চৌধন্রা বন্দুকের ছুই 
জাহাজ চন্দননগর পর্যন্ত গিয়াছিল এবং বিশ বন্দুকের এক জাহাজ মোং হুগলী 
পর্য্যত্ড গিয়াছিল এখন স্থানে এমত চড়া পড়িয়া শুফ হইয়াছে যে কোনে! 
প্রকারে কোনে সময়ে বড় জাহাজ সে মত চলিতে পারে না। এই সকল চড়া 
পড়িবার কারণ এই যে বর্ষা গত হইলে মৎস্যধারকেরা স্থানে বাশ পোতে 
ও তাহার নিকটে মৃত্তিকা আটক হয় পরে বাঁশ তুলিয়া! লইলেও সেই মৃত্তিকাতে 
ক্রমে মৃত্তিকা আটক হইয়। বড় চড়া হয় । এবং ভাগ্যবান লোকেরা স্থানে ২ ঘাট 
বন্ধন করেন তাহাতে যৃত্তিকী জম! হইয়া] চড়া পড়ে এই২ কারণে ভাগীরঘার 
ও মাথা ভাঙ্গ। প্রভৃতির জল চেত্র বৈশাখ মাসে এমন শুষফ হয় যে তাহাতে 
নৌকা গমনের পথও থাকে না ইহার উপায় কারণ পূর্বে করনল কৌলবুরুক 
পাহেব শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাছুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন 
যে একটা লৌহ্মন্ত্র নৌকাতে রসী বাদ্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ 
করিলে চড় ভা্গিয়৷ যায়৷ কন্ত তাহার কিছুই হয় নাই । এই ক্ষণে এই উপায় 
আছে যে এখন ঘাট বান্ধিতে হইলে জলের মধ্যে কেহ না বান্ধেন এবং 
জালিয়ারাও জলের মধ্যে বাশ না পোতে ইহা? হইলেও যে আছে সে বজায় 
থাকে এই স্মীচার ইং্রপ্ডীয় নিউযপেপরে ছাপা গিয়াছে। 
| স,.সে.ক ১।৩ ৩] 
শিল্পবিল্পবের ফলে যখন ইংল্যাণ্ডের মানচিত্র বদলে যাচ্ছিল, যখন সেখানে 
দূর থেকে' দূরতর পথকে সংক্ষিপ্ত করে আঁন। হচ্ছিল নদীর ওপর ব্রিজ বেঁধে, 
মানুষের উৎপাদনক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার জন্তে যখন রাত্রির অন্ধকার ঘুচিয়ে 
তৈরি করা হচ্ছিল গ্যাসের আলো, সমুদ্রের ঢেউগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে যখন 
পাঁড়ি দিচ্ছিল বাম্পীয় জাহাজ_-তখন দে দেশের গছ্যের অস্থিরতায়, বৈচিত্র্য, 
বিশৃঙ্খলাঁয়, যুক্তিতে, যুক্তিভাঙায় সেই যুগটিই ধর। পড়ছিল । কিন্তু আমাদের 


সক্রিয়তার ভিন্নত। : গপ্ভের ভিন্রত1 | ১২৩ 


বকলমের শিল্পবিপ্লবের সংগতিতে বকলমের গছ তৈরি হয়ে উঠছিল সাহেবদের 
হাত দিয়ে । 

ছু হাত খাটিয়ে মানুষ যা উৎপাদন করে না মানুষ তেমন জিনিস দশহাতে 
ভোগ করতে পারে বটে কিন্তু মুখ দিয়ে যে-ভাঁষায় কথা বলে না, সে-ভাষা 
মানুষের ভাষা হয়ে ওঠে না । তাই দর্পণের সমকালীন অন্থান্য বাঙালি পরিচালিত 
কাগজে _“সমাচাঁর চন্দ্রিকা, “সম্বাদ ভাঁক্কর”, 'সংবাদ প্রভাকর'-এ--দর্পণের গগ্ের 
কাঠামো অনেক সময়ই ভেঙে যাচ্ছিল। এ সব কাগজের বাংল গছ্যে বাঙালি 
কণ্স্বরের খাঁদ ও চড়া, কম্পন ও ইতস্তত, স্বগতোক্তি ও নাঁটকীয়োক্তি_ অনেক 
সময়ই শোনা যাচ্ছিল। 


৩ 


দ্বিভাষিক গগ্ভ 

“সমাচার দর্পণ'-এ সাহ্ব-পণ্ডিত সহযোগিতায় সমাপিকা ক্রিয়া নির্ভর ও 
কৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণভিত্তিক বিশেষ রচনরীতি বাংলা গছ তৈরি 
হচ্ছিল বলে আমাদের অনুমান ! সেই অনুমানের পক্ষে আমর] দর্পণের গদ্যে কিছু 
বিশ্লেষণও আগের পরিচ্ছেদে করেছি। গগ্ভের এই বিশেষ ধরনের জন্যে দর্পণের 
গদ্য থেকে বাঙালি কথস্বর কার্যত লুগ্ু হয়ে গিয়েছিল বলেও আমর! সন্দেহ করেছি। 

আমাদের এই অন্মান ও সনোহ সীমাবদ্ধ ছিল মোটামুটি দর্পণের প্রথম ১১ 
বছর, ১৮২৯-এর মধ্যে-যদিও কখনো -কখনে] প্রসঙ্গের প্রয়োজনে এর পরের 
দর্পণ থেকেও আমরা উদাহরণ নিয়েছি। 

১৮২৯-এর পর “সমাচার দর্পণ সম্পর্কে আমাদের এই সব অন্মান ও 
সন্দেহ পরীক্ষ৷ করার আরো? স্থুবিধে পাঁওয়। যায় । ১৮২৯-এর ১১ জুলাই থেকে 
“সমাচার দর্পণ” দ্বিভাষিক সংস্করণ হিশেবে প্রকাশিত হতে থাঁকে- একই রচন] 
ইংরেজি ও বংলা এই দুই ভাষাতেই ছাপা হতে থাকে । অনেক কাগজেরই তখন 
এই রীতি ছিল । ব্রজেন্্রনণথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “বাংলা সাময়িক পত্র” বইটিতে 
সংকলিত তথ্য সাঁজালে দেখা যাঁয় “দিগদর্শন” ১৮১৮ সালের এপ্রিলে বেরয়, তার 
১ থেকে ১১ সংখ্যা দ্বিভাষিক ছিল | “গসপেল ম্যাগাজিন" ( ডিসেম্বর ১৮১৯ ), 
'ত্রাহ্ষণ সেবধি' ( সেপ্ম্বর ১৮২১), “বঙ্গদৃত+ ( মে ১৮২৯), অনুবাঁদিকা” (আগস্ট 
১৮৩১ )১ সিম্থাদ সারসংগ্রহ' (সেপ্টেম্বর ১৮৩১ ), 'জ্ঞানান্বেষণ' (জানুয়ারি ১৮৩৩), 
“বিজ্ঞান সার সংগ্রহ* ( সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ )--এই সব কাগজই ছিল দ্বিভাঁষিক। 


১২৪ / বাংলা সাংবাদিক গণ্য 


দ্বিভীষিকতার একাধিক কারণ থাকতে পারে । ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষার 
পাঠকের কাছেই যাঁতে বিক্রি কর! যাঁয় ও এই ছুই ভাষাতেই যাতে সরকারি 
ইস্তাহাঁর ও বেসরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাঁয়-_সেটাই নিশ্চয় প্রধান 
উদ্দেশ্তা | ধর্মপ্রচারের জন্তে যে-কাঁগজগুলি বেরত, তাদের আরে। উদ্দেশ্য ছিল 
হয়ত একই খরচে দুই ভাষাঁভাষীদের কাছে পৌঁছনে।। 

'সমাচার দর্পণ'-এ ১৮২৯-এর ১১ জুলাই বিজ্ঞপ্তি দেয়। হয়_ 

পাঠকবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন । সমাচার দর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের 
অধিককালাবধি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণাত্তর বর্তমান 
তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন ।-*বাঙ্গাল। তজ্জুমীয় মূল কথার ভাব থাঁকিবে কিন্তু তাহা এতদেশীয় 
পছ্যের সহিত এঁক্য থাকিবে । প্রকাশক এই ভরসা করেন যে ধাহার1 সম্বাদ- 
প্রাপণেচ্ছক আছেন কেবল যে ত্াহারদের উপকারক এমত নহে কিন্তু ধাহার! 
ইঙ্গরেজী ভাষ শিক্ষাকরণ বিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাহারদেরও উপকার দশিবে | 
কলিকাতা স্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাঁহা বাচনী করিয়া! লওয়া যাইবে 
ঙাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছেদ দেওয়া যাইবে । 
| বা), সা, প-। ৮] 
এই নতুন সংস্করণের দর্পণ ১৮৪১-এর ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে! সম্পাদক 
মার্শম্যান কাগজটি বন্ধ করে দেন ও 'গবর্ণমেন্ট গেজেট'-এর সম্পাদনা ভাঁর নেন। 
“সমাচার দর্পণ' পরে নাঁন। ভাবে বেরিয়েছে । সেই সব সংস্করণ আমাদের 
বতমান আলোচনার মধ্যে পড়ে না ! 

দর্পণ বন্ধ হয়ে গেলে “ফ্রেঞ্জ অব ইপ্ডিয়া' কাগজের মন্তব্য ব্রজেন্্রনাথ তাঁর 

বইয়ে উদ্ধার করেছেন । 
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[ বা. সা. প.। ৮] 
দর্পণের বিজ্ঞাপনে ও 'ফ্রেণ্ড অব হঙিয়ার মন্তব্যে বলেই দেয়! হয়েছে যে 
বাংল! দর্পণ যূলত অন্ুবাদনির্ভর ছিল এবং “যূল কথাটি থাকত ইংরেজিতেই _ 


সক্রিযতার ভিন্রত। : গদ্যের ভিন্নতা | ১২৫ 


মাশম্যযন বঙ্গানুবাদ দেখে দিতেন । ১৮২৯ পর্যন্ত যা ছিল দর্পণের আভ্যন্তরীণ 
ব্যবস্থা, ২৯ থেকে ত' প্রকাশ্তটেই এল ও দর্পণ ছুই ভাষাতেই বেরতে লাগল । 
দর্পণের বিজ্ঞীপনে বাংলা সংস্করণের পাঠকদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে দ্বিভাষিক 
সংস্করণে বাংলা ভাষা দুরূহ হয়ে উঠবে না- বাঙ্গালা তজমায়--.এতদ্দেশীল্ 
পছ্যের সহিত এঁক্য থাঁকিবে |” অর্থাৎ বাংল রচনারীতি অক্ষুপ্ন রাখা হবে । 

এই বিজ্ঞাপন ও মন্তব্য থেকে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা যাঁয় যে বাংল! 
কাগজ বলতে দর্পণে তর্জমাই বোঝানে। হত । কিন্তু তর্জমাতেও একাট ভাষার 
নিজম্ব বাকপীতি অক্ষুণ্ন থাকতে পারে -_ এখনে! তো বাংলা কাগজের বেশির ভাগই 
তরজমা | কিন্তু বাংলা গছ্য ভাষা তখনো সাধারণের বিনিময়ের ভাষ। হয়ে ওঠে নি 
ও ব্যবহারে ব্যবহারে বাংলার প্রচলিত বাকরীতি তখনে? বাংলা গছ্যের পক্ষে 
অপরিহার্য হয়ে 'ওঠে নি। সেই সময় ইংরেজি মূল রচনার চটির মধ্যেই বাংলা 
গগ্যকে ব্যবহারযোগ্য ও বোধগম্য হয়ে উঠতে হচ্ছে । ফলে বাংলা গছের রীতি 
বাধ্যতই তৈরি হচ্ছে ইংরেজি রচনার কাঠামোতে | 

আমরা ১৮৩৫-এর ১৮ এপ্রিল থেকে ১৮৩৬-এর ২২ অক্টোবর পর্যন্ত দ্বিভীষিক 
দর্পণের কিছু রচনা মূল দর্পণ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি । এখানে দর্পণের 
গছ্যের বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে উদাহরণ হিশেবে আমর সেই রচনাগুলি থেকে 
কয়েকাট মাত্র রচন? ব্যবহার করছি ।২১ 

দ্বিভাঁষিক সংস্করণের ভূমিকাতে যদিও হঙ্গিত আছে যে মূল রচনা ইংরেজিতেই 
হবে, তার তর্জমা বাংলায় থাকবে, আসলে কিন্তু অনেক সময়ই মূল বাংলা 
রচনারও ইংরেজি অন্ুবাদ করতে হত । ১১ বছরে দর্পণ কলকাতার বাঙালি সমাজের 
ভিতর পাঠক-গ্রাহক পেয়েছে, কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলিঙে, শাত্তিপুর 
থেকে বর্ধমানে, দর্পণ পরিচিত ছিল | কলকাতার ও এই সব অঞ্চলের বাঙালিরা 
দর্পণে নানা রকম চিঠি পাঠাতেন, খবর পাঠাতেন, দর্পণের তর্ক-বিতর্কে অংশ 
নিতেন | দর্পণ দ্বিভাঁষিক হলেও তাঁরা দর্পণে লেখালেখি বন্ধ করেন নি। সে-সব 
লেখা বাংলাতেই আসত, তাঁর অনুবাদ ইংরেজিতে করতে হত। 

তাঁর ওপর, কলকাতায় ইংরেজি কাগজ তখন অনেকগুলি বেরচ্ছে। ইংরেজির 
ওপরই যে-পাঁঠকের প্রধান নির্ভর, ত্বীরা' ইংরেজি কাগজই রাঁখতেন, পড়তেন । 
দর্পণ বা এই ধরনের দ্বিভীষিক কাগজের ভরস৷ ছিলেন কিন্তু বাংল পাঠকরাই, 
কিছু ইংরেজি জান। বাংল। পাঠকরাঁও। দর্পণ পড়লে ইংরেজিও শেখা যাবে- 
এ-রকম ইঙ্গিত দর্পণের নতুন এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনেও ছিল । 


১২৬/ বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


দ্বিভাঁষিক সংস্করণের রচনাগুলি পড়ে সহজে বোঝা সম্ভব নয়, যূল রচনাটি 
কোন্‌ ভাষায় লেখা ও কোন্‌ ভাঁষ৷ থেকে কোন্‌ ভাষায় অন্বাঁদ কর] হয়েছে। 
কিন্ত কিছু-কিছু রচনার ভিতরের বা বাইরের সাক্ষ্যে যূল ভাষ! অনুমান করাও 
যাঁয়। এ-রকম কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করব ইংরেজি 
রচনার বাঁংলা-অন্ুবাদ ইংরেজির কাঠামোর মধ্যেই কতটা থেকে যাচ্ছে এবং 
ইংরেজি অনুবাদ কর! হয়েছে যে-বাঁংল। রচনার, সেটাই-ব। রচন1 হিশেবে কতট। 
বাংলা আর কতট। ইংরেজির সন্নিহিত । 
সমাচার দর্পণ ! ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ 
বালিক হত্যাবিষয়ক এক বিবরণ আমর] বোম্বাই দর্পণ হইতে গ্রহণ করিয়া 
প্রকাশ করিলাম । বোধ হয় মধ্যম হি দেশে এ কুব্যবহার অগ্ভাপি চলি? ]। 
এই অভাগা নিরপরাঁধি বালিকাদিগকে এই রূপে হত্যাঁকরণ ও জীবিত পুড়িয়। 
মারণ এবং গঙ্গাসাগরে বা নিক্ষেপকরণই ইত্যাদি কুব্যবহার সকল প্রকার । 
শেষোক্ত দুই কুব্যবহার ভাগ্যক্রমে গর্ণমেণ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন কিন্তু 
ইঙ্গলণ্ডীর অধিকারের মধ্যে বা [ ? ] হত্যা আর হইতেছে ন। কেবল কয়েকজন 
স্বাধীন রাঁজার অধিকারের মধ্যে হইতেছে । তীহারাঁও ইঙ্গলতীয়রদের  ?] 
নুগত । অতএব আমাদের ভর হয় যে ইঙ্গলপগ্তীয়েরা এ আনুগত্যের বিক্রমন্রমে 
ইন্দ্োর ও গয়লিয়রের রাজাদিগকে বিশেষ জ্ঞাপন করিবেন যে কদাচার 
তাহাদের রাজ্যে আর না [? ] 
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বোদ্ধাই দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাঁবরেষু। 

রজপুতান। দেশে রুইবৃক্ষের অতিবিষ রস এবং অন্ঠান্ দ্রব্যদ্বারা রজপুতের। স্ব 
বালিকারদিগকে জন্মিবামীত্র হত্য৷ করে । গবর্ণর্‌ জেনারেল বাহাদুরের এজেণ্ট 
সাহেব ইহ] শুনিয়া অতি আশ্চ্য্য বোধ করিলেন যে হহার1 কিরুপে আপনাদের 
সন্তান হত্য। করিতে পাঁরে । পরে সন্দিপ্ধ হইয়া এই জনরবের স্ত্যাসত্যতার 
নির্ণয়ার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তদর্থ প্রথমতঃ গণকেরদিকে ডাকিয়া এ 
দেশের বাঁলক বালিকার সংখ্যা চাহিলেন পরে তাহাদের ফর্দের দ্বার] দৃষ্ট হইল যে 
স্থলে ১০০ বালক ছিল সে স্থলে ১৫।২০ জন মাত্র বালিকা আছে । কোন স্থানেই 
বালক অপেক্ষী অধিক বাঁলিক। নাহ । এবং কোনস্থানে সমসংখ্যকও নাই ৷ এখং 
যে স্থানে অধিক বালিকা আছে সেই স্থানেও বালকের চারিগুণের এক 
গুণমাত্র । ইহাতে এই বোধ হইল যে পৃথিবীর আরস্তাবধি ৬ স্ত্রী পুরুষ সমসংখ্যায় 
সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব এইক্ষণে যদি স্ত্রীর সংখ্যা এত ন্যুন হয় তবে অবশ্যই 
তাহাদের হত্যাকরণেতে তাহা হইয়াছে । অতএব এঁ সাহেব বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন যে এই অতিপাপজনক ব্যাপার কি উপায়েতে নিবারণ করিতে পারা 
যাইবে । কিন্তু ধর্মমবিষয়ে তাঁহীর কোন আচ্ঞাদেওন নিষেণ্ধিত হওয়াতে এবং 
এই ব্যাপার অতিগোপনে হওয়া প্রযুক্ত জ্ঞাত না হওয়াতে তিনি এই উপায় 


১২৮। বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


বাহারিলেন যে রজপুতেরদের বোধ গম্য হয় এমন এক পুস্তক ব্রজভাষাতে 
প্রস্তুত কর] যায় এবং তাহার মধ্যে হিন্দু ধর্মীন্যায়ী বালিকা হত্য। করণেতে 
কি পাপ জন্মে তাহ] সংগ্রহপূর্ববক করা যায় । পরে এ গ্রন্থ কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্রে 
মুদ্রান্কিত কিলেন এবং এ গ্রন্থ এক২ থান রজপুতান] দেশে প্রধান২ 
রজপুতেরদিগকে দিলেন । এবং বালিক। হন্তারদের পরকালে কি নরকভোগ 
করিতে হয় তাহার এক নক্সা প্রস্তত করিয়া এঁ সকল গ্রন্থের সঙ্গে দিলেন | 
এ প্রযুক্ত রাঁজগড় ও নরসিংহগড় প্রভৃতি স্থানে এই কুব্যবহার রহিত হইল 
যেহেতুক স্থখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞ অতএব যাহার বিশেষজ্ঞ হইল তাহারা 
এই কুব্যবহারের দোষ দর্শন করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইল তাহারদের বালিকার 
অন্ভাপি বাচিয়া আছে । এইক্ষণে কেং স্বরুত পূর্বপাপের বিষয়ে বিদ্যমান 
হইয়া কহিতেছেন যে আমর এই রূপে দুই এক বালিকা হত্যা করিয়াছি । 
পুনশ্চ শাস্ত্রে লেখে জ্ঞানলবদুবিদগ্ধং বন্ধাপি তংনরং নরগয়তি ৷ এই প্রযুক্ত 
অধিকাংশ ব্যক্তিরা এ কুপথগামী আছে । এক্ষণে এজেন্ট সাহেব এই কুব্যবহার 
নিবারণ চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিতেছেন না । সপ্তাহ ছয় সিক্ধিয়ার রাজ্যের মধ্যে 
জালিম সিংহপ্লোকি নামক যে একজন রজপুত ইহার পূর্বে মিঙ্গলগড়ে বাস 
করিতেন এইক্ষণে স্ুয়াধন্ত জিলার খেমলা গ্রামে আছেন তিনি এক বাঁলিক। 
হত্যা করিয়াছেন। এই ব্যাঁপারের সত্যতার প্রমাণ হহলে এ গ্রামের জমাদার ঠাকুর 
কুমান সিংহ শুনিয়া এ পিংহের হু"কাপানীয় বন্ধ করিলেন । যদি স্বজাতীয়ের। 
সর্বত্র এহকপ বাধহীর করিতেন তবে এ কুব্যবহীর প্রায়ই হইত না কিন্ত স্ব- 
জাতীয় সকলে এমত বারণ করেনন। এই বিষয়ে কেবল সিন্ধিয়ার মহারাজ অবগত 
ছিলেন এমত নহে কিন্তু স্ুয়াবন্তপুর গ্রামস্থ আতিনীচ লোকেরাও জ্ঞাত ছিল কিন্ত 
মহারাজ এই আঁতপাপের বিষয়ে কিছু মনোযোগ করিলেন না। শাস্ত্রে লেখে 
রাজ্ঞোরাষ্ট্র ক₹তাং পাপং। অতএব প্রজারুত পাপ রাজার ভোগ করিতেই হয় । 
অতিপুর্ববতণ রাজারাঁও এই সকল ব্যাপারের নিবারণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইহা! 
যদি স্বীকার না করেন তবে আমি ইহার এক উদাহরণ দেই | মহারাজ দৌলাৎ 
রাও সিন্ধিয়ার আমলে একলার গ্রামে শঙ্করশান্ত্রি নামক এক মুখশদাঁর অর্থাৎ 
পুরোহিত ছিলেন । তিনি এক বালক হত্যা হইয়াছে শুনিয়া আলোচন। 
করিলেন ষে রাঁজপাপং পুরোবধসঃ অতএব যজমানের কৃতপাপ আমারও ভোগ 
করিতে হইবে | এই প্রযুক্ত তিনি মহারাজকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়। 
তৎক্ষণাৎ বালিকাহন্তা এ প্জপুতকে ধৃতকরণপুর্বক অশেষ ক্লেশ দিয়া কারা বন্ধ 


সক্রিয়তার ভিয্নত। : গন্ভের ভিন্নতা / ১২৯ 


রাঁখিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাহাকে মুক্ত করিয়া এই শপথ করাইলেন যে এমন 
কম্ম আমি আর কখন করিব না। যদি কবি তবে আমি অত্যন্ত দণ্ড হইবে। 
তৎকালাবধি এ ব্যবহার কিঞ্চিৎ কমিল কিন্ত সংপ্রতি মহারাজ সিদ্ধিয়! এবং 
হৌলকার সাহেব ও রীজবাধ্যের এই বিষয়ে তাৃশ মনৌযোগ করেন না। এবং 
শঙ্করশান্ত্রির ম্যায় অমাত্যেরাও এ বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করেন না অতএব এ 
মহাপাপজনক কর্মের নিবারণ ও এ কুকম্মকীরিরদের দণ্ড অবশ্ঠ কর্তব্য | যেহেতুক 
যে রাজ! নির্ধোষির দণ্ড করেন ধা দৌষিকে দণ্ড না করেন তিনি অবশ্ত পাপ- 
ভোগী হন। অতএব পাপবিষয়ে রাজার মনোযোগ না করনে ইহকালে ও 
পরকালে উক্ত ফল হয়। অতএব রাজারা এহ কুব্যবহার বিষয়ে যথোচিত 
মনোযোগ করিয়। গ্রাম ও নগরীয় ধাত্রীরদিগকে ডাকাইয় হুকুম দেউন যে 
হাহারা এ সকল গ্রামনগরে জ্ঞাতমাত্র খালিকারদের সম্বাদ কামদার ও 
অধ্যক্ষেরদিগকে দেন এবং এ কামদারেরা এই বিষয় যথাসাধ্য সরদারকে 
সম্বাদ দেউন ও রাজ! এ বালিকা হত্যাকারিবদের যথাযোগা দণ্ড দেউন যদি 
এমত কর? যায় তবে এই অপকর্ম অতিশীঘ্র নিবারিত হইতে পীরে এবং হহীর 
নিবারণোগ্যোগকারিরদেরও অত্যন্ত ধর্ম হইবে । 

আমাদের ভরসা হয় যে আপনকার দ্বারা হহা সর্বত্র প্রকাশ হহবে তাহ! 
হইলে রাজা এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিবারণে মনোযোগী হইবেন | এহ অতিত্বণ্য 
ব্যাপার নিবারণ হইলে সকলেরই মঙ্গল হইবে । খেহেতক শানে লেখে যে কর্তা 
কারফ্রিতাঁচৈব প্রেরকেশ্টানুমৌদকঃ | স্ুক্কৃতং দুস্কৃতং চৈ চত্বারঃ সমভাীগিন: । 

কম্চিৎ সদ্ধবেহারাকাজ্কিণঃ | 
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'বন্ছে দর্পণ থেকে নেয়া, তখন যাঁকে মধ্যভারত বল! হত সে-সব জায়গ' 
সম্পকে বিবরণ, লেখার বিষয় ও ভর্গি-_ এই সব কারণে এ লেখাটি ইংরেজিতেই 
লেখা বলে আমরণ ধরে নিয়েছি । বাংল অনুবাদের ভাষা সরল, সহজবোধ) ও 
রচনাগত জটিলতা প্রায় নেই বললেই চলে । সম্পাদকীয় ভূমিকায় ইংরেন্গির 
এক-একটি বাক্য প্রায় আঁবকৃত রাখা হয়েছে--শুধ ইংরোজর প্রথম বাক্যট 
বাংলায় ছুটি বাক্য। যুল রচনাতেও হপেজি বাক্যের কাঠামো বাংলায় প্রায় 


নক্রিয়তার ভিন্নতা : গছের ভিন্নতা ॥ ১৩৩ 


অবিরুত রাঁখারই চেষ্টা হয়েছে । তবুও ইংরেজি ও বাংলা বাক্যসংখ্যার তুলনা করে 
দেখা যেতে পারে এই কাঠামো সম্পূর্ণ রচনাতে কতট? রক্ষিত হয়েছে। 


ইংরেজি রচনা বাংল! অনুবাদ 
১ম বাক্য ১ম বাক্য 
২য় বাক্য ২য়-৩য় বাক্যর প্রথমাংশ 
ওয় বাক্য ৩য় বাক্যের শেষাংশ ও ৪র্থ বাক্য 
৪র্থ বাক্য ৫ম ও ৬ষ্ঠ বাক্য 
৫ম বাক্য ৭ম ও ৮ম বাক্য 
৬ষ্ঠ বাক্য ৯ম ও ১০ম খাক্য 
৭ম বাক্য ১১শ ও ১২শবাক্য 
৮ম বাক্য ১৩শ বাক্য 
৯ম বাক্য ১৩শ বাক্য 
১০ম বাক্য ১৪শ বাক্য 
১১শ বাক্য ১৫শ ও ১৬শ বাক্য 
১২শ খাক্য ১৭শ ও ১৮শ বাকা 
১৩শ বাক্য ১৯শ বাক্য 
১৪শ বাক্য ২০শ বাক্য 
১৫শ বাক্য ২০শ বাক্যের শেষাংশ (সম্ভবত মাঝখানে 
একট] দাঁড়ি পড়বে 1) 
১৬শ বাক্য ২০শ বাক্যের শেষাংশ 
১৭শ বাক্য ২১শ বাক্যের শেষাংশ 
১৮শ বাক্য ২২শ বাক্য 
১৯শ বাক্য ২৩শ বাক্য 
২০শ বাক্য ২৩শ বাক্য 
২১শ বাক্য ২৪শ বাক্য 
২২শ বাক্য ২৫শ ও ২৬শবাক্য 
২৩শ বাক্য ২পশ ও ২৮শবাক্য 
২৪শ বাক্য ২৯শ ও ৩০শ বাক্য 
২৫শ বাক্য ৩০শ ও ৩১শ বাক্যের শেষাংশ 


১৩৪ / বাংল; সাংবাদিক গদ্য 


২৬শ বাক্য ৩২শ বাক্য 


২৭শ খাক্য ৩৩শ বাক্য 
২৮শ বাক্য ৩৩শ বাক্য 


ইংরেজি বাক্য ও বাংলা খাঁক্যের এই তুলন। থেকে দেখা যাবে, অনেক সময়ই 
ইংরেজির একটি বাক্য বাংলায় একাধিক বাক্যে ভাগ করে দেয়৷ হয়েছে আবার 
কখনো ইংরেজির একাধিক বাক্য বাংলায় একটি বাঁক্যে সংহতও হয়েছে । তার 
সংখ্যা খুব কম, যেমন ইংরেজির ৮ম ও ৯ম বাক্য বাংলায় ১৩শ বাক্য ও ইংরেজির 
২৭শ বাক্য বাংলার ৩৩শ খাক্য | ইংরেজি বাঁক্যগুলিকে বাংলা ধাক্যে যে-ভাঁবে 
ভাগ করা হয়েছে, তাঁতে ণোঝা যাঁয় ইংরেজি ধাঁক্যের অর্থ যাতে সম্পূর্ণ অধিকৃত 
থাকে সে-বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা কাজ করেছে । এমন-কি ঝড় বড় ইংরেজি জটিল 
বাক্যের অথ অনুবাদে সুষ্ঠু ও প্রত্যক্ষ | শুধু অনুবাদ হিশেবেই এ-রচনাঁকে আদর্শ 
অনুবাদ যে ধলা যায় তার প্রধান প্রমাণ-_- বন্ষে দর্পণ'-এর নাম না থাকলে মূল 
রচনা যে ইংরেজিতে লেখা তা বোঝাই যেত না। দ্বিভাষিক সংস্করণের অনেক 
রচনা সম্পর্কেই একথা সত | 

অন্থধাদের এই সাফল্য অজিত ২য়েছে বাংলার বাক্যকে ইংরেজি কাঠামোর 
মধ্যে ফেলার ফলে | এই উদাহরণ হংরেজি ৬ বাক্যটি জটিল ও দীর্ঘ । ছুটি 
জটিল বাক্যকে একটি “১এ৮* এই কনজাঙ্কশন দিয়ে জুড়ে দেয়৷ হয়েছে । প্রথম 
উপবাক্যে প্রধান বাঁক্যাংশ 106 6০820 10 15169 | এর সঙ্গে ২টি রূজ যুক্ত 
আছে। দ্বিতীয় উপধাক্যে প্রধান বাক্যাংশ 176 ০0920191190 ৪. %০011-এর সঙ্গে ৪টি 
কলজ আছে । বাংলা অনুবাদে মূলের সংযোৌজক ৮৭1এর অন্থবাদ “কিন্তু” দেয়] 
হয়েছে, অথচ তাঁর আগে একটি দাড়িও আছে । আমর] দ্রীড়িচিহ্ন অনুযায়ী ধাক্য 
শুনেছি বলে এখানে ছুটি বাক্য ধরতে হয়েছে | কিন্তু এই অন্কুবাদের এখানেও 
অন্থত্র দাড়ি চিহ্ন সব সময় বাক্যের শেষেই যে-পড়েছে, তা নয় । এখানে দ্রাডি 
চিহ্ন না দিলে মূলবাক্য অন্ুাঁদে অবিকলই থাকত : অন্ুবাঁদে প্রথম উপবাক্যের 
প্রধান রুজ “এই সাহেব বিবেচন? করিতে লাগিলেন ।* দ্বিতীয় উপবাক্যের প্রধান 
রুজ “তিশি এই উপায় ঠাহরিলেন” । প্রথম উপবাক্যে মূল ইংরেজি বাক্যের 
কাঠামো অনুযায়ী প্রধান ক্লজটি আগে, অন্য ক্লজটি পরে! দ্বিতীয় উপবাক্যেও যূল 
ইংরেজি বাক্যের কাঠীমো অন্থযায়ী ক্লজগুলি আগে ও প্রধান ক্লজটি পরে । ছুটি 
উপবাঁক্যেই ইংরেজি কাঠামো অনুযায়ী যে" সংযেখজকটি দিয়ে প্রধান ক্লুজের সর্দে 
অন্যান্ত রুজকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ইংরেজির ছীচের সঙ্গে বাংলার ছাচকে এমনই 


সক্রিয়তার ভিন্নত। : গদোর ভিন্নতা । ১৩৫ 


মেলানো হয়েছে যে প্রধান রুজটিকে প্রথম উপবাক্যে শেষেও যে দেয়া যেতে 
পারে_ তেমন সামান্ত পরিবর্তনও করা হয় নি । 

একটি রচনার কোনে একটি মাত্র অংশে নয়-_পুরে! বাংলা রচনীতেই চি 
নীতি মেনে চল] হয়েছে | যূল ইংরেজি রচনার যে-কোনে৷ অংশের অন্ুবাদকে 
মূলের কাঠীমোর সঙ্গে রাখলেই তা দেখা যাবে । আর একটি অংশ পরীক্ষা করা 
যাক । আমাদের তালিকা অন্যায়ী ইংরেজি তৃতীয় বাক্যটি বাংলায় ছুটি বাক্যে 
ভাগ হয়েছে । কিন্ত লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে এই ছুটি বাক্যের ভাগও একটা 
দড়ির জন্তো ঘটেছে, যে-দীড়িটি অনিবার্ষ নয় । বাংলার ইংরেজি বাক্যের কাঠামে! 
অবিরৃত আছে । 

দ্বিভাষিক দর্পণে ইংরেজি মূল রচনার বঙ্গান্ুধাদে বারব।র সন্দেহাতীতভাবে 
দেখা যাবে ইংরেজি বাক্যের াঁচ বাংলায় অবিকল আরোপ করা হয়েছে । এমন- 
কি সেই আরোপের ফলে বাংলা বাঁকোব গঠন, সমকালীন অহ্য বাংলা রচনার 
তুলনায় অনেক স্বিন্তন্ত ও পধিকল্পিত ৷ 

দর্পণে সাহেব ও পাওুতরা ইংরেজি গঞের যে কঠামোটাকে বাংলা গছের 
ওপর আরোপ করেছিলেন, দর্পণের পাঠকদের পক্ষে তা পড়ে বুঝে ওঠা হয়তো সম্ভব 
ছিল, কিন্তু সম্ভব ছিল না সে আদর্শ অবিকল অন্থসরণের । তা ছাড়াও, দর্পণে 
সাহেবদের তত্বাবধানে ইংরেজি বাক্যের কাঠামো যে-ভাঁবে বাংলায় রক্ষা করা 
সম্ভব ছিল, বাইরে থেকে ধারা চিঠিপত্র লিখতেন তাদের পক্ষে ৩1 সম্ভব ছিল না । 
ফলে গগ্ধচগার অন্থকূল পরিস্থিতিতে এই সব চিঠিপত্রে শান1 রকম লেখার উদাহরণ 
যেমন পাওয়। যায়, তেমনি, দর্পণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের বাইরের বাংলা গছ্যচর্চার 
নান! ধরনও দেখা যায় । 

অপরদিকে এই সব বাঁংল। রচনা থেকে ইংরোঁজ অনুবাদের সময় বাংলা রচনার 
কাঠামো অক্ষত রখ হয় নি । অনেক সময় রাখ! সম্ভবহ নয় | কারণ ই'রেজি গছ্যের 
রূপ নিদিষ্ট কিন্ত বাংল! গছ্যের রূপ অনিদিষ্ট । সাহেবদের শীসন ও পণ্ডিতদের 
হস্তক্ষেপ যেখানে নেই সেখানে বাঁংলা গদ্ধ লেখকরা প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাদের 
বাকা ব্যাকরণের দিক থেকে অসম্পূর্ণ, বাঁগ.রীতির দিক থেকে অনিদিষ্ট। ফলে 
বক্তব্যও সব সময় পরিষ্কার নয় । কিন্তু সেহ অসম্পূর্ণতা, অপরিচ্ছন্নতা ও 
অনিদিষ্টতার ভিতর লেখকের কথস্বর কখনো-কখনে' প্রায় স্পষ্ট শোন] যায় | যেন, 
লেখকরা তাদের লিখবার অক্ষমতা পূরণ করে দিতে চান কণম্বরের ক্ষমতা দিয়ে । 
এ-রকম ঘটন1 সবচেয়ে বেশি ঘটত চিঠিপত্রে । এমন-কি অনেক সময় ইংরেজি 
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অনুবাদের শেষে লিখতে হত যে, চেষ্টা সত্বেও ইংরেজি অনুবাদ যথাযথ করা গেল 
না। 
এই সব রচনার ইংরেজি অন্বাঁদে বাংল] গগ্যের বিরোধটখই যেন প্রকট । 
দর্পণে কিন্ত প্রমাণিত হত ইংরেজি গছ্যের সঙ্গে বাংল? গছযের মিলের দিকটাই । 
আমরা একটা চরম উদাহরণ নিচ্ছি । 


৩. প্রেরিতপত্র 


শ্রীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

আমারদিগের কয়েক পংক্তি মহাশয়ের দর্পনৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢা 
অনূঢা পতিহীনা বিরহিনীরদিগের মনের ব্যাখ্যা অনেক শমতা হইতে পারে । 
অর্থাৎ সগুণ নিঞুর্ণো৷ পাঁসক অসীম বুধগণ দর্পণ-পাঁঠক-দর্পণে আমারদিগের 
বেদনাবেদন অবগত হইয়া যগ্ভাপি কোনে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির 
গোঁচরপূর্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্থে অর্পণ- 
ব্যতীত হইতে পারে ন। । 

১৪ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাঁসিনীর উক্ত এক পত্র প্রযুক্ত দর্পণ- 
প্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন । ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিক প্রকাশক, নবদ্বীপ- 
নিবাঁসির উক্ত তাহার উত্তর, বলিয়। যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত «র্পণপ্রকাশক 
মহীশয়কে অবিবেচনারচনণপূর্বক নানাবিধ ভত্দনা করেন | সে তাহার 
অজ্ঞানান্ধত৷ প্রকাশ করিয়াছেন । কেবল অজ্ঞ সমীপে বিজ্ঞতা, যেন দ্বিতীয় 
কুত্তীর গর্তজাত যুধিষ্ঠির রাজার ধর্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধন্মসভা- 
সম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকাধক, যেমন যুদ্ধে বিরাট পুত্র উত্তর, তেমনি 
উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে বিগ্ঠা প্রকাশ হইতেছে | শেধষাবস্থায় বিড়াপ ক্কন্ধে 
করিয়া! সিংহের সহিত স্বীকারে করিয়াছেন | সে যাহ1 হউক, ধর্মপুত্রদিগের 
অধর্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্মশীস্ত্রীন্যায়ী দেশাধিপতিকে মর্মবেদনা- 
বেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা শবারণার্থ ও লম্পটেরদিগের 
লম্পটতা৷ বারণকরণার্থ উদ্ভোগী, তাহাতে দুর্য্যোগ ধর্মপুত্র-প্রতিবাদ | ইহাতে 
বোধ হইল যে ধর্মীপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের বাথা বুঝি অবগত নহেন. 
কেবল ভেকের ন্বায় কমলযূলে বসিয়া! মধু আহরণ করিতেছেন ! কিন্ত 
সঙ্গোপনে ভূঙ্গ আসিয়! রণভঙ্গে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে | সেই 
সময় ধর্মীশালিনীর ধর্মশালায় ধর্ম্বের ছালা বাধা যায়, তাহা কথায়ও রহিত 
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হয় না। কিম্বা তুলসীপত্রও করদয় দিয়া আটক করিতে পারেন না । তবে যে 
প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিনীদিগের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে 
যোটক পটক ঘটকের বুত্তিছেদ হয় | স্থতরাং বিহিতাহ্ুসারে বিরহিনীর স্বীয়ং 
মনোরঞনান্যায়ি যূলধন্্মশান্তরমতে স্বামি গ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ন্বরা হইলে, অপ্রকাশিত 
হর্তীকর্তাী যৌজনকর্তীর কি প্রয়োজন ? তাহার আর প্রভুত্ব থাকে না । সে যাহ 
হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে 
যে স্ত্রীলোকের বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগুঢ় ধর্মশাস্ত্রে যাহা 
আছে তাহা রাঁজ্যাধিপতি আইন অনুসারে প্রকাশ করেন, কিম্বা! পুরুষসকল 
উপস্ত্রীবজিত হন, কেননা স্ত্রীলোৌককে কুলটাকর্তা পুরুষসকল, অতএব পুরুষ 
উপস্ত্রীবজিত হইলে স্ত্রীলৌক কুলট! হইতে পারে না স্বভাবে ধর্ধে ধর্ম রক্ষা 
করেন । আমারদিগের ধর্মশীস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি । তাহাতে পুরুষ বা 
স্ত্রীলোকের ভেদ নাই | তাহা বিতর্ক না করিয়া কেখল ইতরের পক্ষ বলিয়। 
কুবাক্য সম্ভাষণ করিয়াছেন | আর দেবান্থরের প্রতি উপম। দেখিয়া লিখিয়াছেন 
যে দেবাস্থরের সহিত উপমা দেওয়া! সে উকীলের ঠাকুরালি | তাহার প্রমাণ 
দৃষ্টি করিবেন । যথা মহাভারতীয়ং অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তার। মন্দোদরী তথা 
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেশ্্িতং মহাপাতকনাশং দেবপক্ষে । ভেজে গৌতমন্ন্দরীং 
স্থরপতিশ্চন্্রশ্চ ইত্যাদি এমত আরং অনেকং দেবী ও দেবতার গুণাগুণ পুরাণে 
প্রকাশ আছে। সে কি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাঞ্চরদিগের ঠাকুরালি ইহা 
বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথ! বলয়] চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতা পন্ন 
হইয়াছেন । সকল অনুঢা প্রৌঢা পতিহীনা প্রতি যে-বিধি, বিধি নানাবিধ 
পর্মশান্তরে বিধান করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান না কপ্রিয়।, বধিরের মত অব্যবস্থ। 
করিয়।, ছুববস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রম। রানুগ্রস্ত তেমনি নিগুঢ়-ধর্ের অবস্থা 
করিয়াছেন । 

পরস্ত রাজ্যাধিপতিকে অধাম্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভৎ“সনা- 
করণে কি তাৎপর্য্য । রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম ধার্য করিয়া 
স্থবিচার্্যমতে আজ্তা করেন । যেহেতুক বাঙ্গালা ধর্মশান্ত্রে এমত আছে যে 
স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি লইয় জবন তভূপতির হুজ্ভুরে হাজির 
হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে । তিনি পুনরায় পতিগৃহে 
প্রবেশ করিলেই দেশ-বিদেশে অশেষ লোককে অবনজাতি প্রাপ্ত করান্‌। 
যেহেতুক আপনারা ধর্ম ভাবিয়া! কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত 
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হইতে হয় তজ্জন্তই দেশীধিপতি সেইমত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ, তুমি 
ক্ষান্ত হও, তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক, বখদীনুবাদে বিরহ যন্ত্রণা 
নির্বাহ হইতে পারে না । আমর অকুলে পড়িয়া! আকুল লইয়া পুনঃ পুনঃ 
প্রণতিপূর্বক তৃপতিকে নিবেদন করিতেছি, আমারদিগের যাতনানিবারণের 
ব্যবস্থা আমারদিগের নিগুঢ ধর্ম যাহা আছে ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া, এ ছুংখ হইতে রক্ষা করেন | তাহা হইলে প্রাণ রক্ষা হয় । এবং 
বিপক্ষের কুবাঁক্যে চক্ষের জলে ভাঁসিতে হয় ন। | বিশেষতঃ দেশাধিপতির প্রধান 
ধন্মসংস্থাপন হয় । 
কাসাঁং শান্তিপুরনিবাশ্য নেক 
বিরহীনীনাং। 
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মূল বাঁংল। রচনাটি যাতে অন্তত কিছুটা পড়া যায়, সেহ উদ্দেশ্তে আমরা কিছু 
যতিচিহ্ন দিয়েছি । এই সময় ধর্মসভার সঙ্গে সমাজসংস্কারপন্থীদের বিগোধ দেখা 
দিয়েছিল । সতীদাহ্প্রথার পক্ষে-বিপক্ষেহ এই বিরোধ প্রকাশিত হত৩। 'সমাচার- 
চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দে)াপাধ্যায় ধ্মসভা রও জম্পাণক ছিলে | তার 
বক্তব্যের প্রতিবাদে এই চিঠিটি লেখা হয়েছে মেয়েদের নামে । চিঠির মূল বক্তব্য 
--সরকার ধর্মশাস্ত্র-অনুযায়! সমাজসংস্কারের যে-কর্মস্থচি নিয়েছেন ৩ সমর্থন করা 
উচিত । কিন্ত এই বক্তব্যটি খুব বিস্তারিত বল হয় নি। ধরং নানা ভাবে 
ভবানীচরণকে গালাগাল দেয়! হয়েছে । 
এই চিঠির ভাষার সঙ্গে দর্পণের গছাচর্চার কোনে মিল নেই । ইংরেজি 
অনুবাদের শেষে 'নোট' দিয়ে স্বীকার কৰা হয়েছে যে এ-একম বাংলার অনুবাদ 
কত দুরূহ । এই দুরূহতা। অনেকটাহ নিশ্চয় বাংলাবাক্য গঠন সম্পকে অনভ্যাস ও 
অজ্ঞানতা থেকে । ফলে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্ান্য অংশের মিপ প্রায়ই 
থাকছে না। তার ওপর এক কৃত্রিম আলংকারিক গীতি, অনুপ্রাস ইত্যাদি বাংল! 
রচনাটিকে আরো দুরূহ করে তুলেছে । কোথায় দর্পণের অমন সথগঠিত গগ্ধ যা 
ইংরেজি যূলরচনার স্পষ্ট ইীচে ঢেলে তৈরি করা আর কোথায় এই চিঠির গছ যা 
ইংরেজি বাক্যের কাঠামোতে আটানোই যায় না। 
কিন্তু তা সত্বেও চন্দ্রিকাঁসম্পাদককে যখন আক্রমণ কর হয়েছে তখন সেই 


১৪ / বাংলা সাংবাদিক গদা 


আক্রমণ যেমন অনেক বেশি ব্যক্তিগত, তেমনি অনেক বেশি বাঙালি সমাজে 
প্রচলিত । ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম্ষের উপদেশ, বিরাটপর্বে উত্তরের যুদ্ধযাত্রা, বিড়াল 
কাধে বাঘের সঙ্গে লড়াই-এইগুলি রামায়ণ-মহাভারত-অভিন্ঞ শ্রোতার ব! 
পাঠকের কাছে প্রবাদের মতো! পরিচিত | এমন-কি “ভেক", 'ভূঙ্গ' এই সব সংস্কৃত 
শন্দ সত্বেও এই আদিরস মাখানো রসিকতাটুকুকে লুকানো যাঁয় না যে চন্দ্রিকা- 
সম্পাদক নিজের স্ত্রীর মনের ব্যথাঁও বোঝেন না, তিনি ব্যাঙের মতো! পদ্মের 
ডাাঁঢার তলায় সে মপু খাচ্ছেন আর মৌমাছি এসে পদ্মের মধুপান করে যাচ্ছে। 
("ধর্পুত্রের স্বায় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন, কেবল ভেকের গ্যায় 
কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন । কিন্তু সঙ্গে পনে ভূঙ্দ আসিয়। রণভর্গে 
কমলাঙ্গ সঙ্গে অনঙ্গ প্রসর্জে মপুপান করে 1৮) এই বাঁক্যটির প্রথম 'কমল' শোঁভা- 
বাজারের কমলকৃষ্ণদেব তিনি 'ধর্মসভাঁ'র একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং 
ভতবাঁনীচরণ ও তার চণ্ড্িকাকে সমর্থন দিতেন । দ্বিতীয় “কমল'-এর ইঙ্গিত ভবানী- 
চরণের স্ত্রী। সংস্কৃত সন্ধির স্থযৌগ নিয়ে বল! হয়েছে__ “কমলাঙঈসঙ্গে' _ “কমল? ন। 
হয়ে 'কমলাী”ও হতে পারে । 

হংবেজি-অন্ুবাদক বলেছেন রচনাটি “ছুরৌধ্য ও অন্ুপ্রাসে ভরা" | ছুর্বোধ্যতা 
এসেছে নিহিত অর্থের চাপ থেকে । আর অন্ুপ্রাস ইত্যাদি অলংকাঁরও লেখক 
ব্যবহার করেছেন অর্থ নিহিত করার ইচ্ছ] থেকে | তাই এ-রচনার যিনি প্রকৃত 
পাঠক, তার কাছে পচনাটর অন্য ধরনের ব্যঞ্জন1] আছে। 

এই গছ্ের সঙ্গে তুলন] করলে দেখা যাবে -দর্পণের গছ্য কত পরিচ্ছন্ন, প্রত্যক্ষ 
ও সহজবোধ্য | আমর] এর আগের দৃষ্টান্তে দেখেছি-বাঁংল] গদ্যের সেই 
পরিচ্ছন্নতা, প্রত্যক্ষত! ও বোধ্যত। 'আসছে ইংরেজি গঞ্ভের ছাটটিকে প্রান অবিকল 
ব্যবহারের ফলে ! সেই ধৃষ্টান্তের সঙ্গে তুলনায় আমর] বুঝতে পাঁরি-__ এই দৃষ্টান্তটি 
সেই ছাঁচ থেকে কতটাই আলাদা । এই মূল বাংলার ইংরেজি অন্ুবাঁদ থেকে 
আবার যদি ধপণের বাংলায় পুনরন্থবাঁদ করা যায়, তা হলে হয়তো! আরো নিদিষ্ট 
ভাবে বোঝা খাবে- দর্পণের গদ্যের ছঁচ এই ধরনের বাংলা গদ্য থেকে কত 
আলাদা ছিল। 

কিন্তু দর্পণের বাইরের গদ্ধ বলতে যে সব সময় এরকম গঞ্চ বোঝাত তা নয়। 
আমর] অন্য একটি দৃষ্টান্ত নিচ্ছি যেখানে দর্পণের ভাষার আদর্শই মেনে চলা 
হয়েছে । 


সক্রিয়তার ভিন্নত। : গদ্যের ভিন্নতা / ১৪৩ 


৪. সমাচার দর্পণ । শনিবার ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৬ 
প্রেরিতপত্র 
শ্রীযৃত দর্পণ প্রকাশক মহাঁশয় সমীপেষু । 

গত শনিবাঁসরীয় দর্পণে প্রকাশ হইয়াছে জিল। হুগলির রাজকম্মাকার- 
কেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উৎকোচ গ্রইণজন্য রাঁজধিচারে কর্মুচ্যুত হইয়াছেন 
তাহার বৃত্বাত্ত এবং তাহারদের অপরাধ ব্যক্ত করিতেছি দর্পণেকদেশে প্রকাশ 
করিয়। বাধিত করিবেন । 

প্রথমতঃ ৷ মীজিন্্রেটা কর্ৃকারকেরদিগের বৃত্তান্ত যিনি নাজীর (ছিলেন তাহার 
দৌবাত্ম্য পূর্ব কৌশলরূপে প্রকীশ হইয়াছে ।তনি সংপ্রতি মতি-উল্লানামক এক 
ব্যক্তির মোৌকদ্দমায় দীরসায়েবী বিচীরস্থল প্রাপ্ত হইরখছেন। অনুমান করি 
শ্র শ্রী ৬ইচ্ছায় বিস্তর পাপের শান্তি এককালীন হইবেক হহীব্যতিরেকে অন্যান্য 
অধিক মোকদ্দম] এঁ ধিচীরস্থলে অর্পন হইবেক | এখং সেরেস্তাদার ও পেসকার 
তাহাঁরদেরও প্রত্ফিল শীঘ্র হইবেক এমত বিবেচনা হহতেছে। 

দ্বিতীয় ৷ কা'লেকৃটরী কর্মাকারকদিগের উৎকোঁচের দৌপাত্ের বৃত্তান্ত লিখন 
বাহুল্য । কালেকৃটরীর পিরিস্তার মীফেজ এক ব্যক্তি শহর চুচুড়ার সরকার 
হইতে প্রজারদিগের পারা দেওনের বিষয়ে উৎকোচের দ্বার অসন্ত্রাপ্ত হয়ছে । 
তাহার নামে এক শতাক এক শত পঞ্চাশ কি ততোধিক উৎকোচ লওয়ার 
বিষয়ে দরখাস্ত হইয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রমাণ অনুসারে ক্রমে সকলি প্রমাণ 
হইবেক এ ব্যক্তিও উক্ত বিচারস্থলে শীঘ্র অর্পণ হইবেক । এবং এ কালেকুটরীর 
অন্যান্য কর্মাকারকেরদের কুকর্ম করা ও উৎকোচ ব্যাত্রস্বরূপ গ্রাস করা শীঘ্র 
প্রকাশ পাইবেক । আমারদের সর্বদাই আক্ষেপ হহতেছে যে বুঝি পাপের শাস্তি 
হয় না পাঁপ পুণ্য সঙ্ঞামাত্র | এইক্ষণে শ্রযুক্ত কামস্নর সাহেবের আগমনে 
পাঁপ ও পুণ্য-__ ছুই সত্য জ্ঞান হইল । বিশেষতঃ এ সকল ব্যক্তিরদের উৎকোচ 
প্রতি অত্যন্ত ভয় ছিল যেহেতুক বিচারকর্তা অর্থাৎ খুনীর যদি উৎকোচগ্রাহি- 
ব্যক্তিরদের সহায় থাকেন তবে তাহাদের উৎকোচ গ্রহণের ভয় কি জন্য থাকিতে 
পারে এবং ইহাও বিবেচনা! করিলাম যে উৎকোচ গ্রহণের বিষয়ে বিচার করা 
অধিক পরিশ্রম অপেক্ষা করে স্থতরাং এই পরিশ্রম করিয়া উৎকোচের বিচার 
করিবার আবশ্যক কি। অন্যান্য বিচারকর্তা ন। বুঝিয়] তাদৃশ মনোযোগী হইতেন 
না। অধিকস্ত ধনি ব্যক্তিরদিগের অনায়াসে মনস্কামনা সিদ্ধ হইত যেহেতুক 
উৎকোচ গ্রহণ করাইয়া আপন কর্ম লইত। সুতরাং ছঃখি ব্যক্তির! ক্রমাগত উচ্চ২ 


১৪৪ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


হাকীমের নিকট বিচারের প্রার্থনীয় হওনের সাধ্য কোন অংশে হইত না । এমতে 
এতকাল অপাঁজকে এ আমল লোক রাজ্য করিয়াছে এইক্ষণে শ্রীযুত কমিশ্যনর 
সাহেব কি দুঃখি কি ধনী সকলকে রাজার নিকট সমভাবে জানাইয়াছেন এই 
ভরসা প্রাপ্ত হইয়। দুঃখিরদিগের দ্বারা আমলারদিগের দৌরস্ম প্রকাশ হইল ইতি। 
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এই চিঠিটি মূলে বাংলায় লেখা না ইংরেজিতে তা ঠিক করা বেশ কঠিন_ 
দর্পণের বাংল! লেখাগুলি ইংরেজি কাঠামোর কতট৷ সন্নিহিত এই অনিশ্চয়তাও 
তারই প্রমাণ ৷ চিঠিটি বাংলায় লেখ! মনে করার কীরণগুলে। থেকে আরে। বোঝা 
যাবে বাংল বাচনের বৈশিষ্ট, কতটাই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ইংরেজি গগ্যের অনড় 
কাঠামোতে । 
চিঠিটির কোনো-কোনো বাক্য ব্যাকরণের দিক থেকে সামাস্ বিশৃঙ্খল | 
দর্পণের বাংলা অনুবাদে সে-ধরনের বিশৃঙ্খলতা সাধারণত থাকে না । প্রথমত, 
দ্বিতীয়ত. করে লেখক যে-বিবরণ দিয়েছেন তাতে প্রথমেই বিষয় উল্লেখ করেছেন _ 
“মাঁজিশ্েটা কর্মকারদিণের বৃত্তান্ত” | এটা ইংরেজি রীতি নয়। পত্রলেখক দু-এক 
জায়গায় লোকমুখে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন, প্্রীম্ীল* বা বিচার 
হওয়াকে বলেছেন “দারসায়েরী বিচারস্থল প্রাঞ্ত হইয়াছেন ।* দর্পণের বাংলা 
অনুবাদে সাধারণত এ-রকম লোৌকচলতি শব্দ ব্যবহার করা হত না, তাও আবার 
ফারসি শব্ধ । “অনুমান করি ৬ ইচ্ছায়”--এ রকম কথাও বাংলা চিঠিতেই বেশি 
ব্যবহৃত হত। “উৎকোচ লওয়ার বিষয়ে দরখাস্ত হইয়াছে” অনুবাদ হলে হয়তো 


৯৯: ১৩ 


১৪৬/ বাংলা সাংবাদিক গদা 


বাক্যটি অগ্ রকম হত। “উৎকোচ ব্যান্তস্বরূপ*-- এই উপমা বাংলা লেখাতেই 
স্বাভাবিক। 

এই বৈশিষ্ট্যগুলির যে-কোনোঁটি বাংল। অন্ুবাদেও থাকতে পারত যদি রচনাঁটি 
ইংরেজিতে লেখা হত। কিন্তু সব বেশিশ্ট্যই একসঙ্গে থাকায় আমরা চিঠিটিকে 
বাংলায় লেখা বলেই ধরে নিয়েছি । 

বাংল! চিঠি ও ইংরেজি অনুবাঁদের তুলন। করলে দেখা যাঁবে_- ইংরেজিতে যেন 
চিঠির বক্তব্য আরো পরিক্ষার হয়েছে । বাংল চিঠির বাক্যগুলি ইংরেজিতে প্রায় 
অবিকল রক্ষিত হয়েছে । বাংলা চিঠির বয়ানটিকে ইংরেজির কাঠীমোর মধ্যে 
ফেলতে কোনে। অস্থবিধেই হয় নি। “উৎকোচ ব্যাত্রস্বরূপ গ্রাস করা” এই 
অনিংরেজি অলংকারটুকু স্বচ্ছন্দে বাদ চলে গেছে । 

দর্পণের ইংরেজি-কাঠামৌয় সংস্কৃতরীতির বাংলা! বাক্য বাল! গদ্যের মডেল 
হিশেবে কতদূর কার্যকর ছিল তা এই ছোট চিঠিটি থেকেও বোঝা যাঁয় | চিঠিটি 
প্রায় সম্পূর্ণতই সমাপিকা ক্রিয়ানির্ভর-ছোট ছোট বাক্যও সমাপিক ক্রিয়ার 
ওপর ভর দিয়ে লেখ! হয়েছে । বাধ্যতই কোনে কাঁরণ-উল্লেখ করতে হয়েছে 
এমন অন্তত ছুটি জায়গায় পত্রলেখক অসমাপিকা ক্রিয়া এড়িয়ে কারণবাঁচক পদ 
তৈরি করে নিয়েছেন-“উৎকোঁচ গ্রহণ জন্য”, “উৎকোচ লওয়ার বিষয়ে*। এ- 
রকম পদ গঠনের উদ্দেশ্ট বাক্যের ক্রিয়ানির্তর সংগঠনকে যতদূর পর্যন্ত সম্ভব 
বাধামুক্ত রাখা ৷ অসমাঁপিকা ক্রিয়া বেশি ব্যবহার করলে বাক্যের সমাপিক। ক্রিয়া- 
নির্ভরতা কমে আসে ও বাঁক্যটিকে আর ইংরেজির কাঠামোর মধ্যে ধরানো যায় 
না । চিঠিটির শেষাংশে চারটি অসমাঁপিক! ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে-_ “এই পরিশ্রম 
করিয়া উৎকোচের বিচার করিবার আঁবশ্তক কি”, “অন্যান্ত বিচারকর্তা না বুঝিয়া 
...$ * “উৎকোচ গ্রহণ করাইয়া আপন আপন কন্ম লইত* ; “এই ভরসা প্রাপ্ত 
হইয়া-..” | 

এই চারটি অসমাপিকা ক্রিয়াই সমাপিক ক্রিয়ার খুব কাছাকাছি ব্যবহৃত 
হয়েছে_ফলে বাক্যটি ইংরেজি কাঁঠামে! ভেঙে বাইরে যেতে পারে নি। সম্ভবত 
এই শেষাংশে পত্রলেখক তার নিজের মতটি প্রকাশ করছেন বলেই চিঠির প্রথমাংশে 
বাক্যগুলিকে যে-শৃঙ্খলায় সাজাচ্ছিলেন তাতে একটু চাঞ্চল্য এসে পড়ে । কিন্তু সে 
চঞ্চলতাও কথনে৷ বাক্যটিকে তার স্বাভাবিক বাংল হয়ে যেতে দেয় নি। 
মাতৃভাষায় আবেগপ্রকাশের সময়ও ইংরেজি কাঠামোর মধ্যে থাকার বাধ্যতায় 
লেখক এ-রকম বাক্য লিখে ফেলেন, “এঁ সকল ব্যক্তিপ্র্দের উৎকোচপ্রতি অত্যন্ত 
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ভয় ছিল।” তিনি বলতে চেয়েছেন এ সব লোকদের উৎকোচলোভের জন্যে 
সাধারণ মানুষের ভয় ছিল। মাতৃভাষার এই বিপরীত ভাষণ ইংরেজি অনুবাদে 
ঠিক করে নেয়৷ হয়েছে। 

দর্পণের দ্বিভাষিক সংস্করণ থেকে নেয়! এই তিনটি উদাহরণে আমর] যে-কথাটি 
বলতে চাইছি, এই দ্বিভাষিক সংস্করণের আরে কিছু রচন। থেকে তাঁর যাথার্থ্য 
পরীক্ষা করে নেয়। যেতে পারে । 


৫. সমাচার দর্পণ । শনিবার ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ 

দারোগা চৌকিদারেরদের স্থানে আ[্‌ ] পূর্ববক যে টাকা গ্রহণ করেন 
তদ্বিষ বসিন্দা ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র আম [ ] পুর্বক প্রকাশ 
করিতেছি। আ[ ]বলা হয় যে এইরূপ অপকর্ম এ] ] শিকরাতে 
কিঞ্চিৎ নিবারণ হই [ ]। ফলতঃ এই ব্যাপার নিতান্ত] ] অতএব 
এতদর্থ গবর্ণমেন্ট যে এক বিশেষ আইন করিবেন সে নিশ্রয়োজন। কিন্ত 
দারোগ। মহাশয়ের! যদি এমত নিশ্চয় বোধ করেন যে আমাদের এই কার্য্য 
গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে আমরা নিতান্তই দণ্ড পাইব এবং যদি জানেন 
যে আমাদের এই সকল কুব্যবহীর মুদ্রাঙ্কিত পত্রের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের 
কর্ণগোঁচর অবশ্ট হইবে ভবে বুঝি তাহার! ইহাতে ক্ষান্ত হইতে পাঁরে। 
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৬. বাবু রতুরাম গোস্বামী 

গত শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এক মোকদ্মার বিচার হয় তাহাতে মহাজন 
লোকেরদের অতিশুশ্রধা জন্মে বিশেষতঃ বাবু রঘুরাম গোস্বামী শহর 
প্রারামপুরে জন্মিয়াছেন এবং বাল্যকালাধধিহই এ শহরে সপরিবার বাঁস 
করিতেছেন । ইনি পূর্বে পামর কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন । ১০২৯ সালের 
জানুয়ারি মাসে পামর কোং ২৭০০০ টাকা করিয়। দুই বিল অর্থাৎ খত বাবু 
বঘুরাম গোস্বামীর নামে করেন মুদ্দৎ ১৮ মাস তাহার স্থদ শতকরা ১২ টাকা 
ছিল। তৎসময়ে রঘুবাম গোস্বামির মহীশুরের রাঁজবংশ্েদের সঙ্গে অতি গ্রীতি- 
প্রণয় থাকীতে তিনি তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে এ বিলের 
ডিসকৌণ্ট করিতে পরামর্শ দেওয়াতে তিনি তাহ] করিয়াছিলেন । এইক্ষণে এ 
টাকার খাবতে এ রাজবংশ্ত বাবু রথুরাম গোস্বামির নামে সুপ্রিম কোর্টে 
নালিশ করেন কিন্তু য্ভাপি তদ্দিষয়ে ১০।১২ জন সাক্ষির জেবানবন্দী লওয়। 
গেল তথাপি উক্তবাবু স্কপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যস্থ ইহা প্রমাণ করিতে 
না পারাতে ফরিয়াদী ননসট হইলেন । 
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. গত বুধবারে মীর নোৌরালি নামক একজন অতি ভয়ঙ্কর মোসলমান 


কোর্টে এই অপরাধে বিচারিত হইল যে সে বন্া বিবি নামে আপন স্ত্রীকে 
কএক আঘাত করে তাহাতে স্ত্রীর প্রাণসংশয় হয়। এত্ত্রীই এই মৌকদ্দমীর 
প্রধান সাক্ষী । তাহার গলদেশে ও স্কন্ধে ও বাহুতে অস্ত্রাথাতের অনেক চিহ্ন 
দেখা গেল । পরে অন্যান্ স্ত্রীরা সাক্ষর দ্বারা এ অভাগা স্ত্রীর কথা সপ্রমাণ 
করাতে দুধীর সাহেবের পোয়া ঘণ্টা পধান্ত বিবেচনা করিয়া আসামীকে 
দোষী করিলেন । পরে জজ সাহেব তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরণ- 
দগ্তাজ্ঞা করিলেন । তাহ এ ব্যক্তি ভ্রমশ্রবণে বুঝিল যে আমার প্রাণদণ্ডের 
হকুম হইল "তাহাতে উচ্চ্ধরে কহিল যে ভাল আমার জীবদশীয় থাকন 
অপেক্ষা বরং মরণ ভাল । পরে শ্রীযুত জজ সাহেব তাহাকে কহিলেন এ স্ত্র 
ধাদ মরিত তবে তোমার কল্য প্রাণদণ্ডের হুকুম হইত | 
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৮. শনিবার ২৫শে এপ্রিল ১৮৩৫ 
গত বুধবাঁসরীয় আপরাহ্িক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের; 

ঘবারা যে এক বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জ্ঞাত হওয়া গেল যে 
রাহাদারী মাসুল ও ডাঁক মান্ুলের নিয়ম বিবেচনা করণার্থ কমিটি সাহেবের। 
গত ১ আপ্রিল তারিখে নিযুক্ত হইলেন | বঙ্গ দেশ ও আগগ্র1 রাজধ'নী বিষয়ের 
বিবেচনার্থ প্রতিনিধিত্বরূপ এ কমিটিতে শ্রীযুত ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুত সিভিন্স 
সাহেব ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন । 

গত সপ্তাহে আমরা যে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার চন্দ্রিক 
সম্পাদকের উত্তর এইক্ষণে প্রকাশ করিলাম এ সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে 
তিনি তাবৎ রিফাঁরমের বিপরীত । আমরা বোধ করি সুতরাং তাহার ইচ্ছা 
আছে যে স্ত্রীলোকেরা যে অজ্ঞান ও ক্লেশাবস্থায় আছে তদবস্থাই থাকে এবং 
কুলীনের! এইক্ষণকাঁর ম্যায় যত বিবাহ করিতে চাহেন ততই করেন । 

হুগলির জজ শ্রীুত ডি সি স্মিথ সাহেবকে এ জিলার প্রধান২ জমীদার 
ও অন্যান্য শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়ের যে প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা 
এবং তদ্বিষয়ে এ সাহেবের উত্তর আমরা হরকর1 পত্র হইতে গ্রহ্ণপুর্ববক 
প্রকাশ করিলাম । আমর হুগলী জিলার অতিনিকটবাসী অতএব সাহেবের 
এ প্রশংসা যথার্থ বোধ করিতে পারি ফলত: এ জিল1 উক্ত জজ সাহেবের অধীন 
হওয়াতে যেমন ভদ্র হইয়াছিল তেমন পূর্বের কখন হয় নাই । তীহার নিত্য 
সতর্কতাতে আমলার কাঁধ্যে শৈথিল্য করিতে পারিত ন1 এবং তাহার অনবরত 
উদ্ভোগেতে দস্থ্যরদের দমন এবং জিলার সমস্ত ভদ্রতা হয় । 

যে শ্রীযৃুত আনরবল কর্নল বিলিং সাহেব শ্ররামপুরের ঝড় সাহেবী পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি তলাঙ্গবাড়ে পন্াছয়াছেন এইক্ষণে এইস্থানে তাহার 
উত্তীর্ণ হওনের দিন২ প্রতীক্ষা! হইতেছে। 

কিয়ৎকালাবধি শ্রীরামপুরের শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব সৌভাগ্যক্রমে এক 
দল সি'ধাল চোরের দিগকে ধৃত করিয়! তাহারদের মৌকদ্মার তজবীজ 
করিতেছেন । অপর প্রথমে একজনকে ধৃত করাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ধর পড়িল 
পরে ক্রমে ক্রমে ৪০ জন পর্যন্ত ধৃত হওন পূর্ববক কয়েদ হইয়াছে । এই দল কএক. 
বৎসরাবধি লুঠ করণব্যাপারেতে আসক্ত ছিল এবং তাহারা লুঠের নিয়মসকল 
অতিপরিপাঁটি করিয়াছিল । কোন কোন ব্যক্তি এই শহর ও ব্যারাকপুরের 
নানা স্থান অনুসন্ধান কারয়া কোন্‌ সময়ে কৌণ্‌ দ্রব্য লুঠকরণের উপযুক্ত. 
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তাহার নির্ণয়করণ কার্ষ্যে নিযুক্ত কেহ কেহ বা সিঁধকাটনে নিযুক্ত কেহ বা 
অপহ্ৃত দ্রব্য নিকটে রাখনে কেহ এঁ দ্রব্য বিক্রয়করশে নিযুক্ত ছিল । ইহারা 
সকলই এই নগরনিবাপী নহে শ্রীরামপুরের চতুর্দিগস্থ জিলাবাঁসী কিন্ত মাজিস্ত্রেট 
সাহেবেরদের অতিমনোযোগ করাতে তাহাদের অনেকে ইঙগলগ্তীয়াধিকারের 
মধ্যেও ধরা পড়িয়াছে। 
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১৫২ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


সঃ 
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যে দন্থ্যরা ধরা না পড়িয়াছে তাহারা গত মঙ্গলবার রাত্রিতে আপন 
বন্ধুবান্ধবেরদিগকে কারা বন্ধন হইতে মুক্তকরণার্থ নিশ্চয় করিয়? রুদ্ধনালয়ের 
প্রাচীর লজ্ঘনপূর্ববক প্রবিষ্ট হইয়া কারাগারের দেওয়ালে সি'ধ কাটিয়া যে 
কুঠুরীতে চোরেরা কয়েদ থাকে প্রায় সেই পর্য্যন্ত পঁছছিয়াছিল। ইতিমধ্যে 
এ কারাবদ্ধ ব্যক্তিরদের খালাসনিমিত্ত তাহাঁরদের বন্ধু বান্ধবেরা যে এইরূপ 
উদ্যোগ করিতেছিল তাহা এ বন্ধু ব্যক্তিরা না জানিয়া ভাবিল যে বুঝি ভূত 
আইল অতএব শান্ত্রিকে এ স্থান দেখিয়া দেওয়াতে তাহারদের কল্পনাসকল 
ধৃত হইয়া বিফল হইল। ইত্যবসরে বাহিরের দস্থারা যথাসাধ্য শীঘ্র পলায়ন 
করিয়া বোধ হয় যে নৌকারোহণে বারাকপুরের দিগে চলিয়া গিয়াছে । 
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দর্পণে বাংলা গগ্ধকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে ইংরেজির কাঠামোর মধ্যে 
বাঁধা হচ্ছিল সাহেবদের বাংলাচর্চাব এঁতিহোই । বাংলা চর্চার প্রধান ইয়োরোপীয় 
পুরুষ উইলিয়াম কেরিও বাংলাকে ইংরেজির সমতুল্য করে তুলতেই চাইছিলেন । 
বাংলা যেখানে শুধুই বাঁংলা-কেরি সেখানেই অস্বচ্ছন্দ | কথ্য বাংলার ক্রিয়া 
বৈচিত্র্য ও প্রবচন-বিশিষ্টতাকে তিনি ভাবতেন একটা বড় বাঁধা । সশীলকুমার দে 
তার বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিন্থ সেনচুরি' বইটিতেই কেরি সম্পর্ষে 
বলেছিলেন, 4705 £168195 01600] 11191) 0022190 17110, 85 ৪ 
10165117011) 1691101106 [106 127570856 [61955 (0 075 01075510160 91215 
96105 01703 870 50193310105 01 119 £1:811091 110. 01010218001), 
উইলিয়াম কেরি স্বয়ং তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, +76 187780855 5011) 
০৮ 00517801৬55 01 0015 08116 01001) 93210581) 15 509 010916170 001) 
006 061752511 11591 0080 00081 ] 080 00158019810 10001 ৮111 
€01619916 1690010 50 89 01780 &%11] ৮/100 57০81 016 121180852 01 
9812 1680 01 1106 100061519,00 106 161160019 ) 99 (16 10০9০01 
18000108 060016 01006150917 1706 11001. 
কেরি বাংলা ভাষাকে স্ট্যাপ্ডার্ডাইজ কবতে চাইিলেন বাংলার বৈচিত্র্যকে 
অস্বীকার করেই । দর্পণে মীর্শম্যানও সেই একই কাজ করছিলেন | সাহেবরা যখন 
বাংলা শিখছিলেন, বা লিখছিলেন, বা বাংলাগদ্য তৈরি করছিলেন তখন তাঁর! 
ংলাঁকে ইংরেজির মতে। করে নিচ্ছিলেন | এক পরাধীন ভাষার ওপর সামাজ্যের 
ভাষার আধিপত্য নিশ্ছিদ্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। 


৪ 
সমাচার চন্দ্রিক! 


বংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ত্রিস্তর সংগঠন, পৃষ্ঠপৌঁষক-সম্পাদক-লেখক, অনেক- 
দিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল যদিও এমন সংগঠনের ভিতরে-ভিতরে দ্ন্বও কম ছিল 
ন]| সংবাদ-সাময়িকপত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, যে-কটি কাগজ এই সময় 
দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তাঁর অনেকগুলিতেই সংগঠনের এই ঘন্দব নিরসিত হয়ে সম্পাদকই 
কর্তৃপক্ষ ও প্রধান লেখক | এই সমাধানের প্রথম নিদর্শন “সমাচার চন্ড্রিকা” | 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী” প্রকাশের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন । 
তাঁর সঙ্গে কৌমুদীর পরবর্তী বিখ্যাত বিবাদের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল_ 
কৌমুদীতে তিনি সম্পাদক ছিলেন নাঁকি সম্পাদকের সহকারী ছিলেন । এই 
বিধাদের মধ্যেও বাঁংল! সাময়িক পত্রের বৈষয়িক সংগঠনের স্তরগুলির ভিতরের 
দ্বন্দ ধরা পড়ে । বাংলা সংবাদপত্রের সেই জন্মকালে লেখা, ছাপানো, প্রকাশ 
করা ও সম্পাদনা এই কাঁজগুলির ভিতর পার্থক্য খুব নিদিষ্ট থাকার কথা৷ নয়। 
কিন্ত যিনি টাকা দিচ্ছেন, যিনি টাঁকা জোগাড় করছেন আর যিনি মাইনে 
পাচ্ছেন-_তীঁদের ভিতর মর্যাদীর একটা পার্থক্য নিশ্চয়ই ছিল । “সম্বাদ কৌমুদী'-র 
সঙ্গে ভবাঁনীচরণের বিবাদের মধ্যে এই অনিদিষ্ট মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত ছিল । 

'সমাঁচার চন্দ্রিকা-প্রকাশের যে-বিজ্ঞীপন ভবানীচরণ দিয়েছিলেন তাতে 
তিনি কৌমুদীর সঙ্গে তীর সম্পর্ক খোঁঝাতে এই ভাষা ব্যখহার করেছিলেন, 
'সম্বাদকৌমুদী নামক সমাচারপত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ 
করিয়াছেন । আবার চক্দ্রিকাঁর সঙ্গেও তীর সম্পর্ক বোঁঝাঁতে একই ভীষ! ব্যবহার 
করেছেন, “সম্প্রতি সমাঁচারচক্দ্রিক! নামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন । দুই 
জায়গাতেই তিনি সম্পাদনা-প্রকাশনাকে মিলিয়েই প্রকাশ' কর) কথাটি ব্যবহাণ 
করেছেন। আবার, তার সঙ্গে মালিকানার ইঙ্গিতও থাকতে পাঁরে। 

এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে কৌমুদীর পক্ষ থেকে যে-প্রতিবাঁদ জানীনে! হয় তাতে 
বল! হয়েছে ভখানীচরণের নাঁকি দাবি ছিল, যে তিনি প্রথম তেরোটি সংখ্যা 
সম্পাদন করেছেন । কিন্তু আঁসলে তিনি ছিলেন. **+00 20016 (1087. 162] 
[01101 5 48551308100 

এই প্রতিবাঁদেই কৌঘুদীর পক্ষ থেকে বলা হয়, 870 ৪$ 9001. 176 
25 11710000090 10 0106 17001096 ০0 0106 29120191060 01705 1056 
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17017950186 20. 90916 70800109859 2100 90901 016 02061 1085 0921 
51801151760. 
এই বিতর্কে কাগজের পরোক্ষ কিন্তু প্রধান ও একমাত্র কর্তৃপক্ষের কথা যেমন 
স্বীকৃত হয় তেমনি আবার “প্রকৃত সম্পাদক" আর 'সম্পাদনা-সহকারী'-র বিভ্রাটও 
বোঝা যায় | 
পদমর্যাদার এই প্রশ্ন সত্বেও বাংল। কাঁগজের সংগঠন সম্পর্কে একটা ধারণা এই 
বিবাদ থেকে তৈরি হয় । বকলমে সাংবাদিকতার ত্রিস্তর সংগঠনে লেখার বিষয় 
'ও লেখকের ভিতর থাঁকে প্রীয় ছুর্ভেছ্য দেয়াল । ফলে লেখক-বিষয়-পাঁঠক এই 
যে-সাঁযুজ্যের ওপর সাংবাদিক-গছ্ের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেই সাযুজ্য কোনো 
সময়ই ত্রিস্তর সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না| 
চক্জিক' প্রথম বাংল। কাগজ যেখানে এই বাধার দেওয়াল নেই। তাই এর 
গছ্যতাষায় সেই কস্বরের প্রক্ষেপ প্রায়ই শোন। যায়, উদ্দিষ্ট পাঠকের পরিচয় 
সম্পর্কে স্বনিশ্চিত না হলে খাঁক্যের ভিতরে যে-স্বরক্ষেপ ঘটতে পাঁরে না । বাঁংল। 
কাগজের মধ্যে চন্দ্রিকাই প্রথম ও অনেকদিন পর্যন্ত প্রায় একমাত্র কীগজ যার 
পঠকমণ্ডলীকে নাগরিক বাঁঙাঁলি সমাজের একটি অংশের ভিতর চিহ্নিত করা 
সম্ভব ছিল । সতীদাহ প্রথ! নিষিদ্ধ করার আইন পাঁশের পর ও 'ত্রক্ষপভ।” 
ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর--চন্ড্রিকার পাঁঠকসমাজ আরো! বেশি নিদিট ও 
আরে! বেশি সংগঠিত হয়েছে। প্রথম ছ-সাঁত বছরেই বৃহত্তর পাঁঠকসমাজের 
স্মর্থন চন্দ্িকা অর্জন করতে পেরেছিল ৷ এই প্রথম ছ-পাত বৎসপ দর্পণের 
পাশাপাশি একমাত্র বাংল! কাগজ হিশেবে চন্জরিকা তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে 'ও 
মযাদা পেয়েছে । 
চন্দিকার এই সামাজিক অন্বয়ের কথ| ১৮৩২ সালেও লিখেছেন তখনকারই 
আর-একটি কাগজ “সংবাদ তিমিরনাঁশক' | “দমাচাঁর দর্পণ-এ রচনাটি পুনমু্দ্রিত 
হয়। 
সমাচার দর্পণ | ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ 
কলিকাতা রাজধানীতে এতদোশীয় সপ্বাদপত্রের উৎপত্তি ।... সমাচার দর্পণ 
মিসেনরি সাহ্বেদিগের বাঙলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ 
ধর্মাদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্ঠই ইহাতে আমারদিগের ধর্মের দ্বেষ আছে 
বহুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ দেশীয় সমাচার প্রচার 
হয় পরে ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন 
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প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এ প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ গ্রগণ্য কুলীন ঠাঁকুর- 
দিগের নিন্দা ও বৈষ্বণদিগেব প্রতি শ্লেষ প্রকাঁশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক 
বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমাঁরদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা 
সমাঁচারের কাগজ যগ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছু দিন পরে শুনিলাম 
শ্রীযুত বাৰ্‌ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাটাদ দত্তজ এঁক্য 
হইয়া স্বাদ কৌশদী নাম দিয়! এক কাগজ ১২২৮ সালের কাত্তিক মাসে 
প্রকাশ করেন তাভাঁর যূলা ছুই টাকা স্থির করিলেন এতন্ঈগরমধ্যে এ কাগজ 
মহাঁসমাদূত হইল যেহেতুক হিন্দুর নিউপস পেপর হইয়াছে ইহাতে অচ্ভ বিজ্ঞ 
সাধারণের আনন্দ জন্মিল এ কাগজ স্থজনসময়ে জেম্স কীল্ডর সাঁহেব অনেক 
পাহাধা করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যত দিন এ কাগজের 
গ্রাহকদ্বারা খায়ের আন্গুকুল্য ন| হয় তবে আমি সাহাধ্য করিব দুই তিন 
মাঁস গতে দত্তজের এক স্থুসন্তাঁন শ্রীূত হরিহর দত্ত এ কাঁগজের এক সহকারী 
হইলেন ইহাতে তীহা্ মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্চা করিলেন অর্গৎ 
সহগমনের প্রতি তাহাৰ কটাক্ষ কর। মত এজন্য তাহার বন্দোপাধায় বাবুর 
সহ্তি অনৈক্য হইল তিনি এ কাগজপ্রকাশক ছিলেন তাঁদুশ কথ। লেখাতে 
ধর্মীহীনি এবং হিন্দুসমীজে মীনহানি জাঁশিয়া কৌণুদী ত্যাগ করিয়া এ সালের 
ফাল্গুনে সমীচার চগ্জিকানামক কাগজের স্ুষ্টি করেন --"খাঁহা ভউক খাঙ্সীলির- 
দিগের মধ্যে চত্দ্রিক! ও কৌণুদী এই ছুই কাঁগজ ছিল মাত্র চণ্দিকার ক্রমে২ 
উন্নতি হইতে লাগিল কারণ যত বর্ধা স্ততোজয় অথাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়। 
পাঁচ শতাধিক গ্রাহক হইল | 

[ স.সে.ক ২। ১৮৪-৮৫] 


বাংলা কাগজ হিশেবে চন্গ্রিকার সীফল্য নাগরিক সম্মতি সংগঠনে | বাংলার 
সামাজিক ইতিহাসে ও খাঁংলা গণ্ভের বত্তান্তে চক্ড্রিকাকে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র 
বল| হয়ে থাকে | চক্ড্রিকা সংবাঁদ-সাময়িকপত্র হিশেবে তার ব্বতন্ত্র মর্যাদ] প্রাতিষ্ঠা 
করার পর, এক বিশেষ পায়ে 'ধর্মনভা'র সঙ্গে তার প্রায় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয় । চন্দিকা-সম্পাদকই 'ধ্মসভা'র সম্পাদক ছিলেন । এবং চক্দ্িকা তখন 
ধর্মসভা'র মুখপত্রে পরিশত হয় । সেই বিবর্তন অন্য ধরনের সামাজিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ফল। চন্দিকা সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হষ্টি করতে পেরেছিল । 
পেরেছিল খলেই নাগরিক বাঙালির একটি অংশ যখন পংগঠিত ঠওয়াঁর প্রয়োজন 
বোঁধ করে, তখন বাঁডালি সাংবাদিক ভবানীচরণই তার প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত 


সক্ত্রিয়তার ভিন্নত। : গছোর ভিন্নতা । ১৫৭. 


হন। কারণ, তার আগেই তিনি চন্দ্রিকার মধ্য দিয়ে মত-পংগঠনে সফল হয়ে- 
ছিলেন | ভবানীচরণ যে-মত সংগঠন করেছিলেন তার ভালো-মন্দ, রক্ষণশীলতা- 
প্রগতিশীলতা৷ এই প্রসঙ্গে বিবেচা নয়। তিনি তাঁর কাগজের সঙ্গে তৎকালীন 
বাঙালি সমাজে বিদ্যমান একাটি মতকে সংগঠিত আকার দিয়েছিলেন । সেই 
কাজে তীর প্রধান ও প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল - “সমাচার চন্দ্রিকা, চন্মিকার 
পাতায় তার লেখাগুলি । 

ভবানীচরণের মতামতকে শুদুই রক্ষণশীল ধরে নিলে বাঙালি হিন্দু সমাজের 
ন।গরিক বিন্তাসের প্রক্রিয়াটিকে সরল করে ফেলা হয়। গ্রামীণ হিন্দু সমাজেব 
জনবিষ্তাসের পীতিতেই মহীনগর কলকাতার বাঙালি হিন্দুর। খিশ্ত্ত হবে- 
ইংরেজের নগরের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর অধিবাসী থাঙালি হিন্দু আত্মরক্ষীর 
প্রবণতারই এ ছিল এক বিশেষ প্রকাশ ।১১ সেইজন্য চত্দ্রিকা বাঙালি হিন্দুর 
সামাজিক ক্রিয়াদির খবর থেশি প্রকাশ করত । দর্পণে যখন বেরচ্ছে ত্রিটিশের 
ভারতবিজয়ের কাহিনী, নতুন-নতুন জাতির বিবরণ, নতুন ধরনের মেশিনের খবর, 
চন্দিকায় তখন বেরচ্ছে বালকদের খিদেশী পোশাক, ইংরেজি শিক্ষী সত্তেও 
হিন্দুধর্মে বিশ্বাস. বাঙালি সমাজের প্রধানদের কোলিক আচার. শ্রাদ্ধোপলক্ষে 
দান, বিবাহ উপলক্ষে উৎসব-_.এই সম্পকিত সংবাদ ও মন্তব্য । সামাজিক 
খিবর্তনের মূল্যবোধের শিরিখে এগুলিকে রক্ষণশীল ব1 প্রগতিশীল এরকম 
কোনো পরিচয়ে চিহ্িত করা খায় না । এখানেই কার্ধকারণের একটি জটিল 
প্রক্রিয়া তৈি হয়েছিল । 

রামমোহন ও হয়ং বেঞ্গলদেব পক্ষ থেকে সমাজ সংস্কারের এক কর্মসুচি 
জনসাধারণের সামনে ধীরে-ধীরে আকার নিচ্ছিল । রামমোহনের পরমব্রক্গ ধ্যান, 
সতীদাহবিরোধিতা ও হয় বেঙ্গলদের ইংরেজি শিক্ষা প্রতি সমর্থন ও হিন্দু 
আচার-রীতির বিরোঁধিত। এই সংস্কার কর্মস্চির প্রধান অংশ । এই সংস্কারের 
পক্ষে কেম্পানির সরকারের € সরকারের বাইরের সাহেবদের সমর্থন ছিল । 

এর বিকদ্ধে খাঙালি ও ভারতীয় হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার প্রবণতা প্রধান 
হয়ে ওঠে ! ভবানীচরণ তাব চন্দ্রিকায় এই আত্মরক্ষার যুক্তিগুলি উপস্থিত করেন 
ও আত্মরক্ষার প্রবণতাকে ভাষা দেন! সেদিক থেকে ভবানীচরণ একই সঙ্গে 
হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি হিন্দু সমাজের বুদ্ধিজীবী নেতা, সাংগঠনিক নেতা৷ ও 
প্রচারক সাহিত্যিক । চন্দ্রিকায় ভবানীচরণ বাঙালি হিন্দু-সমীজের আত্মরক্ষার 
প্রবণতাকে একট যুক্তি ও তব্বের আকার দিতে পেরেছিলেন । সেই যুক্তি ও. 
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তত অনুযায়ী চন্দ্রিকা ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক কিন্তু ইংরেজি আচার ও সামাজিক 
রীতির ধিরোধী ; কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্য বা কোম্পানির অধীনে চাকরির 
সমর্থক কিন্তু সাহেবি আদবকায়দার বিরোধী; সাহেবদের এদেশে জমিদারি 
করার বিরোধী চন্ড্রিকা নয় কিন্তু সেই 'কলোনাইজেশন'-এর বাঁডালি- 
সমর্থকদের বিরোধী ইত্যাদি | 

এই সব যুক্তি ও তত্ব যেন অনেকটাই ছিল কলকাতার বাঙালি সমাজের 
ভিতরের ব্যাপার । কলকাতায় দিনে-দিনেই বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব জীবন- 
যাত্রার ওপর মহাঁনাগরিক চাপ পড়ছিল । তার প্রধান কারণ হিন্দুদের সামাজিক 
জীবনযাত্রা গ্রামজীবনের সাঁমীজিক সংগঠনের ওতপ্রোত ছিল। সেই গ্রামজীবনের 
সংগঠন কলকাতার নাঁগরিক জীবনে কোনে। ভাবেই টিকে থাকতে পারছিল ন1। 
গ্রামের রীতি-অনুযাঁয়ী জাতিভেদ অনুসারে পাড়া ব1 বসতি-এলাকাভেদ 
কলকাতায় সম্ভব ছিল নাঁ। বা গ্রামের রীতি-অন্ুযায়ী খাওয়াদাওয়া খ্যাপারে 
হিন্দুদের জাঁতিভেদ মেনে চলা কলকাতায় সম্ভব ছিল না । ফলে, হিন্দু-খাঙালির 
অভ্যস্ত জীবনযাপনের ওপর একটার পর একটা ঘা এসে পড়েছিল । 

হিন্দু-খাীলির সেই আক্রান্ত জীবনযাপনের পক্ষে ভবানীচরণ যে-যুক্তি 
দিচ্ছিলেন তা থেকে কলকাতাবাসী হিন্দু বাঁডালিদের ভিতর একটা আত্মরক্ষার 
এক্যন্থত্র তৈরি হতে পেরেছিল । 

সেই এক্যস্থত্রগুলে! নিয়ে বাঁগালি হিন্দুর আত্মরক্ষার চেষ্টাকে ইতিহাসের 
বিচারে জাতীয়তাবাদের পৃধলক্ষণ বল যাঁয় না বরং সেই জাতীয়তাবাদ নিহিত 
ছিল রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলের কর্মস্থচিতেই ৷ তার ওপর বাঙালি হিন্দুর 
আন্নরক্ষার চেষ্টা ছিল সাশ্প্রদায়িক চেষ্টা-তার কাছে অবাঙালি ও অহিন্দু 
জনসাধারণ প্রায় বিধর্মীর মতো পরিত্যাজ্য, বিধর্মী সাহেবের মতো গ্রহণীয় নয়। 
তবু, ভবানীচরণ যে-মুক্তিকাঠামো খাঁড়া করছিলেন তার ভিতর ভারতীয়তার 
একটা অস্পষ্ট ধারণাও নিহিত ছিল । 

যদি সাহেবদের প্রবল পরাক্রান্ত উপস্থিতি ণা থাঁকত, ত৷ হলে হয়তো 
বাঁমমৌহন-ইয়ংবেঙ্গলদের কর্মসুচি ও ভবানীচরণের প্রতিক্রিয়াকে মনে হতে 
পাঁরত--জাতীয়তাঁবৌধ উন্মেষের ছুই ভিন্ন পথের সংঘাত। কিন্তু উপনিবেশের 
সমাজে এই দুই বিপরীত পথের সব পথিকই সাহেবদের প্রতুত্ব মেনে 
নিয়েছিলেন । শুধু তাঁই নয়. এই উভয় মতাঁবলম্বীই বিশ্বাস করতেন সাহেবরা 
আমাদের ভাগ্যনির্ধরক 1 সেই কারণেই এই দুই ভিন্ন মতের দ্ন্্ব জাতীয়তাবোধ 
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উন্মেষের দ্বন্দ না-হয়ে, হয়ে ধড়াল বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ'বিবাঁদ। চন্দ্রিক। 

হয়ে উঠল সেই বিবাদের মুখপত্র ৷ কিন্তু এই হয়ে ওঠারও একটি প্রক্রিয়া আছে। 

১৮২২-এ চক্র্রিকা প্রকাঁশিত হয় । ১৮২৩-এ ভবানীচরণ “কলিকাতা কমলালয়' 
বের করেন । তারও আগে “সম্বাদ কৌমুদী'র সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করেন 
সতীদাহবিরোধিতার প্রশ্নে । “কলিকাতা কমলালয়'-এ সবচেয়ে স্পট বোঝা যায়, 
যে-কলকাতা৷ শহরে ভবানীচরণ এর পরের প্রায় পঁচিশ বৎসর (তার মৃত্য 
১৮৪৮-এ ) নাঁগরিক বাঙালি হিন্দুর একটি অংশকে নেতৃত্ব দেবেন, সেই কলকাতা 
শহরকে তিনি কী ভাবে দেখেছিলেন । কলকাতা৷ শহর সম্পর্কে তাঁর এই ধারণ! 
ও কলকাতা৷ শহরের বসবাসের বাস্তবতাকে সনাতন হিন্দু সমাজের জীবনযাপনের 
ধারণার সঙ্গে তিনি কী ভাবে মিলিয়েছিলেন ত। তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও 
চন্দ্রিকার ভূমিকার সঙ্গে জড়িত । 

আধুনিক অর্থে “কলিকাতা কমলালয়” কলকাতা সম্পর্কে গাইডবুক-_-“এতদৃপ্রন্থ 
পাঠে ব। শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাকৃচাতুরী ইত্যাদি 
আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন |” 

'কলিকাত। কমলালয়” ( ১৯২৩ )-এ ভবানীচরণ আত্মরক্ষার ভয়ে প্রকট নন, 
বরং স্টাইলের সহজ বিস্তারে ও সাবলীলতায় কিছু নিক্দ্বেগ | কমলালয়ে তিনি 
যে-ফর্মসটি তৈরি করেছিলেন, তার ভিতরই নগরজীবনের দ্বিধাদ্বন্দ ধরা পড়ে । 
বইটিতে শহরে আস। গ্রামের লোককে কোনো-এক নগরবাসী শহরের আদব- 
কায়দা যে-ভাবে শেখাচ্ছে ও গ্রামের লোকটি যে-ভাঁবে একটির পর একটি প্রশ্ন 
তুলছে-- তাতে লেখকের পক্ষপাঁত বারবারই গ্রামবাসীর দিকে ঝুকে পড়ে আর 
বারবারই নাগরিক আত্মসচেতনতায় তিনি নগরবাসীকে সমর্থন করেন । লেখকের 
পক্ষপাঁতের এই দ্বন্দে কলকাতা শহরের বাঙালি জনসংগঠনের অন্তদ্ধন্্ যেমন ধরা 
পড়ে, তেমনি ভবাঁনীচরণের মতো একজন লেখকের সহানুভূতি ও মতাদর্শের 
দ্বন্থও বান্তব হয়ে ওঠে । ভবানীচরণকে এই বাস্তবতাতেই ভাষা ব্যবহার করতে 
হয়েছে । 

১. বি. প্র বিদেশীর প্রশ্ন | *-*আমার বাসস্থান পল্লিগ্রাম সেই নিবিড় বনমধ্যে 
বিয়া! শুনিয়াছি সত্যমিথ্যা ধর্ম জানেন যে কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্‌ 
লোক আপন সন্তানদিগ্যে অপূর্ব আভরণ ও বস্ত্রাদি দেন আর বিবাহাঁদি 
কর্মে কেহ এক লক্ষ কেহ দুই তিন চারি পাঁচ লক্ষও হইবেক অত্যানন্দে ব্যয় 
করিয়া থাকেন কিন্ত শুনিতে পাঁই আপন সন্তান দিগ্যের বিদ্যাবিষয়ে 
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মনোযোগের অত্যন্ত অল্পতা যেহেতু স্বজাতীয় ভাষা ও অক্ষর শিক্ষার্থে একজন 
খ্যাকরণাদি শাস্ত্র ব্যুৎপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দিয়া না রাখিয়। 
ন্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিবেচনা শূন্য কেখল অঙ্কশান্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানীপন্ন লোককে 
কিঞ্চিৎ বেতন প্রদানে রাখিয়া তাহাই শিক্ষা করান.*-যদি ধনব্যয় বিখেচন। 
করি তবে আভরণাদি ও স্ৃতিকা ষগ্ঠী পূজা অবধি পর্য্যন্ত ব্যয়ের খাত। 
দেখিলে বা শুনিলে আককেল গুড়ুম হয়--. 
ন. উ [ নগরবাসীর উত্তর ]-..আমার দৃষ্টচয় প্রায় অনেক ধনিলোকের সন্তান 
অপুর্ন২ গুণধান তবে ছুই চাধিজন নির্ডণ এ সহরের মধ্যে থাকিতে পারেন 
'--আভরণ ও স্যতিকী পৃজাদি কর্থে অধিক ধনবায় করণের কারণ - শুন 
সেই সন্তানের জননীর জ্রীতার্থে এবং সব্ধত্র আপন এশ্বর্ধ প্রকাশার্থ, কেহ২ 
লেো।কোপকরার্থ এক কর্ম উপলক্ষ করিয়। অধিক ব্যয় করেন--* 
[ 'কলিকাতা। কমলালয়”। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস | পু ৩৫] 
২. বি. প্র. "সম্প্রতি শুনিয়াছি যে কলিকাতায় নানা শান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
অতি কৌমল ভাষায় এবং সংস্কৃত মূল রাখিয়। তাহার অর্থ অতি স্থগম সাধু- 
ভাষাতে নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতেছে এ সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ 
সবিস্ক্রিপসিয়ান না কি, বলিয়া থাকে কে জানে পাড়াগেঁয়ে মানুষ সকল 
বুঝি না অর্থাৎ চাদা করে কোন গ্রন্থের মূল্য ৪1২।৩ ইত্যাদি স্থির করিয়া ধনি 
লেকের নিকট লইয়া যায় তাহাতে কেহ কহেন আমাণ বাঙ্গালা গ্রন্থে কিছু 
প্রয়োজন নাত কেহ খলেন এ সকল বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত হইতেছে 
আমারদিগের ইহাতে আবশ্ঠক কি-'-. 

[এ । পৃ৩৮] 
এর উত্তরে 'নগরবাঁসী" একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছে । সে বক্তৃতার আপাতলক্ষ 
নগরের বড়লোকদের সমর্থন করা । কিন্তু সেই উদ্দেশ্তে নগরের লোকদের যে- 
শ্রেণীভাগ কর] হয়েছে তাতে ভবানীচরণের দৃষ্টির একটি বিশেষ ভঙ্গি ধরা পড়ে। 
'একজন খুদী কায়স্ত, মুদীখানার দে।কান করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছে 
বাটা ঘর দরজাঁও পাকা বটে”, আর একজন চিকিৎসক বেশ ধারী হস্তে গষধের 
একট। ভিপা আছে হাডি শুঁডি ডোম ইত্যাদি লৌকের জড়িবডি লতা ইত্যাদির 
দ্রার। চিকিৎসা করে", এক ব্যক্তি তাত বধোন। তাতি, চিরকাল তাত বুনিয়! অপূর্ব 
অট্।লিক। করিয়াছে, "আর একজন কড়ি কিংবা পয়স| ব্যাচা বেণে', একজন 
তেলি. কেবল দীড়ি পাল্ল। ধবিয়। তুল! খিক্রয় করে তাহাতে ধনোপার্জন দ্বারা 
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সংগতি করিয়। নানী প্রকার এশ্বর্য করিয়াছে", “এক ব্যক্তি কামার কেবল লোহা 
পিটাইত, পরে কলিকাতায় জিউলরি অর্থাৎ সোনারূপার হীরকাদি দ্বারা আভরণ 
প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়াছে', একজন সদেগাপ রুষিকন্মে পারণ 
বড়, কেবল তাহাই বুঝিতে দক্ষ, তাহার অদ্টালিকা বাটা... -_এদের কারো 
কাছে বই বিক্রি করতে গেলে তারা বলবেই “এই ছাপওয়ালাদিগের জালায় 
আর প্রাণ বাঁচে না সর্বদাই আইসে-। 'অতএব ধনীলোক মাত্রেই পুস্তকের মর্ম 
বুঝে এবং গ্রাহক হয় এমত নহে এ সকল জাতির মধ্যে ধাহারদিগের বিগ্ভাবিষয়ে 
অধিক আলোচনা আছে তাহাঁরদিগের নিকট লইয়া গেলে অবশ্যই অনুষ্ঠীনপত্র্ে 
স্বাক্ষর করিয়। থাকে ।, 

কলকাতা শহরের জনবিন্যাস ও সমীজসম্পর্ক নিয়ে ভবাঁনীচরণেখ ধারণ। এ 
রকমই স্পষ্ট ছিল । নগরবাসীর উত্তরে বডলোক শ্রেণীর ভিতরেও তিনি যে-ভাঁগ 
করেছেন তাতে বর্ণহিন্দুসমাজের এঁতিহোর টান অত্যন্ত প্রথল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে 
কায়স্থ-মুদি-তেলি-তাতি-সদেগ।প বড়লোকের নিন্দা! করার ছলে কি কোথাও 
নিহিত ছিল কলকাতা শহরের বড়লোকিয়ানাসহ কিশেষ সংস্কৃতিহীনতার প্রতি 
ইঙ্গিত ? এই লেখাটুকুর মধ্যে ভবাঁনীচবণের পরবর্তী সমাজতত্বের সংকেত নিশ্চয়ই 
আছে যখন তিনি বণহিন্দুগো্টকেই কলকাতার সমাজের ওপন আরোপ 
করেছিলেন । কিন্তু এই লেখাটিতে ভবানীচরণের উদ্দেশ্য কী ছিল-- শহরে আসা 
গ্রামবাসীর প্রশ্মগুলি দিয়ে কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর সমালোচন। ? অথচ তার 
নিজের প্রয়োজন ছিল সেই অভিজাতশ্রেণীরই সমর্থন ? সেই সমথনহ কি আদায় 
করতে চাইছিলেন নগরবাসীর প্রত্যুত্তরের ব্যাজসমর্থনে আর গ্রামবাসীর প্রশ্নের 
গুঢ বাস্তবতায় ? 

ব্যক্তিজীবনে তিনি যেমন ছিলেন কলকাতাঁরহ নাগরিক, তার কর্মক্ষেত্রও 
তো! ছিল এই কলকাঁত। শহরই । এই কলকাতার সাঁহেব-কোম্পানি, বেনিয়ান- 
মুদি ইত্যাদিদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল 
তাঁর জীবিকারও কারণে, সাংবাঁদিকতারও কারণে । আর এই জটিল অস্তিত্বের 
বাস্তবতায় তিনি কলকাতা মহানগর সম্বন্ধে এক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন -_-সে- 
সিদ্ধান্তে কলকাতার এঁতিহাঁসিক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি যেমন অবহিত, তেমনি 
আবার সেই এঁতিহাসিক অস্তিত্বের আত্মবৈপরীত্যের, কখনো-কখনে। হাস্যকর 
বাস্তবতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন | 

এই বিশেষ ধরনের সচেতনতার জন্যই বাঙালি লেখকদের মধ্যে ভবানীচরণই 


নটি: ১৯ 


১৬২ বাংলা সাংবাদিক গচ্ধ 


প্রথম এমন সচেতন স্টাইল আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন-যাঁতে কথস্বরের স্পন্দন 
কখনো1-বা ধরা পড়ে, আবার কখনো যুক্তির আপাত-অসংগতিতে বাক্যের গঠন 
ভেঙে যেতে চীয় । আবার, অচেতনেই তিনি ভাষার এমন ভঙ্গি আয়ত্ত করছিলেন 
যেখানে মনোভাঁব গোঁপন থাকে, যেখানে আলংকারিকতা৷ বাস্তবতাকে ভেডে 
দিতে পারে । এই সবের ভিতর দিয়ে একজন ব্যক্তিকে যেন দেখতে পাওয়া যায় 
যিনি এই কলকাতা! শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চাকরি করছেন. নানা রকম লোকের 
সঙ্গে মিশছেন, নানা রকম লোকের তোষামোদি করতে বাধ্য হচ্ছেন, নিজে 
একটি প্রেস চালাচ্ছেন আবার এই সাঁমশ্রিক আজগুবি অস্তিত্ব নিয়ে কিছুটা 
হাসতেও পারছেন, কিন্তু সে-হাঁসি তাকে গোপনও করতে হচ্ছে ব হাঁসির একটা 
অন্য সামাজিক অর্থ আরোপ করতে হচ্ছে । 
_ ভবানীচরণের এই আত্মসচেতনতা ধরা পড়ে কলকাতা নগরের বাঙালি জন- 
বিচ্যাসকে ও কলকাতার নতুন তৈরি হতে থাকা বাংল ভাষাকে তিনি কমলালয়ে 
যেভাবে সাঁজিয়েছিলেন সেই ছক ছুটিতে । 

কলকাতাকে কমলালয় অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা ধরে তিনি ব্যাখ্যা করেন 
'কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপুরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্মমবকালে 
মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নান! দিগদেশগামি হইতেছে নানীবিধা মুদ্রা নদীর নিরন্তর 
গমনাগমন হইতেছে' (পৃ ১৩)। কলকাতার এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় কিন্ত তার 
অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যকে তিনি প্রাধান্য দেন নি। যদিও পরবর্তী অংশে সামাজিক 
ব্যবহারবিধিই তাঁর লেখার বিষয় কিন্তু কলকাতা শহরের পরিপ্রেক্ষিত তাতে 
কখনোই অস্পষ্ট নয়। ঠিক এর পরই গ্রাম থেকে যাঁরা শহরে আসে তার! কী কী 
পদ্ধতিতে শহরে নিজেদের জায়গা করে নেয় তার বর্ণনা আছে। প্রথমে তারা 
এসে কোনে চেনাজান1! লোকের বাড়িতে থাকে ও আটঘাঁট বোঝে । তাবপর, 
শহরের লোক যে-কাজ করতে চায় না, গ্রাম থেকে আসা লোক তাহ! 
অকুতোভয়ে অঙ্গীকার করিয়৷ থাকেন” । তারপর, 'যে-সকল কর্মে ছুই শত টাঁক! 
বেতন লভ্য হয় সে কন্মন তাহারা অত্যল্প বেতনে অঙ্গীকার করেন।” তারপর, 
বাড়ির সকলের হুকুম মতো কাজ করে নেন। তারপর গ্রাম থেকে পরিবার 
আনেন । কিন্ত পারিবারিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য গ্রামের বাড়িতে যান । 

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতা শহরে জীবিকার জন্য বাঙালি 
মধ্যবিত্তের অন্তদন্, সংকীর্ণ চাকরির বাজার--এ-সবই ভবানীচরণের দৃষ্টিতে 
পড়েছিল। 


সক্রিয়তার ভিন্নতা : গগ্ভের ভিন্নত। / ১৬৩ 


এই মিশ্রিত জনসংখ্যা বাঁংলা ভাষার ওপর যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে 
ভবানীচরণ তাও লক্ষ করেছেন । তিনি ১৮২টি শব্দের এক তালিকা এখানে 
দিয়েছেন । এই তালিকা ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষ্যেই সম্ভবত জান! যায় না যে 
তখন প্রধানত কোন শব্দগুলি বেশি ব্যবহৃত হত । এই ১৮২টি শব্দই আরবি- 
ফারসি শব্দ। তার সংস্কৃত অর্থও এখানে দেয়। আছে। ভবানীচরণ ভাষাব্যবহারের 
বেলায় বাস্তব যুক্তি দিয়েছেন ও কোনো সংস্কীরের দ্বারা আচ্ছন্ন হন নি। “যে 
সকল শব্দের অর্থ বাঙ্গীল! ভাষায় হয় না অথব। সেইমত শব্দ তোমার সংস্কৃত বা 
তদনূযাঁয়ি শব্দেও নাই তাহার কি কর্তব্য । এর উদাহীরণ হিশেবে তিনি ১৩১টি 
আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দ দিয়েছেন । এই শব্দগুলিকে তিনি বাংলা শব্দ- 
ভাগারের অংশ হিশেবেই গ্রহণ করতেন । এর ভিতর বড়জোর ১৫টি শব্দ মাত্র 
বাংলায় এখন আর ব্যবহৃত হয় না-বাকি সব শব্দই এখনো ব্যবহৃত হয়। 
বাংলা শব্দ সম্পর্কে তবাঁনীচরণের ধারণ] নিরভল ছিল। 

কলিকাতা কমলালয়'-এ একটি ধড় অংশে দল, দলপতি ইত্যাদির ব্যাখ্য1 __ 
রর্ণনা করা হয়েছে। বিদেশীর প্রশ্নকে ভবানীচরণ পরপর সাজিয়ে দিয়েছেন _ 

“১ প্র। এই যে অনৈক্য না হইলে দল হয় না ইহাতে ভদ্রলোকের 
অনৈক্যতার কারণ কি,। ২ প্র, । দলপতি মহাঁশয়ের। চেষ্টা করিয়া কি দল 
করেন, । ৩ প্র, । দলপতির ইহাতে লভ্য কি,। ৪ প্র,। দ্লপতির দিগের 
দলস্থ সকলকে বশীভূত প্লাখিতে কিছু ব্যয় হয় কি না, | ৫ প্র, ৷ দলস্থ সকলে 
দলপতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, । ৬ প্র,। দল করিবার ফল কি,। 
৭ প্র,। কোন লোক যদি কাহার দলাক্রান্ত না হয় তাহাতে ক্ষতি কি,। 
৮ প্র. । এক ব্যক্তি কোন দলভুক্ত আছে সে ব্যক্তি সে দল পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য দলে যাইতে পারে কি না,। ৯ প্র,। দূলপতিরা আপন স্বেচ্ছায় 
কাহাকেও ত্যাগ করেন কিনা» । ১০ প্র,। এক২ জাতির কি এক২ দল, । 
১১ প্র, | ব্রাহ্মণের কি দলপতি কি ধনীলোক, বা রাঁজদত্ত সম্মানিত ব্যক্তি 
দলপতি হইয়া থাকেন.--” 

[ 'কলিকাতা! কমলালয়' । রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। পৃ২৬] 

এই প্রশ্নমালা থেকে বোঝা! যাঁয় ভবাঁনীচরণ নাগরিক বাঙালি হিন্দুর নতুন 
সমাজবিষ্যাপের কথাটি বলতে চান । এখানে আর কলকাতা শহর তাঁর আলোচ্য 
নয়, কলকাতা শহরের বাঙালিদের যে-অংশের তিনি প্রতিনিধি সেই অংশের 
কথাই তিনি বলছেন । এই সব প্রশ্নের উত্তরে নগরবাসী নানা কথা বলেছে! 


১৬৪ | বাংল। সাংবাদিক গগ্ভ 


বিশেষ করে দলপতির ভূমিকার যে-ব্যাখ্যা নগরবাসী দিয়েছেন তাতে বোঝা 
যায় ভবানীচরণ এই ব্যবস্থাকে নাগরিক জীবনে বাঙালি হিন্দুব আত্মরক্ষার উপায় 
বলে গ্রহণ করেছিলেন । 

“আপন দলের মধ্যে কোন ব্যক্তির বাঁটাতে কোন বৃহৎ কর্ম অর্থাৎ পুরাণ 
আরম্ত সমাপন দিবসে এবং পিতৃ মাত শ্রাদ্ধাদি কর্মী উপস্থিত হইলে এ ব্যক্তি 
দলপতির নিকটে আগিয়। আপন বিষয় অবগত করান এবং আপন বিভব 
অনুসারে ব্যয় করিধার ক্ষমতাও জানান তিনি সেই ব্যয়ের [উ]পযুক্ত লোক 
নিমন্ত্রণ করিবার ফর্দ করিয়া দেন আপন দলের নৈকষ্য ভাবাপন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ 
এত, ভঙ্গ কুলীন এত. অধ্যাপক এত, সেই ফর্দ প্রমাণ নিমন্ত্রণ হয়--.” 

[এ । পূণ] 
এর পরে ভবানীচরণ এই রকম নিমন্ত্রণের ও তাঁতে দলপতির ভূমিকার যে-বিবরণ 
দিয়েছেন তাতে খোঁঝা যায় তিনি একটি সম্পন্ন হিন্দু গ্রামের জনবিস্তাস, 
ব্যবহারবিধি ও সামাজিকত|-_ কলকাতার নাগরিক সমাজের ওপর সম্পূর্ণ 
আরোপ করছেন । ১৮৩০-এ 'বর্মসভ।' প্রতিঠিত হলে এই ব্যবস্থাটিই একটা 
কর্মস্টচির আকার নেয় | ভবানীচরণ সেই কর্মস্থচি রূপায়ণের নেতা হন। তাঁর 
চন্দ্রিকা ও চত্দ্িকায় তার রচনাগুলি সেই কর্মস্চির পক্ষে জনমত তৈরির কাঁজে 
নিয়োজিত হয় । 

১৮৩০-এবর ১৭ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের এক সভা! থেকে ধর্মসভা সংগঠিত 
হয় ও তার পর্ধে সে-বিষয়ে এক কর্মস্থচি নেয়া হয় | 'দমাচার চক্দ্রিকা'য় প্রকাশিত 
সেই সব বিবরণ থেকে বোঝা যায়-_'কলিকাতা৷ কমলালয়'-এর হিন্দু নাগরিক 
বাঙালির কলকাতার বাস্তব চেহারাটা কী ছিল। 'ধর্মপভা'র চাদা দিতে ধারা 
অন্দীকার করেছিলেন তাদের তাঁলিকাও বোরয়োছিল। সেই তালিকা থেকেও 
একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভবানীচরণ বাঙালি সমাজের কোন্‌ অংশের সঙ্গে 
নিজেকে যুক্ত করেছিলেন । ৫৬ জনের এই তালিকায় ত্রাহ্মণের সংখ্যার (২১) 
চাইতে অত্রান্ষণ হিন্দুব সংখ্যা বেশি । অক্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যেও কুলীন কায়স্থের 
সংখ্যা কম। হিন্দুসমাজে ত্রাহ্মণের প্রাধান্ত। কিন্তু কলকাতার হিন্দু সমাজে 
অত্রান্মণ বা অনেক সময় উচ্চবর্ণের বাইরের ঝড়লো।ক হিন্দুদের নেতৃত্বই মানতে 
হত। অর্থাৎ, ভবানীচরণ এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছিলেন যে নাগরিক বাঙালির 
সামাজিক সংগঠনে নতুন নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে নাগারক জীবনে টাকা-পয়স। 
উপার্জনে ইংরেজদের সহযোগিতায় মাফপে)র নিরিখে । 


সক্রিয়তার ভিম্নত। : গছোর ভিন্নতা / ১৬৫ 


সমাঁচাঁর চন্দ্রিকা । ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ 
ধন্মবিষয়ে সভা ।_€৫ মাঘ ১৭ জানুআরি রবিবার সংস্কৃত কাঁলেজে 
কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা 
হইয়াছিল এ সভায় সন্তরান্তসমূহ সমাগত হইলে প্রথম শ্রীযুত ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীপ্রীমুত লার্ড উলিয়ম বেটিস্ক 
গবরনর জেনরল বাহাছুরকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে 
তাহা আপনারা শ্রবণ ককন সকলের অন্ুমতানুসারে শ্রীমৃত খাকু রাধাকান্ত 
দেব পাঁঠ করিলেন তাহার স্থুল তাৎপর্য্য সতীনিবাঁরণের যে আইন হইয়াছে 
তাহা রহিত করিবেন না এবং প্রার্থনাকারিরা যদি এখিষয় খিলাতে শ্রীমুত 
বাঁদশীহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবব্নর জেনরল বাহাদুর সেই 
আরজী তুষ্িপূর্ব্বক বিলাঁতে পাঠাইয়া দিবেন এতৎশ্রবণে সভ্যগণেরা কহিলেন 
যে সতীবিষয়ে বিলাঁতে আপীল করা কর্তব্য এবং শ্রীশ্রীমুতের নিকট প্রার্থনা 
এই কর্তব্য যে পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে 
তাবৎকাঁল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে । অপর প্রশ্ন হইল 
বিলাতে যে আঁরজী দেওয়া যাঁইবেক এবং শ্রীমুত বড় সাঁহেবের নিকট যে 
প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক কি বীতিক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহাতে প্রথম 
শ্রীযুত বাবু রাঁধাকু্ণ মিত্রকর্তৃক উক্ত হইল যে এই সভ্যগণেরদিগের মধ্যে ১২ 
জন বিবে্চক স্থির হউন তীহারাঁই তদ্দিষয় বিবেচনা কবিবেন এঁ কথা তাবতের 
সম্মতহওয়াতে শ্রীুত বাঁবু রামগোপাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব 
শ্রীযৃত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীমুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রাঁমকমল 
সেন শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক শ্রীযুত মহারাজ 
কালীকৃ্ণ বাহাছর শ্রমুত বাবু আশুতোষ সরকার শ্রীমুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক 
শ্রীযুত বাবু বৈষণবদাঁস মল্লিক শ্রীঘুত বাবু নীলমণি দে এই ১২ জন বিবেচক এবং 
কর্ম্মনির্বীহক শ্রীযুত বাবু ভবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হইলেন পরে 
বন্দ্যোপাধ্যায়কর্তক কথিত হইল যে আমারদিগের সর্বসাধারণের বৈঠক 
নিমিত্তে একটা স্থান হইলে ভাল হয় তাহাতে সর্বসাধারণের বৈঠক হইয়া 
ধর্শাস্ত্রাদি বিষয় বিবেচন! করা যাঁইতে পারে ইহাঁতে সকলের মত হইল। 
অনন্তর প্রশ্ন হইল এ সকল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যদ্যপিও এই নগর মধ্যে এবং 
মফঃসলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্মারক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ 
হাজার লক্ষ ছই লক্ষ টাঁকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন কিন্তু এক জনে 


১৬৬ | বাংল! সাংবাদিক গগ্য 
দেওয়া উচিত হয় না ইহা সর্বসাধারণের বিষয় ইহাতে বাবু রাঁধারু্ণ মিত্র 
কহিলেন যে আমি বলি একটা চাঁদা হইলে ভাল হয় সভ্যগণ এঁ কথায় সন্তুষ্ট 
হইয়৷ আপন ২ নাম স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাত করিলেন তদ্বিশেষঃ | 


নাম । টাকা | 

শ্রীযুত বাঁবু রামগোঁপাঁল মল্লিক "-" ২৫০০ 
_ গোঁকুলনাথ মল্লিক ডঃ ২০০০ 

তে আশুতোষ দে 38 ১০০০ 

_- গোঁপীমোহন দেব -*" ৫০০. 

ই হরিমোহন ঠাকুর *** ৫০০. 

ও বৈষ্চবদাস মল্লিক টা ৫০০. 

__. কাশীনাথ মল্লিক কা ডিও 
শ্রীযুত বাবু শস্তৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -- ৫০০ 
সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত প্রভৃতি ৮" ২৫০ 
শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর --" ২০০ 
শ্রীযুত বাবু শিবনাঁরাঁয়ণ ঘোষ ক ২০০ 
-__ রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ ২০০ 

ইউ রামমোহন দত্ত লি ২০০ 

_.. নীলমণি দে রা ২০০ 

জি প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৮০ ২০০ 

_-  গোৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় না 2৪৮ 

2 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঃ ১০০ 

ই রামকমল সেন -*" ১০০ 

-_ ভবানীচরণ মিত্র -০* ১০০ 

নি জগন্নাথ দাঁস বঙ্ধণ: রর ১০০ 

_-- . শিবচন্দ্র দাস টা ১০০ 

-- ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় "-, ১০০ 

- কৃষ্ণচন্দ্র বন্থ নর ১০০ 

5 রাধাকৃষণ মিত্র ৮০০ ১০০ 
শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ গ্যায়ালঙ্কার টু মনির 


শ্রীযুত বাবু গুরু প্রসাদ বন্ধ -*" ৫১ 


সক্রিয়তার ভিন্নত! : গছের ভিন্নতা | ১৬৭ 


নাম। 


শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


শিবচরণ ঠাকুর 
রূপনারায়ণ ঘোষাল 
মদনমোহন সেন 
মধুস্দন রায় 
রাজবল্লভ শীল 


চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মিত্র 


জয়নারায়ণ মিত্র 
দেবনারায়ণ দেব 
তারিণীচন্দ্র মল্লিক 
কালীকান্ত বিগ্ভাবাগীশ 
শিবনারায়ণ দে 


শ্রযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 
শ্রীযুত বাবু কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
লক্ষমীনারায়ণ পণ্ডিত 
ক্ষেত্রমৌহন মুখোপাধ্যায় 
হ্যামচাদ দীস 

তারাচাদ মজুমদার 


শ্রীযুত পার্বতীচরণ তর্কভূষণ 
শ্রযুত ঈশানচন্দ্র বিছ্যারত্ব 
শ্রীয়ুত বৈগ্ভনাথ আচার্য্য 


টাকা । 


১১২৬০ 


পরে প্রশ্ন হইল অদ্য দিবাবসাঁন হইল সভৃ| ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে ইহার 
পর স্বাক্ষর করিবার নিষিত্তে বহী সর্বত্র পাঠান যাইবেক কি না তাহাতে উত্তর 
হইল হিন্দু ধাম্মিকের নিকট অবশ্ পাঠান যাইবেক এক টাকা অবধি লওয়। 
যাইবেক যাহার যেমত হ্বেচ্ছা তিনি তাহাই দিবেন । অনন্তর প্রশ্ন এই টাকা 
আদায় হইয়া কাহার নিকট থাঁকিবেক তজ্জন্ত শ্রীযুত বাবু বৈষ্বদাস মল্লিক 


১৬৮ | বাংল! সাংবাদিক গছ 


ধনরক্ষক স্থির হইলেন এবং যাঁহীতে ব্যয় হইবেক তাহার অন্থমতি উপর উক্ত 
বিবেচকেরা। বিবেচনা করিয়া অনুমতি দিবেন নির্বাহক তাবৎ কর্ন নির্বাহ 
করিবেন এবং যখন সভা করিতে হয় ও ধর্ম সভাধ্যক্ষেরদিগের অনুমতি লইয়া 
সর্বত্র পত্র পাঠাইবেন । 

এই সভায় শ্রীুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন যে সকল লোক 
হিন্দু অথচ আমারদিগের হিন্দুধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্ব 
করিয়াছেন বা করিবেন তাহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাঁদি রহিত করিতে 
হইবেক ইহাতে সভ্যগণ কহিলেন ইহা৷ অধশ্ঠ কর্তব্য বটে । 

কিন্ত অগ্ভকার সভায় কাহারো নামোল্লেখ হয় নাই আমরা অনুমান করি 
যদ্যপি এমত লোক কেহ থাকেন তাহারদিগের নাম আগামি কোন বৈঠকে 
হইতে পাঁরিবেক আমরা এই ধর্মসভার বিষয়ে যখন যাহা জ্ঞাত হইব তখনি 
তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব । 

[ স. সে, ক. ১। ২৬৬-৬৯ ] 
সমাচার চন্দ্রিকা | ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ 

.ধন্মীসভার আন্গুকূল্যে যে সকল টাক! চাদীয় সহী হইতেছে তাহার বেওরা 
চন্দ্রিকায় প্রকাঁশ হইতেছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় নীচে লিখিত টাকার 
সহী দেখিতেছি। 


শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী । ৫০৩ 
রী রাজনারায়ণ রায় বাহাছুর । ৫০০ 

টি মপুস্থদন সাগ্যাল। ৩০০ 

_-. . উদয়চাদ দত্ত । ২০০ 

ই জয়শারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১০০ 

_-.  নবীনমন্দ্র বস্থ। রঃ 

--  ভবানীপ্রসাদ ঘোষ । ৫০ 
শিবচরণ বস । ৩৫ 


এতত্যতিরেকে এগারো জনে অষ্টআশী টাঁকার সহী করেন । 
[ স. সে. ক. ১। ২৬৯] 
সমাচার চন্দ্রিকা ৷ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ 
ধর্মুসভা | _ হিন্দু বিশিষ্ট শিষ্টবর্গ প্রতি বিজ্ঞীপনমিদং । 
আমারদিগের দেশে ধর্ধশীসনকর্তৃত্বাভাবে ধর্মহানি হইতেছে অতএব ব্বধন্ম 


সক্রিয়তার ভিন্নতা : গঞ্ভের ভিন্নতা / ১৬৯ 


ও সদীচার ও সদ্যবহারাদিরক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের এঁক্য হইয়া সর্ববদা 
সছুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয় কিন্ত অনেকে একত্র হওয়া ছুঃসাধা যেহেতুক 
পরস্পর কেহ কাহার বাঁটীতে স্বগণব্যতিরেকে আহ্বান ও গমন করেন না এবং 
সর্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই অক্মদাঁদির একা বাক্য 
থাকাতেও একত্রহওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়! বিপরীত ধর্মাবলশ্ষির। 
আমারদিগের ধন্ত্রহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একাঁরণ বর্তমান 
শকের গত ৫ মাঘের এতন্নগরস্থ বুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়৷ ধন্মপভা নামে 
এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন এ ধন্মসভার নিমিত্ত এই মহানগবমধো এক বাটা 
প্রস্তুত হইবেক। 
এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রযুত 
গবর্নর জেনরল বাঁহাছরের আন্তান্ুসারে ধিলাতে শ্রালগ্রাুত বাদশাহের 
নিকটে আপীল করিতে হইবেক। 
[ স. সে. ক. ১। ২৬৯ ] 
কলিকাতা কমলালয়'-এর সময়ই ভবানীচরণ পরিস্থিতির স্ববিরোধিতার 
মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন । তিনি হিন্দুর প্রাচীন আচাঁর-পদ্ধতি রক্ষা করতে 
চান কিন্ত জানেন যে কলকাতা শহরে ত্রাঁ্ধণপ্রধান সেই হিন্দুসমাজের পুনকদ্ধার 
অসম্ভব । তিনি কলকাতার হঠাঁৎ-নবাবদের নিয়ে বা বড়লোকের গণ্ডযূর্থ পুত্রদের 
নিয়ে 'কলিকাতা কমলীলয়”-এ ঠাট্টা করেন অথচ তাদের ভরসাতেই হিন্দুসমাজজ 
পুনর্গঠনের কর্মস্থচি নিতে বাঁধ্য হন। তিনি কলকাতার খুদি-ছুতোর-কাপডেব 
ব্যবসায়ী বড়লোকদের কমলালয়ে উপহাস করেন 'ও তাঁরা শিল্পব্যাপারে কতটা 
'্মনাগ্রহী তা৷ সবিস্তারে বলেন অথচ 'ধর্মসভা'র চাঁদার খাতায় তাদের সই সংগ্রহ 
করতে বেরন | “কলিকাতা কমলালয়”, “নববাবুধিলাঁপ' 'ও নবখিবিবিলাস”-এ 
ভবানীচরণ তীর স্ববিরোঁধিতা একটা অপরিণত শিল্পের চেহারায় কিছুটা! প্রকাশ 
করতে পারেন কিন্তু ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠার পর আর সেই স্ক্ম রসিকতাঁবোধ রচনায় 
কার্ধকর হতে পারে না। তখন বরং এ স্ববিরোধিতাকেই একটা যুক্তির কঠিন 
কাঠামোর মধ্যে ঢোকাতে হয় । 
কলিকাতা কমলালয়-এ আমরা দেখেছি বিদেশীর প্রশ্নের ভিতর কী ভাবে 
ভবানীচরণের সমালোচনাই নিহিত থেকেছে ও নগরবাসীর উত্তরের ছুর্বলতা সেই 
নিহিত সমালোচনাকেই পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছে । 'নববাবুবিলাস”, 'দূতীবিলাপ' 
ও 'নববিবিবিলাঁস'-এ তাঁর সমালোচনাঁর ভিতর কোনো দ্বিধাও কাজ করে নি। 


১৭* | বাংল! সাংবার্দিক গদ্য 


সেখানে আমরা প্রায় যেন ঈশ্বর গুপ্তের আগেই ঈশ্বর গুপ্তের ও আলালের আগেই 
আলালের স্বাদ পাই । “দৃতীবিলাঁস'-এ আধুনিক বড়লোকের বাঁড়ির মেয়েদের 
মজলিশের বর্ণনা _ 
“ভোজনান্তে সকলে বসিল সভা। করি । 
তাকিয়া লাগায় তারা লজ্জা পরিহরি ॥ 
গোঁপী দাসী সাজি আনি দিল পানদান । 
কত মত তুকুটি করিয়া! পান খাঁন ॥ 
কাহারো আলবোলা এলে। কার গুড়গুড়ি। 
সকলে তামুক খায় নবীন কি বুড়ি ॥” 
[ দৃতীবিলাস ] 
প্ধন্য ধন্য ধাম্সিক অবতার ধর্ম প্রবর্তক দুষ্টনিবারক সংপ্রজাপালক 
সদ্বিবেচক ইতরাঁজ কোম্পানি বাহাছর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা 
করিয়াছেন এই কলিকাতা নীমক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা 
কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়। স্বর্ণকার বর্ণকাঁর কর্মকার চর্মমনকার চটকার মঠকাঁর 
বেতনোপভূক হইয়া কিম্বা রাজের সাঁজের কাঠের খাঁটের মঠের ইটের সরদারি 
চৌকিদারি জুয়াঁটুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা। অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় 
রমণী সংঘটনকামি ভাঁড়ামি রাস্তাবন্দ দাস দৌত্য গীতবাগ্তৎপর হইয়। কিনা 
পৌরোহিত্য ভিক্ষাঁপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির 
কাগজ কিন্বা জমিদারি ক্রয়াধীন খছুতর দিবসাঁবসাঁনে অধিকতর ধনাঢ্য 
হইয়াছেন ।* 
[ নববাবুবিলাস ] 
কলিকাতা কমলালয়” ও “নববাবু বিলাস-এ তাঁর এই দেখা ও বোঝার 
ক্ষমতা 'ধর্মসভা” প্রতিঠিত হওয়ার পর তার রচনাগুলিতে আর ব্যবহৃত হতে চায় 
না। কারণ যেখানে দেখা ও বোবা অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত _ 'ধর্মসভা'র 
মতাদর্শে। আর সেই পরিবর্তনের ভিতরও বৈপরীত্য কিছু কম ছিল না। কিন্তু 
সে-স্ববিরোধিতাকে স্বীকার করে নিয়ে ভবানীচরণ কোনো নতুন বোধে 
পৌঁছচ্ছেন না, বরং সেই স্ববিরৌধিতাকে যুক্তিতে বাধতে চাইছেন । যে- 
সংগঠনকে তিনি ব্যবহার করতে চাইছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিশেবে, সেই 
সংগঠনেরই অন্তর্সংকট মেটাতে তাঁকে চোখ ঠারতে হচ্ছে কঠিন বাস্তবতা থেকে, 
তাঁকে আবেদন করতে হচ্ছে সভ্যর্দের কাছে । 


সঙ্ষিয়তার ভিন্নতা : গছ্ের ভিন্নতা | ১৭১ 


একটি উদাহরণ দেয়া যাঁক। 

১৮৩২-এর ২২ ডিসেম্বর “জ্ঞানান্বেণ-এ খবর বেরিয়েছিল 'ধর্মীসভার দলে 
তঙ্গদশা" ৷ ভগবতীচরণ মিত্র ছিলেন ধর্মসভার নেতা । অথচ তিনি তার মেয়ের 
বিয়ে দেন আছুলের মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সঙ্গে । মথুরানীথ মল্লিক 
ব্রহ্মসভী'র পক্ষপাতী ও সতীদাহ নিবারণের একজন প্রধান সমর্থক । এতে 
'র্মসভা"র বিধি নিশ্চিতভাবেই লঙ্ঘিত হয় । 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ বল! হয় ভবানী- 
চরণের পক্ষে এ-বিষয়ে মিত্রবাঁবুর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়, 'মিত্র- 
বাবু রাগ করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে । এখানে সম্পাদকত্ব 
বলতে ধধর্মসভাঁর সম্পাদকত্বই বোঝায় । ৰ 

এই সংবাঁদ বেরবার পরে চক্ড্রিকায় 'ধর্মসভা'র মাসিক বৈঠকের ধিবরণ বেরয়। 
এই বৈঠক বসেছিল 'জ্ঞানান্বেষণ-এর সংবাদের আগে। তাতে ধর্মসভা 
সম্পাদকের উত্তি' বলে ভবানীচরণের একটি দীর্ঘ বক্তৃতা ছিল। ধর্মসভাঁর এক 
দলপতি যাকে সমাজচ্যুত করে, অন্য দলপতি তাকে দলে নেয়। তখনকার এই 
অপবাদের বিরুদ্ধে এই বক্তৃতায় ভবানীচরণ প্রায় একটি তালিকা৷ পেশ করেন 
'অতএব ধাম্মিক মহাশয়েরা যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপালিত 
হইতেছে । কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলেন, 

. দলপতি বা দলস্থ প্রধান মহাঁশয়েরা অনেকে ধর্মবিষয়ে এঁক্য আছেন 
বটে কিন্ত কোন২ ব্যক্তির সহিত ঘি কাহার অন্য কোন বিষয়ঘটিত বিবাদ 
থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধর্মাসভাঁর নিয়মরক্ষার পক্ষে এঁক্য থাক! ভার হয় 
কেন না এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে তীহীর সহিত ধাহার বিবাদ 
আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া! দৌষি ব্যক্তি অনুনয় ধিনয় করিয়া কহিলে 
তিনি আপন ক্ষমা বা পুরুষার্থ প্রকাঁশাথ তীহাঁকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারেন 
কেননা মনে করিবেন আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে ' । 
.-“যদি বল তাহা হয় না ধর্শসভার যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়। 
এমত কর্ম কে করিতে পাঁরেন। উত্তর করিলে কি কর! যায় সভাধ্যক্ষ 
মহাশয়েরদিগের হাঁকিমত্ব ভাব নাই যে তন্বীরা কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার 
ক্ষমতা রাখেন তবে লোকলজ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে 
ভীত হন. 

[স সে,*ক,২। ৫৮১-৮২] 


১৮৩০ সাল পর্যন্ত চন্্রিকায় এমন একটি বিষয় ভবানীচরণের আক্রমণের বড়. 


১৭২ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


লোভনীয় উপলক্ষ হতে পারত । তাতে শ্লেষেবাঙ্গে বা চাঁপা স্বরে তীর বাক্য- 
গঠনে নানা অসংগতি হয়তো দেখা দিত কিন্তু তাঁর কণ্স্বরের ব্যক্তিত্বে সে-সবই 
সংগত হয়ে উঠত । আর এখানে প্রায় ক্রটিহীন বাক্য পরম্পরায় একটি অবাস্তব 
পরিস্থিতিকেই এঁতিহাসিক পরিস্থিতি হিশেবে উপস্থিত করাঁর কী করুণ চেষ্টা । 
ভবানীচরণ তীর প্রয়াসের এই অসংগতি জানতেন বলেই এই বক্তৃতার প্রথমাংশ 
তিনি ব্যয় করেছিলেন প্রায় নৈয়ায়িকম্থলভ যুক্তিতে 'ধর্মসভা” ও তাঁর কর্তব্যের 
যুক্তি উত্থাপনে ৷ যেন, সেই যুক্তিতেই এই ধরনের অসংগতিরও একটা ব্যাখ্যা 
মিলতে পারে । 
'* শীস্ত্রজ্ঞাণে এবং রাজশাসনের দ্বারা ধর্ম রক্ষী হয় [| ] এই উভয়ের মধ্যে 
প্রথমোক্ত বিষয়ধিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্মী রক্ষা পায় [| ] অরাজক 
হইলে শান্ত্রজ্ঞ খ্যক্তিরও ধর্মমরক্ষা করা স্ুকঠিন হয় [| ] যখন২ অরাঁজক 
হইয়াছে তখনই ধাম্মিকগণে দলবদ্ধ হইয়। স্ব স্ব ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন -- | 
আমারদিগের ভাগ্যহেতু ধর্মীপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেত্ুক শ্রেচ্ছ 
রাজা । ইহার মত এই স্ব স্ব জীতীয় ধর্ম আপনার! রক্ষা করুন... [1] 
[ স. সে" ক:২। ৫৮১ এ 
এই অংশটিতে ভবানীচরণ যুক্তির নিগড় কী ভাবে গড়েছেন তা বেশ দেখা 
যায়, যে-দীড়িচিহ্ন [|] নেই সেইগুলো লাগিয়ে পড়লে । 
ভবাঁনীচরণ যে-সংগঠনের কাজে নিজেকে মুক্ত করলেন 'ও তাঁর রচনাক্ষমতাকে 
ব্যবহার করলেন সে-সংগঠন তে। নিজের ভারেই নিজে ভেঙে পড়ল । তান্িক 
ভিত্তিশৃহ্য যে-সাংগঠনিক কাঠামো প্রায় সহস্র বৎসর ধরে বাঙালি হিন্দুপমাজ 
আত্মধ্বংসের ভবিতবোর ভিতর নিজের এক সংকীর্ণ আত্মতুক অস্তিত্বের আশ্রয়রূশে 
রক্ষী করে আসছিল- এই ১৮৩০-এ সেই সংগঠনটিকে প্রতিরোৌধের সংগঠন 
হিশেবে খাঁড়া করার চেষ্টা হল। ধধর্মসভা” তো সামীজিক-রাঁজনৈতিক-অথ নৈতিক 
কোনো কর্মস্থচি নিতে পারে নি। নেয়া সম্তভবও ছিল না। তাঁর অভাব তারা 
পূরণ করতে চেয়েছে কতকগুলি রীতিবিধি প্রতিষ্ঠ। করে ৷ সেই রীতিবিধিপীলনও 
আবার নির্ভর করে সভ্যদের ইচ্ছার ওপর | কিন্তু সভ্যদের ইচ্ছ! নিয়ন্ত্রণের অন্য 
কার্যকারণ তখন সমাজে নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কলকাতার মতো! নগর ও 
খাঁণিজাকেন্দের কোনো নজির নেই । বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র 
হিশেবে কলকাতা নগর তখন ক্রমেই বেড়ে উঠেছে, তার নীগরিক হিশেবে 
খ্যক্তির ইচ্ছা-আকাজ্ষা তৈরি হয়েছে ও সেই ইচ্ছাআকাজ্ষার পরিপূরণই 


সক্রিয়তার ভিন্নতা : গছের ভিন্নতা | ১৭৩ 


ব্যক্তির জীবনের লক্ষ হয়ে উঠছে । অথচ 'ধর্মসভা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সামাজিক 
ভাবে সেই ব্যক্তির ওপরই কয়েকশ বৎসরের পুরনো এক জীবনাদর্শ চাপিয়ে 
দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে । সামাজিকভাবে হিন্দু ও ব্যক্তিগতভাবে নাঁগরিক- এই ছুই 
অস্তিত্বের ভিতর দীর্ণ বাঙালি হিন্দুসমাঁজকে সংহতি দেয়ার চেষ্টা চলছিল 
'ধর্মসভা'র কর্মস্থচিতে । 
চন্দ্রিকা ও ভবানীচরণের এই স্ববিরোধিতা তখনই দেখেছিলেন তার পরবর্তী 
সমকালীন প্রধানতম দুই বাঁডালি সাংবাদিক -_ গোৌরীশঙ্কর ভট্টাচায ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 
ভবানীচরণের সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে নইলে প্রতিষিত 
চন্দ্রিকার পাশাপাশি তারা নিজেদের কাগজ দীড়া করাতে পারতেন নাঁ। সে- 
প্রতিযোগিতায় গছ্যের লিখনশৈলীর মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি | তাঁর! বাবহাঁর 
করছিলেন ভবানীচরণেরই অস্ত্র। সে-অন্ত্র তখন ভবনীচরণের হাঁতে প্রয়ে।গতৎ- 
পরতা! হারিয়েছে । 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ভবাঁনীচরণের কাছে চন্দ্রিকা-সম্পাঁদক 
ভবানীচরণ হেরে গেছেন । 
চক্দ্রিকীর রচনীগুলি নিয়ে গোৌরীশঙ্কর ও ঈশ্বরচন্দ্রের মন্তব্য দেখলে মনে হয়, 
১৮৩০-এর আগের ভবাঁনীচরণ, ১৮৩০-এর পরের ভবানীচরণকে নিয়েও এরকমই 
লিখতে পারতেন । 
জ্ঞানান্বেষণ । ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ 
- ধর্মসভা কেবল গরীব ত্রাহ্ষণ পণ্ডিতেরই বিত্বচ্ছেদ করিতে পারেন 
যেহেতুক তাহারা কিঞ্চিৎ প্রত্যাশায় বাবুরদের নিকট ছায়ার স্তাঁয় উপাসন। 
করেন কিন্তু বড়লোকের প্রতি যে ধর্মসভার নিয়ম সে কেবল সম্পাদকের 
মুখেই রহিয়াছে ফলে কিছুই হয় নাই নহিলে দেখুন ধর্ম্সভার পরমধর্ম্ন যে 
শ্রীহতা। তাঁবৎ ইঙ্গরেজেরা তাহাতে দ্বেষ করেন তথাঁপি এঁ সমাজাধিপতিরীও 
তাহ'রদিগের খোসীমোৌদ করিয়া বেড়ান তাহারদিগের সাক্ষাতে কেহ এ কথা 
বলিতে পারেন না যে তোমরা হিন্দুর ধর্মঘ্বেষী কেনন। যদ্ভপি তাহারদের রাগ 
হয় তবে বেতন কাঁটা যাইবার সম্ভব তবে যে সম্পাদক বারবার বকেন ইহার 
কারণ তাঁহার অন্তরের বেদনা যেহেতুক তাহার হস্তের স্থখ উঠিয়া গিয়াছে 
এখনও স্ত্রীহত্যাকরণের প্রত্যাশায় রাঁজ্যাধিপতির গোঁচরার্থে ওলাওঠা রোগে 
যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় তাহাকে পতিপ্রাণা সতী 
বলিয়া লিখিয়ীছেন':' 


[ল.সে, ক, ২। ৫৮৬ ] 


১৭৪ | বাংল। সাংবাদিক গছ 


সংবাদ প্রভাকর | ১৬ এপ্রিল ১৮৪৮ 
'* প্রকাশ্ট পত্রের সম্পাদক দিগের ধর্মঘটিত কোন নিপ্িষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়। 
উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর 
সম্বন্ধ রাখা আরে! অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, 
যেহেতুক সংবাদপত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন, ও সকল বিষয়ের 
বিচাঁরকম্বরূপ, সুতরাং তীহারদিগের লেখনীকে বিষয় বিশেষের অধীনী করা 
কোন মতেই বিচার্ধ হইতে পারে নী, আমারদিগের সহযোগী যখন ধর্মসভাঁর 
সম্পাদক হইলেন তখন তীহার অভিপ্রায় ও লেখনীকে যাবজ্জীবনের জন্য 
উক্ত সভার নিকট বিক্রীত করিতে হইল ' তৎকালীন চন্দ্রিকা পত্রে এক২ 
দিন দলঘটিত যে যে বিষয় প্রকটিত হইত তাহা! পাঁঠ করিয়া আমরা হাস্য 


সপ্ঘরণে অক্ষম হইতাম । 
[ সা. বা. স. ১। ১৬৮-৬৯ ] 


.€ 
“সমাচার চন্দ্রিকা”্র গগ্ভ 

দর্পণ বেরিয়েছে ১৮১৮তে, আর চন্ড্রিকা ১৮২২-এ। ১৮৩১-এ জ্ঞানান্বেষণ' 
বেরতে শুরু করে ও 'সংব।দ প্রভাকর' শুরু হয়েও থেমে যায়। ১৮৩১-এর আগে 
বাংল! ভাষায় দর্পণ ও চন্দ্রিক৷ ব্যতীত উল্লেখ করার মতো এমন কোনে। সাময়িক- 
পত্র ছিল না--বাঁংলা ভাষার চর্চায় ধা বাংলা সংবাদপত্র প্রচারে মার তেমন 
বিশিষ্টতা ছিল ৷ ১৮২২ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত এই প্রায় ন-বছর দর্পণ ও চন্ড্রিকাই 
ছিল বাংলা ভাষার প্রধান সংবাদ-সাময়িকপত্র | 

রামমোহনের নামের সঙ্গে যুক্ত “স্বাদ কৌমুদী" প্রকাশিত হয় ১৮২১-এর 
ডিসেম্বরে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহীসপ্রন্থগুলিতে বাংলাগছ্চর্চা ও বাঙালির 
সামাজিক রূপান্তরের উপাদান হিশেবে কৌ মুদী-চন্ছিকা বিবাদের বিবরণ থাঁকে। 
এই দুই দিক থেকেই কৌমুদী বোধহয় ইতিহাঁসে অসংগত শুরুত্ব পেয়ে আসছে। 
যে-কোনো সাময়িকপত্রের পক্ষেই সামাজিকভাবে বিশিষ্ট হতে হলে প্রায়-নিয়মিত 
প্রকাশ অনিবার্য একটি শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনার স্থায়ী 
সংগঠন ও ধাঁরাব1হিকতা । এই ছুইয়ের কোনোটিই কৌমুদীর বেলায় ঘটে নি। 
কৌমুদী নিয়মিতভাবে কখনোই বেরয় নি। ব্যবস্থাপনারও স্থায়িত্ব ছিল না। 
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কৌমুদ্ী কোনোদিনই কলকাতার নাগরিক সমীজের কোনো একটি অংশের 
ভিতর সাময়িকপত্র হিশেবে গৃহীত হয় নি। মনে হয়, রাঁমমৌহনের নামের .সঙ্গে 
ও ভবানীচরণের কৌমুদীত্যাগের নাটকীয়তা'র সঙ্গে যুক্ত বলেই ইতিহাসে 
কৌমুদীর এই অসংগত মর্যাদা | 

সাংবাদিকতা ও গদ্যচর্ডার দিক থেকে দর্পণ ও চন্দ্রিকা দীর্ঘায়ু সমকালীন | 
দেশীয় সাংবাদপত্রের মধ্যে চন্ড্রিকীর বিশেষ প্রতিষ্ঠ। ছিল-_-দর্পণে চন্দ্রিকা থেকে 
উদ্ধৃত সংবাদসংখ্যা দেখে মনে হয় । আবার, অনেক সময়. ইংরেজি ভাষার 
কাগজে দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাঁদ সংকলিত হত । তাতেও চক্দ্রিকারই 
প্রাধান্য ছিল। 

চন্দ্রিকায় যে-গদ্য লেখা হত তার সঙ্গে দর্পণের ভাষার পার্থক্য শুধু স্টাইলগত 
নয়, আরো মৌলিক | সেই সময় গদ্যলেখার প্রধান দায় ছিল পদবিস্তাস । 
পদবিষ্তাসের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাঁওয়াধ পরই' স্টাইলের প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হতে 
পারে! সৃষ্টিশীল রচনা থেকে কল্পনার সংক্রমণ গছ্ের ভিতর না ঘটলে এই 
স্টাইল বিকশিত হতে পারে না । আবার, উৎপাদনের সঙ্গে গভীর অন্বয়ে যুক্ত 
সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও নাগরিকসমষ্টির বিনিময় ও মতসংগঠনের ভাষ! 
হিশেবে চচিত না হলে গদ্যে সেই স্থষ্টিশীলতার সংক্রমণ সম্পূর্ণ হতে পারে না ।২৩ 

চন্দ্রিকার গ্য-আলোচনার প্রধান বাঁধ- চক্দ্রিকার কপি এখন আর পাওয়। 
যাঁয় না। ১৮৩০-এর পরের চন্ড্রিকার কিছু কপি আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম । 
সেগুলে। থেকে বেশ কিছু রচনা আমরা কপি করেছি । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কর্তৃক সংকলিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ছুই খণ্ডে দর্পণে উদ্ধৃত চন্দ্রিকার 
যে-রচনাগুলি ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে এক জায়গায় এনেছি কিন্তু এরকম 
উদাহরণের সংখ্যা ৩০-এর সামান্য বেশি । 

এ-ছাড়াও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকায় প্রকাশিত কিছু চিঠিপত্র তাঁর 
সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলিও দর্পণে পুনমুদ্রিত হয়েছিল। আমরা ১৮৩০-এর 
পরের যে-কটি চন্দ্রিকা পেয়েছিলাম, তাতেও অনেক চিঠিপত্র বেরিয়েছিল । এই 
চিঠিপত্র ও সে-বিষয়ে চন্দ্রিকার বক্তব্য আমর! আলাদাভাবে আলোচনা করছি। 

চন্দ্রিকার গছ্যের আলোচনায় প্রথমেই দর্পণের গছ্যের সঙ্গে তুলনা প্রায় 
অনিবার্য হয়ে ওঠে । আমরা এর আগেই অনুমান করেছি দর্পণের বেশির ভাগ 
র্চনাই ছিল অন্গবাদ, চন্দ্রিকার বেশির ভাগ রচনাই ছিল মৌলিক । তাই দর্পণ 
ও চন্দ্রিকার গছযের তুলনায় দেখা যায়--বাঁংল। গদ্যের কোনে! কাঠামো দর্পণের 
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মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার ওপর আরোপ করা হচ্ছিল, আর, সেই কাঠামোর 
বাইরে মৌলিক বাঁংল। গদ্ধ কী ভাবে তৈরি হচ্ছিল । 
এই তুলনা আমরা এখানে করছি না। এখানে আমরা চন্দ্রিকার গছোর 
গঠনরীতিই বোঝার চেষ্টা করব | সেই বিঙ্লেষণের সঙ্গে ইতিপূর্বে দর্পণের 
গছ্রীতির বিশ্লেষণের তুলনা করলেই উভয়ের প্রধান পার্থক্য ধরা পড়ে । কিন্তু 
ছুটি গদ্ভরীতিব পাশাপাশি তুলনায় এক ধরনের যাক্ত্রিকতা এসে পড়ারও আশঙ্কা 
_ ভাষার মতো নমনীয় বিষয়কে সে-রকম যান্ত্রিক ভাবে দেখলে বিভ্রাট ঘটায় ভয় 
আছে। 
এই তুলনারহ একট কৌতুককর আভাসমাত্র দিয়ে চন্দরিকার গছ্ভের 
আলোচন] শুক কর! যেতে পারে । ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে জুনে “বাবুর 
উপাখ্যান” নামে একটি বচন] দর্পণে ধারাবাহিক বেরয় । লেখাটি নান! কারণেই 
বিশিষ্ট । দর্পণের অন্তান্ লেখার সঙ্গে এলেখাটি একেখারেই মেলে না। 
সমক।লীন কিছু সাক্ষযে অনুমান হয়-এ লেখাটি ভবানীচরণেরই । এই 
অন্ুমাণকে প্রমাণ করার মতে! কোনো সাক্ষা নেই । কিন্ত “সমাচার দর্পণ'-এর 
নিরপেক্ষ সাংবাদিক গছ্ের মধ্যে আমরা এই লেখাটিতে পড়ি 
কোন দিবস বাঁবু মজলিসে পদার্পণ করিবাঁমাত্রেই চাঁকরকে হুকুম করেন 
যে জামা জৌড়া পাঁগ ইত্যাদি পোশাক তৈয়ার রাঁখ কল্য দরবাঁর যাইব । 
ইহা শুনিতেই কর্ধের নিমিত্ত ধ্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব 
করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা খলিয়া কেহ কালীঘাটে পুজা মানে 
কেহ সত্য পীরের শীরনি দিতে চাহে কেহবা আপন২ ইষ্টদেবতী'র স্থানে বাবুর 
মঙ্গল প্রাথনা করে । সকলেই কর্ণেই ফুসফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে 
যে বাবু কলা কোথা যাইবেন কেই কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা 
কহিয়াছি সেই খটে খাৰু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ মা জগদীশ্বরীর, 
ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহস জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। বাবু পরদিনে দরবার 
যাইবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল ।-.. 
পরদিনে বাঁটার তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুী 
যাইবেন। বাবু প্রাতে আান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা 
জোড়া খহুকাঁলে পরিধান করিয়া বেশবিষ্তাস পূর্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে 
আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারিজন ত্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়াল। বাঁকা হামরা 
চলিল গাড়ী ঘর২ শব্দে ছুব্বিধ বাজারে পঁহুছিল সেখানে হাজী হাঁদী সাহেবের, 
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খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাঁদী সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় 
প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল 
বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া! কহিলেন । হাদী 
সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ 
তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সদ বাজারে টাকার অল্পতা 
কেন হইল বাণিয়ারা ইহার কি বলে । বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব 
এ দেশে আর একজন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর 
এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাৰু ব্রজবাসীরদিগকে 
ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে একজন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছে কি না৷ 
আনতনি বদ্রিগ সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে 
দেখ এয়।শড সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না! জানিয়া আইস ৩ঙবে আমি 
যাইব ইহা কহিয়। গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া 
বাবু খাটা আইলেন বাটাব লোক সকলে স্তব্ধ খড় গরমি বাবু অভুক্ত কুট 
গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় স্থতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে- 
শিরঃপীড়াও হইল আহার স্ুন্দররূপে করিতে পারিলেন ন। যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া 
শয়ন করিলেন । 
[ স. সে. ক: ১। ৯৮-৯৯.] 
এই বিবরণের ছন্দে যেন কথা বলার ছন্দ শুনতে পাঁওয়।? যায় । গল্প বলার 
সেই পরিচিত ছন্দে বাক্যগুলি ছোট-ছোট হয়, ক্রিয়াপদের পর ক্রিয়াপদ মিলে 
একটি সম্পূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে-_ ইংরেজি রীতি অনুযায়ী সেগুলি অনেক 
ছোোট-ছোট সম্পূর্ণ বাক্যের সমষ্টি আর কথা বলার বাঙালি রেওয়াজে সেগুলি 
একটিই বাঁক্য বা একটিই ঘটন। | তখন ষতিচিহ্বের বাবহার খুব ছিল না। এই 
লেখাঁটিতে লেখক কয়েকটিমাত্র জায়গায় দাড়ি দিয়েছেন | কিন্তু অচেতন দাড়ি 
দেয়ার পেছনে পুরো রচনার ছন্দট কাজ করেছে । এক-একটি দড়িতে পরিস্থিতির 
এক-একটি স্তর বণিত হয়েছে । ঘদি প্রত্যেকটি সমাপিক! ক্রিয়ায় দম ছেড়ে পরের 
শব্দটি উচ্চারণ করা যায় তা হলে দেখা যাবে এই রচনাটির ভিতর ব্রতকথা বলার 
মতো! একটা স্থুর চাঁপা আছে। দর্পণের গছ্ধে যে” এই সংযোজক পদটির মূল্য খুব 
বেশি । এখানে যে-কবার “যে' উচ্চারিত হয়েছে তা খুব নিম্স্বরে, গঠনের দিক 
থেকেও 'যে-র কোনো যৃল্য নেই। অনেক জায়গাতেই প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহৃত 
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হয়েছে--দর্পণে এমন হত না। ফলে হেতুবাঁচক প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ প্রায় 
কোথাওই ব্যবহৃত হয় নি। 

কিন্তু এগুলোও বাঁইরের লক্ষণ । এই রচনাঁটির মাত্র একটি অংশ আমরা 
এখানে উদ্ধৃত করেছি । এইটুকু অংশে ও পুরো রচনাটিতেই যা লেখা হচ্ছে, বা 
যা বল! হচ্ছে, তার অতিরিক্ত একটি ইশারা লেখার ভিতর থেকে অন্রান্ত বেরিয়ে 
আষছে। কথার অতিরিক্ত এই ইশারা! আমাদের কাছে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে 
আসে । গগ্ভে তা সঞ্চারিত হতে পারে নিয়ত ও দীর্ঘ অভ্যাসে । সে-অভ্যাঁস শুধু 
লেখকেরই চর্চাসাধ্য নয়, পাঁঠকেরও চর্চাসাধ্য | এই রচনার সময় (১৮২১) বাংলা 
লেখক বা বাঁংলা পাঠকের গদ্য লেখার বা পড়ার এমন অভিজ্ঞতা জমে নি যাতে 
পাঁঠ-( টেক্সট )-অতিরিক্ত ইশার। পাঠে সঞ্চারিত করা যায় বা পাঠ থেকে গ্রহণ 
করা যায়। 

এখানে, বা, এরকম আরো কিছু রচনায় তা বেরিয়ে এসেছে কস্বরের ভঙ্গি 
অনুযায়ী লেখার ভাষাকে সাজানোর ফলে । যে-পাঁঠক বাঙালির ব্রতকথা বা 
কিছুটা পাঁচালি শোনেন নি তিনি এই স্বরভক্ধি এই রচনার ভিতর খুঁজে পাঁবেন 
না এবং তাঁর কাঁছে এ রচনা দর্পণের সাধারণ রচনার চাইতেও হয়তে। ছুবোধ্য 
ঠেকবে। কিন্তু সেই স্বরভর্গি অনুসরণ করলেই হাঁদী সাহেবের দোকানে বাবুর 
পৌছনো ও আলাপের বিবরণের ভিতরকার শ্লেষ ধরা পড়ে । 

হাঁদী সাহেব বড় লোক । বাবুর সহিত বড় প্রণয় । বাবুকে বসিতে চৌকি 

দিলেন । পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল । বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক 

নাই । তথাচ বড় লৌক । গাটমিট করিয়া কহিলেন । 

এই অংশটিকে আমর! মাত্রীচিহ্ু দিয়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি । ৮সই 
অসম্পূর্ণ ভাগ পরবর্তী বাক্যাংশটির দিকে যাচ্ছে অথচ প্রায় সম্পূর্ণ বিরতির দ্বারা 
বিচ্ছিন্ন । এই বিরতির সম্পূর্ণতা ও বিবৃতির অসম্পূর্ণতাঁর মাঝখানে লেখক তার 
কথা বলার বাঁকা স্ববটি আমাদের কানে ধরিয়ে দিতে পারেন। 

“সমাচার দর্পণ-এর এই রচনাঁটি ভবখনীচরণেরই হওয়া সন্তব | কিন্ত তিনি 
স্বনামে এই রচনা প্রকাশ করেন নি। দর্পণের বিশিষ্ট গছ্ের মধ্যে এখনো এই 
রচনাঁটি আলাদা হয়েই আছে তার বাগভঙ্গির নিজন্বতাঁয় । সে-নিজস্বতা দর্পণের 
অন্তান্ত আরো কিছু প্লচনীতেও হয়তো মিশে ছিল। কিন্তু চন্দ্রিকায় তাঁর এই নিজস্ব 
বাগভঙ্গি বাধাহীন ভাবে প্রকাশিত হতে পারল । 

এই বাধাহীনত! নিজের সম্পাদনার ফলেই কেবল ঘটেছে তা নয়। তখনকার 
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ঘটনাগুলিতে ভবানীচরণের সক্রিয়তারই একটা নিজস্বতা ছিল। তাই সে 
সক্রিয়তার ভাষাও ছিল নিজস্ব ও স্বকীয় । সেই নিজস্বতার ভিতরও নাঁনা টানা 
পোড়েন, নানা ভঙ্গির মিশ্রণ, কখনো উচ্চকিত কখনে নিম্ন স্বরক্ষেপ, কখনে। 
অশ্বন্তি, কখনো! সরব যুক্তিক্ষেপ ঘটে যেতে খাকে । সেই জটিল প্রক্রিয়াতেই 
চন্দ্রিকাঁর গগ্ মৌলিক বাংল! গছের বিশিষ্টত: অর্জন করেছে। 

চক্দিকার গে কণস্বরের এই প্রক্ষেপ ঘটত প্রায় অনিবা্ধ ভাবে । তার 
প্রধান কারণ চক্ত্িকার গদ্য অনুবাদের গদ্য নয়, মৌলিক গদ্য | তাই, এমন-কি 
একটি সংবাদ লেখার সময়ও কোনো একটি জায়গায়, বা, বাক্যের নিরপেক্ষ 
গঠনের মধ্যে ব্যক্তিগত কথা বলার ভঙ্গি এসে যেত। তার ফলে, কৌথাও- 
কোথাও এমন মিশ্রণও দেখা যেত যে খবরের কাঁগুজি নিরপেক্ষ গছ্যেব আদলে - 
তখন দর্পণ ও ইংরেজি সংবাদপত্রেই সে-আদলটি ব্যবহৃত হত-- একটি ব্লচন। শুরু 
হয় বটে কিন্তু তার মধ্যেই লেখকের ব্যক্তিগত ঝৌঁকটি কোনো৷ একটি জায়গায় 
এসে পডে 1 এই ব্যক্তিগত ক্র সব সময় বিষয়নির্ভর নয় গদ্যের গঠনভঙ্গিরই 
অংশ। যেখানে বিষয়ের প্রয়োজনে লেখককে একটি বিশেষ কোনো ভঙ্গি নিতে 
হয়_ সেখানে সেই ভঙ্গির আনুষর্পিক কক্ষেপ ঘটতেই পারে । চন্্রিকীয়ও সে- 
রকম উদাহরণ আছে । ধা, এমন-কি, বিষয়ের প্রয়োজনে কণ্ঠের একটি আরোপিত 
ভর্চিও অনেক সময় এসে যায় । লেখক সেখানে সেই আরোপিত ভঙ্গিতে একটা 
যুক্তি বিশেষ ধরনে উপস্থাপন করতে চাঁন । চন্দ্রিকায় সেরকম উদাহরণও আছে। 
কিন্তু কগস্বরক্ষেপ যেখানে গছযভঙ্জিরই অংশ সেখানে সে-স্বরক্ষেপ বিষয়নির্ভর নয় | 
লেখক সেখানে অন্য কোনে ভাবেও বাক্যগঠন করতে পারতেন । তখন হয়তো! 
এইরকম বিকল্প খুব বেশি লেখকের কাছে ছিল না কিন্তু তৎসবেও লেখক কথন্বর- 
ভঙ্গিই যে বেছে নেন তাতেই তীর গগ্ছে ব্যক্তিত্বের ছোয়া লাগে । কণম্বরের এই 
বিশেষ প্রক্ষেপ চন্দ্রিকার সাংবাদিক গছ্কেও ব্যক্তিত্ব দিয়েছে ও এই কণ্স্বর- 
ক্ষেপের অভাঁবেই দর্পণের গ্ ব্যক্তিনিরপেক্ষতা পেয়েছে । 
১. সমাচার চক্দ্রিকা । ২০ অক্টোবর ১৮২৭ 

ওষধ দান ।-_শুনিলাম শহর চু"চড়া নিবাসি দ্বিজমিষ্টভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণরুণ 

হাঁলদীর মহাশয় বহুতর ধন ব্যয় পূর্বক নান! রোগের ওুষধ প্রস্তুত করিয়া দীন 

দরিদ্র দ্রবিণহীন রোগিপিগকে এ ভেষজদানঘ্বারা আরোগ্য করিয়! দিতেছেন 

বিশেষ শুনিলাম ধনবাঁন অর্থাৎ ধাহারা ধন ব্যয়দ্বারা ওষধ প্রস্তত করিতে 

পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু কাঙ্গাল রোগগ্রন্ত যত লোক যায় 
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তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা 
আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতুক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ 
জন্মিবেক এবং সর্বত্র রাষ্্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোঁপকার 
হইবেক হালদার বাবু ধন ব্যয় করিয়৷ পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি. 
রোগহইতে মুক্ত হইতেছে অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই কিন্তু এমনি 
সৎকর্মের ধর্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন । আতর অসৎ কর্মের 
এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাঁপভোগী সেই হয় তাহাপ্নি ধন ক্ষয় হয় 
তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাবতেই কহে নরাধম অধঃপাতে 
যাঁউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকর্ন্নে মতি দিউন | 


[ সনে" ক-১। ১৩৫] 


. সমাচার চন্দিকা । ১৮ মে ১৮২২ 


নীলকারকের দৌরাত্ম্য || মপস্বলে কোন২ নীলকারকেরা প্রজার উপর 
দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই | যে প্রজা নীলের দাঁদন না লয় তাহার- 
দিগের প্রতি ক্রোধ করিয়। থাকেন ও খালাসীরদিগেকে কহিয়া রাখেন যে এ 
সকল প্রজার গরূ নীলের নিকট আইলে সে গর ধরিয়া কুঠীতে আনিবা। 
তাহারা এঁ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে কিন্তু যখন গরূ নীলের নিকট 
আইসে যগ্ধপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরূ ধরিয়া 
কুচীতে চালান করে সে গরূ এমত কএদ রাঁখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় 
না| হহাতে প্রজা লৌক নিতান্ত কাতর হহয়! কুঠীতে যায়। প্রথম শাহার- 
দিগকে দেখিয়া কেই কথা কহে না পরে গরূ অনাহারে যত শুক্ষ হয় ততই 
প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোঁদনাদি কথিয়! সরকারলে'ককে কিছু ঘুস 
দিয়া ও নীল দাদন লহয়া গরূ খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের 
দাদন যে প্রজ। লয় তাহার মরণপর্ধ্যন্ত খালাস নাঁই যেহেতুক হিসাব রফ। হয় ন! 
প্রতিসনে্ দান সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কঞদ রাখে । তাহাতে প্রজারা 
ভীত হহয়। হালবকর়। ধাঁকী লিখিয়! দিয়া দাদন লইয়া যাঁয়। এইরূপ যাবৎ 
গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্তথ! হইলে স্থান ত্যাগ করে 
যেহেতুক দাঁদন থাকিতে অন্য শশ্থা আবাদ কবিয়ী নির্বাহ করিতে পাঁরে না। 

[ স,সে- ক, ১1১৫৫ ]. 
সমাচার চন্দ্রিকা । ৫ আগস্ট ১৮২৬ 
নুতন বিমা আপিস।--আমরা আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি ফে 
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গেঞ্জেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানিনামক এক নতুন বিম! করিবার আপিস ১ 
আগষ্ট তারিখে ওল্দ কোর্ট ইস্ত্রিটে শ্রীযুত পামর কাম্পানির দপ্তরখানার' 
বাটার লাগাও উত্তরে ৫৯ নং বাঁটীতে খোলা ফাইবেক তৎকন্মীধাক্ষ শ্রীযুত 
এন আলেক্সান্দর টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেগ্ডিস সাহেবের। 
আগামি বার মাহার অর্থাৎ হাঁলসাঁলের ১ পহিলা আগ অবধি ১৮২৭ 
সালের জুলাই মাহাপর্যযন্ত এ কর্মে স্থির থাকিবেন এবং এ বিমা কর্ম 
কিপ্রকার করিবেন তাহাঁর ধারা এই যদ্ধপি কোন বাক্কি নৌকাযোগে 
বাণিজের দ্রব্যাদি বিশ হাঁজার টাকা পর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতা হইতে শ্রীযুত 
কোম্পানি বাহাছরের অধীন সকল দেশে নান নদীর দ্বার| পাঠাইতে ও সে 
দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্কা কৰিলে 
পূর্নবোক্ত সাঁভেবেরা এক পালিস্‌ অর্থাৎ এ সকল দ্রধণদির ঝুঁকি লহলেন 
এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন । 
মারো শুনা যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাঁজার টীকা পর্য্যন্ত 
ঝকী লইবেন এবং নগদ টাঁকা কপা সৌণাঁর বাঁসন কিম্বা গহনা এই সকলের 
ত্রিশ হাঁজার টাকা পর্যন্ত বিমা! করিবেন অর্থাৎ সু'কি লইবেন । 
এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা! করিবেন কোন মাঁস অবধি কোন মীস- 
পর্যন্ত কোন২ স্থানে কি হার বিমার দীম লইবেন এ সীহেবরদিগের স্থানে 
ইহার নিরিখের কাগজ আছে তত্ব করিলে জানিতে পীরিবেন এই কর্মে 
শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড সাঁহেব কন্মনির্বাহক হইয়াছেন তাহাকে অনেকে 
জানিতে পারেন তাহার পিতা চাঁং চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত 
লোঁক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কন্ম্ণ উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে 
পারিবেক এই কর্ম স্বন্দররূপে চলিলে আঙ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক 
নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথব1 আনাইতে পথে ক্ষতি 
হওনের কোন সম্ভীবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি 
পঁছছিবে ! 
[ স. সে. ক, ১1১৫৫] 
প্রথম উদাহরণটিতে "শুনিলাম”, “বিশেষ শুনিলাঁম', “আমরা আনন্দমনে 
প্রকীশ করিতেছি", তৃতীয় উদাঁহরণে 'আমরা আহলাঁদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি? 
“আরো শুনা যাইতেছে", এই কর্ম স্ুন্দররূপে চলিলে আঙলাদের বিষয়বটে”, _ 
এই বাক্যাংশগ্ুলি মূল বাঁক্যের বা সমগ্র রচনার পক্ষে অপরিহার্য নয় । বরং এই 
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বাক্যাংশগুলির ইংরেজি-কায়দ খুবই স্পষ্ট, বিশেষত তৃতীয় উদাহরণে ইংরেজি 
থেকে অনুবাদ, “আহ্লাদপূর্বক', “আহ্লাদের বিষয়” প্রকট । কিন্তু তৎসন্বেও, 
লেখকের ব্যক্তিগত কণ্স্বর বা রচনার ব্যক্তিগত ধরনটি রচনাগুলির ভিতর ধরা 
পড়ে যাঁয়। হয়তো দ্বিতীয় উদাহরণে তা সবচেয়ে স্পষ্ট কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় 
উদাহরণেও তা বেশ বোঝা যায়, এমন-কি তৃতীয় উদাহরণটির সরকারি- 
বিজ্ঞাপনস্থলভ নৈব্যক্তিকতা সব্বেও | 

প্রথম উদাহরণে “হালদার বাবু ধনব্যয় করিয়। পুন সঞ্চয় করিতেছেন, রোগি 
ব্যক্তি রৌগ হইতে মুস্ত হইতেছে, অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই, কিন্ত 
এমনি সৎকর্মের ধর্ম, এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসং- 
কম্ষমের এমনি জানিবেন, যে করে তাহার পাঁপভোগী সেই হয়, তাহাঁরি ধনক্ষয় হয়, 
তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতেই কহে যে, নরাধম অধঃপাতে 
যাঁউক'-_কমাচিহ্ন দিয়ে পড়লেই দেখ যাবে এই অংশে লেখক কী ভাবে একটি 
বাক্যাংশকে বাক্যের অপর অংশের সঙ্গে “যে”, “যেহেতু”, “যথা” এই সব 
সংযোজক ছাড়াই যুক্ত করে দিতে পেরেছেন তীর কণস্বররের গোঁপন প্রক্ষেপে । 
সেই স্বরক্ষেপের ফলেই একের পর এক সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়া সত্বেও 
বাক্যটির বেগ শেষ হয় না এই সমাঁপিক! ক্রিয়াগুলি ব্যবহারিক ভাবে 
অসমাপিকা ক্রিয়ীরই কাঁজ করছে । “কে না৷ ধন্যবাদ করিবেন", “এমনি জানিবেন", 
নরাধম অধঃপাতে যাউক' এই সব অংশে পাঠককে সম্বোধন করে ফেল। হয়েছে । 
আর কথনো। প্রশ্নমুখর, কখনো। নিশ্চয়তাঁন্ুচক, আবার কখনে' প্রায় প্রতাক্গ 
উক্তির ব্যবহারে রচনার ইতি-নেতিধাঁচক বাক্যের সমতা ভেঙে গেছে । 

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে সংবাঁদ দেয়া হয়েছে মন্তব্যের আয়তনের মধ্যে ! 
'নীলকরদের দৌরাত্স্*'-এর বিশেষ একটি নিদর্শন দেয়া হচ্ছে। ফলে প্রথম 
থেকেই বিবরণের বাক্যের মধ্যে নিহিত মন্তব্যের সংক্রমণ ঘটে বাঁক্যের গঠনকে 
খদলে দিচ্ছে । নীলকরর? কী ভাবে কৃষকদের নীলের দাঁদন নিতে বাধ্য করে 
সেটাই লেখক বলতে চাইছেন কিন্তু কোথাও সে-কথাঁটি তাকে প্রকাশে বলতে 
হয় নি। প্রত্যক্ষ বাঁচনের ব্যবহার এখানেও ঘটেছে "এ সকল প্রজার গর নীলের 
নিকট আইলে গর ধরিয়৷ কুীতে আনিবা' | বাক্যের সংগঠন ভেঙে যাওয়ার 
আশঙ্কা সত্বেও কী রকম অন্যায় ভাবে গোরু কয়েদ কর হয় তার বর্ণনায় লেখক 
লেখেন _ যখন গরূ নীলের নিকট আইসে যদ্ভপি নীলের কোন ক্ষতি না করে 
তথাপি তখনি সে গর ধপিয়া কুঠীতে চালান করে'। লেখক এখানে “যগ্যপি? 
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“তথাপি 'খন-তখন' এই সব শব্দ ব্যবহার করে অসমাপিকার ব্যবহার ঠেকিলে 
রেখেছেন । অথচ বিষয়ের চাঁপে, বাস্তব ঘটনার বর্ণনার চাপে এবিবরশ অনুবাদ 
ন| হয়ে, বাংলাই থেকে যাঁয়। ঘটনার এই চাপ পরবর্তী অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
“গজ এমত কঞদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পাঁয় না।' গরু ঘাস ও জল 
দেখতে" পাচ্ছে না-_ এই ক্রিয়াপদের ওপর ভর দিয়ে যে বাস্তবতা রচনাঁটিতে 
সঞ্চারিত হয়ে যায় তার ফলে শেষাংশে একের পর এক অগমাঁপিকা ক্রিয়া এসে 
যায়, এই বিশেষ ঘটনার বিবরণ সেভাবেই শেষ হয়ে গিয়ে মূল বিষয়টি উবাপিত 
হয় “নীলের দাঁদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাঁব 
রফা হয় না প্রতিমাসেই দাদন সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে । 
মুখের ভাষা ও প্রচলিত শব্দ-খালাস, রফা, দাঁদন, বাঁকীদার, কএদ--এই 
বাক্যটি থেকে বিবরণের নিরপেক্ষত। খসিয়ে দিয়েছে । বিষয়ের সঙ্গে এখানে 
লেখক এতটাই অন্বিত যে “যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে অন্যথ। 
হইলে স্থান ত্যাগ করে'-_ এমন একটি অর্থগর্ত বাক্য লিখে ফেলতে পারেন - 
যতক্ষণ গোরু-বাছ্ছুর বেচে সংসার চালানো যাঁয় ততক্ষণ কৃষক গ্রামে থাকে 
তারপর ভিটে ছেড়ে চলে যাঁয়। 


তৃতীয় উদাহরণটি এর বিপরীত । ইনসিওরেন্স বা বীম! সম্পর্কে একটি 
বিজ্ঞাপনের প্রায় অন্ুবাঁদ। কিন্ত সেখানে মুখের ভাষার কয়েকটি শব্দের 
ব্যবহারে - 'আপিস খোলা” “বাটার লাগাঁও* ঝুঁকি লইলেন” “দন্তাবেদ দিবেন”, 
“নিরিখের কাগজ" তিত্ব করিলে”-এ-রকম বিজ্ঞাপনও একটা রচনা হয়ে উঠতে 
পেরেছে । শুধু শব্দ ব্যবহারের ফলে এটা ঘটে নি। প্রথমে বীমার বিশেষত্ব ও 
সীমা বল! হয়েছে, কত টাকার বীম। কর! যাবে ও কত দিন সেটা কার্যকর 
থাকবে -এগুলোরও বিশদ বিবরণ দেয়! হয়েছে! যে-ভাষায় দেয়া হয়েছে তাতে 
বোঝার কোনো অস্থ্বিধে হয় না । বীমার মতো! এমন একটি ব্যবস্থা যাঁর 
অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল ন। তার বর্ণনায় লেখক অনুবাদের ওপর নির্ভর না করে 
নিজের ধারণাটি “নিজের' ভাষায় বলার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেছেন৷ তাই 
লেখায় এই স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে । 'আঠার শতকের বাংল! চিঠি” ( অনিস্জ্জা- 
মান )..ও আঠার শতকের বাংলা গগ্ভ' ( দেবেশ রায় )--বই ছুটিতে আঠারো 
শতকের এমন বনু চিঠির নিদর্শন পাওয়। যাবে যেখানে এমন লেনদেন, এমন 
বিজ্ঞপ্তি, এমন হিশেবনিকেশের বিবরণ খুব স্পষ্ট ভাঁবে আছে । আঠার শতকের 
সেই লেখালেখি উনিশ শতকের শুরুতেই নিশ্চয় লোপ পেয়ে যায় নি_বরং দেগী 
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ব্যবসায়ের এই চিঠিপত্রের ধারাব1 বয়ান আধুনিক কালেও চালু. আছে। দর্পণে 
এই ধরনের রচনাগুলিকে অনুবাদ করা হুত। চন্ট্রিকাঁয় ভবানীচরণ আঠারো 
শতকের প্রচলিত দেশী ধারাতেই লিখেছেন । চন্দ্রিকার এই উদাহরণটিতে লেখক 
বিষয়টিকে এতই নিজের করে নেন যে বীমাব্যবপায়ী সাহেবের পরিচয়টাও দেন 
দেশী ভঙ্গিতেই-__অনেকে জানিতে পারেন তীহার পিতা চাং চাইন্ড সাঁহেব-** ) 
দর্পণের গদ্ আলোচনার সময় আমরা ছুটি-একটি উদাহরণে দেখার চেষ্টা 
করেছি যে ইংরেজি থেকে বাংল অনুবাদে কী ভাবে ইংরেজির বাঁকা-কাঠামো 
অবিকল রাখা হয়েছে । চক্ড্রিকায় আমরা তার বিপরীত উদাহরণ কিছু-কিছু 
পেতে পারি । আগের তৃতীয় উদীহরণটি প্রায় সে-রকম একটি রচনা | এখানে 
আঁর-একটি উদাহরণ আমরা নিচ্ছি । রচনাটির শেষে বলেই দেয়া হয়েছে এটি 
একটি ইংরেজি রচনার সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ । 
৪. সমাচার চক্দ্রিকী | ৩০ জুন ১৮২৭ 
বালা বৃত্তান্ত ।-শ্রীমুত সর ই এচ. ইয়েষ্ট খিনি বাঙলার প্রধান বিচারকর্তা 
ছিলেন তিনি বাঙ্গালার বিষয়ে এক পত্র শ্রীযুত লার্ড লিবরপুল সাহেবকে 
লিখিয়াছিলেন এই বাঙ্গালার বাঙ্গালি লোক সংখা প্রীয় পাঁচ কোটি হইবেক 
ইহার অধিকাঁশ এই প্রদেশে আছে এবং এই অধিক লোকের খিচারাথ প্রায় 
১৫০ শত ইংগ্রন্তীয় জজ ও মাঁজিজ্ত্রিট তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াঞ্ছেন অতএব 
এমত অল্প লোকদ্বারা! ধন্ুকর্ম্য নিষ্পন্ন করণে অক্ষম সুতরাং ধাঞ্ধালি সদর 
আমিন ও মনসোব রাখিয়! সামান্য মোঁকদ্দম| সকল সম্পন্ন করাঁন কিন্তু কর্মের 
আধিক্য হওয়াতে এক্ূুপ লোকের আধিক্য হইতেছে অতএব ইহাতে কন্মের 
স্ম্ষ্স না হইয়া ধরং মান্দা হইতেছে । 
অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে কেবল তাহারাহ তদ্ুপস্বত্বে সখী 
হয়েন এমত নহে তাহাতে অনেকেই স্্খী হইয়া থাকে এবং তছুপন্বত্বে বড়২ 
জমীদাঁরেরা বাঁদশাহের স্তায় হইয়া সখ ভোগ করেন বর্ধমানের শ্রীযুত 
মহাঁরাঁজাধিরীজ কহেন যে তিনি আপন জমীদণরিতে মাঁলগুজারি করিয়াও 
প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা পায়েন ইহাতে অনুভব হয় যে তিনি আপন 
লভ্োর অদ্দেকও অঙ্গীকার করেন নাঁই পূর্ব২ প্রজালোকেরা গবণমেন্টকে 
জমীদাঁর ও সর্বাধাক্ষ করিয়া বোধ করিত এক্ষণে জমীদার লোককেই তন্ত্র্প 
মান্ত করিবে. এক ব্যক্তি বড় মানুষ জমীদার যাহার অধিক আয় আছে 
সে ব্যক্তি এক জন ইংরাজকে [যে ব্যক্তি অগ্গ বেঙণে অধিক শ্রম করে 
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তাহাকে ] সামান্য জ্ঞান করে জমীদারেরা প্রজালে'কের প্রতি নানাপ্রকার 
অত্যাচার করিয়া থাকেন যদ্ধপি আপন জমীদারির মধ্য পুলবন্দি ও 
রাস্তাবন্দি করিতে হয় কিম্বা চৌকীদারেরদিগকে মাহ্যানা দিতে হয় তবে 
প্রজালোকের স্থানে চাদ করিয়া লয়েন €কোঁন২ সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা 
আপন২ নগদ টাঁকা ও কাঁগজপক্রাদি বিক্রয়দ্বার! জমী খরিদ করেন তাঁহার 
কারণ এই যে ইহাতে কর্তৃত্ব ও অধিক লভ্য হয় । 
গবর্ণমেন্ট বছ্যপি এক নুতন আইন স্বপন করেন তবে ইহাতে অধিক কর্ন 
লভ্য করিতে পাঁরে আর টেক্স প্রজালে'কের উপর না করিয়া! জমীদাঁর 
লোকের উপর করিলে ভাল হয়। 
গত ২৪ এপ্রিল কলকাঁত। ক্রোশিকেল নামক সমাচারপত্রে এ বিষয় 
প্রকাশ হইয়াছিল পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে ইহা আমরা সংক্ষেপে তর্জমা করিয়া 
স্থল তাঁৎপর্য্য প্রকাশ করিলাম । 
[ স. সে. ক. ১। ১৭৮] 
এ-রচনাঁটিকে যদি ভাঁগ করে দেখা যাঁয় তবে প্রথম অনুচ্ছেদটির ইংরেজি- 
কাঠামো ধরা পড়ে । বিশেষত অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়াংশে “অতএব”, "সুতরাং, 
“কিন্ত” 'অতএব'-এই সব পংযোজক শব্দ খ্যবহার করে বাক্যটিকে ইংরেজি 
বাক্যের মতো আকার দেয়৷ হয়েছে। দ্বিতীয় অন্ুচ্ছেদেও 'কেবল-**এমত নহে”, 
'ইহাতে অনুভব হয় যে", 'য্পি-- তবে_ এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ শব্দ 
ব্যবহাঁরেও ইংরেজি বাক্যের ম্থতিই কাজ করেছে । কিন্ক অনুবাদের এই প্রত্যক্ 
সাক্ষ্য সত্বেও ছুটি অনুচ্ছেদের ছুটি জায়গায় রচনাটি ইংরেজি কাঠামো থেকে 
বেরিয়ে এপেছে। সমাপিকা ক্রিয়। দ্বারা নিষ্পন্ন ছোট-ছোট বাক্যাংশ দিয়ে তৈরি 
একটি বড় বাক্যগঠনকে আমরা বাঙালি কথ্যরীতি বলে এপ আগে চিহ্নিত 
করেছি। এই উদাহরণে প্রথম অনুচ্ছেদে 'লৌকসংখ্য! প্রায় পাঁচ কোটি হইবেক 
€1) ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে আছে (1) (এবং ) এই অধিক লোঁকের 
বিচারার্ধ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্রণ্তীয় জজ ও ম্যাজিস্ত্রিট তাবৎ শহরে ব্যাঁপিত 
হইয়াছেন (1), -এই অংশটিকে দ্রাড়ি দিয়ে পড়লে ও আপাতত “এবং- 
অগ্রাহহ করলে সেই বাঙালি কথ্যবীতি ধরা পড়ে । সে-রকম, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 
'মালগুজারি করিয়াও”, 'অর্দেকও অঙ্গীকার করেন নাই”*_ এই বাঁচনতদ্দিতেও "ই 
কথ্যরীতিরই আভাস | কোথাও কোথাও যতি চিহ্ন দিয়ে পড়লেই আমরা বাঙালি 
কস্বর শুনতে পাঁব- “এক ব্যক্তি বড় মানুষ, জমীদার, যাহার অধিক আয় আছে, 
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সে ব্যক্তি একজন ইংরাজকে সামা্য জ্ঞান করে ।” অনুবাদের টানে আসা “যাহার 
ও “সে ব্যক্তিকে যদি আমর! উপেক্ষা করি তা হলে এবাক্যটি হয়ে ওঠে বাঙালির 
বলা বাংলা কথা। রাস্তা ও পুলের কথাতেও সেই বাঙালি আমেজ । 
সভাসমিতির বিবরণেও এ-ভাবেই সংবাঁদের মধ্যে লেখকের বাঁচনভঙ্জি ঢুকে 
পড়েছে, এমন-কি, সংবাঁদের মধ্যে পেরেনথিসিসে কিছুটা মন্তব্যও থাকছে । 
৫. সমাচার চন্দিকা । ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯ 
টৌনহাঁলে সভা। ।-শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাছরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ 
ংইলে হিন্দৃস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাঁণিজ্যকাঁ্য সর্বসাধারণ হয় আর 
ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসাঁয় করিতে 
পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাঁবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও 
বাঙ্গালী বাবুরা ইংপ্লগ্ডের মহাঁসভায় দরখাস্ত পাঁঠাইবাঁর পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত 
গত ১৫ দিসেম্বর মঙ্গলবার টোৌনহালে এক সভ করিয়াছিলেন শ্রীযুত জান 
পাঁমর সাহেব সভাপতি হইয়া উক্তবিষয় ব্যক্ত করাঁতে মেং জীন শ্মিত সীহেব- 
প্রভৃতি কএক জন সওদাগর আপন২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এতদ্দেশীয়ের- 
দিগের মধ্যে এ সভাঁয় আর কেহ না গিয়া থাঁকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুত বাবু 
দ্লারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্ননীথ ইঙ্গরেজী কাগজে লিখিয়াছে 
অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন ইহারদিগের অভিপ্রায় এ 
সাহেবেরদিগের সহিত একা হইল কিন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাছরের সিবিল 
কিম্বা মিলিটরি চাঁকর কেহ এঁ সভায় যাঁন নাই এবং ত্ীহারদিগের মধ্যে 
কাহার মত আছে ইহাঁও কোন কাগজে প্রকাশ পায় নাই । 
এতদ্বিষয়ে আমাবদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল 
অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থাৎ ইন্গরেজ তালুকদার ও 
কৃষক হইলে ্াহাঁরদিগের মঙ্গল আছে বিশেষত; নীলওয়াল। লোকের 
মহোৌপকাঁর হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্েশীয় লোকের 
দ্বার৷ ভূমি ইজার৷ লইয়! কর্ম নির্বধাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদীর বা 
তালুকদার হইয়া! সংপূর্ণ ্বামিত্বূপে এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন 
সে যাঁহ। হউক বাঙ্গালী মহাশয়ের! ধাঁহীর! এ পরার্থনাপত্রে স্বক্ষর করিয়াছেন 
বা করিবেন তীাহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাঞ্চা করি যদি 
পাঠকবর্গের মধে কেহ লিখিয়া বাঙ্গলা সমাঁচাঁর পত্রে প্রকাশ করেন তবে 
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এদ্দেশীয় অনেকে এ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তছুৎপন্ত মঙ্গলের অংশী হইবার চেষ্টা 
করিতে পারেন । 
[ স. সে. ক. ১। ১৬*-৬৯ এ. 
'আর কেহ গিয়। না থাঁকিবেন', “প্রসন্ননাথ ইংরেজী কাগজে লিখিয়াছে 
অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন" প্রথম অনুচ্ছেদের এই বাঁঙালি 
বাচন বিবরণের মাঝখানে আছে । দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বিবরণ নয়, মন্তব্য । সেখানে 
লেখক প্রথম দিকে নিজের কস্বর গোপন করতেই চান কারণ তিনি এ দেশে 
যে-সাহেবরা স্থায়ী ভাঁবে বসবাঁস করতে চাঁন তাদের বিরোধিতা প্রকাশ্তভাবে 
করতে চান না অথচ তীর সমর্থন নেই। তাই তিনি একটা যুক্তি পরস্পরার 
আশ্রয় নিয়েছেন । সেই যুক্তির আড়ালে তিনি “ইউরোপীয় লোক এক্ষণে 
এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজার] লইয়া কর্ম নির্বাহ করিতেছেন ইহার পর 
জমীদার বা তালুকদার হইয়। সংপূর্ণ স্বামিত্বূপে এ দেশের দীনছুণিয়ার মালিক 
হইবেন'-_: এই পর্যন্ত মাত্র বলতে পারেন । কিন্তু কথা৷ বানানোর এই ভঙ্গিতে 
তার চাঁপা কণস্বর বোঝা যাঁয়। তাই এর পরের বাঁক্যেই তিনি এতক্ষণ যে- 
আড়াল গড়ে তুলেছিলেন ত1 ভেঙে ফেলেন, “বাঙ্গালী মহাশয়েরা-.'তাহারদিগের 
ইহাতে কি উপকার |; 
চক্দ্রিকার লেখায় যে-ব্যক্তিত্বের সংক্রমণ ঘটে গগ্ধকে বাঙালি বাচনের 
কাছাকাছি নিয়ে আসে তা এই বাগালি ব্যক্তিত্বই, কখনো-কখনো একটু বেশি 
রকমের গৌড়! বাঙালি ব্যক্তিত্ব । সে-বাডালি সাঁহেবদের বিরোধিত। করতে চায় 
না, বরং একটু বেশি রকমের অনুগ্রহই চায় । কলকাতা শহরের বাসিন্দা হিশেবে 
সে সাহেবের আরো! নেকনজরে পড়তে চাঁয়। সে-কারণে সে প্রায় সব সময়েই 
অভিমানী, একটু-বা জেদি, নিজের বঞ্চনাকে একটু বেশি জোর দিয়ে প্রকাশ 
করতে চায়। সেই অভিমান বা জেদ বা বঞ্চনাবোধ প্রকাশ করীর জন্তে সে 
যে-ভাষায় কথা বলে সে-ভাষায় নান! মোচড়, নানা বাক, কথস্বরের নানা ভাঙচুর 
ব্যবহার করে ফেলে । 
৬. সমাচার চক্দ্রিকী | ৪ জুন ১৮২৫ 
নেটিব হাঁসপাতাঁল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয় ।--*এ 
বিস্তৃত মহানগর কলিকাতাঁর মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ওষধের 
দৌকান নাই এক মহাঁনগরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে 
তাহারা পীড়িত হইলে পীড়াহইতে মুক্ত হইবার কোন পাধারণ স্থান নাই 
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- 


এঁ সকল লেকের সামান্য রোৌগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং 
বিষয়সববেও অনেক লোক গুঁষধ পায় না । চাদনি চকে যে হাঁসপাতাল আছে 
সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোল! হইতে অনেক দূর আর যে প্রকার 
শহরের ও লোকের বুদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে ও তাহাতে একটি হাঁসপাতালে 
স্বন্দরদূপে কন্মনির্ববাহ হওয়া ভার । 
এই বিবেচনা পুরঃদরে কতক গুলিন মহানুভব মহাশয়ের আর ছুইটা 
নেটিব হাঁসপাতাঁল ও এক উঁষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন 
তাহার একটা কলুটোলার সরতীর বাগানে সংস্বাপিত হইবেক দ্বিতীয় 
শৌভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেই২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার 
বন্ধবিধ রোগের &ষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা বায়ে ষধ 
পাইবেক। 
[ স.সে.ক ১।১৮৮] 


, সমাচার চন্দিকা । ২০ নভেম্বর ১৮৩০ 


রেজকী পয়সা কডিবিষয়ক ।__ এতদ্দেশে পূর্ববপর বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ 
সিকি দৌআনী আনী আধআনীপ্রভৃতি সোণ। বূপার চলিত ছিল তাহাতে 
লোকের আয় বায় বিষয়ের স্থৃবিধ। হইত এক্ষণে বিশ বৎসরের অধিক হইবেক 
রেজকীর মধ্যে কেবল আগুলি সিকিমীত্র আছে তজ্জন্য খুচরা দেনা পাঁওনা- 
বিষয়ে যে ক্রেশ ছিল পয়সার বাহুলা হওয়াতে সে সকল কর্ম কষ্টে সম্পন্ন 
হইতেছে যদি বল পয়সা দেওয়। নেওয়াবিষয়ে কি ক্রেশ উত্তর | পয়সার ভাও 
সর্বদা সর্বত্র সমান থাকে না অর্থাৎ এক টাকায় কখন ১৫৮ গণ্ড। কখন ১৫।। 
গণ্ড! কখন বা ১৫। গণ্ডা হয় ইহাতে আনা ছুই আনাইত্যাদির হিসাব করিয়া 
দিতে এক পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় অপর কোম্পানি সংক্রান্ত কোন খুদরা দেন! 
দিতে হইলে ষোল গগ্ডার হিসাঁবে দিতে হয় যগ্যপিও কোম্পানির লোকেরা 
যাহীকে যখন দেন ষোল গগ্ডার ভাও দিয়া থাকেন সত্য বটে কিন্তু কোম্পানির 
স্থানে অতাল্প লৌকের পাওনা হয় দেয় প্রায় তাঁবতেরি ভূম্যদির কর এবং 
পরমিটের, হাসিল বিশেষতঃ ডাঁকের মাসুল প্রীয় সর্বদাই অনেক লোককে 
পয়সা দিতে হয় ইহাতে পয়সা বিষয়ের কষ্ট বোঁধ হইতে পারিবেক পরস্ত পুর্বে 
কডির অধিক আমদানী হইত এবং অনেক কর্মে কড়ি চলন ছিল পুবদেশে 
কড়ির দ্বারা জমীদার লোক মালগুজারী করিত সে যাহা হউক গৃহস্থ লোকের 
কড়ি অত্যন্ত উপকাঁ্রক ছিল 'যেহেতুক আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় অর্থাৎ বাজারে 


ত্র 
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কেহ এক কাহন আট পণ ছয় পণ চারি পণ ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে প্রেরণ 
করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিতেন এবং দ্রব্যবিশেষে মূল্যের নির্ণয় করিয়া দিতেন 
অর্থাৎ ১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যুন এক পণের মংস্য ষোল কড়ার শাক 
দেড়বুডির মোচা দশ কড়ার রস্তা আট কড়ার চুণ ইত্য।দি হিসাখ করিয়া কডি 
দেওয়া যাইত এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অনৃশ্য হইয়াছে 
যদ্ধপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কডি রাখিয়। থাকে তাহ! প্রায় দেওয়া নেওয়। হয় 
না বাজারে দ্রব্যের যূল্য এক পয়সা আধ পয়সার নুন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় 
না এবং বিক্রয়কীরিরদের কোন দ্রব্যের মূল্য হহার ন্যুন কহিলে তাহা গ্রাহ্য 
করে না যঘ্ধপি আধ পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল কিন্তু প্রয়োজন না 
থাকিলেও এক পয়সা দিয়। ছুই ভাগ লইতে হয় অপর যদি আট কড়। দশ 
কড়াব কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একট পয়সা তজ্জন্ত বাঁজারে প্রেরণ 
করিতে হয় অধিক কি লিখিব এক কড়ার ভিক্ষারিরা এক পয়সা চাহে 
স্থতবাঁং কড়ি না থাকিলে কাষে২ পয়সা দিতে হয় অথবা তাহাকে রিক্ত হস্তে 
বিদায় করিতে হয় অতএব এইক্ষণে প্রাথন! মিণ্ট কমিটীর অর্থাৎ টাক্সালের 
বিবেচক সাহেবের বিবেচন। পুর£সর ইহার বিহিত করিলে ভাল হয় আমার- 
দিগের মতে পয়সার রেজকী অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা খা সীস হত্যাদির 
আধ পাই সিকি পাই প্রস্তত করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের 
মহেঁপকার হইবেক এ বিষয় শুনিতে অতিসামান্ত বটে কিন্তু ছুঃখিলোকের 
পক্ষে সামান্য নহে ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ব্যক্তিরদের ক্লেশ জ্ঞাত 
হইতে পারিবেন । 


| স. সে, কত ২1 ৩২০৩৩], 
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মফঃসলে দারোগার সুরতহাঁল ধিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ ধক্তবা আছে 
তাহা লিখি । কোন গ্রামে যগ্পি ডাকাইতি কিম্বা চুরি অথব। খুনি বা দা 
হঙ্গামের স্ুথুরতহাল উপস্থিত হইল তবেই দারোগ। বাছুস্ফোট অথাৎ তাল 
ঠুকিয়। ঝা বগল বাজাইয়। তথায় উপস্থিত হয় প্রথমে স্থরতহালে চাসার হাল 
গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের কি হাল করিবেক তাহা 
স্থির করিতে পারে না শেষ হাঁড়ির হাল করিরা ছাডে অর্থাৎ সকল লোক 
ধরিয়! অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্য্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ 
গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া, 
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অভিলাষ মত টাঁকা আনিয়া দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার 
বিষয় অবগত হইয়! রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার উপর কোন দোষ না 
স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বার৷ ইহাই সপ্রমাঁণ হইল ইত্যাদি লিখিয়! হচ্চুর পাঠায় 
ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে শাঁজা দিয় কর্ম হইতে দূর 
করিয়াছেন কিন্তু তথাঁচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক স্থুনিয়ম্‌ 
হইলে ভাল হয়। 


[ স. সে. ক.হ। ৩৬২ এ 


৬-সংখ্যক উদাহরণে গঞ্ভের তেমন কোনে বিশিষ্ট ভর্গি না থাকলেও, শহরের 
বাঙালিদের জন্যেই বিশেষ চিকিৎসার জায়গার প্রয়োজন সম্পর্কে লেখক 
নিঃসন্দেহ। সেই প্রয়োজনের যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি অবিশ্টি প্রথমে শহরের 
দেশী সব মানুষের কথাই ধলে ফেলেন, তখনকার ভাষায় যে-দেশী মানুষরাঁও 
বিদেশী | “..অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহার পীড়িত হইলে পীড়া হইতে 
নুক্ত হইবার কোনো সাধারণ স্থান নাই এঁ সকল লোকের সামান্য রোঁগেতে 
সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয়।' এই যুক্তিতেই এর পরের বাক্যে 'ঠাদনি 
চকে যে হাঁসপাতাঁল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গীলিটোলা হইতে 
অনেক দূর” । এই সব বাক্যে লেখক খিশেষণ ব্যবহারের সময় বাক্যের গঠনের 
চাইতে বাক্যের অর্থের ওপর জোর দিয়ে ফেলেন “সামান্য রোগ' 'সামান্ত 
উপায়ভাবে'- এ-রকম বাক্য তাই তার সহজে আসে । বাক্যের অর্থের ওপর এই 
জোর দেয়ার ফলেই এ-রকম একটি লেখাতেও কাল (০156)-এর কোনো একাট- 
মাত্র চিহ্ন ধ্যবহৃত হয় নী--যেমন ইংরেজিতে করতে হয় । লেখক খচ্ছন্দে “নাই”, 
'পাঁয় না”, 'হইয়াছে ও হইতেছে বাবহার করেন । 

এই লক্ষণগ্ুলি আরো স্পষ্ট হয়েছে পরের উদাহরণ ছুটিতে | এই ছুটি লেখায় 
কোনো সংবাঁদ দেয়ার অব্যবহিত দায় নেই, লেখক তার মন্তব্যটিই জানাতে চাঁন | 
সেই বক্তথ্যটিকে ৭-সংখ্যক উদাহরণে একটু প্রমাণ দিয়ে বলতে হয়েছে আর 
৮-সংখ্যক উদাহরণে প্রমাণ উল্লেখই করা হয় নি, শুধু মন্তব্যটিই করা হয়েছে। 
'এই সব মন্তব্যে লেখকের কথস্বরটিই কখনো৷ কখনে। প্রধান হয়ে ওঠে । বাক্য 
গঠনের যে-রীতি ইংরেজি বা সংস্কৃতের অনুকরণে দর্পণে চচিত হত, তা থেকে 
এই রীতি মূলত আলাদা, কারণ এখানে বাঁক্যের গঠন অনেক সময়ই নুখের 
ভাষাভঙ্গিকে অনুণরণ করছে। 

উদাহরণ ছুটি থেকে এই ভাষাভঙ্গির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ কর যায়। 


সক্রিয্নতার ভিন্নতা : গছ্যের ভিন্নতা | ১৯১ 


এ-সংখ্যক উদীহরণে “বিশ বৎসরের অধিক হইবেক', “রেজকীর মধ্যে কেবল 
'আধুলি সিকিমাত্র আছে", “পয়সার ভাঁও সর্বত্র সমান থাকে না, 'কড়ির আমদানি 
হইতে” কড়ি চলন ছিল", “জমিদার লোক মালগুজারী করিত", 'তাহা৷ প্রায় 
দেওয়া নেওয়া হয় না” এক পয়সা আধ পয়সার ন্যন কোন দ্রব্য পাওয়া যাঁয় না”, 
শাকের ভাগ", কড়ি না থাকিলে কাযে ২ পয়স৷ দিতে হয়।” ৮-সংখ্যক উদাহরণে 
“**স্থরতহাল উপস্থিত হইল", “দারোগা বাঁহুস্‌ফোট অর্থাৎ তাল ঠুঁকিয়া বা বগল 
বাঁজাইয়া তথায় উপস্থিত হয়", প্রথমে স্থরতহালে চাঁসার হাঁলগরু যায়”, 
'নাঁজেহাল হয়”, “কি হাল করিবেক”, “শেষ হাঁড়ির হাল করিয়া ছাড়ে | ৭-সংখ্যক 
'উদাহরণে পয়সাই নিয়তম মুদ্রা হিশেবে চালু হওয়ায় ও কড়ি উঠে যাওয়ায় কী 
অস্থবিধে তার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বাঙালি বাঁড়ির বাজারের এক ফর্দ 
দিয়েছেন--“১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যন এক পনের মৎম্য--ষোল কড়ার 
শাক দেড় বুড়ির মৌচ! দশ কড়ার রস্তা আট কড়ার চুণ ইত্যাদি” । এই ফর্দটিই 
পুরো লেখাটির প্রধান বিষয় ৷ পয়স৷ দিয়ে বাঁজার করতে গিয়ে এই ফর্দটি আর 
কার্কর থাকছে না। ফলে, দৈনন্দিনের এই অভিজ্ঞতার চাঁপ লেখাটির ভিতরে 
এমন এক প্রত্যক্ষতা এনেছে, যার বেগে বাক্যের গঠন ও বাঁক্যগুলির পরম্পরা 
নির্ধারিত হয়। ঠিক সে-রকমই ৮-সংখ্যক উদাহরণেও অভিচ্ভতাঁর চাপ এত 
প্রত্যক্ষ যে পদবিন্তাসেব সামান্য গোলযীল বাক্যের প্রবাহে কোনো বাধ তৈরি 
করতে পারে না। “কয়েদ গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত 
হইলে মাঁথট [ মাথায় ২] করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়া দিলে শেষ যে- 
কারণে তথায় গিয়াছে তাহাঁর বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার 
উপর কোন দোষ না স্পর্শে |” একটি বাক্যে লেখক অবলীলায় একাধিক 
সমাঁপিকা ক্রিয়া, তিনটি অসমাঁপিক! ক্রিয়া, একটি যৌগিক ক্রিয়! ব্যবহার করে 
ফেলতে পারেন । 

চন্দ্রিকার এই বাঙালি বাক্তিত্ব তার নিজম্ব, ও ইংরেজি-সংস্কৃত থেকে স্বতন্ত্র 
এই বাঁংল! গণ্ধ রচনায় অনেক বেশি প্রকট হয়েছে হিন্দু সমাজের সংস্কার সম্পর্কে 
নানা প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া । 

কিন্ত সেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশে একটি দ্বন্্ও ছিল । চক্ড্রিকা মনে করে যে 
সাহেবদের সমর্থন নিয়ে হিন্দু সমাজব্যবস্থার ওপর আক্রমণ ব! তার সংস্কার 
চেষ্টাও অন্তায়। চন্দ্রিকা সেই কারণে হিন্দু সমাজকে তার প্রাকৃ-সংস্কার 
'আকৃতিকেই রক্ষা করতে চায়। ভবানীচরণ ধর্মসভা'র মধ্য দিয়ে এই চেষ্টাকে 
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সামাজিক-সাঁংগঠনিক আকারও দিতে চেয়েছেন । ধর্মসভা'র সেই সামাজিক- 
সাংগঠনিক কর্মসথচিতে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে হিন্দু বাঁডালিকে হিন্দু 
সমাজের প্রাকৃ-সংস্কার কাঠামোতে ধরে রাখা যাঁয়। সেইজন্য ধার! হিন্দু ধর্মের 
প্রচলিত রীতিনীতি মীনবেন না তাঁদের “একঘরে' করা, বিভিন্ন দলপতি ও 
গোষীপতির অধীনে হিন্দু সমাজকে ভাগ করা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সম্মানী দেয়া, 
এমন-কি প্রাচীন পুঁথির অনুকরণে নতুন সংস্কৃত বই বাঁংলা হরফে ছেপে ও বীধাই 
করে বিক্রি করা--এই সমস্ত কৃত্রিম ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছিলেন ধির্মসভা” | এই 
সব ব্যবস্থার কোনোটিরই কোনো সামাজিক বাধ্যতা ছিল না, থাকতে পারেও 
ন1| খারা এবব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি একমাত্র তারাই এবব্যবস্থার অধীনে 
আসতে পারেন । সামাজিক শক্তির পারস্পরিক আঘাতে ও প্রতিঘাতে 'ধর্মসভার 
এ-সমস্ত চেষ্ট। ভেসে গিয়েছে । এমন-কি সেই বিশেষ সময়েও 'ধর্মসভার এ-সব 
চেষ্টার কোনো মূল্য ছিল নাঁ। 
কিন্তু সামাজিক হতিহীসের দিক থেকে ব্যর্থ এই সব চেষ্টার কথাই তো 
তখন চক্দ্রিকায় লেখা হয়েছে । বাঙালি সমাজে চন্দ্রিকার প্রতিষ্ঠাকে সম্পাদক 
ভবানীচরণ ব্যবহারও করেছেন | চঞ্জিকার পচনীগুলিতে ১৮৩০-এর পর বিশেষ- 
ভাবে এই বিষয়টিই প্রধান হয়ে উঠেছে যদিও ১৮৩০-এর আগেও চন্দ্রিকাঁর 
রচনার তন্বগত ভিত্তি ছিল হিন্দু খাঁডালি সমাজ রক্ষার এই কর্মস্চি । ফলে 
ভবানীচরণের ও চক্দ্রিকাৰ বিষয় হিশেবে এই প্রপঙ্গই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য 
পেয়ে এসেছে । ধারা ভবনীচরণের অনুরাগী অথচ ধর্মসভার বিরোধী তারা 
ভবানীচরণের মতো! সাংবাদিকের এই সমস্ত কাজে তখন ছুঃখিতও হয়েছেন । 
বেুধ হয় সে-কাঁরণেই ১৮৩৫-এ ভবানীচরণ খানিকটা কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতেই 
আত্মপক্ষ সমথন করেছিলেন । 
৯. সমাচার চন্ড্রিকা' | ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ 
. চন্দ্রিকীপত্র হিন্দুর এডবৌঁকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধন্মিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। 
যদিও কএক মাঁস অন্যান্য কএকটা সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ 
হইয়াছিল তাহারা সতীদ্েষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎ্প্রমাঁণ 
কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
স্ধাকর ঠাকুর বাঁবুদিগের অধীনে ছিল তাহারা! কএক জন সতীদ্বেষী অতএব 
তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ এঁক্য করাতে শ্রীপ্ীযুত জানিলেন 
অধিকাংশ লোক সতীরা খপক্ষ । যদি হিন্দুরদিগের আর কাগজ থাকিত অথবা; 


সক্রিয়তার ভিন্নতা £ গপ্ভের ভিন্নতা | ১৯৩ 


ইঙ্গরেজী সমাচীর পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন তবে শ্রশ্রীযুত কি 
বিলাতবাসি মহাশয়র! জানিতে পাঁরিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার, 
মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন । ইন্গরেজী ক।গজপ্রকাশকেরা যদি পক্ষপাত- 
রহিত এমত অভিমাঁন করেন তাহা করিতে পারেন না কেন ন৷ শ্রীযুত বধু 
দ্বারকানীথ ঠাকুর ইংলিসমেন কাগজের প্রোপ্রাইটর হইয়াছেন এবং হিরাল্ড- 
নামক কাগজ সর্জনকর্তা তিনি এইক্ষণে তাহা বাঙ্গাল হরকরার মধ্যে প্রবিষ্ট 
অপর ইগ্ডিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া 
হরকরার শামিল কর্রিয়া দিয়াছেন আমরা এমত শুনিয়াছি । ভাল জিজ্ঞাসা 
করি যদি কোন ব্যক্তি ঠাকুর খাবুবর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি এ 
কাগজ নিব্বাহকেরা অপক্ষপাতী হইয়! প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন 
ন]। অপর দর্পণকার মহাশয় যে ঠাকুর পক্ষে আছেন তাহার মতের বিপরীত 
কথ। কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিন্বী নমব ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার 
ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এই ক্ষণে এ নমক ব্যাপাবিরা যে রোদন করিতেছে তাহা 
দর্পণে অর্পণ হইয়। থাকে অতএখ সমাচাঁরের কাগজের কথা কিছু কহিবেন 
না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকা- 
ব্যতীত এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই । 
'[ স. সে. ক. ২। ২৬৯-৭* ] 
হিন্দুসীজকে রক্ষার জন্যে চন্দ্রিকার বাঙালি ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশি 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রকাশের মধ্যেও ছটি স্পষ্ট ও প্রায় পরস্পর ধিপরীত 
ভঙ্গি সক্রিয় । 
সংস্কার ধারা করতে চান তারা সাহেবদের বিশেষত সরকারের সমর্থন যে 
ভাবে পেয়েছিলেন, ভবানীচরণও সাহেবদের সমর্থন সেভাবেই চান | সাঁহেব- 
রাজার সমর্থন নিয়ে যদি হিন্দু সমাজের সংস্কার করা সম্ভব হয়, তা হলে সীহেব- 
রাজার পমর্থন নিয়ে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করাও নিশ্চয়ই সম্ভব | সেই কারণে 
সাহেবদের সম্পর্কে ভবাঁনীচরণের ভাষ! অধীনস্থ প্রজার ভাষা! - আবেদনে কাতর, 
বঞ্চনায় অভিমানী, দুঃখে বিষণ্ন । কিন্তু সব সময়ই রাজার কর্তৃত্ব ও সাহেবের 
মাহাত্ম্য তিনি স্বীকার করে নেন | 
সাঁহেবরাঁজার সমর্থন যে হিন্দু ধর্মরক্ষার জঙ্তে পাঁওয়া যাচ্ছে না তার জঙ্্ে 
ভবানীচরণ সব সময়ই দায়ী করেন সেই সব স্বদেশীয়দের ধারা সাহেবদের ভুল 
বুঝিয়ে তাদের সংস্কারের পক্ষে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেন। দেই কারণে এই সব 
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সংস্কারপন্থী স্বদেশীয়দের সম্পর্কে _ অনেক সময়ই তাদের 'স্তীদেষী' বলে পরিচয় 
দেয়া হয়-- ভবানীচরণ ও চনক্দ্রিকার ভাষা আক্রমণকারীর ভাষা অভিযোগে 
নিষ্ুর, বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ, ব্যর্থতাঁয় হিং! কোঁনে। সময়ই এই স্বদেশীয়দের বাঙালি 
হিন্দু সমাজের অংশ বলে চন্দ্রিকা স্বীকার করে না। . 
বাঙালি ব্যক্তিত্বের এই দুই ধরনের প্রকাশ যত স্ববিরোধীই মনে হোক না 
কেন-_ চন্দিকাঁর গদ্যে এহ ছুটি ধরন প্রায় একসঙ্গেই সক্রিয় থেকেছে । ফলে. এই 
গদ্যের আশ্রয়ে বক্তব্য আরো জটিল হয়েছে, বক্তব্যে ভিতরের অংশগুলির 
অন্তর্গত সম্পর্কের টানাঁপোড়েনও নিয়তই বদলেছে । চক্দিকী এই জটিলতাকেই 
ভাষা দিয়েছে । 
১০. সমাচাব চক্ছিকী | ১২ ডিসেম্বর ১৮২৯ 
. লার্ড উলিয়ম বেটিস্ক গবর্নর জেনরল বাহীছুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা 
কথা ব! প্রশংসাঁঞ্চচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক হই] 
আমরা বিশেষ জ্ঞাত আি | যেহেতুক আমরা শুনিয়ছি শ্রীশ্রীমুতের অভিপ্রায় 
এই যে এ ধিষয় যদি যথাশীস্ত্র না হয় তখে রহিত করিবেন আল যন্যপি 
যথাশান্ত্রশিদ্ধ হয় তবে এ সহগমনে যে খে কণ্টক আছে তাহাই এহিত 
করিখেন ইহাঁতেই স্প্ট বোধ হইতেছে শান্তর বিচার না করিয়া কখন কোন 
আজ্ঞা দিবেন ন! এক্ষণে যে সকল কথা উগিয়াছে সে গোঁলযোগমাত্র । 
যথাথ কথা৷ ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের 
দ্বেষি মহাঁশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক । 
অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাঁগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক 
হিন্দুব মত আছে কিন্ত তন্মধ্যে শ্রীমৃীত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল 
হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিশি হিন্দুকুলোঞ্চৰ বটেন ইহাতে তাবৎ 
বা অনেক হিন্দুর মত কি প্রকারে সস্তবে যদি বল তাহার পিতৃপুকষের বা 
খংশের মত হহাতে বুঝা যাইতে পাঁরে তাহ হহলেও অনেক বলা যায় না। 
উত্তর তাহীও কদাচ নহে কেননা তাহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্মাকর্ধা 
যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই 
স্তরাৎ তাহার মত হইলেও তীহার বংশের মত বলা যায় না। পরস্ত সহমরণ 
রহিত খিষয়ে তাহাকে ইঙ্গরেজ সমাচারপত্র প্রকীশকেরা প্রশংসা দিতেছেন 
তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি কেননী যে কোন বিষয়ে খিনি প্রবৃত্ত হন তাহা! 
স্থুসিদ্ধ করিতে পাঁরিলে তাহাকে প্রশংসা দেওয়া উচিত তিনি ত্রাহ্গণীকেল 
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মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পেবধিপ্রভূতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি থ্রষ্টিয়'নের- 
দিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং গুণপ্রকাশদ্বারা এদেশে 


সব্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে। 
[স.সে ক.১।২৭৭] 


এই রছনাটির বাক্যগঠন লক্ষ করলে “পমাচার চন্দ্রিকাঁয় ভবাঁনীচরশ যে জল 
ত্বিধাকে ভাষায় প্রকাশ করতে চাইছিলেন তা যেন কিছুটা অনুমান কর। যায় ! 
এখানে প্রধানত সতীদাহ নিখখরণ আইন পাঁশ করার বিরুদ্দে সরকারের প্রধান 
প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেলকে বোঝানোটাই. লেখকের উদ্দেশ্য । সেই কারণে 
তিনি পরপর স্থবিস্তান্ত যুক্তি উত্থাপন করেছেন । তাই প্রথমেই খলে নেয়। হল 
যে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে অনেক হিন্দুর মত আছে? 'এই কথাটি অপ্রমাণিত । 
কেখল রামমোহন রাঁয়ের নাম ছাড়া অন্য কোনে নাম কোনে! কাগজে প্রকাশিত 
হয় নি। রমমোহন রায় সতীদাহনিবারণের পক্ষে সরকারের কাছে আবেদনের 
নেতা ৷ অথচ এই বচনাতে একবারের জন্যেও রীমমোহনে বিরুদ্ধে কিছু বল। 
হয় নি, এমন-কি, হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি হিশেবে তাঁর অধিকারও কোথাও 
অস্বীকৃত হয় নি। ধরং প্রথমে বলে নেয়া হল “তিনি হিন্দুকুলোগ্তব খটেন"। 
তারপর লেখক নিজেই প্রশ্নটকে ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, “যদি খল তাহীর পিতু- 
পুকষের খা বংশের মত হহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা 
যায় নাঁ।' অর্থাৎ একটি খংশের মত যদি মেনেও নেয়া যায়, তা হলেও তা সংখ্যার 
দিক থেকে নগণ্য । এর পরের ধাপে লেখক অত্যন্ত সংযত ভাষায় বলে দেন যে 
রামমোহন এব্যাপারে তীর বংশের প্রতিনিধি নন- তাহার পিতৃপুকষের ৪ 
বংশের আচার ধর্মকর্ম যাহ! তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন উহার তদ্দিপরীত 
দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাহার মত হইলে 9 তীহাঁর বংশের মত বল! যায় 
না।” এবও পর, রচনার একেবারে শেষে রামমোহনের প্রশংসা করে লেখক 
সতীদাঁহ বিষয়ে নিজের নিরপেক্ষতা সাহেবদের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেন । 
এই নিরপেক্ষতা প্রমাণের উদ্দেস্তেই এই উদ্ধৃতির শুরুতে লর্ড বেটিঙ্কের 
নিরপেক্ষতার কাছে আবেদন কর] হয়েছিল । 

এই ছোট রচনাটিতে লেখকের সাবধানতা ও সংযম বিশেষ লক্ষ করাঁর মতে। । 
এই সব সামাজিক বিষয়ে চন্দ্রিকার অন্যান্য রচনায় যে তীত্র আক্রমণ দেখা থয 
_এখাঁনে তার লেশমাত্র নেই৷ বরং লেখক তাঁর সেই কথস্বরকে অন্য একটি 
গ্রামে নিয়ে গেছেন । সেই স্বরগ্রামে বক্তব্যকে যুক্তিসিদ্ধ করাই তার প্রধান 


১৯৬ বাংল! সাংবাদিক গছ্য 


কাজ। “যে সকল কথ উঠিয়াছে সে গোৌলযোগমীত্র' “তিনি হিন্দু কুলোস্তব 
বটেন", “তাহা হইলেও অনেক বলা যাঁয় না” “তাহাঁও কদাচ নহে. 'দেখিতে 
শুনিতে পাই'__ বাংলা বাঁচনের ঘনিষ্ঠ এই সমস্ত উত্তিতে লেখক নিজের কথার 
সেই যুক্তিসিদ্ধতাঁই প্রমাণ করতে চীন । মনোভাব গোপন করে উদ্দেশ্টের যোগ্য 
ভাষা খোঁজার এই চেষ্টার দ্বন্দ চক্ড্রিকার রচনাগুলিকে এক জটিল গছ্যসংগঠনের 
দিকে শিয়ে যাচ্ছিল -_ সেখানে, য] বলা হচ্ছে. তার চাইতেও বেশি জরুরি হয়ে 
উঠছে, খ। বল। হচ্ছে না সেই কথ! । 
এ-রকম আর-একটি রচনা থেকে আমরা উদাহরণ নিচ্ছি | সেখানেও দেখ! 
যাঁবে হিন্দু সমাজের ও ধর্সের রীতিনীতি যাঁরা মানেন না ত|দের বিরুদ্ধে হিন্দু 
সমাজের বীতিনীতিব পক্ষে, সরকারের সাহাষ্য চাওয়া হচ্ছে । সেখানে লেখক 
নিজের বক্তবাকে যুক্তির পর যুক্তি দিয়েই উপস্থিত করছেন যদিও সেই 
প্রক্রিয়ীতেই ধাঁর। হিন্দুরীতিনীতি মানছেন না তাদের বিকদ্ধে আক্রমণও 
করছেন । অথচ এ-রচনার লক্ষ সেই বিদ্রোহীরা নন. বরং. কিছুট। সরকার আর 
কিছুটা হিন্দু অভিভীবকের] | এই ধরনের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত 
করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্ঠ | সেই উদ্দেশ্টে লেখক কী ভাবে যুক্তিগুলোকে 
সাজিয়েছেন সেটা লক্ষণীয় । 
১১. সমাঁচীর চন্দ্রিকা | ১৪ মে ১৮৩১ 
্রপ্রীমূত ইঙ্গলগ্াধিপঙিৰ অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ স্থবে বার্গলা বেহাঁর 
উড়ি্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে হহীর মধো হিন্দু ৯ নয় কোটি লোক 
হইবেক তন্মধ্যে কলিকাঁতানগরে তাহার সহজাংশের একাংশ হইবেক ইহাতে 
81৫ পাঁচ শত বাঁলক হিন্দুকীলেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরিদিগের পাঠশালায় 
ইংরেজি বিদ্যাভ্যাঁস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০৪০ জন হইবেক 
নাস্তিক হইয়াছে ইহাঁতেই কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্মকর্্ন লোপ হইবেক 
এমত নহে এবং ধাহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত আছেন তাহারদিগের আশালতা 
কদাচ ফলবতী হইবেক না কেননা ইহ অতি যথাথ ধর্ম তাই। অনেকেই জ্ঞাত 
আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়ুরা প্রায় ত্রিশ বসর।ধিক হইবেক হিন্দুর 
ধর্মালোৌপের যত্বু করিতেছেন এ পর্য্যন্ত কিছুই কবিতে পারেন নাই অতএব 
আমরা এমত মনে করি না যে এ ধর্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য 
আছে তবে যে বাঁরম্বাপ্ন এবিষয়ে লিখিয়া ছুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ 
এই যে যদি গোপনে কোন বালক অখাগ্ভাদি খায় সেই বালক ঘরে গিয়া 


চে 


সক্রিয়তার ভিন্নত। : গগের ভিন্নত। | ১৯৭ 


পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক এবং হিন্দুর খাগ্াদিদোষে 
জাতিপাত হইলে পুনর্বার তাহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পরকাল 
ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে বাবহার্যয হইতে পারিবেক না আর 
যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশ! ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক 
পুত্র জীবিত থাকিতে খোঁধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা 
তাহাকে সংসারে রাখিতে পাঁপ্িবেন না এবং পরে জলপিগুস্থলও মনে করিতে 
পারিবেন না ইত্যাদি কারণবশতঃ যত্ব করিতেছি গাজা মনোযোগ করিয়। 
ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরস্ত ধাম্মিক পীজার এমত মানস নহে যে 
কোন ব্যক্তি স্বধর্মাচ্যুত হয় নতুব। হিন্দুসযূহ মধ্যেও অনেক মোছলমান ইংরেজ 
ইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না আমরণ বরঞ্চ এমত বিবেচনা করিব যে 
কএকজন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম লোপেচ্ছুকদিগকে 
চ্ভাত করিতেছি তাতারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় নাহইলে কেবল 
হাস্যাস্পদের পাত্র হইবেন মাত্র । 
[ স. সে, কহ । ২৩৫৩৬] 

লেখকের যুক্তিগুলিকে পর-পর সাঁজানে। যায় _ 
, দেশের জনসংখ্যার তুলনায় নাস্তিকদের সংখ্যা এতই সামান্য যে তাতে হিন্দু 

ধর্মের কিছু ক্ষতি হবে না। 


২. মিশনারিরাও হিন্দুধমের কোনে| ক্ষতি করতে পারে শি। 
৩. হিন্দু ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী খাওয়। সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অগ্রান্থ করলে পাপ 


৩ 
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ন 


হয়। 

, প্রায়শ্চিত্ত করলে সেই পাঁপ থেকে পরিভ্রাণ পাওয়া যাঁয় ও পরকালে শান্তি 
পেতে হয় না। 

, কিন্ত ইহকালে সে ব্যক্তি আর সমাঁজে গৃহীত হয় না। 

লে সেই সন্ভীনকে সংসারে রাখা যাবে নাঁ। 

, সে সন্তান মা-বাবার শ্রাদ্ধও করতে পারবে ন]। 

ছেলের হাতের আগুন ব। পিগুড না পেলে আত্মার উদ্ধার হবে না। 

. রীজাও নিশ্চয় চাঁন না যে কেউ নিজের ধর্ম ছাড়ুক, স্থতপাঁ২ এই সব দমন 
করার জন্তে রাজা ব্যবস্থা নিন | 

. এতে হিন্দুদের খুব একটা এসে যায় না কারণ এ-শহরে হিন্দুদের মতোই 


১৯৮ | বাংলা সাংবাদিক গগ্য 


মুসলমান ও ইংরেজরাও তো আছে, তেমনি, এই সময় 'নাস্তিক*দের না-হয় 

পাতি ফিরিঙ্গি বলেই মেনে নেয় যাবে! 

এই যুক্তিগুলির মধ্যে ৮-সংখ্যক ঘুক্তিটি লেখ! হয় নি কিন্তু এ যুক্তিটিই 
বাঙালি হিন্দুর কাছে সবচেয়ে বড়, লেখক দেখখনে এসেই থেমে গেছেন । আর, 
রচনাঁটির মধো হিন্দু হিশেবে একটা উচ্চমন্যাতার ভঙ্গি বজায় রেখেছেন | “এবং” 
'কেনন।, 'বিশেষত£, “অতএব, তবে “যে, এই যে, "কিন্তা, “যেহেতুক" 
'কারণধশত্, 'নতুধা _ এই সমস্ত পদ বাধহাঁর করে রচনাঁটিকে যুক্তির দিক থেকে 
সংহত করা হয়েছে । ছুই জায়গায় প্রশ্নের ভঙ্চিতে বলা হয়েছে “ইহাঁতেই কি 
এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্মকর্ম লৌপ হইবেক', হিন্দুসমূৃহ মধ্যেও অনেক 
মোছলমান ইংরেজ ইত্যাদি কি বাঁ করিতেছেন নাঁ। এতে স্বোধনের একটি 
ভঙ্গি এসে গেছে । শেষে এই সপ্োধনের ভর্ষিতেই যেন বলা হয়েছে তীহীরা 
এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হহলে ভাল হয়।" 

যুক্তি প্রম্পরার এই সংহতি দর্পণেন গদোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্ঞ এই 
সংহতি এন্েও চন্দিকার গদ্য দর্পণের গদা থেকে থে পৃথক হয়ে যায় তার কারণ 
চন্দিকপ্নর গদ্যে এই যুক্কিসংহতিটিও একটি ভঙ্গিমীত্র ! দর্পণে সংযৌজক পদ, 
হেত্র্ক পদ, বিশেষণ পদ বাবহাঁর ছিল বাঁকাগঠনেব অপরিহার্য উপাদণ্ন- 
সাহেবর ও পণ্ডিত যে-ভাবে বাংল গদ্যের বাকা গঠন কভে চেয়েছিলেন 
ত।স প্রধ'শ উপদাঁন । চন্িকীয় সংযোজক পদ. ব। হেত্বর্ক পদ, কোথাওকে।থাও 
বিশেষনের৪, বাবহীর ঘটেছে_ লেখক যে-ভাঁবে কথাটা বলতে চান. লেখাট।কে 
যেরকম শৌনাতে চান, নিজের বক্তখ্যকে যে-স্বর দিতে চান তার প্রয়েেজন 
অনুষায়ী। দর্গুনের গদ্যে সাহেব ও পণ্ডিতদের আত্মসচেতনত। সক্রিয় ছিল খ।ংল| 
বংকোর গঠন »ম্পরকে । ঈশ্রকা গবে, লেখকদের আক্মণচেতনতা সক্রির ছিল 
এক্তব্ব উপস্থাপন] সম্পর্কে । তাই দর্পণে সংযোৌজক, হেত্বর্ক ব। বিশেষণ পদ 
লেখকের ক%খখরের সুপি ঘটয়ে একটা নিগপেক্ষ বাক); গঠন করে তোলে । আর 
চন্ডরিকতে এই একই ৬খযোজক, হেত্বথক বা বিশ্যেণ পদ লেখকের খ্বগভঙ্গিকে 
অপ স্প্থ করণে তেলে । সমাপিকা ক্িয!নির্ভর ছোট-ডেট বাক্য কী ভাবে 
চন্দিক!য় একটা খড বাক্যের অংশ মাত্র হয়ে ধায় এই স্বরভর্গির ফলে- তা 
আমরা এর আগেই পেখেছি। এই উপাহ্রণটিতে তেমন হয় নি বরং সমাপিকা 
ক্রিয়ানির্ভর খাক্যগুলি যুক্তির এক-একটি ধাপকে স্পই্রভাবে চিহ্নিত করেছে। 
লেখকে€ গদ/ভঙ্গির মধে ই এই ভাগগ্ডলি স্পস্ট | 'এই খ।লকগুলির মধ্যে ৩০1৪০ 


সক্রিয়তার ভিল্লতা : গছ্ের ভিন্নতা 1 ১৯৯ 


জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে'-এ পর্যন্ত প্রথম ধাপ, "কাহার সাধ্য আছে”_ ' 
এ-পধন্ত দ্বিতীয় ধাপ, “জলপিগুস্থলও মনে করিতে পারিবেন না' - এ পর্যান্ত তৃতীয় 
ধাপ, তার পর চতুর্থ ধাপ। এর আগে যুক্তি পরম্পরার যে-তালিকা তৈণি করা৷ 
হল তার সঙ্গে মেলীলে দেখা যাঁবে গদ্যভর্গির চীরটি ধাপ এ যুক্তি পরম্পরা- 
গুলির সঙ্গতিপূর্ণ । 
দপ্পে মুক্তিপরায়ণতা এল গদোর গঠনের প্রয়ৌজনে আর চন্দ্রিকায় যুক্তি 
পরায়ণতা এল ভঙ্গির দরকারে । কিন্তু গদোর এই প্রাথমিক স্তরে কোথা ওহ সুক্তির 
প্রয়োভনে সৃক্তি এল না ' 
চন্ধিব। থেকে আর-ছাট উদাহরণ নিলে আমর। দেখতে পা এই একহ বিষয় 

নিয়ে 5জ্জিকায় ভর্দির বৈচিত্র্যও এসেছে প্রচুর । কত অনায়াসে লেখক যুক্তি 
থেকে প্রহসনে, প্রহসন থেকে তিরক্কারে, তিরস্কার থেকে রাজার কাছে আবেদনে 
পৌছে, গেছেন । এহ ভর্দিবৈচিত্র্য গদ্যের চলংশক্তিরই প্রমাণ । এই চলংশক্তি 
এপেইল চর্দিকীণ ভ'ষার অনুব।পনিরপেক্ষ পশির্ভবতা ও স্বরে আত্মসচেতনতা 
থেকে ' কিন্তু দেই চলৎশক্তি বাবহৃত ঠচ্ছিল চলংশক্তিহীন এক হিন্দৃব্যবস্থায 
সমখনে ! ভাষার এই চলৎশক্তি তৈগ্রি হচ্ছিল ন। সমাজের প্রবল আলোড়নের 

ংঘাত থেকে, স-ঘাতের ফল হিশেবে | এই সমস্ত লেখাতে দুই খিরোধা শক্তির 
সংঘ।তের ফে-আভাগ পাওয়। যায় ভা নেহাতই ছায়ধাজি, সমাজসংস্কাগপন্জী ও 
সমাভসস্কারবিবোধী এই দ্ুহ ভ।গ নেহাতই মেকি । তা স্পষ্ট হয় খখন খিদেশী 'ও 
বিধমী রাজার অধীনে বিপন্ন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যেও গেহ রাঁজীর কাছেই অবেদন 
করা হয়-_ রাজ! জাতিখাল| কাঞ্চাপিতে ম্যাজিষ্ট্রেটদের দিয়ে বিচার করিয়ে 
তিন্র্নীতি ধার। ভাঙছেন তাদের শাস্তি দিন | হিন্দুবর্মও চাহ, ম্যাজিস্ট্রেটও চাই 
-৬হ' হুহ চাওয়ার ভিতবের কোনে! দ্বন্দ প্লচনার মধ্যে বা গদোর ভঙ্গিতে আসে 
না. বরং যেন এই ছুটি চাওয়ার ভিতরে সংগতিই এহ রচমাটির ও এরকম আরো 
সব লেগার আধা-প্রহসন, আধ!-আবেদনের ভঙ্গির ভিতব থেকে বেরিয়ে আসে । 
১২. সম।চার চক্িকা। ৯ মে ১৮৩১ 

এক্ণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে২ অন্য কৌন চর্চাপেক্ষা যে কএক জন 

নান্তিক হইয়াছে ইহারদিগ্রে কথোপকথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ 

ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথা »ইয়া৷ থাকে কে 

কেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্মকর্ম আর থাকে না কে কহেন কালের দোষ 

কেন দেও এই কলিকাল কি সব্ব দেশ সব্ব জাতির উপর নহে কেননা এমত 


২** | বাংল! সাংবাদিক গগ্ 


বুঝা যায় না যে অমুক ইঙ্গরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্ছ করিয়াছেন এবং হিন্দ্র কি 
মুসলমানের ন্যায় পোসাঁক পরিচ্ছদ করণপুব্বক আপনি স্থুখ বোধ করেন 
অথবা যিনি২ বাঙ্গলা পাঁসি ইত্যাদি এতদ্েশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন 
তাহারা পরস্পর এতদেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন কি পত্রাদি লেখেন 
এতদ্দেশীয় ভাষাদি যাঁহ! ধিনি জ্ভাত আছেন বিষয় নির্বাহার্থে প্রয়োজনবশতঃ 
ব্যবহার করেন মাত্র অতএব কালবশতঃ ইহা হইয়াছে এমত সম্পূর্ণ স্বীকার 
করিতে পারি না। এতদেশীয়দিগের মব্যে ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী 

ভ্যাস করিয়াছে তাহাঁরদিগের মধ্যে যাহারা ভাল শিক্ষা করিয়াছে 
তাহার! প্রায় পরস্পর ইঙ্গরেজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইন্গরেজী 
কথ! কহিতে পাইলে বাঁঙ্গল। বাকা ব্যবহার করে না ইহারদিগের খাঁঞ্চ|! এমনি 
হইয়াছে যে এ প্রকার পোসাঁক পরে তাহা পারে ণা ইহার কারণ আমি 
বিবেচনা! করি সুন্দর দেখায় না অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকেরদিগের শ্বেত বর্ণ 
ইহারা মলিন তাহাবদিগের ন্যায় পৌসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরির্দি দেখায় 
দ্বিতীয় সেই পোসাক সহিত নিজ বাটার অন্তঃপুরে প্রধেশ করিলে অন্য লোক 
দেখিয়। মনে করিবেক যে এক জন মেটে ফিরিঙ্গি ইহাঁরদিগেব অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিল ইত্যাদি দৌষে সেই বেশ অবিকল করিতে পারে না কিন্ত 
ইহাঁরদিগের ইচ্ছা টে তাহা করে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া কোন মহাশয় 
উত্তর করিলেন যে হহাঁরা যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খানা খায় তবে সেই 
বর্ণ হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণ শব্দের অর্থাৎ জাঁতি ইন্গরেজের 
খাদ্ভ খাইলে তৎক্ষণাঁৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্রেতাশ্বেত ইত্যাদি 
বর্ণ ৬ইচ্ছায় কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদি বল সব্বীল্গ শ্বেত কদাচ 
হয় ইহা হইতে পারে কিন্তু শরীরের মধ্যে যদি গ্খখানি শ্বেত হইয়া উঠে 
তবেই তাঙ'র অভিলাষ পূর্ণ হইবেক অর্থাৎ সর্বাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত 
মুখখানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার কাল। গুখ ঘৃচিবেক ইহা শ্রবণে এক 
ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত ন। হয় কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে 
কি হইবেক তাহা দেখিলে লেকে অবশ্তই মুখপৌড। কহিবেক এবং তিনি 
সে শোড়ার মুখ কাহাঁকেও দেখাঁইতে পাখিখেন ন। ইত্যাদি বাক্যে কোন২ 
স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন বা৷ প্রবীণ লৌক সকল 
ভাবি দুঃখ বিবেচনা করিতেছেন । 

পাঠক মহাশয়ের! বিবেচনা করুন লোকের বিষয়কর্বের এবং অন্থান্য স্থখ 


সক্রিয়তার ভিন্নত! : গছোর ভিন্নত। / ২*১ 


ইচ্ছ! রাঁগরঙ্গাঁদির চেষ্টা সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে 
ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসারেই অস্থৃখের স্বাদ পাওয়া! যায় ইহাতে এঁ নাস্তিক 
পশুদিগের সন্বাদে এমনি বোঁধ হয় যেমন অস্ত্রাঘীতে হইয়।ছে যে ক্ষত তাহাকে 
লবণাক্ত করা হয় এইক্ষণে এই বিষয়ের গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত 
কিঞ্চিৎ জালা নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা রাঁজাভিন্্ কাহার সাধ্য 
নহে যেহেতুক যগ্ভপি রাঁজাজ্ঞাক্রমে পূর্ববৎ জাতিমাঁলীর এক কাছারী হয় এবং 
মাজিস্ত্রেটসীহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপনা আচার 
ব্যবহার ধর্ম্যাজন না করিলে দগুপ্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই 
এ ব্যলীকেরা তৎপর দ্দিবসেই ত্রান্ধণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম 
করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিজ্ধণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধারুষণ রামনীরীয়ণ 
গোবিন্দ কালী দুর্গ ইত্যাদি নাম উচ্চাঁরণপুব্বক অঙ্গুলি ধ্বশি করিয়া 
আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা লইয়া প্রাতঃন্গানে যাইবেক কেহ 
তুলসীম়!লা ধারণ করিয়া সব্বদা হরিবৌল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে 
শ্রযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাঁছুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতি- 
ধর্ম রক্ষ'করণপুব্বক পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যালীক বেটারদিগের 

তামাসা দেখুন | 
[ সং সে, ক. ২। ২৩৬-৩৭ ] 

১৩, সমাচার চন্ড্রিকা । ২০ এপ্রিল ১৮৩৩ 

চৈত্রোতসব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্শীয় ও বিদেশায় ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টে 
। প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশান্ত্র ইহা ভুয়ো লিখিয়ছেন কিন্ত 
গবর্ণষেণ্ট তাহাতে মনোধযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক 
কর্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চেত্রে পুর্ব 
রীতিমত চৈত্রোৎসব হইয়াছে । এই সপ্ধাদে আমারদিগের হিন্দু পাঁঠক 
মহাশয়রা সন্তষ্ট হইবেন যেহেতুক পুব্রে এমত জনরখ হইয়াছিল যে 
চৈত্রোৎসবের বাণর্ফোঁড়া চড়ক প্রভৃতি কর্ম সকল হিন্দু ধন্মদ্েষিরদিগের 
প্রার্থনান্থসারে গবর্ণমেন্ট নিবারণ করিবেন এবং কিন্বদন্তী দ্বার জানা গিয়াছিল 
ষে নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলি অলীক বালীক বাক্য মাত্র । কিছু 
আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেপ্টের ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর্ম 
রহিতকরণে প্রজার মনঃপীড়া দিয়া রাজা অপযশঃ লভ্য করিবেন এ কি সম্ভব । 
ধর্মর্েষি মহাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমরা রাজার অত্যন্ত প্রিয়পান্র 
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হইয়।ছি প্রিয় ৬ওনের কারণ অন্ত কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতীনিবারণের 
আইন প্রকাশ জন্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র । যদি খল রাজার আচার 
বাখঙাণ খিচ্চা। ধর্ম প্রচারে তাহারা যত্বান আছেন ইহ।তে কি রাজপ্রিয় হয় 
না| উত্তর্প কদাচ নহে তৎপ্রমাণ এতদ্দেশে মিনি মহ।শয়েরদিগের আগমন 
হহয়ছে বিশ বৎপরাবধি হইবেক ইহাতে প্রায় ছু শতাধিক লোক খ্রারিয়ান 
হইয়। গাকিবেক তাভ|রা ৩দাচার ধবহার ধর্মীযাজন করিতেছে তন্মাধো কেহ 
বাঁভাএ প্রিয় পাত এম৩ প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজ। সকল স্ব২ ধর্মায।জন 
করিয়। স্থখে থাকে ইহাতেই রাজাব তুষ্টি আচে | তখে যদি ধর্মদ্ধেষি মহীশয়রা 
এঙপ্ীয়েপদিগো ধর্মী কর্মী আচীগ ব্াবভান পরিধর্তনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক 
হন ৩বে গণণমেণ্টকে কেশ না দিয় আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে 
অভিলষ পূর্ণ হতে পারিবেক ধর্মী নাশেচ্ছুক লেন প্রধান মহশয়েরদিগের 
অভিল।ম অনেক প্রকাশ পাইয়াচে যে দ্ুগোতৎসবাদি প্রতিমা পুজা না হয় পিত 
মাত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক রহিত্ত কবে সঙ্ভানপুব্বক কাহার গঙ্গায় 
মহ ন। ভয় ত্রাহ্গণেব কৌপপীন্য মযযাদ। উঠিয়া যায় সন্ত্রীক হইয়া সভায় 
গমন1গমন ৬য় আপ বিধধা। স্ত্রী প্রুনর্বার বিধাভ হইতে পারে এই এক ভারি 
অভিলাষ ইহাতে আমন! বলি তাঙ।গা প্রথমতঃ আপনারাই আাহসিক হইয়া 
এক্ট সকল কন্মে গ্রবৃত্ব হউন কেন ন! কিন্বদন্তী আছে “মহাজনো যেন গতঃ 
» পঞ্ঠাঃ” যেমন শ্রীসুত পামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার 
প্‌ কি আন কেহ খাইবে না এবং অন্ত২ খাক্তির গমনোদ্‌খোগ কি শ্রুত 

হতেছে না অতএব হতাধ।নে আপনার নিজ২ ভখনের খিধবাদিগের বিবাহ 
রা এখ: স্ত্রী লহয়। সভায় গমনাগমন করুন তন্থষ্টে অনেকেই তৎপশ্চদৃগামী 
হহবেক । যদি বল সন্ধ্যাবন্দন।দি 'ও পিতৃ মাত শ্রাদ্ধ দি তীহারা বছ দিবস 
৩গ করিয়াছেন কিন্তু অগ্যাঁপি কেহ তদ্ধারাখাহিক কর্ম করে না। উত্তর 
তা।হান। সম্পূনরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পৃূজ! কর। গহিত 
কর্মী কিন্তু আপন বাটাতে প্রতিম! পুজা ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি 
মন্ত্রগুলি নী পড়েন তাহা কে খিশ্বান করে অতএব প্রতারণ। পরিত্যাগপূর্বক 
স৩! সাহসী হইয়া এহ অসমসাহগিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে 
প!রিবেক অতএব এম৩ সছুপায় সন্ধে সমাচার পত্রে লিখিয়া রাঁজ। প্রজাকে 
বিপক্ত করিবার আবশ্যক কি। 


[ স.সে.ক.»। ৫১৪] 
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ছুটি উদ্বাহরণেই লেখকের আক্রমণের ভঙ্গি লক্ষ করার মতো । প্রথম 
উদাহরণে ( ১২-সংখ্যক ) তিনি হিন্দুধর্মের দুর্দশীর কারণ যৃগের রীতির ওপর 
চাঁপিয়ে দেয়ার সহজ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন এক পাণ্টা যুক্তি দিয়ে যে খ্রীস্টান 
বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বেলায় মুগেব রীতি ক্রিয়াশীল নয় কেন। সেখাঁন থেকে 
তিনি অভিযুক্ত করেন. “এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহীর। ই্দরেজী বিদ্যাঁভাস 
করিয়ে, তাদের । এর পর তিনি ইংবেক্ত ও মুসলমানদের সঙ্গে ইংরে্জি- 
শিঙ্গিত হিন্দুদের তুলনা আরে। এগিয়ে নেন-_ইংরেজর| তে হিন্দু হতে চীন 
না. ব1. ডিন থা মুসলমানের মতো। পোশাক পরেন না, বা, দেশীয় ভাষা শেখা 
ডক টি ভাষা সব জময় ব্যবহী? করেন ন! | ঠিক এর বিপরীতে ইংরেজি 
শিল্িহ চিন্ট পরস্পর ইচ্গব্জৌ ভাষা ভিন্ন পত্র/দি লেখে না এবং ইঙ্গরেজী কথা 
রী পাতে বাঙ্গলা বাকা বাঝহার করে না। হংরেজের সঙ্গে ইংরেজি- 
শিক্ষিত হিন্দুব তুলন! করে লেখক ই“রেজি শিক্ষিত ছিন্দুকে কোণঠাসা করেন । 
সেই কেণঠাসা অবস্থায় তিনি তাকে বাছে ও গ্লেষে খিদ্ধ করেন-_বাঙ।পির 
ইরেভ হবার চেষ্রাকে মুখপোড়ানোর লোক প্রচলিত উপমীয় বর্ণনা করেন । 
পচন টিপ প্রথমাংশের যুক্তিপরম্পরার জোপেই দ্বিতীয় অংশের এই শ্রেষ এমন 
অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে । 

কিন্ সেই যুক্তিতে যখন লেখক ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুকে সাহেবদের সঙ্গে 
তুলনা করেন তখনই সীঞক্চেবদের শেঞষ্ঠতার ত্বীকৃতি থাকে । লেখক রচনার 
শেষাংশে আবার সেই শ্রেষ্ঠতার কাছেই আবেদন করেন, “এ গোল নিবারণ করা 
গাঁজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে । এর পর জীতিমাল। কাছারির ও ম্য।জিস্ট্রেটদের 
হাতে হিন্দুপমাজরক্ষার দীষিত্ব দেয়াৰ প্রস্তাব | রচনার প্রথমাংশে সাহেবদের 
শ্রেষ্ঠভার কথ। এসেছিল তুলন1 হিশেখে, শেষাংশে এপ হিন্দুধর্মরক্গীর একমাত্র 
সম্ভাধ্য সংগঠন" হিশেবে | ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুরা সাহেবদের আচার-আচরণ 
নকল করছিল, চন্দ্রিকা যে তার প্রতিকারের জন্যে সাহেবদের হিন্দুসমাজের 
সমাভপতির স্বীকৃতি দিতেও রাঁজি-_ যুক্তির এই বৈপরীত্য তখন খোঝা যায় না। 
তাই, সাহেবদের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেই রচনার শেষে আবার হংরেভি-শিক্ষিত 
হিন্দুদের উদ্দেশে শ্লেষ। যদি সাহেবর। হিন্দুরীতিনীতি আচারেখ পক্ষে মত দেন 
তা হলে এই ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু 'ব্যলীকেরা তৎপর দিবসেই শ্রাহ্ধণ দেখিয়া 
কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি---হাই উঠিলে-.-কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম 
উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোঁশা লহয়। 
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প্রাতঃক্নানে যাইবেক 1, সেইজগ্ঘে “প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবব্নর জেনরল বাহাছুর 
এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাঁতিধন্মঁ রক্ষাকরণপূর্ববক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা 
প্রাপ্ত হউন ।” 

চন্দ্রিকার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট _ 'জাতিধর্মারশ্গাকরণ” ৷ সেই উদ্দেশ্থসিদ্দির প্রধান 
অখলম্বন ও খুব স্পষ্ট 'শ্রীসৃুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর” । সেই উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির 
প্রধান অন্তপায়ও চিহ্িত-- 'এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী 
বিগ্যাভ্যাঁস করিয়াছে" "নুখপোঁড়া” সেই ব্যিলীকেরা । এমন স্পষ্ট বোধ ও শ্রেণী- 
ভাগের ফলে চক্দ্রিকাব গদ্ৰীতিতে কোঁনে। অস্পষ্টতা বা কোনে দ্বিধা নেই। 
এই স্পষ্টতাঁর ফলেই চগ্দ্িক! এমন অভ্রান্ত ও ইতস্ততবিহীনভাবে নিজের কণ্স্বরের 
দ্রুত বদল ঘটাতে পারে- নিরপেক্ষ যুক্তির স্বর, স্তাবকতার স্বর, বাঙ্গের বর, 
আহত আক্সাভিমানের স্বর । দ্বিতীয় উদাহবণেও (১৩-সংখ্যক ) স্বরের এই বৈচিত্র্য 
লেখাঁটিকে ব্যক্তিত্ব দিয়েছে । আর. এই স্বরবৈচিত্র্য সন্ত লেখাঁটিতে কোনো। 
দ্বিধা আসে নি। ধরং এখানে গাঁজনের মেলায় সরকার কোনো বাঁধা না-দেয়াঁয় 
সাফল্যের একটা পরোক্ষ আনন্দ লেখাটিতে ছড়িয়ে গেছে। ই“রেজি-শিক্ষিত হিন্দু 
'ধর্দ্বেষিমহাশয়র)' পাঁজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র'_ এই ধারণাটিকেই এবার আক্রমণ 
করা হয়েছে । কারণ 'সতীনিবারণের আইন প্রকাশ জন্য ধন্বাঁদ'কে 'রাজা'র 
সখ সময়ের প্রিয়পীত্র থাকার কারণ বলে লেখক মেনে নিতে রীজি নন । এই 
রচনাঁটি প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে রাজার এই সব প্রিয়পাত্রের বিরুদ্ধে । তাই 
লেখক এহ প্রিয়পাত্ররা কী কী কাজ করার প্রস্তাব দিয়ে থাকেন তার তালিকা 
দিয়ে পাণ্টা প্রস্তাব দেন তীহার। প্রথমতঃ আপনাপাই সাহসিক হইয়া এই কল 
কন্মে প্রবৃত্ত হউন" । 

এই রচনারীতির মধ্যেই সংলাপের একটি নিহিত ধরন আছে! সংলাপের এই 
ধবনাটর জন্তেই চক্জিকীর যে-রচনীয় মুখের কথা হয়তো তত ব্যবহৃত হয় নি এ! 
বাক্যের মধ্যে স্বরক্ষেপও তত প্রতাক্ষ নয়, সে-রচনাতেও লেখকের প্রতাক্ষ 
ভূমিকাটি বোঝা যায়, যেন পুরো রচনীটিহই হয়ে ওঠে তাঁর কথা বলার 

ুষঙ্গিক | 

কথ বলার ভঙ্গিতে যুক্তি যেমন কখনো স্পষ্ট হয়, তেমনি কখনে। আবার 
শববিরে1ধিতাঁও ঢাকা পড়ে যায় । “ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু" ধির্সদেষি' ব্যলীকেরা? 
চন্দ্রিকার আক্রমণের লক্ষস্থল যেমন, তেমনি কখনো-কখনেো হংরেজি-শিক্ষিত 
অথচ ধর্মপরায়ণ হিন্দুরা! তার আদর্শস্থলও হয়ে ওঠে। ইংরেজি শিক্ষা তখন দোষ 
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না থেকে গুণ হয়ে ওঠে । আর, ইংরেজি শিক্ষা সত্বেও হিন্দুধর্মের প্রতি আসক্তি 
হয়ে ওঠে ইংরেজি-অশিক্ষিতের ধর্মপরায়ণতার চাইতেও বড় গুণ । 
১৪. সমাচার চন্দ্রিকা । ২২ অক্টোবর ১৮৩১ 
:- আমরা অবগত হইলাম কৈধল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা 
পৈতৃক বাধিক দৈবকর্ম ও পিতৃকন্ম পালা মত করিয়া থাকেন । এবৎসর 
রীপী ৬শারদীয় পূজা শুনিতে পাই শ্রীয়ুত বাবু প্রসন্নক্মীর ঠাকরেব পালা 
তিনিও উক্ত পুজা পূর্ববরীত্যনুসারে স্ুসম্পন্ন করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। 
এক্ষণে ক্ষুদ্র নীস্তিকদিগকে আমরা এই কহি খে তাহারা ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ 
শিক্ষিয়। কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাঁল জানিলে সে ব্যক্তি পুতল। অর্থাৎ 
দেব দেবীর প্রতিমা! পুজা করেন না কিন্ত কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাব্‌ হইতে 
ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক । 
অপর অনেকেহ জ্ঞাত থাকিখেন শ্রীঘুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত 
বাবু রসময় দত্ব যেপ্রকার ইন্গরেজী বিগ্ায় পা4গ আমরা অনুমান করি তাহার 
তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যাঁয়। তিনি কি 
শ্রশ্রী৬দুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক নরাধমেরা তাহার খাটাতে গিয়। 
দেখিয়া আসক শ্রশ্রী৬অপ্িকার্চনের কি পার্রিপাঁ 'ও ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক এ 
মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে । 
অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার 
মধ্যে শ্রীযুত ভোঁলানীথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে 
হইবেক । যেহেতু তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র 
প্রচার করিতেছেন এবং এঁ পত্রে মধ্যে২ দেব দেবীর পূজার দ্বেষসম্বলিত 
প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে । অতএব সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ 
নাশ্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা এ এসনজর বাটাতে গিয়া মহামায়া 
প্রতিম! দর্শন করুক । এবং সেনজ সপরিবারে কি প্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান- 
পূর্বক স্তবপাঁঠ করিবেন অর্থাৎ তীহারা অবশ্ঠই কহিবেন ধন্যোঙংকত 
কৃত্যোহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সদা ছুর্গে মাহেশ্বরি মদীলয়ুং 
ইত্যাদি । 
অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকন্ম পিতৃকর্া ত্যাগ 
করিতে হয় এমত নহে । যদি বল শ্ীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহার- 
দিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তীহারা তছুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত 
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হইয়াছেন । ইহাঁও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় 
এবং তীহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইহার সর্ধদা গমনাগমন আছে তথায় যে 
প্রকার জ্ঞানৌপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 
বিলক্ষণ মনোযোগ আছে । অথচ তাহার বাটাতে শ্রশ্রী৬ছর্গোৎসবাদি তাবৎ 
কর্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাঁজকুষ্ণ সিংহ ও শ্রাযুত বানু নবকৃষ্ণ সিংহ 
ও শ্রীযুত বাবু ্রীরুষ্চ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীয় আত্মীয়তা নাই । অপরঞ্চ 
শ্রীযুত বানু দ্বারিকানাঁথ ঠাকরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে 
কিন্ত রায়জী তাহার নিত্যকর্্ম বা কাম্যকর্মা কিছুই রহিত করাইতে 
পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন ন! এ বাবুর বাঁটীতে ৬ছুর্গোৎসব 
৬শ্যামাপুজ! ৬জগদ্াত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে । অতএব 
এমত কেন হিন্দু আছে যে দৈধ ও পিতৃ কর্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু 
বলাইতে চাঁহে। উক্ত বাবুদিগের বাঁটীতে এই মহোৎসবে তাহারদিগের 
আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল 
শ্রীযুত রাধাপ্রপাদ রায় ইহাঁতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের 
অন্যথা কিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিখসাবধি শুনি নাই যে 
বীমমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিম। দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্ত প্রায় 
বিশ বৎসরের পূর্বেব দেবপুজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনা গমন 
করিয়াছিলেন তাহা! এতন্নগরেই দেখা! শুনা গিয়াছে । 
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১৫. সমাচার চক্দ্রিকা । ১২ নভেম্বর ১৮৩১ 

শ্রীমুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাঁকুর ।--সংপ্রতি কএক সপ্তাহাবধি ইষ্টিগ্ডিয়াঁন 
জাননুল ইত্ডিয়ীগেজেটনাীমক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণ প্রভৃতি পত্রে 
সম্পাদক সাহেবের প্রপন্নকূমার বাবুর দেবীপুজাকরণবিষয় লইয়! মহান্দোলন 
করিতেছেন তাহারদিগের বোধে এ কর্ম অত্যাশ্চ্য্য হইয়াছে । তাহারা কি 
জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে নক্ষত্রসকল দেদীপ্যমাঁন 
হইয়ীছে কিম্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা প্শ্চিমদিগে সৃর্য্যোদয় হইল 
কিঘ্বা। বহি শীতল হইলেন বা পর্বতে পম্ম বিকসিত দেখিয়াছেন ইতি 
অসম্ভব দর্শনে ষেপ্রকাব লোক চমতকৃত হইয়! থাঁকে উক্ত সম্পাদকের! প্রায় 
সেইমত আশ্চর্যা বোধ করিয়া মহাগোলযে+গ উপস্থিত করিয়াছেন হায় কি 
ঘৃণার কথ! প্রসন্নকুমীর বাবু অতি স্থবুদ্ধি বিদ্বান বিচক্ষণ খিখ্যাত বংশোত্তব 
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বৈকুগ্টবাপি ৬বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র যিনি ধান্মিকাগ্রগণ্য ধন্য মান্য 
দেবদেবীপুজাদিবিষয়ে পক্ষপাতশৃন্ত অর্থাৎ হিন্দুর্দিগের উপাসনাকাগুবিষয়ে 
যে ধারা আছে তন্মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা! প্রধানরূপে চলিতা আছে 
ইহাতে কেহ শক্ত কেহ শৈব কেহ গাঁণপত্য কেহ সৌর কেহবা বৈষ্ণবরূপে 
খ্যাত হইয়! আপন২ গুর্ববাদিষ্ ধর্ম রক্ষা করিতে অন্ত ব্যক্তি তাহাকে পক্ষপাতি 
জ্ঞান করেন । বিশেষতঃ শক্ত ও বৈষ্ুবের মধ্যে কাহার২ অত্যন্ত অনৈক্য দেখা 
যাইতেছে কিন্ত ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি বক্তি প্রশংসনীয় খেহেতুক তাহারা 
গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসন। যথাবিহিত করিয়া থাকেন অন্য দেবতাও 
তাহার নিকট তত্ত,ল্য মান্য যেমন একেই পাঁচ পাঁচেই এক। এতাদৃশ ব্যক্তির 
মধ্যে উক্ত বাবু গণ্য ছিলেন ততপ্রমাণ দেখুন শ্রীশ্ী৬বিষুবিগ্রহ নিজবাটাতে 
স্থাপন! করিয়াছেন এবং মূলাজোড়ে ৬গঞ্গাতীরে ৬কালীমৃত্তি ও শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিয়! কিবা অপূর্বব মন্দির নির্মীণপূর্বক অপুব্ৰ সেবার পরিপাটী করিয়া 
গিয়াছেন তীহাঁর কীন্তিদর্শনে লোৌকসকল চমত্রুত হয় এই মহামহিমাপন্ন 
মহাশয় আপন সন্তানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধর্মকর্মীদির উপদেশ করিয়া 
গিয়াছেন এবং তীাহারাঁও পৈতৃক ধারাবাহিক এঁহিক পারত্রিকের কর্ম যথাসাধ্য 
সম্পন্ন করিতেছেন ইহাঁতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে 

অবোধ বাঁলক কএক জন যাহা'র৷ কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়া পৈতৃক যে ধর্ম 
দেবদেবীপৃজা পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে ব। করিতে চাহে তাহারদিগের 
প্রবোধার্থ প্রসন্নকূমার বাবুপ্রভূৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টীস্তীর্ঘে লিখিয়াছিলাম। 

অপর ত্বাহার এবং তাহার সহোদরেরদিগের ত্রাক্গণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ 
নিত্যকর্ম ভ্রিসন্ধ্যা করা ও স্থাপিত প্রতিমীর সেবায় ঘত্ব ও নিয়মিতসময়ে দর্শন 
পূজন জপ যজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাঁকুলচিত্ত 
এবং তত্তৎকর্মোপলক্ষে ব্রা্ঘণ পণ্ডিতাঁদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর 
তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাঁবৎ শ্রবণাবলোকন 
করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকের। বুঝি তাহাকে একেবারে হেয়জ্ঞাঁন করেন 
যে ইহার তুল্য অবিবেচক আর নাই 1". ূ 

অপর উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের যদ্পি এমত কহেন যে দেবদেবীর পৃজাদি 
কর্ম পরমার্থবিষয় ইহা লইয়! কি কৌতুক করা উচিত। উত্তর অস্মদাদির 
নাটক গ্রস্থ যদি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের জ্ঞাত থাকেন অথব। ডাঁক্তর 
উইলসন সাঁহেবপ্রভৃতি যাহারা জ্ঞাত আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন 
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যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কি প্রকার কাব্য কৌশল পূর্বের রাজারা করিয়াছিলেন 
এক্ষণেও কালীয়দমনযা ত্র! চণ্ডীষাত্র! রামযাত্রাপ্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে 
পারিবেন | অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাতে 
দৌঁষ স্পর্শে অথব। অমান্য করা হইল এমত নহে তত্তৎকর্ম অকরণেই দোষ । 

পরস্ত যছ্যপি উক্ত সম্পাদকেরা এমত কহেন যে শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার বাবু 
নিজার্থ ব্যয়দ্বারা অনুবাদিকা অর্থাৎ রিফার্ম্মর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে 
এতদ্দেশীয়দিগকে দিতেছেন অতএব কৌতুকার্থে কি কেহ অর্থ ব্যয় করে। 
উত্তর আমারদিগের দেশের লোক কৌতুকার্থ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া 
থাকেন এ বিষয়ও তিনি তারৃশ বোধ করিয়া থাঁকিবেন যে রিফার্মর ও 
ইষ্টিপ্ডিয়ান এই ছুই কাগজের প্রকাশকদিগের বিদ্যা! বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার 
নিমিত্ত কিছু অর্থ ধ্যয় করিয়া তামাসা দেখিব । অধিক কি লিখিব এইক্ষণে 
উক্ত সম্পাদক মহাঁশয়েরা প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের 
বাঁদাক্বাঁদে ক্ষান্ত থাকুন যগ্পি ছুই চারি জন ইতর জাতির বালক তীহার- 
দিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কএক ছড়ার নাম আপন২ কাগজে 
বাবু উপাঁধি দিয়া তাহাঁরদিগকে বড় লোক জানাইয়া অনেক বিষয় 
লিখিতেছেন কিন্তু আমরা তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত দুঃখিত বা ভাবিত 
নহি তাহার! অতিহেয় তাহাঁরদিগের পরিবারেরা এঁ ছ্ৌঁড়াগুলাকে মলমৃত্রের 
হ্ায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা এ অর্বাচীন বাঁলকদিগের বিষয়ে যাহ। 
লিখিত হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি লোকের নাম উল্লেখ 
করিয়া হিন্দু ধর্মের নিন্দা চর্চা কিছুই করিখেন না ইহ। করাঁতে তাহার মানের 
হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকেরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন । 


[ স.মসে কন২। ৫২৭-২৯ ] 


১৪-সংখ্যক উদাঁহরণে লেখক একের পর এক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন 
'ইঙ্গরেজি বিদ্যা ভাঁলরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্মা ত্যাগ করিতে হয় 
এমত নহে । যুক্তির সেই শৃঙ্খলায় তিনি শেষ পর্যন্ত রামমোহন রায় পর্যস্ত 
পৌঁছেছেন | রামমোহনের সহযোগী কয়েকজনের নাম করে তিনি দেখান যে 
ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে হিন্দ-আচীরের কোনে বিরোধিতা নেই । 

যুক্তির এই পরম্পরা লেখক ব্যবহার করেন প্রতিপক্ষের আচরণেব ফাক বুঝে । 
্রক্ধসভায় যাতায়াত কবেও ব1 রামমোহানের সমর্থক হয়েও হিন্দু কৌলিক আচার 
ত্যাগ না করায় রাঁমমোহন-অন্থগামীদের ব্যবহারে যে-ফীক ছিল, বা» 
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পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেও হিন্দু কৌলিক আচার রক্ষায় ইংরেজিশিক্ষিত 
হিন্দুদের কারো-কারো। ব্যবহারে যে-্কাঁক ছিল--লেখক তাকেই ব্যবহার 
করেছেন। 

ফলে, তাঁকে আগের যুক্তি থেকে সরে আসতে রয়েছে । তিনি এখন প্রাধান্য 
দিচ্ছেন কৌলিক আঁচাঁর পালনের ওপর, ইংরেজি শিক্ষার ওপর নয়। এই সরে 
আসার ফলে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের ওপর লেখকের আক্রমণ হয়ে উঠতে 
পেরেছে আরো তীব্র “এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহার। 
ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয়া কহিয়! থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতল। 
অর্থাং দেব-দেবীর প্রতিমা পূজ৷ করেন ন। কিন্তু কএকজন ছোঁড়া উক্ত বাবু হইতে 
ইজরেজী বিদ্যা অধিক শিখিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক ।, 

কিন্তু এই ছুটি উদাহরণে আমরা চক্ত্রিকার গদ্যভঙ্গির একটি নতুন উপাদান 
পাই। সাহ্বেরাজার স্তাবকতা; ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের নিন্দা ও হিন্ুধর্সরক্ষার 
আবেদন-- এই ভঙ্গির সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে ইংরেজিশিক্ষিত ধর্মপরায়ণ হিন্দু 
ভদ্রলোকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা । এই উদাহরণগুলি চন্দ্রিকার পক্ষে অত্যন্ত 
দরকারি । অথচ ধাঁদের নাম চনক্দ্রিকা ব্যবহার করেছে হিন্দুধর্মের প্রতি তাদের 
সবার পক্ষপাতিত্ব সমান নয় | প্রসন্নকুমার ঠাঁকুরের দুর্গাপূজা নিয়ে ইংরেজি কাগজে 
লেখালেখি হয়েছিল । লেখার উপলক্ষ প্রসন্নকৃমার নিজেই জুটিয়েছিলেন । যৌথ 
সম্পত্তির অংশী হিশেবে তিনি যেমন কৌলিক পুজায় অংশ নেন, তেমনি আবার 
ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুধর্মের পৌস্তলিকতার বিরোধিতাও করেন । সে-সব নিয়ে 
ঠাটীতামাসাঁও করেন । এমন-কি যে-রিফর্মার কাগজে হিন্দুধর্মের সমালোচন! 
প্রকাশিত হয়েছে তা নিজের পয়সায় কিনে বিলিও করেন । 

অথচ চন্দ্রিক! এই প্রসন্নকমার ঠাকুরের ছুর্গোৎসবকে হিন্দুধর্মের বিরাট জয় 
বলে প্রচার করতে চাঁন। তাই একই সঙ্গে প্রসন্নকুমারের হিন্দু আচারের 
সমালোচনাকে “কৌতুকার্থ দেব-দেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাঁতে দোষ 
স্পর্শে অথব1 অমান্য করা হইল এমত নহে" এ-রকম দুর্বল যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যার 
চেষ্টা, আবার সঙ্গে-সঙ্গে আক্রমণের ভঙ্গিতে এমন এক আলংকারিক রীতির আশ্রয় 
নেয়! যেখানে বক্তব্যের চাইতেও কথা৷ বলার ভঙ্গিটিই প্রধান । “তাহার! কি জ্ঞান 
করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে নক্ষত্রসকল দেদীপ্যমান হইয়াছে 
কিনব! সর্পের পদদর্শন কর গেল অথব। পশ্চিমদিকে স্ুর্ষ্যোদয় হইল কিন্বা বহি 
ীতল হইলেন বা পর্বতে পদ্ম বিকশিত দেখিয়াছেন' ইত্যাদি । 
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চন্দ্রিকাতে হিন্দু-বাঁডালির গুণপন! ব্যাখ্যা করতে প্রায়ই এরকম একটা 

আলংকারিক রীতি অবলম্বিত হয়েছে । ইংরেজি বাক্যের কাঠামে। চন্দ্রিকায় 
ব্যবহৃত হয় নি। সংস্কৃত রচনারীতি চন্দ্রিকায় অনুসরণ কর! হয় নি। অনুরাঁদের 
কোনে! দায় চন্দ্রিকাকে বইতে হয় নি। তাই মৌলিক গদ্যের ভিতর লেখকের 
কথস্বরও চিনে নেয়া গেছে। কিন্তু যখনই লেখক একজন হিন্দু বাঙালির গৌরবের 
বিষয়ে লিখেছেন, তখনই তিনি আলংকারিক এক ভঙ্গির আশ্রয় নেন। চক্ত্রিকার 
এই আলংকারিক রীতি লেখকেব কণস্বরকে চেপে দেয় নি। বরং কৃত্রিম এক 
প্রয়োজনবোধ থেকে সেই কগস্বরের একটু চিৎকৃত ক্ষেপণই এঈ আলংকারিক 
রীতির ভিতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদাহরণে বিপক্ষের 
যুক্তিও চন্দ্রিকার জানা আছে। তাই তাহার এবং তাহার সহোদরদিগের 
্রচ্ধণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকন্ম্ন ব্রিসন্ধ্যা করা...” এসব কথা আড়ম্বরের সঙ্গে 
তাকে বলতে হয়েছে। 

এই আলংকারিক ভঙ্গির নজির একসলে দেখা যায় চক্দ্িকার শৌকলেখন- 
গুলিতে । শোকলেখনের রীতি বাঙালি সমাজে ছিলই না । এই রীতি ও এর 
ভাষ। ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে প্রায় সরাসরি গ্রহণ করতে হয়েছে । এই শোক- 
লেখনগুলিতে লেখকের ব্যক্তিগত কণস্বরও শুনে ফেল! যাঁয় বটে, কিন্তু 
ব্যক্তিগতকে একট! সামাজিক উক্তির আকার দেয়াই এই লেখাগুলিতে লেখকের 
উদ্দেশ্ঠ । সেখানে তীঁকে সংস্কৃত আলংকারিক রীতির বিশেষণবাহুল্য ও সমাস- 
স্িনির্ভরতাই অবলম্বন করতে হয়। এর পরের উদীহরণগুলি একসঙ্গে পড়লে 
গদ্যভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা! পড়ে । কিন্তু তারও মধ্যে লেখক যখনই এই 
ধরনের শোকলেখনের রীতির বাইবেব কোনো! প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তখনই 
তার গদ্যভঙ্গিও আলাদা হয়ে গেছে। যেমন ১৭-সংখ্যক উদাহরণে কানাই 
মল্লিক কী ভাবে মারা গেলেন তার বর্ণনা, বা, ২১-সংখ্যক উদাঁহরণের শেষাংশে 
দলগত কারণে রুষ্ণচন্ত্র শেঠের শ্রাদ্ধে 'কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের 
আগমনাভাব'-এর কারণনির্দেশ | 
১৬, সমাচার চন্দ্রিক। | ৮ ডিসেম্বর ১৮২৭ 

রাঁজা শিবচন্দ্র রায় ।-- গত ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে রাজ! শিবচন্দ্র রায় 

পরলোকগত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার বিশেষ যাহা অবগত আছি তাহা 

প্রকাশ করিতেছি রাঁজা শিবচন্দ্র রায় মহারাজ স্থখময় রায় বাহাদুরের চতুর্থ 

পুত্র ইনি অতিবুদ্ধিমান ছিলেন বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত অনেকের নিকট প্রশংসান্বিত 


সক্রিয়তার ভিন্নতা : গছ্ের ভিন্নতা | ২১১ 


হইয়া কালযাঁপন করিয়াছেন তাহার পৈত্রিক যে ধন ছিল তাহা পাঁচ 
সহোদর সহমানে সমান অংশ করিয়া লইয়া সেই ধন বৃদ্ধির দ্বারা অধিক 
করিয়াছিলেন তীহার টাকা প্রায় অপব্যয় হইয়াছে এমত শুনা যাঁয় নাই বরঞ্চ 
সদ্ধযয়ে সর্ববদ] ব্যয় করিতেন যদ্ভপি তীহার তাবৎ ব্যয়ের বিশেষ জাত নহি 
তথাচ দেশ রাষ্্ট আছে লিখি পশ্চিমদেশে নানা তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ 
আছে সেই সকল তীর্থ কর্ম সাধনার্থ সাধু সকল গমন করিয়া থাঁকেন 
ত্রাহাঁরদিগের তীর্থ পর্যটনের নিমিত্ত গমনাঁগমনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক 
কর্মনাশা নদী আছে তাহার জল স্পর্শে তাবৎ কর্ম নষ্ট হয় এই শঙ্কায় 
তৎকন্ম সাধকেরা সশঙ্কিত হইয়া কর্নাশ। নদী পার হইতে আত্যন্তিক রেশ 
পাঁইতেন ইহার বিশেষ প্রায় অনেকে জ্ঞাত আছেন রাজা এই বৃত্তান্তাবগত 
হইয়! তাহার আত্মীয় বিজ্ঞবর শ্রীযুত কালিন সিক্সিপিয়ের সাহেবের সাহায্য- 
দ্বারা এক রজ্জুময় সেতু নির্্ীণ করাইয়া এ নদীর উপর স্থাপন করিয়া 
দিয়াছেন তাহাতে তীর্থযাত্রি সকল নিরুদ্বেগে তাহার উপর দিয় কর্মনাশ। 
নদী পাঁর হইতেছেন তাহাতে রাজসংক্রান্ত লোকের এবং তদ্দেশীয় প্রজাবর্গের 
গমনাঁগমনেও মহোপকার হইয়াছে অপর এতদ্দেশের বাঁলকদিগের বিদ্যা 
উপার্জনের উপায়ের নিমিত্ত যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে তাহাতেও অনেক 
টাঁক। দান করিয়াছেন ইহ। ভিন্ন সর্ব সাধারণের উপকার নিমিত্ত অনেক ধন 
ব্যয় করিয়াছেন অনুমান করি দেশাধিপের কর্ম্ীধ্যক্ষেরা এতাবৎ অবগত 
হইয়া তীহাকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করেন অর্থাৎ রাজা তিনি উপাধিপ্রাপ্ত 
হন এবং রাজপথে যানবাহনে গমনাগমনকালে রজতময় দণ্ড ও অস্্রা্দি হস্তে 
যুক্ত পদাতিক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে রাঁজাজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ পারেন 
না তিনি রাঁজাক্তাপ্রাঞ্ত হইয়া আসা সোটা বল্পম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক 
সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন এবং তাহার বাটির দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধ 
সজ্জান্িত সৈন্য বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া! দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাঁজদত্ত 
মর্যাদার চিহ্কে চিহ্নিত ছিলেন । 

অপরঞ্॥ দিন যাঁপনের এক স্থুনিয়ম করিয়াছিলেন প্রাতঃকালাকধি 
নিদ্রাদশা পর্য্যস্ত যে সকল কর্ম করিতে হয় তাহাও নিয়মপূর্বক করিতেন 
অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি স্নানের সময়পর্য্যস্ত গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ বৈষণবাঁদি 
লইয়া সদালাপ করিতেন এবং দানাদিকরণেরও এ সময় ছিল ভোজনান্তে 
আপন আমলাগণ লইয়! বিষয় কর্ম নির্বাহ করিতেন দিবাবিসানে অর্থাৎ ছুই 


২১২ / বাংল। সাংবাদিক গন্ 


প্রহর চারি ঘণ্টার পর অনুগত আশ্রিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সমাগম সময 
ছিল সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন সে সময় গাইন গুণি ভাড় খোসামুদে 
তোসামুদে ইয়ার মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোঁস মেজাজে থাঁকিতেন 
রাজার নিকট অনেক লোক প্রতিপাঁলিত হইত আপন বিষয় কর্ণ নির্ববাহার্থে 
দেওয়ান থাজাঞ্চি মুহরির মুন্সি কেরাণি পদাঁতিকপ্রভৃতি ভিন্ন ও অনেক 
লোঁক মসহর। পাইত তাহারা কেবল দিনান্তে একবার আসিয়। রাজার সহিত 
সাক্ষাৎ করিত মাত্র অতএব এমত লোকের মৃত্যুতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা 
বর্ণনা করা যাঁয় না। 
[স. সে. ক. ১। ২১৬১৭] 
১৭, সমাঁচার চন্দ্রিকা | ১১ আগস্ট ১৮২৭ 
বাবু কানাই মল্লিকের লৌকান্তর গমন ।-- আমরা অতিশয় ছুঃখিত হইয়া! 
প্রকাশ করিতেছি যে ২৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেল৷ আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু 
নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র বাবু রামকানাই মলিক লোকান্তর গমন 
করিয়াছেন তদ্িবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়া হয় নাই এঁ দিবস 
প্রাতে গাত্রোথান করণান্তর যে নিয়মিতমত প্রতি দিবস স্বকার্য্য সাধন করিয়। 
থাকেন তাহ। করিয়। পুত্রের বিবাহ নির্বাহের নানা পরামর্শ ও অন্য বাবু 
দিগের সহিত তদ্বিযয়ের বহুবিধ কথোপকথন করিলেন এপর্যন্ত কোন 
ব্যামোহ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেল৷ এগার ঘণ্টার সময়ে বহির্দেশে 
গমন করিয়। সেখান হইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে 
এইপ্রকার ছুই চারি বাক্য ব্যয়ের পরেই শ্বাসাদি মৃত্যুলক্ষণ হইবাঁতে এ 
বাটার মধ্যে সহোদরখদি পরিবার ধাহার। ছিলেন তহাঁরদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
ও কথা হইয়াঁছিলমাত্র ইহার এই মৃত্যু সংবাদে বহছুজনের খেদ হইয়াছে এবং 
হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহাশীল 
মনুষ্য ছিলেন তীহার সহিত ধাহার আলাপ হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন। 
[ স' লে. ক. ১। ২১৯-২০ ] 
১৮. সয়াচার চন্দ্রিক। । ৮ নবেম্বর ১৮২৮ 
৬বাবু রমানীথ ঠীঁকুর বিদ্ারত্ব ভঙ্রাচার্য্যের পরলোকগমন ।- আমরা মহা- 
“ থেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৬ কার্তিক শুক্রবার রান্ত্রি দুই 
প্রহরের পর পাঁথরঘাটানিবাঁসি বাঁবু রমানাঁথ ঠাকুর ৫৭ বৎসর বয়ক্ক হইয়। 
উদরাময় ও জর রোগোঁপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইনি ইহলোক 


সক্রি্তার ভিন্নতা : গন্ভের ভিন্নত। / ২১৩ 


পরিত্যাগ করাতে অনেক লোক হুঃখিত হইয়াছেন যেহেতুক ইহার অনেক 
গুণ ছিল ইনি »রাঁমহরি ঠাকুরের পুত্র যিনি আপন ক্ষমতাতে বছ্ধন উপার্জন 
করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকর্ম করণপুব্বক এই মহানগর মধ্যে 
গোীপতিত্ব পদপ্রীপ্ত হইয়াছিলেন তাহার যশ কান্তি সর্বত্র প্রকাশ আছে 
ইহার বিদ্যা সৌজন্যাঁদি যত কীন্তি তাহা অনেকেই বিদিত আছেন তন্মধ্যে 
বিশেষ ইদানী চতুষ্পাটী করিয়া অনেক ছাত্রকে বেদান্ত দর্শন পড়া ইতেন 
স্থদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন এমত নহে ইহার ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা 
ছিল না বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া কোন২ ছাত্র রৃতবিদ্য হইয়া টোল 
করিয়া পড়াইতেছেন তীাহারদিগের টোল ও অধ্যাঁপনাকরণের ব্যয়ের 
আহ্গৃকৃল্য যথেষ্ট করিতেন ঠাকুর বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যা ছিল 
এপ্পরযুক্ত বাবু ও ঠাকুর উপাধি থাকাতেও বিদ্যারত্ব উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেননা বাবু বিষয়ী লোকের নিকট বাবু 
ছিলেন সভায় বসিলে গোষীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্গিধানে 
বিদ্যারত্ব ভট্টী চা্্য খ্যাত অতএব এমত লোকের পরলোক হওয়াতে কে না 
খেদিত হইতেছেন ও হইবেন বাবু বিদ্যারত্ব ভট্টাচার্য্য তিন সংসার করিয়া- 
ছিলেন তন্মধ্যে জ্ঞোন্ঠা স্ত্রী বর্তমান| ইহার সন্তান নাই মধ্যমা কনিষ্ঠা গত 
তাহারদিগের ছই জনের ছুই পুত্র হইয়াছে । 

[ স. সে. ক" ১। ২২০২১ ] 

১৯. সমাচার চন্দ্রিকা ! ১৫ আগস্ট ১৮২৯ 

বাবু হরিনাথ মল্লিকের পরলোকগমন । আমর! খেদিত হইয়া প্রকাশ 
রুরিতেছি যে আন্দুলনিবাঁদি বাবু হরিনীথ মল্লিক কোন বিশেষ পীড়ায় 
পীড়িত হইয়া গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি দশ দণ্ডের পর পরলোক গমন 
করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বসরের অধিক নহে এই 
অশুভ সম্বাদদে আমরা অত্যন্ত ছু:খিত হইলাম যেহেতুক পরশ্র্য্যশালি লোক 
তত্তোগ না করিয়। অল্পকালে কালপ্রাপ্ত হইলে তাবতেরি মনে খেদ জন্মে । 

[ স. সে. ক, ১। ২২১-২২] 


২০ সমাচার চক্দ্রিক | ২৪ মে ১৮২৫ 
শ্রান্ধোপলক্ষে দাঁন।-__বাবু রামছুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে যে সকল দানা্সি 
উৎসর্গ হইয়াছিল তাহা! পূর্ব প্রকাশ করা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ দিবসে দাঁনাদির 
দহিত সুসজ্জিত সভার শোভার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিয়। প্রকাশ করিতে 


২১৪ | বাংল! সাংবাদিক গন্ধ 


আমারদের মানস ছিল কিন্তু অনুসন্ধান করা গেল যে সকল লোক সভারোহণ 
করিয়াছিলেন তাহারা কেহ বিশেষ লিখিয়া প্রেরণ করেন নাই সুতরাং 
তদ্দিষয়ে বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম । এক্ষণে সকল দীন দ্রব্যাদি এবং মুদ্রাঁদিদ্বারা 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিমন্ত্রণাহৃত রবাহৃত উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্তিতেরদিগের যাহা 
বিদাঁয় করিয়াছেন এবং কাঙ্গালি বিদীয়ের বিশেষ যাহা জনশ্রুতি তাহ! 
প্রকাশ করিতেছি । 
নবদ্বীপাদি নানাদেশবাঁপি প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগকে নগদ ১০১ মুদ্রা ও 
রুপার ঘড়া এক । দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধ্যাপকেরদিগের নগদে ও রুপার 
(তৈজসে ৭০।৬০।৫১1৪০।৩২।২৫ টাকা । উপস্থিতপত্র ধাহারা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন তীহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাঁকা এক পিত্বলের ঘড়া কাহার বা 
গাঁড় এবং সিধার ১ কিম্বা ২ টাকা। 
স্থপারিসপত্রের নগদ ৮ টাক এক পিস্তলের কলসী কাহার বা ৬ টাকা 
এক ঘড়া। কাহার বা ৫ টাকা এক গাড়ু। 
টিকিট পত্রের বিদায় ১।। কাহার ১ টকা ১ থাল কাহার ১ টাঁকা কেহবা 
এক থাল ইত্যাদি । 
কাঙ্গালি আপামর সাধারণ ১ টাকা । কাঙ্গালি অনুমান লক্ষ লোক 
হইয়াছিল ইহাতে এই আশ্চর্য্য যে তাবতেই পাইয়া অনুরাঁগ করিয়াছে । এবং 
কাহার ক্লেশমাত্র হয় নাই সকলেই সন্তোষ পাঁইয় গিয়াছে। 
জনশ্র্ঘতি সভাঁর চমৎকার শোভা হইয়াছিল এবং যাহার! অধ্যক্ষ ছিলেন 
তাহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা এ কর্ম নির্বাহের অপুর্ব ধারা করিয়া 
ছিলেন তাহার যদি বিশেষ বৃতাস্ত কেহ লিখিয়া পাঠান তাহাঁও আমরা 
উৎসাহপুব্বক আগামিতে প্রকাশ করিব । 
[ স. সে. ক. ১। ২৬৩-৬৪ ] 
২১. সমাচার চন্দ্রিক | ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ 
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের শ্রাদ্ধ।_গত ২৮ ভাপ্র বুধবার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের 
আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়ীছে তদ্দিবরণ স্থুল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি 
সম্ধাদপন্রের এক দেশে স্থান দিবেন শ্রাদ্ধ অতিসমারোহপুব্বক হইয়াছে রজত 
নিমিতাষ্ট ষোড়শ এবং কাষ্ঠ নিশ্সিত তদন্ুরূপ পর্য্যঙ্ক ছুপ্ধফেণা্তাকৃকৃত চিত্র 
বিচিত্রিত বস্ত্রে কিবা আশ্কর্য্য শয্যায় বুসজ্জিত হইয়াছিল এবং রৌপ্য- 
দানাদির মধ্যবর্তি মকমলনিম্মিত চমতকৃত মছলন্দ বিস্তৃত তদ্ভয় পার্থে পিস্তল 


সক্রিয়তার ভিন্নতা : গন্ধের ভিন্নতা | ২১৫ 


কলসে এবং থারি ঝারি সারিসারি শ্রেনীপৃব্বক রাখিয়া এই সকল দানাদির 
তিনদিগে উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল তছুপরি এক পার্থষে গোস্বামিবর্গ 
এবং তছুত্তরে মহামহোঁপীধ্যায়াধ্যাপক ভট্রাচাধ্য সামাজিক ব্রাহ্মণ কুলীন ও 
কুল শ্রান্ত শ্রোত্রীয় বংশজ ঠীকুর মহাশয়েরা গোঁীপতি বেষ্টিত হইয়া ধারাঁমত 
বসিয়া কিবা সভার শোভা করিয়াছিলেন এবং দীনসমূহ্র সম্মুখব্তি দলপতি 
ও তাহার দলস্থ সমস্ত কায়স্থ এবং কর্মকর্তার স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধু বা্ধববর্গ 
বসিয়াছিলেন অন্যান্য দিগে গায়ক বাদক সংকীর্তনাদি করিতেছে স্তৃতি পাঠক 
ভাট বাক্ধোশলাদি করিতেছে সভার মধ্যে এক২ স্থানে দাঁনাদি রক্ষার্থে 
শান্ত্রি দণ্ডায়মান আছে এবং কর্মনকর্তী মন্ত্রি সমভিব্যাহারে বসিয়া দানোৎতসর্গ 
করিতেছেন ইহাতে সভার শোঁভার সীম! হইয়াছিল । 
এমত সময়ে সমাচার পীওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ এবং অন্থান্ স্থানস্থ 
কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্তিতদিগের আগমনাভাঁব হইল তাহার কারণ দলাদলি 
প্রতিবন্ধক ইহাঁতে দলপতি ছুঃখিত হইলেন না| কেননা আপন২ দলের 
গণেরদিগের এইপ্রকার আটক করিতে হয় নচেৎ দলের আটি থাকে না৷ 
কিন্ত ইহাঁতে কর্মকর্তীর মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক যেহেতু সকল দলের 
অধ্যাপকদিগকে দাঁন দ্বারা সন্তোষ করিবেন মানস ছিল তাহা সম্পন্ন হইল 
না এক্ষণে শুনিতে পাই যে অধ্যাপকদিগের বিদায় আরম্ভ হইয়াছে একশত 
টাকা প্রধান দান এই নিয়ম হইয়া ধারাবাহিক বিদায় করিতেছেন ইহার 
বিশেষ অবগত হইয়া আগামিতে লিখিয়া! পাঠাইব কাঙ্গীলিদিগকে 1০. ॥০ 
আন করিয়া দান করিয়াছেন অপর শুনিলাম যে যে সকল অধ্যাপক 
এঁ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছেন তাহারদিগকে মাঁসিক শ্রাদ্ধেও নিমন্ত্রণ 
করিবেন । 
[ স. সে. ক. ১। ২৬৪-৬৫ ] 
২২. সম!চার চক্দ্রিকা | ২০ মার্চ ১৮৩০ 
গয়ার শ্রাদ্ধের ঘটা |--গয়াধামের গত ২০ ফাল্গুণের পত্রের দ্বারা অবগত 
হইলাম যে ৬মহারাজ অমৃতরাঁও পেশোয়ার পুত্র শ্রীযুত মহারাজ! বিনায়ক 
রাঁও পেশোয়া সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত ৬গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদ্ধিশেষ 
লেখা অত্যন্ত বান্ছল্যপ্রযুক্ত সবল লিখিতেছি শ্রীশ্রী এগদাধরের পাদপদ্মে ১০০ 
বর্ণ পুত্তলিকা৷ ওজন ৬০ তোলা স্বর্ণ তুলসীপত্র এবং তুলসীমঞ্জরী আর হীরার 
কলসিকা ১০০ জরির হাঁসিয়। পাল্লাদার দৌশালা ৩ এই সকল দ্রব্য দিয়া 


২১৬ | বাংল! সাবোদিক গন্ধ 


পৃজাপুবর্বক পিগুদাঁন করিয়! দক্ষিণা এক লক্ষ ছেষটি হাজার টাকা দিলেন 
পরে অক্ষয়বটমূলে শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়া পুনব্বণর পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণা 
দিলেন আর২ দ্রব্য ও ব্রাহ্ছণভোজনের পরিপাটার কি লিখিব দক্ষিণা 
সংখ্যা বিবেচনায় বিবেচনা করিবেন তথাকার গয়ালিরা কহেন যে এতাদৃশ 
ঘটাঁপুর্বক শ্রাদ্ধ ছুই শত বৎসরের মধ্যে কেহ করেন নাই যাহ! হউক এক 
ত্রাহ্ষণকে একেবারে অদৈহ্য ও অযাচক করিয়া দিয়াছেন । 


[ স. সে, ক. ১। ২৬৫৪ ] 


২৩. সমাচার চক্দরিকা । ৫ মার্চ ১৮৩৬ 

আমরা অতিথেদপূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাঁসি ৬»প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাস 
বাবুজী মহাশয় ন্যুনীধিক ৭০৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে 
জাহুবীতীরনীরে জ্ঞান পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । এই সম্থাদ শ্রবণে 
পাঠকগণে বিষাদিত হইবেন যেহেতু ইদানীত্তন এতাদৃশ ধনি ধাম্মিক বিচক্ষণ 
মনুষ্য অত্যল্প সম্ভব । যদিও তাহার গুণগ্রাম দিগদিগন্তর প্রকাশমান তথাপি 
রীত্যনুসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম । 

বিশ্বাস বারুজী সত্যব্রত সদাত্রত পরোঁপকা'রব্রত ধাম্সিকতাব্রত এই 
ব্রতচতুষ্টয়ে বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এই যে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত 
ভাষী মিথ্যাদ্বেবী যথার্থালাপী। দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের 
মহাসম্মীন পুরঃসর স্থচারু বচন রচন সেবার পরিপাটী আহার প্রদান শয়ন- 
স্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার কথা কি 
লিখিব খন্তর ধনব্যয়-পুর্বক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রার্িত করিয়া বিনাযূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন 
বিশেষতঃ “প্রাণতোষণী” “প্রাণরুষ্ণ ক্রিয়ান্বুধি* শব্দান্থুধি ইত্যাদি । যাহাতে 
মহামহোপাঁধ্যায় অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু 
যেকোন বিষয় অন্বেষণ করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত 
এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের স্থরীতি স্ুনিয়ম 
দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া যাঁয়। অপর বৈষবামৃত গ্রন্থও অপূর্ব 
সংগ্রহ প্রাণরুষ্। উষধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত করিয়া 
বিতরণ করেন । এঁ ওষধাবলি গ্রন্থের ঘ্বারা অনেক লোক ওষধ প্রস্তত করিয়' 
আরোগ্য হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেঁতের বৈদ্ভ রূপ 
খ্যাত তাহার] সেই গ্রন্থ দ্বারা মহোঁপকা'র স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর 
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কএক খানি গ্রস্থ প্রস্তত করিয়াছেন তাহাঁও ছাপ! হইয়া প্রকাশের সুচন। শুনা 
গিয়াছে । পরস্ত বন্থতর দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠ৷ বিপ্র সংস্থাপন সেতু: 
সংক্রম সোপান নির্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য কর্মের দ্বার ত্প্রতিষ্ঠার সীম 
কি নিজাধিকাঁরে নানানগরে অনুগত আশ্রিত আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণের 
অশেষ ক্েশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা৷ ও ধাম্মিকতা বিশেষ 
প্রকাশ পাইতেছে।-_ 
[ স. সে. ক.হ। ৪৫২-৫৩] 
এই শোকলেখনগুলিতে চন্দ্রিকার ও ভবাঁনীচরণের একটি চেষ্টাই প্রধান হয়ে 
উঠেছে । সে চেষ্টার কথা এই লেখাগুলির কোথাও স্পষ্ট ভাবে বল৷ হয় নি। 
কিন্তু চত্দ্রিকা মৃত ব্যক্তিদের হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও সামাজিক জীবনযাপনের 
প্রতি আগ্রহকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । তাঁদের অনেকেই খ্যাতনামা । কিন্তু সেই 
খ্যাতির প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সব সময় চক্ড্রিকাঁর ধারণা মেলে নি । আর, এই 
সবের ভিতর দিয়ে চন্দ্রিকা এমন এক নাঁগরিকের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাইছিল, 
হিন্দু ও বাঙালি হয়েও যে-নাগরিক ইংরেজ রাজত্বে এক ধরনের শ্রীধান্য পেয়েছে । 
এই ইংরেজ-অনুরাগী ও নাগরিক হিচ্দু বাঙালির জন্যে এক ভূমিকা হয়তো 
ভবানীচরণ খুঁজছিলেন | তাঁর সেই খোঁজার সার্থকত৷ সম্পর্কে তিনি নিজেই 
সন্দিহান ছিলেন কখনো-কথনো, এমন কল্পনা যদি আমরা করি, তা হলে মনে 
হয়, চলমান সমীজে যে-প্রতিনিধিচরিত্র ভবানীচরণ পাচ্ছিলেন না, মৃত ব্যক্তিদের 
মধ্য থেকে সেই চরিত্র তিনি নির্সাণ করে তোলার চেষ্টা করছিলেন । 
১৬-সংখ্যক উদাহরণে রাজ। শিবচন্দ্র রায় চক্দ্রিকার এই ইংরেজ অনুগ্রহ্ধন্থয 
নাগরিক হিন্দু বাডীলি টাইপটির যোগ্য প্রতিনিধি । প্রথম অনুচ্ছেদটিতে লেখক 
ইংরেজদের ও শিবচন্দ্র রায়ের সহযোগিতার ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর সেই 
প্রসঙ্গেই বলেছেন তাঁকে সাহ্বরা 'রাঁজা” উপাধি দেন । কিন্তু বর্ণনাটি এখানেই 
ঘামে না। এই রাঁজা-উপাধি পাওয়ার ফলে “তিনি রাঁজাজ্ঞাপ্রাপ্ত, হইয়। 
আসাসোটা বল্পম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন এবং 
তাহার বাঁটীর দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ষসঙ্জান্িত সৈন্য বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া 
দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাজদত্ত মর্ধ্যাঁদাঁর চিন্কে চিহিততি ছিলেন ।' 
চন্দ্রিকার পক্ষে এটা খুবই গৌরবের কিন্ত চত্দ্রিক! যে বাঙালিকে খুঁজছিল 
শুধুমাত্র এই গুণটি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় তাই 'রাঁজদত্ত মর্য্যাদা'র চিহগুলির 
বিবরণ দেয়ার পর চন্দ্রিক। এই শিবচন্দ্র রায়ের যধ্যে হিন্দু বাঁডালির সামাজিক 
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গুণগুলি কী রকম ছিল তার বিবরণ দেয় । সেই স্থত্রে ইংরেজ অনুগ্রহধন্ত নাগরিক 
হিন্দু বাঁডাঁলির দিনযাঁপনের আদর্শটও স্পষ্ট হয়। সকালে “গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ 
বৈষ্ণবাদি লইয়া সদালাপ" ও “দনাদি-করণ”, ছুপুরে “বিষয়কর্মমনিব্ৰ্পহ”, বিকেলে 
বন্ধুবান্ধবের সমাগম”, “সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন” ও 'খোঁস মেজাজে 
থাকিতেন ।' 
জীবনযাপনের এই ছুই বৃত্তকে চন্দ্রিক৷ এক করতে চেয়েছিল । আর, এই 
দুই বৃত্বের মধ্যে বিরোধিতা চন্দ্রিকা স্বীকারই করতে চাঁয় নি। চন্ড্রিকার কাছে 
এই বিরোধিতা কাল্পনিক । 
১৮-সংখ্যক উদাহরণে বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্ারত্ব ভন্রীচার্ষের, শোক- 
লেখনে লেখক প্রায় স্থত্রাকারে তাঁর এই বাঙালি ভদ্রলোকের টাইপটিকে, 
নির্দেশ করেছেন-_ বাবু বিষয়ী লোকের নিকটে বাবু ছিলেন (,) সভায় বসিলে, 
গোষ্গীপতি ঠাকুর হইতেন (, ) পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ব ভন্টীচার্য (৯): 
বাঙালি ভদ্রলোকের এই টাইপটি ভবানীচরণের কাছে সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
ছিল না । তিনি যেমন এই ধরনের কিছু ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন তেমনি 
কিছু ঘটনাও বেছে নিয়েছিলেন | সেই ঘটনাগুলি এই ধরনের টাইপকেই প্রতিষ্ঠা 
দেয়। বাঙালি ভদ্রলৌকের এই টাইপটির প্রধান লক্ষণ তার সামাজিক ও আঁথিক 
সাফল্য । সেই নতুন ধরনের নাগরিক-সীমাজিক ও আথিক সাফল্য তখন 
ইংরেজের সমর্থন ছাড়া প্রায় অসম্ভবই | সেই কারণেই ভবাঁনীচরণের আবিষ্কৃত 
টাইপ ইংরেজ সাহীয্যপুষ্ট । কিন্তু ভবানীচরণের কাছে গ্রাহ হয়ে ওঠার জন্যে 
সামাজিক ব্যবহারে এই ব্যক্তিদের হিন্দু রীতিনীতির দ্বারা চালিত হতেই হবে । 
আবার, এর বিপরীতে -_-ভবানীচরণ যেমন দুর্গোৎসব ইত্যাদি পুজোআচ্চায় 
থুশি হন, তেমনি আধুনিক নাগরিক জীবনযাপনে হিন্দু মূল্যবোধের সঙ্গে অন্বিত 
উদারতাও তিনি খোঁজেন । আমরা এখানে তিনটি উদাহরণ নিচ্ছি | প্রথম রচনা 
বাঙালির বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় রচনা ছুর্গোৎসব সম্পর্কে, তৃতীয় রচনা ছুই 
বাঙালির মধ্যে মামল। নিয়ে 
২৪. সমাচার চন্ড্রিকা | ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ 
বাঁণিজ্যবিষয়ক ।-__ এতদ্দেশ উন্নতহওনের প্রধান কারণ বাঁণিজ্যকর্্ম ইহা অবশ্যই 
সর্বজনকেই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেননা এতদ্দেশীয় 
লোক পুবের্ব অর্থাৎ অবনাধিকারকালে বাণিজ্যব্যবসায় অত্যন্পন করিতেন 
তাহার কারণ জাহাজের গমনাগমন ছিল না ইঙ্রেজ রাজার অধিকারহওনাবধি 
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অথবা কহ টুপিওয্নালা এদেশে আসিয়াছেন অবধি সওদীগরির বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল তাহাতে সন্দেহ নীই কেননা ইহারদিগের আগমনেই জাহাজ দেখা 
গেল যে স্থানে জাহাঁজ যাইতে পাঁরে সেইখানেই বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য হয় অতএব 
সওদাগরির উন্নতি ইঙ্গরেজাবাদাঁবধিই স্বীকার করিতে হয় । এ ইঙ্গরেজদিগের 
মধ্যে ধাহার! বাঁণিজ্যকুঠী করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার। প্রায় অনেকেই অবসন্ন 
হইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় তজ্জাতির দ্বারা সওদাগরি কর্মের কুঠীর বাহুল্য 
আর সংপ্রতি সম্ভবে না অতএব বাঙ্গাল! বেহাঁর উড়িম্যাদির ভূম্যধিকারী অর্থাৎ 
জমীদার মহাশয়ের আপন২ জমীদারীর মধ্যে যে২ দ্রব্যোৎপন্সের কুঠী ছিল 
সেই সকল দ্রব্যের কুঠী করিয়া বাঁণিজ্যকর্্শ করুন তাহাতে তাহারদিগের . 
মহোঁপকার হইয়া দেশ উন্নত থাকিবেক যেহেতুক যে সকল কাপ্তান লোক 
এদেশে নান। দ্রব্য ক্রয়ার্থে আসিয়া থাকেন তাহারা যদি জানিতে পার্ষেন যে 
পুব্বমত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তবে তীহা'র! অবশ্তই আগমন করিবেন | যদি 
জমীদার মহাঁশয়েরা এমত বিবেচনা করেন যে ইঙগরেজ লোক সওদাঁগরি করিয়া 
দেউলিয়। হইয়া গেলেন আমরা তাহাতে কিপ্রকারে মুনাফা করিব । উত্তর 
এতদ্দেশীয় জমীদার লোক এপ্রকার বাণিজ্যকুষ্ঠী কৰিলে তাঁহারদিগের ক্ষতি- 
হওনের সম্ভাবনা কখনই নাই লভ্যই প্রত্যাশা করা যাঁয় তবে কর্ম্মের গতিকে 
কখন ন্যুন কখন অধিক লভ্যের ধিময়েই বিবেচনা হইবেক তৎ প্রমাণ যে সকল 
জমীদারেরা আপন২ অধিকারের মধ্যে নীলের কুঠী করিয়াছেন তাহারাই জ্ঞাত 
আছেন লভ্যতিন্ন কদাঁচ ক্ষতি হয় নাই যে বৎসর তাহারদিগের নীল অল্প 
জন্মে অথবা অল্প যূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই সনের হিসাব দৃষ্টি করিবেন 
ইঙ্গরেজ লোকের কুীতে যে ব্যয় হয় তাহার চতুর্থীংশের একাংশ ব্যয়ে সেইমত 
তৎপরিমিত দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককর্তৃক প্রস্তত হইতে পারে বিশেষ জমীদার 
লোকের .. | যদি তীহার ওদাশ্য বা আঁলম্যবশতঃ বাণিজ্যবিষয়ে মনোযোগ 
না করেন তবে তীহারদিগের কর আদায়হওনেরও ব্যাঘাত হইবেক ইহাতে 
সন্দেহ নাই। যদি বল পুর্বে কি রাজকর আদায় হইত না। উত্তর বর্তমান 
সময়ে যে প্রকার তৃমিসকল হাসিল হইয়াছে পূর্বে এমত ছিল না অনেক ভূমি 
পতিত ও রাজজঙ্গল ছিল এক্ষণে কাহার জমীদারীর মধ্যে তাদৃশ পতিত ব। 
গরআবাঁদি জঙ্গল দেখাইতে পারিবেন না তাহার এক প্রধান প্রমাণ পক্ভ,নে 
তালুক ! দেখ জমীদারের মুনাফাস্ুদ্ধ তাবৎ মালগুজারী দন২ আদায় করে 
অথচ পাঁচ গুণের ন্যুন নহে পণ দিয়া পত্ত,নে তালুক লয় তার পর দরপত্ব,নে সে 
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পত্তনে চাহার পঞ্চম পত্ত,নে পর্য্যস্ত তালুকদার হইয়াছে ইহার কারণ কেবল 
ভূমি হাসিল হওয়া নিশ্চয় জানিবেন অতএব সওদাগরির হিত হইলে এ তাবৎ 
পত্তূনে উঠিয়া গিয়া পুনব্ব্ণর জর্ীদারী মধ্যে রাইয়ত নৃতন পত্তন করিতে 
হইবেক অতএব আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি 
করিলে দেশের পরম মঙ্গল নচেৎ কিঞ্চিৎকাঁল পরেই ছারখার হইবেক তৎপরে 
কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক আঁবাদকরণার্থ নানা দিগদেশীয় লোক আসিয়া 
চাঁসবাঁস করিবেক এবং জমীদার হুইবেক অধিক কি লিখিব । 


[ স. সে. ক. ২। ৩৩৮-৩৯ ] 


২৫. সমাচার চন্দ্রিকা। ১৩ অক্টোবর ১৮৩২ 
্ীঞশারদীয় পূজা স্বপ্রতুলরূপে স্বসম্পন্না ।-..এতন্নিকটবন্তি স্থানসকলেতে 
শীশ্রীমহামায়ার মহাপৃজা মহাঁঘটাপুর্বক স্প্রতুলরূপে স্সম্পন্না হইয়াছে এই 
পৃূজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল 
অর্থাৎ শোভাবাঁজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাঁটাতে ধারাবাহিক বোধন 
নবমীঅবধি মহাঁনবমী পর্য্যন্ত নাচ তামীসা হইয়াছে তদ্র্শনে এতদেোশীয় ও নান! 
দিগদেশীয় এবং উচ্চপদাঁভিষিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়াছিলেন তত্তিন্ন 
শ্রীমৃত বাবু আশুতোষ দেবের বাঁটাতে প্রতিপদবধি নবমী পর্য্যন্ত নাঁচ হয় তথায় 
নেক্কী প্রভৃতি নর্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাঁতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন 
তদ্দিষয়ে কিপ্রকীর আমোদ হইয়াছে । পরস্ত শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় 
বাহাছুর শ্রীশ্রীঞপুজার সময়ে মুরশিদীবাঁদের বাঁটাতে গমন করেন নাই এজন্য 
এই স্থানেই অখ্ষিকাচ্চন করিয়াছেন যগ্ভপিও রাজা বাহাদুর শারীরিক কিঞ্চিৎ 
ক্রিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্মের কোন প্রকারেই ক্রটি হয় নাই কেননা 
তিনি অতিধাম্মিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অচ্চকশ্য তপৌঁযোগীদচ্চন- 
স্যাঁতিশীয়নাঁৎ ৷ অভিরুপ্যাচ্চ বিদ্বানীংদেবঃ সান্নিধ্যসৃচ্ছতি ইত্যবধানে অপূর্ব্ব- 
রূপে প্রতিম। নিন্মীণপুব্বক এবং নীন। শান্ত্রবিশারদ সুত্রীক্ষণদিগকে অগ্চনাঁদি 
কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্রব্যাদির আতিশয্যের সীমা কি। অপর 
এখানকার" ধন্মসভামতাবলঘ্ি প্রীয় যাঁবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্র 
করিয়াছেন এবং এতাদৃশ বাহুল্যব্যাপারেও ন্ৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে 
বিশেষতঃ বিসর্নকাঁলে »গঙ্গার উপরে নৌকা! শ্রেণীবদ্ধপূর্বক তছপরি নাচ হয় 
এপ্রকার তামসা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল তাহাতে ধাহারাঁ 
অসুথী হইয়াছিলেন তাহাঁরদিগের৪ দে ক্ষোভ দূর হইয়াছে । শ্রীপ্রী এপূজার 
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সময়ে যেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যুন হইয়াছে কেনন। 
“বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ হুথময় রায় বাহাছুর ও বাবু নিমাইচরণ 
মল্লিক প্রভৃতি ইহার পুজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে তীহারদিগের বাঁটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে 
পদব্রজে লোকের গমনীগমনহওয়া ভার ছিল যেহেতুক ইন্গরেজ প্রভৃতি 
লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বচ্ছলবাহুল্যে পথ রোধ হইত । উক্ত 
মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্দিষয়ের কিঞ্চিৎ ন্যুন হয় মল্লিক বাবুদিগের 
পুজার পালা আট অংশ হইল তাঁহারা বন্দিবস পরে এক জন পাঁলা পান সেই 
বৎসরই পুব্বরীতি মত কর্ম করেন তথাচ রাজা স্বথময় রায় বাহাঁছরের পুত্রের 
ও ঠাঁকুর বাবুর সন্তানেরা এবং শ্রীযুত বাঁবু দয়ালটাদ আট্য অনেক দিবস পূজার 
সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে উক্ত মহাশয়ের! ক্ষান্ত হইলেন কিন্ত 
শোভাবাঁজারের রাজবাঁটীতে এবং ঘোঁড়ার্সাকোর সিংহ ধাবুরদিগের বাঁটীতে 
প্রতিবসর নাচ হইয়া! থাকে এবৎসর সিংহ বাবুর! ক্ষান্ত হইয়াছেন ইহার কারণ 
আমর! কিছুই জ্গাতনহি যাহা হউক ইদানীং এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের . 
বাহুল্য ছিল সিংহ বাঁবুরদিগের বাঁটীতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল 
মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাঁছুর এস্থানে পূজীকরাতে আমারদিগের আনন্দের 
অঙ্গ হীন ন৷ হইয়। চারি পাঁদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থনা! রাজ! বাহাদুর 
ঝটিতি অরোঁগী হইয়া! এই মহানগরে বাসকরত ছুর্গোৎসবাঁদি কম্মণ করিয়া 
এপ্রদেশীয়দিগের আনন্দজনক হউন |". 

[ স. সে. ক. ২। ২৮৪-৮৪ ] 

২৬. সমাচার চন্দ্রিকা । ৩০ এশ্রিল ১৮৩৬ 

বতোঁধর্মভ্ততোজয়ঃ ৷ অত্র প্রমাণ শ্রীয়ত বাবু আশুতোষ দেব ও ্রীযুত বাবু 
প্রমথনাথ দেব শ্রীয়ুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তাঁলুক আর এক বাগান দুই লক্ষ 
টাঁকা পণ যাহাতে খরিদ করেন তাহার থরিদকী প্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার 
করিয়া লইতে হয় তাহা যথাকর্তব্য করিয়া লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং 
রেজেষ্টরীও হয় এ ছুই লক্ষ টাকা শোঁধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে 
১১৩৪৭ থান পুরাতন মোহর দর ১৭।%০ টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৮৮০ টাকা আর 
সিক্ক। ৯৮০ সর্ববন্থদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু এ টাক! দেব বাবুদিগের নিকট আমানত 
রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ থান মোহর ও ৯০ টাকা গ্রহণ করেন তাহার 
কারণ শুনা যায় তাহার পিতার মহাজনেরদিগের সহিত কোন বন্দোবস্তের পর 
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লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কিনা ইহ নিশ্চয়করণ কারণ হরলালের 
পিতৃখণদাতা শ্রীয়ুত বাবু বৈষবদাঁস মল্লিক প্রভৃতি কএক জন দেব বাবুদিগের 
নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক 
আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হরলাল 
দেব বাবু্দিগের নিকট অতিকাতর হইয়! কহিলেন আমার তাঁলুক যদি আপনারা 
আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয় 
যাই মহাশয়ের তালুক ও বাগান দুই লক্ষ টাঁকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে 
কেবল তালুক খাঁনি ছুই লক্ষ টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাঁবুরা অতি- 
দয়ালু দয়ীর্রচিত্ত হইয়া এ তালুক হরলাঁলের নিকট ছই লক্ষ টাকায় বিক্রয় 
করিলেন হরলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত বাহ্বাস্ফোটন পুর্র্বক বাগান খাঁন 
লইবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল করেন যে আমি তালুক 
ও বাগান তাহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার তালুক ফিরে 
দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাঁতেও দেব বাবুরা জওয়াব দাখিল করেন যে 
আমর! খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা দাখিল করিয়াচ্ছেন বলিয়া হরলাল 
ঠাকুর গ্রাগুজুরিরদিগের নিকট ছুই বাবুর নামে ছুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ 
উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়৷ বিল ফৌগু অর্থাৎ নালিশ 
গ্রাহ্থ করেন তৎপরে দেব বাবুদিগের নামে গত সেসিয়ানে ইগ্তাইট হয় সে সময় 
আশুতোষ বাবু পুত্রের বিবাহ জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে 
মোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন । গত ১৮ আপ্রিল 
সোমবার এ মোকদ্দমার বিচারারস্ত হয় এ মৌকন্দমা পিটী জুরির দ্বারা তজবীজ 
না হইয়া স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল ফৈরাদীর 
পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীুত আডবোকেট জেনরল পিয়র্সন সাহেব ও শ্তরীযুত প্রিন্সেপ 
সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও 
শ্রীযুত ক্লার্ক সাহ্বে ও শ্রীযুত লিখ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব 
মোকদমার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন তৎপরে আভডবোকেট জেনরল প্রায় ছুই ঘণ্টা 
বন্তৃুতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই 
প্রতিপন্ন করেন তৎপরে ফৈরাদীর সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী আরন্ত হয় ক্রমে 
তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায় বুধবাঁরপর্য্যত্ত এ মৌকদমার বিচার 
হয় জুরির সাহেবের! হরলাল ঠাকুর স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাহার 
মানিত শ্রীয়ত বারু দাণকানাথ ঠাকুর ও শ্রীয়ুত বাবু প্রসম্নকমার ঠাকুর ও শরীয়ত 
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রাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া 
কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্তক করে না আমরা 
বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিস্টা এণ্ড একুইট অর্থাৎ নির্দোষী 
হইয়া পরিষ্কৃত হইলেন । তৎপরে ফৈরাদীর পক্ষীয় আডবোকেট জেনরল 
সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে যে নালিশ হয় তাহার 
বিচার এ দিবস স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বারা বিচার হইল তাহাতেও 
প্রমথনাথ বাবু এ প্রকার নির্দোধী হন। 
[ স. সে. ক. ২। ৪৫৩-৫৪ ] 
২৪-সংখ্যক উদাহরণটিতে বাঙালি সমাজের ভিতরের কোনে বিরোধের 
কথাই ওঠে নাযে-সব বিরোধ নিয়ে ভবানীচরণ তার চক্দ্িকীকে সবসময়ই 
ব্যস্ত রাখতেন । ভবানীচরণ বৈষয়িক উন্নতিকে সবচেয়ে জরুরি মনে করেছেন । 
জাহাজ ব্যবহার করার স্থযোগের ফলে এখন বাঁণিজ্য খুব দ্রুত বাড়তে পারে-_ 
এই অর্থনীতিজ্ঞান তার ছিল | ইংরেজরা অনেকে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে-_ এটা 
একটা স্থযোগ | জমিদারির টাকা আর ব্যবসাঁয় টাকা পরস্পরবিরোধী নয়_ ; 
এটাও ভবানীচরণ প্রমীণ করেছেন । তাঁর নিহিত উদ্বেগ ধরা পড়ে রচনাটির 
শেষাংশে-_কলোনাঁইজেশনের সিদ্ধান্ত যদি ইংরেজরা নেয়, তা হলে বাঁডাঁলিদের 
হাত থেকে জমিজিরেত চলে যাবে । তাই শুধু জমিতে টাকা আটকে রাখা 
নিরাপদ নয়। পুরো রচনাটি একমাত্র এই গুণে সংহত হতে পেরেছে যে, কোনো 
তাৎক্ষনিক কারণে লেখরু বিষয়ান্তরে যান নি বা কোনে। কাল্পনিক প্রতিপক্ষের 
সঙ্গে ঝগড়ায় থাকেন নি। তাই তার যুক্তিগুলোও এক আলাপচারির ভঙ্গিতে 
সাঁজানো হয়_ “এতদ্দেশীয় জমিদারলোক এ প্রকার বাণিজ্য কুঠী করিলে 
তাহারদিগের ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা কখনই নাই লভ্যই প্রত্যাঁশ। করা কর! যায় 
তবে কর্মের গতিকে কখন ন্যুন কখন অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচনা হইবেক |" 
এর পর 'পত্ব,নে তালুক'-এর উদাহরণ দিয়ে লেখক বলেন, 'সওদাগরির হিত 
হইলে এ তাবৎ পত্তুনে উঠিয়া গিয়া পুনর্বার জমীদারীমধ্যে রাইয়ত নূতন পক্তন 
করিতে হইবেক 1' এই সব কারণেই চক্ড্রিকার সিদ্ধান্ত, 'জমীদারলোক সওদাগরি 
চন্দ্রিকার যুক্তিপরম্পরার মধ্যে বিষয়ের সঙ্গে লেখকের আবেগের যোগটাই 
প্রধান। এই আবেগ এই রচনায় লেখককে হয়ত কথ্যভঙ্গির অতটা ঘনিষ্ঠ করে 
নি, কিন্তু তাঁর রচনাটিকে মৌলিক করে তোলে । শোকলেখনের লেখাগুলিতে 
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চন্দ্রিকাঁর উপস্থাপনায় সাবধানতা, কিছুটা যান্ত্রিকতাঁও হয়ত, আছে। তাঁর টাইপ, 
সেখানে এতই নিদিষ্ট । কিন্ত এই লেখাগুপিতে সেই যান্ত্রিকতাও ঝরে যায় 
বাঙাপির আথিক উন্নতি সম্পর্কে একটি দায়িত্ববোধ থেকে । 

কিন্ত এরকম উদাহরণ খুব বেশি নয় । 

বরং এই আবেগ ও যুক্তির কঠামোতে ২৫ সংখ্যক উদাহরণের 
মতো রচনার সংখ্যাই বেশি । হিন্দু নাগরিক বাঙালির ছর্গোৎসব যে শহরের 
একটি প্রধান উৎসব এতেই লেখক খুশি । এটা প্রধান উৎসব হয়ে উঠল 
কেমন করে-_রচনাটি থেকে আমরা সেই কারণগুলি যদি খুঁজে বের করি তা হলে 
এর আগে ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু বাঁডাঁলি নাগরিকের টাইপটির কথাই মনে 
আসে। ছুর্গোৎসবের মত হিন্দ উৎসব প্রধান উৎসব হয়ে উঠেছে, কারণ, ১, 
“শোভাবাজারের মহারাজবাহাছুরের উভয় বাটীতে” শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেবের 
বাটীতে”, শ্রীযুত মহারাজ হরিণাথ রায় বাহাছুর'-এর কলকাতার বাড়িতে পুজো 
হয়েছে এবং নাচগান হয়েছে । ২. এই সব নাচ তামাসা*য় 'িচ্চপদাভিষিক্ত 
সাঁহেবলৌক গমন করিয়াছিলেন 1” ৩. “এই নগরমধ্যে চারিস্থানে নাচের বান্ুল্য 
ছিল ।” 

এই উদাহরণে ছুটি বিষয়ের ওপর লেখকের প্রায় সমান মনোযোগ । 
শোকলেখনে যেমন মৃতব্যক্তিকে নিয়ে লেখক একটি টাইপকে প্রতিষ্ঠা দিতে 
চেয়েছেন, এই লেখাটির হরিনাথ রায় বাহাছরের বর্ণনীতেও সে-রকম চেষ্ট! 
করেছেন । এটি প্রথম বিষয় । দ্বিতীয় বিষয়, 'নগরমধ্যে নৃত্যুগীতাদির বানছুল্য” | 
লেখক প্রায় একট। লিষি করে দিয়েছেন কেন 'শ্রশ্র«পৃূজার সময়ে যে প্রকার ঘট 
কলিকাতায় হইত এক্ষণে ন্যুন হইয়াছে, 'এমন-কি, “বি সর্নকালে ৬গঙ্গার উপরে 
নৌকা শ্রেণীবদ্ধপূর্ধবক তদুপরি নাচ হয় এ প্রকার তামাসা কলিকাতায় কএক 
বৎসর রহিত হইয়াছিল. |, দুর্গাপূজার এই ছুটি বিষয়ের মধ্যে লেখক 
দুর্গাপূজার ধর্মীয় রীতির চাইতেও বেশি জোর দিয়েছেন -ছূর্গাপূজা উপলক্ষে 
নাচ তামাঁসা'র ওপর | তার একটি কারণ এই “নাচ তাঁমাসা” ছাড়া সাহেবর! 
দুর্গাপূজায় "আগ্রহী হবেন না, এটা এতই প্রধান কারণ যে উৎসব সত্যি কত 
“মহা'ঘটা পূর্বক স্সম্পন্ন| হইয়াছে”, তা বোৌঝাঁতে লেখককে বলতে হয় 'শ্রীযুত বাবু 
আশুতোষ দেবের বাঁটীতে...নেক্ী প্রভৃতি নর্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাঁক্েই সকলে 
বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কি প্রকার আমোদ হ্ইযাছে। 

দুর্গাপূজার মত হিন্দু উৎসব কলকাঁতা৷ শহরের. সামাজিক উৎসবগ্ুলির মধ্যে 
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প্রাধান্ত পাচ্ছে এটাই লেখকের আবেগ ও উৎসাহের কারণ । তাই পুজার ঘটার 
বর্ণনা, বা! ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বিবরণ, বা পূজা যে-বাড়িতে হচ্ছে সেই গৃহকর্তার 
সামাজিক মর্যাদীর চাইতেও বেশি প্রাধান্য পায় উৎসবের সেই সব উপাদান ব। 
সাহেবদের কাছেও গ্রাহা, সাধারণ মানুষজনের কাছেও গ্রাহা। 

কলকাতার সামাজিক উৎসবে হিন্দু নাগরিক বাঁগালির নেতৃত্ব দেখার ইচ্ছে 
ছিল এই বিবরণের ভিতর নিহিত । আর, সেই কারণেই এই উৎসবের ভিতর 
দিয়ে কলকাতার বাডালি শহর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিই যেন প্রতিষ্ঠা পাঁচ্ছে _. 
লেখকের তেমনই এক প্রত্যাঁশ! ৷ 

২৪-সংখ্যক উদ্ণাহরণের মত এই ২৫-সংখ্যক উদাহরণেও লেখক তার মতো 
করে শহরের পুরো বাঙালি সমাজটিকেই তাঁর রচনার বিষয় করে তুলেছেন - 
তাই বাঙালি সমাজের ভিতরের নানা ভাগ-উপভাঁগ এই উদাহরণেও আসে নি। 

২৬-সংখ্যক উদাহরণটি ঠিক এর বিপরীত দিক থেকে শহরের বাঙালি 
সমাজকে দেখা | নাগরিক বাঁডালি সমাজের বিভিন্ন ভাগ-উপভাগ নয়, একেবারে 
ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদমার কথা এখানে বল! হয়েছে। 
লেখক আশুতোষ দেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন _ এটা তিনি শিরোনামেই স্পষ্ট 
বলে দিয়েছেন--“যতোধর্মস্ততোজয়ঃ । আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের 
বিরুদ্ধে প্রথমে বৈষ্ঞবদাীস মল্লিক ও পরে হরলালঠাকুরের মামলায় যে আশুতোষ 
দেব নিরপরাধ প্রমাণ হয়েছেন তার বিবরণ দেওয়াই লেখাটির উদ্দেশ্ত | এখানে 
ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো। বিরোধ এই ব্যক্তিদের মধ্যেও নেই, এই ব্যক্তিদের 
সঙ্গে চক্দ্রিকারও নেই । এ-রকম মামলা তখন প্রায়ই হত--এটা অনুমান করা 
যায়। মামলায় আশুতোষ দেব খালাশ পেয়েছেন বলেই চন্দ্রিকায় এরকম একটি 
বিবরণ বেরতে পারল । কিন্তু, সেই উপলক্ষে চক্দ্রিকার লেখক হিন্দু ধর্মীয় একটি 
অনুশাসন -_যতোধর্ম্তোজয়ঃ _ এর সঙ্গে যুক্ত করে দেন। শহরের সম্পত্তি 
নিয়ে মামলাকেও এইভাবে একটি ধর্মীয় “মামলা'র বিষয় করে তোলা হয়, যেন, 
আশুতোষ দেবের খাঁলাশ পাওয়ার মানে ধর্মেরই জয় । “এ মোঁকদ্দম! পিটা জুরির 
দ্বারা তজবীজ ন1 হইয়া স্পেশিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল", 
ভুরির সাহেবের হরলাল ঠাকুর স্বশ্₹ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাহার মানিত 
্রযুত বাবু দ্বারকনাথ ঠাকুর ও শ্রীয়ুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রযুত বাবু হরতন্ত্র 
ঠাকুর প্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বার! বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন আসামী- 
দিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্তক করে না আমরা বিবেচনা করিলাম বাবু 


৯৯: ১% 


২২৬1 বাংল দাংবাদিক গগ্ 


আশুতোষ সেব নাট গিপ্টী এগু এক্কুইট অর্থাৎ নির্দোষী হইয় পরিষ্কৃত হইলেন 
_আশুতোষ দেবকে যে-ধর্মের প্রতিভূ হিশেবে দেখেছেন চন্দ্রিকা, সেই ধর্মের 
এই জয় ইংরেজের কোর্টে ইংরেজ হাকিম ইংরেজ “কৌশলী'র সাহায্যে ঘটিয়েছেন 
এবং তাঁর জঙ্ক্ে 'স্পেশিয়ল - জুরি'রও দরকার হয়েছিল । ইংরেজের এই বিচার 
ব্যবস্থাকে ভবানীচরণ তার চন্দ্রিকায় হিন্দুধর্মের নীতি-নিয়মের পক্ষে নিয়ে 
আসেন, বা, পরোঁক্ষতায় ইংরেজের বিচীরব্যবস্থা ও হিন্দুধর্মনীতিকে প্রায় একই 
করে দেন। 

এই একীকরণ, অন্তত এই উদ্রাহরণে ঘটানে। হয়েছে প্রায় তুলনাহীন এক 
গগ্ভঙ্গিতে | এমন ভঙ্গির গছ্রচনা এই সময় বা এর পরেও দুর্লভ । এক-একটি 
বাক্যে আরবি-ফারসি শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, দেশী শব্দ ও' ইংরেজি শব্দ পাঁশাপাঁশি 
এসে গেছে-'হরলাল ঠাকুর গ্রাগুজুপিদিগের নিকট ছুই বাবুর নামে ছুই বিল 
অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিল 
ফৌন্ত অর্থাৎ নালিশ গ্রান্ত করেন তৎপরে দেব বাবুদিগের নাঁমে গত সেশিয়ানে 
ইগ্ডাইট হয় । হিন্দুনীতি ও সাহেবদের কোর্টের বিচারব্যবস্থার একীকরণের টাঁনে 
আইনি বাক্য মুখের কথার সঙ্গে মিশে গেছে-__ 'আমার তালুক যদি আপনারা 
আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হহয়া 
যাই ।, 

শুধু দর্পণের গগ্রীতির সঙ্গে চন্দ্রিকার গগ্ভরীতির পার্থক্য বোঝাতেই নয় 
পাঁচ-ছশ বৎসরের মুসলিম শাসনের পর ইংরেজের রাঁজত্বে নতুন শহরে বাঙালি 
কোন ভাষায় নতুন কথা বলতে শিখছিল-- এই উদাহরণটি তার এক বিরল 
নজির | 

আশুতোষ দেবকে নিয়ে এই লেখাটি বেরয় ১৮৩৬-এ। তার বছরতিনেক 
আগে এই আশুতোষ দেবকে নিয়েই আর-একটি লেখা চন্দ্রিকাতে বেরিয়েছিল । 
সেই লেখাটিতে দেখ! যাঁবে _ শুধু ধর্মীয়-সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-নাগরিক বাঙালির 
আত্মরক্ষার চেষ্টা কী রকম করুণ ও ব্যর্থ! সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক হিন্দু- 
আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। বরং, হিন্দুরা ইংরেজ নিরপেক্ষ ভাবে 
“আত্মরক্ষা'র জন্ত্ে ধর্মসভ। করছে, বিভিন্ন দল করছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী করছে। 
২৬-সংখ্যক উদাহরণের সঙ্গে নীচের এই উদাহরণটির বাক্যগঠনের তুলন। 
করলেই দেখ ষাঁবে- এই একই শ্ীযুত আশুতোষ দেব শুধু হিন্দুসামাঁজিক 


সক্রিয়তার ভিন্নতা : গঞ্ভের ভিন্নতা | ২২৭ 


সীমার মধ্যে কতটা ই অর্থহীন অথচ সেই অর্থহীনতাঁকে চাপা 'দেয়। আছে ভাষার 

গম্ভীর ভঙ্গিতে, যুক্তির আপাত সংহতিতে, ও ব্যবস্থাদানের কৃত্রিম ভঙ্গিতে । 

২৭. সমাচার দর্পণ | ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ 
সামাজিকতার নূতন দল ।-আমরা অবগত হইলাম শ্রীয়ুত বাবু আশুতোষ 
দেব সামাজিকতা। ব্যবহারে এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্য 
স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ রাটীয় বারেন্দ্র বৈদিক 
্রাঙ্মণ এবং কায়স্থ কুলীন মৌলিক সম্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যি প্রভৃতি 
জাতীয় জ্ঞাতি কুটুঘ আত্মীয় আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক 
গৃহস্থ স্বজন স্বজ্জনসহিত নবশাঁক মিশ্রিত ভদ্রসমূহ একত্র এঁক্য হইয়া! এক দল 
করিবাঁতে এঁক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিসকল তীহাকে দলপতিত্ব মর্যাদা প্রদান 
করিয়াছেন ফলতঃ তাহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর অনভিমতে সামাজিকতা 
ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ যেমন দলের প্রথা আছে । এই 
নৃতন দলহওয়াতে আমরা মহাহষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে বহু 
লোকের বাস হইয়াছে দৈবকর্ম্ন পিতৃকণ্্ম সর্ববদ] হইয়া থাকে ইহাতেই বন্ 
দলের আবশ্যক হয় পূর্বেব এই নগরমধ্যে ছই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় 
মহারাজ নবরুষ্ণ বাহাছরের এক দল আর বৈকুঠবাঁসী বাবু মদনমোহন দত্তজ 
মহাশয়ের এক দল এই ছুই দলে প্রায় তাবৎ লোক বদ্ধ ছিলেন তৎপরে ক্রমে 
নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ হইতেছে । কিন্তু যত দল 
হইতেছে এ দলের শাখা প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতুক এক্ষণকার দলপতি 
মহাশয়ের উক্ত দলদ্বয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা কোন 
দলপতি অস্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্ত যিনি যখন কোন 
দল হইতে নিঃহ্ত হইয়া স্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত 
হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ দলপতির মতের সহিত অনৈক্য হইলেই প্রায় সকলেই 
পৃথক হন নির্ধন ব্যক্তি অন্য দলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ধনবান্‌ স্বয়ং দল করেন 
এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে তত্প্রমাণ দেখ উক্ত বাবু শ্রীয়ুত বাবু 
উদয়টাদ দত্তজর দল হইতে পৃথক হইয়! নুতন দল করিলেন কিন্ত আশুতোষ 
বাবুরদিগের ব্যবহারে আমরা সন্তষ্ট হইয়াছি যেহেতুক প্রায় নূতন দলপতিরা 
তাহারদিগের পৃর্ধ্বের দলপতির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্ত ইহার 
দত্ত বাবুর সহিত অনাতক্সীয়তা বা অস্থজনতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই--.। 

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল 
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কেননা বহুলোক বনু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আটা আঁটি থাকিতে 
পারে তাহা হইলে লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্মধিষয়ে সকল 
দল এঁক্য আছে এক দলপতি এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি 
তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধর্শপভার এই নিয়ম আছে ইহাঁতেই কহি বহু 
দল হইলে কেহই অসন্ভষ্ট নহেন । এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি ধিনি যখন 
নৃতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্মীসভার রীত্যন্থপারে সমাজে জ্ঞাপন কণিয়া 
স্থুখে উচ্চ মর্য্যাদান্থিত হইয় ধর্ম রক্ষা করুন ।_ চন্দ্রিক । 
[স. সে. ক. । ২৭১-৭২ |] 
এ-রকমই, যেখানে বাঙালি হিন্দু নাগরিক ইংরেজনিবপেক্ষ সেখানে তার 
পরিস্থিতি বর্ণনায় চক্দ্রিকাঁর গ্ সবচেয়ে কম মৌলিক, সেই সব রচনায় লেখকের 
কণ্ঠস্বর সবচেয়ে কম শোনা যায়, আর বিশেষ করে এই সব লেখাতেই চত্দ্রিকার 
গগ্ধ যেন ইংরেজি ধরনের কাছাকাছি চলে আসতে চায়, যদিও কোনো সময়ই তা' 
ইংরেজি কাঠামোর ভিতর সম্পূর্ণ চুকে যেতে পারে ন৷ হয়ত এই কারণে যে শব্দের 
পরম্পরায় বাঁক্যগুলি তৈরি হচ্ছিল একজন এমনই বাঙালি লেখকের মনে যিনি 
ইংরেজি ভাষায় ভাবছিলেন না৷ বা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করছিলেন না। 
অথচ কলকাতার নাগরিক হিশেবে হিন্দু বাঙালির আত্মরক্ষায় তিনি ইংরেজের 
সমর্থন ও সাহাঁধ্য চাইছিলেন । অক্তিত্বের সমগ্রতা দিয়েই তিনি ইংরেজ-আশর 
চান_-সে আশ্রয় ছাঁড়। কলকাতায় বাঙালির বৈষয়িক উন্নতি নেই, সে-আশ্রয় 
ছাড়া কলকাতায় বাঙালির বাঁডালিয়ানা ও হিন্দুর হিন্দুয়ানা টে'কে-না। সেই 
আশ্রয়ে থেকেও তিনি ইংরেজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে চান-ধর্মে হিন্দু 
ও আচারে বাডালি থাকতে চান । 
সেই চেষ্টায় ধর্মসভা৷ প্রতিঠিত হয়েছিল । চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবনীচরণ ছিলেন 
ধর্মসভারও সম্পাদক । ধর্মসভার অধিবেশনের বিবরণ চন্দ্রিকায় নিয়মিত ছাপা! 
হত। এই ধর্মসভা ইংরেজ স্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ হিন্দু বাঙীলির এমনই প্রতিষ্ঠান যে 
'ধাহারা হিন্দুকুলোস্তব কিন্তু সতীর দ্বেষী ত্বাহাঁরদিপের সহিত কাহার আহার 
ব্যবহার থাকিবেক না । 
অথচ এই সব বিধরণের সঙ্গে দর্পণে বিভিন্ন সভা-সমিতির যে-বিবরণ বেরত 
তার অনেক দুর পর্যন্ত মিল। এই বিবরণগুলি একসঙ্গে পড়লে দেখা যায়__ 
বিবরণটিকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ করার দিকেই প্রধান ঝৌক। অর্থাৎ 'ধন্মসভা'র 
বিধি-বিধান ও অনুশাসন প্রায় সাহেবদের সভাসমিতি ব! কমিটির সিদ্ধান্তের মত 
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বাধ্যতামূলক আকার পায় । সরকারি হক্ুমের যেমন এক ধরনের ব্যক্তিসম্পর্কহীন 
সর্বজনীনতা৷ থাকে 'ধন্মসিভা'র বিবরণগুলিও সে-রকম হয়ে উঠতে চাইছিল । অথচ 
সিদ্ধান্তগুলি ছিল নেহাতই ব্যক্তিগত, ঝড় জোর সাম্প্রদায়িক । হিন্দুদের নিন্দে 
করে এমন কাগজ কেউ বিনে পয়সতেও নেবে না, কোন-এক সাহেব উকিল 
রাধাকান্ত দেবের ইংরেজি লেখার খুব প্রশংসা করেছেন, কোন-এক দলপতি 
কোন্‌ তিন পণ্ডিতকে তাঁর দলে ফিরিয়ে নিয়েছেন_-সতীদ্বেষির সংসৃষ্ট দোষ." 
পরিহার হইয়া", কালীনাথ মুন্সীর বাড়িতে রামলোচন গ্ায়ভূষণ ভটাচার্য 
সামাজিকতা করেছেন বলে “অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর বাটাতে... 
সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম", শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভটাচার্য শ্রীযুত 
মথুরানাথ বাবুর বাটিতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এ জন্য দোষী হন", শ্রিযুত বাবু 
ঘারকানাঁথ ঠাঁকুর সতীদ্বেষী . উক্ত ঠাকুর বাবুর বাঁটীতে যে-বৃহৎ কর্ম উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহাঁতে অনেকেই পত্র গ্রহণ করিয়াছেন”, রাঁজকৃষণ সিংহের ভাইপোর 
ছেলের সঙ্গে মথুরানাঁথ মল্লিকের ভাইঝির বিয়েতে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের জদ্টে 
প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করার আহ্বান ইত্যাদি । 
ফলে “ধর্মসভা"র এই ধিবরণগুলি গছযের উদাহরণ হিশেবেও বিশিষ্ট । নিদিষ্ট 

ও ব্যক্তিগতকে অনিদিষ্ট সাঁধারণ্যে নিয়ে যাঁওয়। হচ্ছে বা কোনো সাধারণ নীতি 
থেকে এক-একটি নিদ্দিষ্ট ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌছুনে হচ্ছে-যুক্তির এক 
বিভ্রান্ত সংহতির মধ্য দিয়ে । আমরা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি । আরে কিছু 
উদাহরণের স্থত্র জানাচ্ছি 1২৪ 
২৮. সমাঁচার চন্দ্রিকা | ১৭ এপ্রিল ১৮৩০ 

ধর্মাসভাধ্যক্ষদিগের অষ্টম বৈঠক ।-_গত ২৩ চেত্র রধিবাঁর বৈকালে বটতলার 

গলিতে বাবু কাশীনাথ মল্লিকের দরুন বাঁসাবাটীতে অধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়া- 

ছিল এঁ বৈঠকের স্থুল বিবরণ প্রথমতঃ সম্পাদককর্থক গত বৈঠকের বিবরণ 

পঠিত হইল পরে প্রশ্ন হইল সতীর পক্ষ যে আরজী বিলাতি পাঠাইতে হইবেক 

তাহাতে কাহারো কিছু বক্তব্য আছে কি না উত্তর উত্তম হইয়াছে প্রধান 

ই্গরেজের নিকট ইহা৷ সংশোধনার্থ প্রেরণ কর্তব্য । শ্রীযুত বাবু রাঁধাকান্ত দেব 

সে ভার গ্রহণ করিলেন । 

যাহার দ্বারা আরজী প্রেরিত হইবেক সে লোঁকের বিবেচনা নিমিত্ত শ্রীযুত 
বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রযুত বাবু রাঁধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ 
মল্লিক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাঁস ও শ্রীযুত বাবু 
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তারিণীচরণ মিত্র এই ছয় জন বিবেচক স্থির হইলেন তাহারা কোন দিবস 
শ্যুত গোঁপীমোহন দেবের বাঁটাতে বৈঠককরত লোক বিবেচন] করিয়া স্থির 
করিবেন । 

চাদার টাকা অদাঁয়ের ফর্দ দর্শান গেল ধাহারদিগের নিকট অগ্যাপি টাকা 
পাওয়া যায় নাই তাহারদের নাম এ দিবসের সভায় উল্লেখ করিতে নিষেধ 
হইল আগামিতে শুনিবেন । চাদার নিমিত্ত যে কএকখাঁনি বহি পরে প্রস্তুত 
হইয়াছিল এঁ সভায় উপস্থিত কবাতে শ্রীযুত বাবু কাঁশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২ খান শ্রীযুত বাবু শত্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ খান শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক 
১ খান বহি লইয়া কহিলেন আমারদিগের অনেক আত্মীয় স্বজনগণের ইহাতে 
স্বাক্ষর হয় নাই তাহারদিগের স্বাক্ষরাঙ্কিত করাইব। 

অপর শ্রীয়ুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্ধ্যকর্তৃক সহমরণ মীমাংসাপত্র পূর্বে 
সংক্ষেপরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল পরে তাদৃশ মীমাংসাপত্র ভূরি প্রমাপদ্বারা প্রস্তুত 
হইয়াছে তাহা সমাজে অর্পণ করিলেন । সম্পাদকের নিকট রাখিতে অনুমতি 
হইল প্রয়োজনমতে দিবেন সতীসংহিতানা মক গ্রন্থ সংগ্রহকারকের প্রেখ্িতপত্র 
পাঁঠে তাহাকে সভার আহ্বানের অনুমতি হইল পরে নানাস্থান হইতে যে সকল 
পত্র আসিয়াছিল তাহ শ্রবণে সদুত্তর লিখিতে অনুমতি হইল । সম্পাদকের 
শেষ প্রশ্ন নিয়ম হইয়াছে যেপর্য্যত্ত আরজী বিলাত ন। যাঁইবেক তাবৎকাল 
প্রতি রবিবারে বৈঠক হইবেক কিন্ত আগামি রবিবার মহাঁবিষুবসংক্রাত্তি সে 
দিবস বৈঠক হইবেক কি না। অনুমতি হইল তাহার পর রবিবাঁরে বৈঠক 
হইবেক । 

অধ্যক্ষদিগের প্রশ্নমতে নীাচব লিখিতবা কএক জন অধাক্ষ নিযুক্ত হইলেন । 
শ্রীযুত বাবু ভবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে । শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
দত্ত । শ্রীযুত বাবু হরনাথ তর্কভৃষণ ভ্রীচার্ষা । শ্রীযুত বানু ছুর্গাচরণ দত্ত । 
শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টীচার্ধ্য ৷ শ্রীধুত বাবু রাধাকান্ত দেবের 
অভিপ্রায়ে । শ্রীযুত জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার ভ্টীচার্ধ্য | শ্রীযুত নিমাইটাদ 
শিরোমণি ভট্রীচার্য্য । শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল । শ্রীযুত কাস্তিচন্্ 
সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য । শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ব। শ্রীধুত বাবু আশ্ততোষ 
দেবের অভিপ্রায়ে । শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসাক। শ্রীয়ুত জয়নারায়ণ তর্ষপঞ্চানন 
ভর্টীচার্্য | শ্রীয়ুত বাবু কাশীনা'থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্র1র়ে। শ্রীয়ুত নাথুরাঁম 
শাস্তরী। শ্রীয়ুত বাবু রামজয় তর্কালঙ্কার ভটাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু প্রাণকুষ্: 
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চৌধুরী । শ্রীযুত শল্তুচন্দ্র বাঁচস্পতি ভট্টাচার্য্য । শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাঁসের 
অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাঁবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে । শ্রীযুত বাবু 
লক্্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 

শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাঁসের দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহাতে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ 
দেবের সাহায্য যে আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রে ঘিন্দান্চক যে সকল নিয়মিত 
গ্রন্থ বা সম্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়! প্রকীশ হইয়া থাকে তাহা ধনদানদ্বারা 
শ্রতিপালন বা উন্নতি করা আমারদিগের কর্তব্য নহে তাহাতে শ্রীযুত বাবু 
গোকুলনাথ মল্লিক উত্তর করিলেন যে মূল্য দিয়া লওয়। দূরে থাকুক বিনামূল্যে 
দিলেও গ্রহণ কর উচিত নহে ইহাতে সকলেই সন্মত হইলেন শেষ শ্রীয়ুত 
বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন চক্্রিকাঁকার সকল গ্রন্থাদি লইতে 

পারিবেন ইহাতে সকলের মত হইল । 
['স. সে. ক. ২। ৫৭৫-৭৬ ] 

২৯. সমাচার চক্দিকা | ৩১ জুলাই ১৮৩০ 
ধর্মাসভার বৈঠক ।-_--**এক্ষণে সভার বৈঠক কি প্রকার হইবেক । তাহাতে 
উক্তি হইল প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে বৈঠক হইবেক | ইতিমধ্যে যছাপি 
কোন বিশেষ কর্মের আবশ্টকতা হয় সম্পাদক প্রয়োজশমতে সভায় আহ্বান 
করিতে পারিবেন । অপর স্থির হইল সমাজের এক প্রধান কর্ম সতীর আরজী 
বিলাঁত পাঠান তাহা হইলে এক্ষণে এক বাটী প্রস্তত-নিমিত্ত উদ্যোগ আবশ্যক । 
কিন্ত যে পর্য্যন্ত ধর্মসভার বাটীপ্রস্তত না৷ হইবেক তাবৎকাল বৈঠকের স্থানের 
নিমিত্ত শ্রীয়ৃত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ভারগ্রহণ করিয়াছেন আয় ব্যয় বিষয়ের 
বিবেচনা নিমিত্ত তব্বাবধারকদিগের নিকট পত্র প্রেরণদ্বার1 সম্পাদক কর্মা সম্পন্ন 
করিবেন । পরস্ত সমাজের নিয়মপত্র বিশেষরূপে প্রস্তুত হয় নাই কেবল 
স্থলবিবরণদ্বার। এ পর্য্যন্ত কর্ন হইয়াছে এক্ষণে নিয়মপত্র প্রস্তুত করা আবশ্তক 
বিধায় শ্রীযুত বাবু রাঁধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু 
ভবানীচরণ বন্য্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভারার্পণ হইল তাহারা ভা'রগ্রহণপুর্ববক 
কহিলেন শীন্ত প্রস্তুত করিয়া সমাজে অর্পণ করিবেন অধ্যক্ষগশের বিবেচনা সিদ্ধ 
হইলে মুদ্রিত হইয়! প্রকাশ পাইবেক। ইত্যাদি কর্ন সমাপনান্তে শ্রীয়ুত বাবু 
রাঁমকমল সেন উঠিয়া সমাজকে সম্বোধনপূর্ধবক কহিলেন ধর্মাসভাস্থাপনে এবং 
সমাজের প্রধান কন সতীর আরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান 
মনোযোগ আছে তথাপি আমারদিগের উচিত হয় শ্রীযুত -ভকানীচরণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোষোগ স্বীকারপুব্বক ইহাকে ধন্যবাদ করি 
যেহেতুক ইহার পরিশ্রম ও আপন ক্ষতি স্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন যগ্ভপিও 
অনেকে তাহা জ্ঞাত আছেন কিন্ত আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে 
তাহা জ্ঞাত করাই । পরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমের ও ক্ষতি ও বিবেচনা ও 
ক্ষমতা বিষয়ের বিশেষ বর্ণন করিলেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই এতাঁবৎ 
যথার্থ কহিয়া ধন্যবাঁদ করিলেন । 

বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের নিকট বাধিত ও উপরুত হইয়া কহিলেন আমি 
এতাবৎ ধন্তবাদের পাত্র হইতে পারি না । যগ্যপি অন্য অন্য অধ্যক্ষাপেক্ষায় 
অধিক পরিশ্রমাদি করিয় থাকি তাহ ধন্যবাঁদের প্রতি কারণ নহে । যেহেতুক 
অবশ্ঠ উপাশ্য যে সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহা! যে করিবেক তাহাকে কি ধন্যবাদ করিতে 
হয়। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাঁধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাঁকুর কহিলেন 
এ কথায় তোমার সৌজন্য প্রকাঁশ হইতেছে । কিন্তু কাল-সহকারে কর্তব্য কর্ম 
করিলেও তাহাকে ধন্ঠবাঁদ করিতে হয়। পরন্ত শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষণ 
বাহাছরের অভিপ্রায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অদ্য সভায় ধন্যবাদ করা গেল কিন্তু 
আমারদিগের উচিত ইহার প্রশংসাপত্র লিখিয়! তাহাতে তাঁবতে স্বাক্ষর করিয়া 
প্রকাঁশ করা যাঁয় এবং ধর্ম্সভার বাঁটা প্রস্তুত হইলে ইহার প্রতিযুত্তি তথায় 
স্থাপন করা যায়৷ পরস্ত শ্রীযুত বাবু কাঁশীনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন অগ্ভকার 
বিবরণ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত নহেন যেহেতুক ইহার 
আপন কৃতপত্রে আপন প্রশংস৷ প্রকাশ করা অনুচিত অতএব আমার মত 
গবর্ণমে্ট গেজেটে কিম্বা সমাচার দর্পণে প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে 
সমাজের মত হইল আমারদিগের অভিপ্রায়মতে চক্দ্রিকাঁয় প্রকাশ হইতেছে 
ইহাতে দোষাঁভাব ৷ অপর চন্ড্রিকা হইতে দর্পণদ্বারা তাবৎ কাগজে প্রকাশ 
পাইতে পারিবেক | 

পরস্ত শ্রীযুত বাবু রাঁমকমল সেন পুনবর্বার উত্থান করিয়! শ্রীযুত তারিণীচরণ 
মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও 
বাঙলা ভাষায় এবং বাবস্থাপত্র অত্যুত্তমর্ূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে 
ইহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাঁরু এ 
প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজ্জী আরজীর অর্থ তাবতের বোধগমা হইত না৷ 
ইত্যাদি । অতএব ইহাকে ধন্যবাদ করা যাঁউক সতাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্ঠ 
কর্তব্য । 
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প্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভ্যগণকে সবিনয়ে সন্মানপৃর্ৰক 
কহিলেন শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তত 
করেন আরজীতে শ্রীন্রীফুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে 
স্থান দিয়া তাহার প্রত্যেক কথার সছুত্তর করিয়াছেন ও তীহাঁর নিকটে প্রথম 
যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তৎ- 
প্রত্যুত্তর এ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং সহমরণাক্মমরণ ও 
্র্ধচর্য্যবিষয় যে গ্রন্থে যত বচন আছে তাহা! তাবৎ সংগ্রহপুবর্বক তরজমা 
করিয়া আরজীমধ্যে বিস্তাস করিয়াছেন এই আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ 
ইঙ্গরেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়। সন্তষ্ট পুবর্বক ধাবুকে 
বন্ুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেখি সাহেব এই আরজী 
দেখিয়া সাহস করিয়াছেন যে আমারদিগের প্রার্থন। পুর্ণ হইবেক ইহাতে দেব 
বাবুর ক্ষমতা ও পরিশ্রমের বাহুল্য বিবেচনা করিলেই অবশ্যই বিশেষ ধগ্যবাঁদের 
যোগ্য হইবেন । শ্রীধুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পোষকতা৷ 
করিয়া কহিলেন আমরা দেব বাবুকে আশীব্বাদ ও ধন্যবাদ করিলাম বরঞ্চ নিয়ত 
করিব এমত মানস হইতেছে । পরে শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন দেব বাবুর 
ক্ষমতা বিষয়ের প্রশংসা করা ক্ষমতাপেক্ষা করে শ্রীমূত বাবু ভগবতীচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন ইহ! যথার্থ বটে ইহাতে তাবতেই দেব বাবুকে ধন্যবাদ 
করিবাতে দেব বাবু উঠিয়। মধুমূদুস্বরে ধন্যবাদ নিমিত্তে সভ্যগণের নিকটে 
নম্্তা প্রকাশপুর্বক তাবদধ্যক্ষকে প্রশংস৷ প্রদান করিলেন অপিচ শ্রীভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরুথানপুব্বক কহিলেন যে শ্রীশ্রীতুতের নিকট প্রথমতঃ যে 
ব্যবস্থাপত্র প্রদান কর! গিয়াছিল এবং যাহা বিলাত এইক্ষণে প্রেরিত হইল 
এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রীযুত নিমাইচন্দ শিরোমণি ও শ্রীযুত শল্তুচন্দ্র বাঁচষ্পতি এবং 
শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভন্রীচাঁধ্য মহাঁশয়দিগের সাহায্যে এবং শ্রীযুত 
নীলমণি স্তায়ালঙ্কার ভট্টাচার্যের ও শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভ্টচীর্য্য- 
দিগরের সম্মতিতে শ্রীধুত হরনাথ তর্কভৃষণ ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন এই 
ব্যবস্থাপত্র অনেক২ সমাজে স্বাক্ষরার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে তাবৎ, 
বুধগণ যথাশান্ত্র ব্যবস্থা দেখিয়া তর্কভৃষণ ভট্রীচার্য্যের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা 
করিয়। স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব তর্কভৃষণ ভট্টীচার্য্যকে ধন্যবাদ করা উচিত 
এ কথায় শ্রীযুত বাবু রাঁধাকান্ত দেব উঠিয়া কহিলেন তর্কতৃষণ ভট্টী চার্ধ্যকে 
বিশেষ ধন্বাদপুব্বক সভাধ্যক্ষ তাবৎ বুধগণকে ধন্কবাদ করিলাম । তৎপরে 
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সভার আর২ কর্ম-সম্পাদককে ভারার্পণ করিয়া সকলে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান 


করিলেন । 
[ স. সে. ক. ২। ৫৭৭-৭৯ ] 


৩০. সমাচার চক্দ্রিকা । ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ 
ধর্মাসভা । --গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্মসভার বৈঠক হইয়াছিল - | শ্রীযুত 
বেহারিলাঁল চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন 
তাহাতে অনুমতি হইল সম্পাদক ইহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং 
সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত করাঁইবেন অপর তাহার সব্প্রার্থনানিমিত্ত 
ধন্যবাদ করিলেন । 
[ স. সে. ক. ৎ। ৫৭৯ ] 
৩১. সমাঁচাব চন্দ্রিকা | ৩ মার্চ ১৮৩২ 
ধর্মসভা ।_গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল 
৬নাথুরাম শাস্ত্রির মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইবাঁতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন 
অপর তিনি ধর্মসভাধ্যক্ষেক পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতন্ু 
তর্কসরস্বতী ভটা চার্য্য অভিষিক্ত হইলেন :-। 
[ স. সে. ক. ২। ৫৮০ ] 
৩২. সমাচার চন্দ্রিকা ৷ ১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ 
ধর্মসভা ।-- গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবাঁর ধরন্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল 
এঁ সভায় সভ্যগণ আগমনানজ্তর পূর্ব বৈঠকের অনুমতি মত যে সকল কর্ম 
হইয়াছে তাহা সমাঁজের বিদিত করা গেল... | তৎপরে [ হাঁটখোলার ] শ্রীযুত 
খাবু উদয়ঠাদ দত্তের প্রেরিত পত্র পাঠ কর গেল তাহার তাৎপর্যয এ দত্ত 
খাবুর দলস্থ শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্ধানন ৪ শ্রীমুূত অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ও 
শ্রীযুত কালী প্রসাদ ন্যাঁয়পঞ্চানন ভট্টাচার্য ইহাপ্দিগের উপর সতীদ্বেষির সংস্থ্ট 
দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয় দত্ত বাবুর দলে 
তাহারদিগের নিমন্ত্রণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাঁছুল্যরূপে লিখিয়! সমাজকে 
জ্তাত করাইয়ীছেন | 
ণ [ স. সে. ক. ২। ৫৮০ ] 
৩৩. সমীচাঁর চক্দ্রিকা । ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ 
ধর্মসভা ।--গত ৩ পৌষ রবিবার সমাজের মাসিক বৈঠক হইয়াছিল সভ্যগণের 
আগমনান্তর এঁ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুত বাবু শত্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্ধারিত 
হইলে প্রথমতঃ সম্পাদকের বক্তৃতা ব্যক্ত হইল। 
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ধর্মসভা সম্পীদকের উক্তি । অমি সবিনয়ে যথাবিহিত সম্বোধন পূর্বক 
সমাজকে নিবেদন করিতেছি ৷ শান্্রজ্ঞানে এবং রাঁজশাসনের দ্বার ধর্ম রক্ষা 
হয় এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়ধিরহ হইলেও রাঁজশাসনে ধন্মরক্ষা পায় 
ইহার সন্দেহ নাই অরাঁজক হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্ম রক্ষা কর! স্থুকঠিন 
হয় যেহেতুক অরাঁজকে সজাতীয় বৈধন্মিসমৃহ হইতে পারে তৎসংস্ষ্টদোষে 
নির্দোষি ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন২ অরাজক 
হইয়াছে তখনই ধাম্মিকগণে দলবদ্ধ হইয়া স্ব্ব ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং 
ধান্মিকের। দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম রক্ষা করিবেন ইহ শীস্ত্রসিদ্ধ বটে মন্বাদি শাস্ত্রে 
স্পষ্ট লিখিত আছে । আমারদিগের ভাগ্যহেতু ধন্মপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক 
হইয়!ছে যেহেতুক শ্লেচ্ছ রাঁজা। ইহার মত এই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম আপনার 
রক্ষা করুন ইহাতে অধর্ম কম্ম জন্য কাহাকেও শাসন করেন না এবং ধন্মযাজন- 
করণেও উপদেশ দেন না অতএব রাজার বিধি নিষেধ যে কর্মে না থাকে 
তাহাতে শান্ত্রীনভিজ্ঞ লোক স্বেচ্ছাঁচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধন্মন1শহওন 
সম্ভাবনা! । অপর রাজ। কর্তৃকও এক ধর্ম্মবারিত হইল ইহা দেখিয় ধাম্মিক 
সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রবিবাঁরে সমূহ একত্র হইয়] ধর্মমসভা স্থাপিত করেন 
এঁ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে আমার কথনাধিক 
তথাপি কিঞ্চিৎ কহি। 

নিয়মপত্রেন দুই ধারায় লিখিত আছে যে এই ধন্মসভার তাৎপধ্য হিন্দু- 
শীল বিহিত ধর্ম কর্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদন- 
পত্রাদদি রাঁজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি । 

এই নিষ্ম রক্ষাকরণহেতুক ধর্ম্মদ্বেষিদিগের সংসর্গ ত্যাঁগ অত্যাবশ্তক জানিয়া 
১৭৫২ শকের ২৯ ফাল্গণে সভাধ্যক্ষ দলপতি মহাশয়ের যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছেন তাহাও মহাঁশয়দিগের স্মরণ আছে যগ্যপিও স্বরণ না থাকে এ 
প্রতিজ্ঞাপত্র সমাজে উপস্থিত আছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যাইবেক। 
প্রতিজ্ঞাপত্র নিদ্দারিতহণনাবধি ধাম্মিকসকল বিশেষ দলপতি মহাশয়ের 
বিলক্ষণরূপে নিয়ম রক্ষা করিতেছেন তদ্বিশেষ কিঞ্চিৎ অবগত করাই সমাঁজ্র 
নিয়ম আছে যিনি নিজ দলপতির নিবারণ অমান্য করিয়! কুপথগামী হইবেন 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সভায় জানাইবেন অন্য দলপতি তাহাকে গ্রহণ 
করিবেন না এ বিধায় সকল দল এঁক্য হইল অতএব কোন প্রকারেই কোন 
ব্যক্তি দলপতির মতব্যতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না করিলে তাহার 
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নিস্তার নাই তাহার সমুচিত ফল দলপতি দিবেন | এইমত দলপতি মহাশয়েরা 
করিতেছেন তত্প্রমাণ প্রথমতঃ মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুরের দলের কোন 
ব্যক্তি রাজা বাহাছরের অমতে কোন দৌঁধির সংসর্গ করিয়াছিলেন এজন্য রাঁজা 
বাহাছর সমাজকে জ্ঞাপন করাঁতে সেই মহাঁশয়েরদের প্রতিষ্ঠাতে তীহার 
আহ্বাঁনিত পত্রে নগরস্থ পাঁচ দলের এক ব্যক্তিও গমন করেন নাই । 

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে কোন ব্রাক্গণ 
প্ডিত মহাঁশয়েরও তাদৃশ দোষ জনরব হইবাঁতে গঙ্গোপাধ্যায় বাবু তাহাকে 
রহিত করিয়। ধন্ম'সভায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । তৃতীয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন 
দেব মহাঁশয়ের দলস্থ কুমারহট্ট বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি সমাঁজের প্রধাঁন২ অধ্যাপক 
পাঁচ জনের তাঁদুশ অপবাদ উপস্থিত হইবামাত্র দেব বাবু সমাজে জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন অগ্যাপি তীাহারদের মধ্যে এক জনের উদ্ধার হয় নাই। চতুর্থ 
শ্রীযুত বাবু উদয়চাদ দত্ত মহ1শয়ের দলস্থ কএক জনের দৌষ জনরব হইয়াছিল 
তাহাঁও দত্ত বাবু নিয়মমত তাহারদের বিষয় সমাজকে জ্ভাত করিয়াছেন । 
অতএব ধাম্মিক মহাশয়ের] যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতি- 
পালিত হইতেছে ইহা আমি স্পষ্টর্ূপে বোধ করিতেছি ইহার পরেও সেই 
নিয়ম যে অন্যথা হইতে পাঁরিবেক না ইহাতে নিতান্ত বিশ্বাস আছে কেন না 
যগ্চপি কাহার প্রতি কোন অংশে রাগদ্ধেষ থাকে সেই রাগের পরিশোধার্থ 
কেহ ধন্মহানিতে বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কাহার মত হইবেক না একথা 
বলিবাঁর তাৎপর্ধ্য এই দলপতি বা দলস্থ প্রধান মহাশয়েরা অনেকে ধন্মবিষয়ে 
এঁক্য আছেন বটে কিন্ত কোন২ ব্যক্তির সহিত যদি কাহার অন্য কোন বিষয়- 
ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধর্মাসভার নিয়ম রক্ষীর পক্ষে এঁক্য 
থাকা ভাব হয় কেন না এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে তাহার সহিত 
ধাহার বিব1দ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া দোষি ব্যক্তি অনুনয় বিনয় 
করিয়া কহিলে তিনি আপন ক্ষমা ব! পুরুষার্থ প্রকাশার্থ তাহাকে উদ্ধার করিয়। 
লইতে পারেন কেননা মান [ মনে ? 1] করিবেন আমি কাহাঁর অধীন নহি এবং 
আমার দল আছে আমাকে কেহ স্থগিত করিতে পারেন না এবং ক্রিয়া কর্মাও 
রহিত হইবেক না৷ আপন দলস্থ লোক লইয়া সকল কর্ম করিব বরঞ্চ অন্য দলস্থ 
কাহাকেও কখন নিমন্ত্রণ করিব না ইহা হইলে অনায়াসে হইতে পারিত । যদি 
বল তাহা হয় না ধর্ম্সভাঁয় যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এমত 
কর্ম কে করিতে পারেন । উত্তর করিলে কাহার কি করা যায় সভাধ্যক্ষ 
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মহাঁশয়েরদিগের হাকিমত্ব ভার নাই যে তন্দ্রা কেহ কাহার কিছু দণ্ড কৰিধার 
ক্ষমতা রাখেন তবে লোক লঙ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত 
হন। পরজ্ত ধন্মের নিকট অপরাধী হইবেন ইহার সন্দেহ কি 'যএব লোকঃ 
সএব ধর্মঃ' ইত্যবধানে লোকতঃ ধন্মতঃ সকলেই রক্ষা করিতেছেন এপর্য্যস্ত 
কাহার মাৎসর্যযাদি দেখি নাই ইহাতেই নিতান্ত সাহসপূর্ধবক অক্ষোভে সমাজকে 
সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়। থাকি এবং করিধ এমত মানস আছে । মহাশয়ের 
আমার এই বক্তৃতা মধ্যে যদি কোন দোষ বুঝিয়। থাকেন তদ্দোষ মার্জনা 
করিতে আজ্ঞা হইবেক আমি মহীশয়েরদিগের অন্মত্যন্সাঁরে যে কর্মে নিযুক্ত 
আহি তাহার ক্রু স্বীয় বুদ্ধ্যন্থুসারে করিব না এই অভিলাষ । যছ্পি আমার 
ভ্রমবশতঃ অথবা অপারগতা জন্য সমাজের কোন কম্মের ক্রটি হইয়া থাকে 
তাহাও মহাশয়ের আমাঁকে দয়াপুব্বক মার্জনা কেন পরম মঙ্গল না করেন 
তজ্জন্য যে দণ্ড বিধান করিবেন তাহা৷ অবশ্যই স্বীকার করিব আমি এ পর্য্যন্ত 
এই কর্ম করিতেছি শুদ্ধ কেবল ধর্ম রক্ষা হয় আর ধাম্মিকসকলের মান রক্ষা 
পায় আর বিপক্ষ পক্ষে হান্য না করিতে পারে মহাশয়েরা এসকল বিষস্ন 
বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন অধিক বক্তৃত! বাহুল্য । 

সংপ্রতি অনুমতি হইলে অগ্ভকার আহ্বান ধিষয়ের বিষয় অবগত করাই 
ষদ্পিও তাঁবৎ অধ্যক্ষ এপর্যন্ত উপস্থিত হন নাই তাঁহাঁতেও সমাজের কর্মের 
ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না যেহেতুক সমাজের নিয়মপত্রের ৮ ধারায় লিখিত 
আছে মাসিক বৈঠকে সভ্যগণের মধ্য পঞ্চ জন সভাস্থ হইলে সভার কর্ম সম্পন্ন 
হইতে পারিবেক পঞ্চজনের ন্যুনে সভা হইতে পারিবেক না। অপর এ নিয়ম- 
পত্রের ১০ ধারায় লেখেন কোন বিষয়ে সভ্যগণের মতের অনৈক্য হইলে 
বন্ুবাদির সম্মত বিষয় কর্তব্য হইবেক তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন 
না। 

ইহাতে সভাস্থ কাহারো কোন আপত্তি ব্যক্ত হয় নাই বরঞ্চ সকলেই 
সন্তষ্টতাই প্রকাশ করিলে গত বৈঠকের বিবরণাবগত হইয়! সমাজ জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে অগ্তকাঁর বৈঠকে নৃতন বিষয় কি উপস্থিত আছে প্রকাশিত হউক 
তৎপরে প্রথমে নবদ্বীপ নিবাসি শ্রীযুত রামলোচন স্তায়ত্ৃষণ ভট্টীচার্য্যের এক 
লিপি পাঠ হইল তদবিকল এই। 

কল্যাীয় গ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্মসভাসম্পাদক মহাশয়েযু । 

নবদ্বীপ সমাজস্থ শ্রীরামলোচন শন্মণঃ শুভাশিষাং রাশয়ঃসম্ত বিশেষ; । 
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আমি শ্্রকালীনাথ মুন্সীর বাটীতে সামাজিকতা করিয়াছি বলিয়া আমি 

আপনি অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর বাটীতে কিস্ব। স্তাহার সম্পর্কীয় 

ব্যক্তির সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম ইহা জ্ভাপনার্থ লিখিলাম ইহা! 

সকল দলপতি মহাঁশয়েরদিগকে জ্ঞাত করিবেন ইতি । 

এই পত্র শ্রবণে সমাঁজকর্তৃক জিজ্ঞাপিত হইল যে ভট্টাচার্য্য কোন দলস্থ 
তাহাঁতে জানিলেন শ্রীযুত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুরের দলস্থ ইহাতে সমাজের 
মত হইল রাঁজা বাঁহাঁছুর ভই্টাচার্ধ্য মহাশয়ের দোষ মার্জন। করিয়া স্বীয় দলে 
নিমন্ত্রণ চলিত করিলে সব্বত্র চলিত হইবেন । রাজা বাহীছুর সভায় উপস্থিত 
ছিলেন ভটাচার্য্যের প্রার্থনীয় দৌষ মার্জনা করিয়! সামাজিকতা করণে স্বীকার 
করিলেন । 

দ্বিতীয় শ্রীযুত বানু ভগবতীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের 
ভাঁগিনেয়ের সহিত কন্য।র বিবাহ দিয়াছেন । এ বিবাহে তীহার বাটীতে 
রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ 
শ্রীযুত বৈকুগ্ঠনাথ রাঁয় এবং মথুধ বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র 
আপিয়াছিলেন তীহার। সভাস্থ হইয়া কর্ম সমাপনান্তর যথা কর্তব্য আহার 
ব্যবহার করিয়াছেন । এই বিষয় মিত্রবাঁবু সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম 
করিয়াছেন যেহেতুক সমাজের প্রতিজ্ঞা সতীদ্বেষিরদিগের সহিত আহার 
'ব্যবহারাঁদি কেহ করিবেন না অতএব এবিষয়ে সমাজের মত কি তাহাতে উত্তর 
হইল সমাজের নিয় অতিরিক্ত কর্ম যিনি করিবেন তীহার সহিত কাহার 
ব্যবহার থাকিবেক না ইহাতে সন্দেহ কি অতএব মিত্রজ বাবু শ্রীযুত বাবু 
উদয়ঠাদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ তাহাকে পর লেখা উচিত যদি তিনি এবিষয় 
জ্ঞাত থাকেন তবে ধারামত কর্ম করিয়! থাকিবেন বিদিত না হইয়া থাকেন 
এই পত্রের দ্বার! অবগত হইয়া বিহিত করিবেন এবং পত্রের যে উত্তর প্রদান 
করেন তাহা তাবৎ দলপতি অধ্যক্ষদিগকে জ্ঞাত করান উচিত | 

তৃতীয় বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত রামতচু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত 
মথুরানাথ বাবুর বাঁটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দোষী হন। তাহার 
দোষ মার্জনা হইয়াছে কি না ইহা! অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীয়ুত বাবু কালীচরণ 
দত্তজ শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজকে যে পত্র লিখিয় ছিলেন এবং তাহার যে 
উত্তর প্রাপ্ত. হন সেই উভয় পত্র সমাজকে অবগত করাইবার নিমিস্ত তছুভয় পত্র 
শ্রীযুত বাঁবু উদয়চাঁদ দত্তজ সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন সে পত্র অবিকল এই | 
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শ্রীযৃত বাবু রামমোহন দত্ত । 

নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ । আমার ৮পিতাঠাকুরের সাম্ঘংসরিক শ্রাদ্ধ 

১১ চৈত্র হইবেক মহাশয়দিগের দলস্থ শ্রীযুত রামতন্থ তর্কসিদ্ধা্ত ভক্রচা্য 

মহাশয় মোং রামকষ্পুর শ্রীমুত মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে ৬দোলযাত্রায় 

সতীবিবাদি সংসর্গ সভাঁতে অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন এ দোষ মার্জনা করিয়া 

তাহীকে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না পিখিবেন ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ 

৯ চৈত্র | শ্রীকালীচরণ দত্ত। 

শ্রযৃত ধাবু কালীচরণ দত্ত । 

প্রত্যুত্তর নিবেদনমিদং | মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম 

শ্রীযুত রামতন্ু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ের সতীবিরোধি সংসৃ্ট সভায় 

রামকৃষ্ণপুরের শ্রীযুত বাবু মথুপানাথ মল্লিকের বাটাতে দোলযাত্রায় সভাস্থ 

হওয়া সে বিষয় অভ্ঞাতসার হইয়াছিল এক্ষণে তৎস্থানে যাওনে বিরত 

হইয়াছেন এ বিধায় তাহাকে অধিবাদে সংগ্রহ করিয়া লওয়া গিয়াছে 

কিমধিকমিতি | শ্রীরামমোহন দত্ত । 

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে প্রথমতঃ সভাপতি কহিলেন দলপতির ক্ষমতা আছে 
দোষ মার্জনা করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু বাবু রীমমৌহন দত্তজ যে 
দলপতি হইয়াছেন ইহা সমাজ জ্ঞাত আছেন কি না তাহাতে সম্পাদক কর্তৃক 
কথিত হইল. তর্কসিদ্ধান্ত ভন্টীচার্য্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
দলস্থ ইহাই বিদিত আছে ইহাতে শ্রীঘুত খাবু দুর্গাচরণ দত্ত কহিলেন আমার 
পিতা দলপতি নহেন শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে 
শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দল করিয়াছেন আমরা সেই দলস্থ 
অতএব তর্কসিদ্ধান্তকে তিনিই মার্জনা করিয়াছেন এজন্য পিত। এই উত্তর. 
লিখিয়াছেন যে আমারদিগের দলে চলিত হইয়াছেন এই মাত্র অভিপ্রায় । 
এমত শ্রবণে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেখ কহিলেন সমাজের নিয়ম আছে যে 
দলপতি রহিত করিবেন তিনি মার্জনা করিলে সকল দলে চণপিত হইতে 
পারেন । শ্রীযুত বাবু কালাচাদ বস্থ কহেন যদি কোন দলপতি এক জনের প্রতি 
রাগ করিয়। মার্জনা না করেন তবে কি তিনি উদ্ধৃত হইবেন না। সম্পাদক 
কর্তৃক কথ্থিত হইল যে এই সন্দেহ ভঞ্নার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রের শেষ কএক পংক্তি 
দেখিলেই হয় তাহাতে লেখেন এমন বিষয় উপস্থিত হইলে সমাজে বিবেচনা 
হইবেক অতএব বিবেচনা হইতেছে বাবু ভগবতীচরণ গঙ্ধোপাধ্যার় কহেন 


২৪* | বাংল সাংবাদিক গন্ধ 


ব্রাহ্মণের প্রতি আমার রাগদ্বেষ নাই তাৎপর্য্য এই যে সমাজের নিয়মাতিক্রম 
কর্ম” না হয় ইহাতেই মহাশয়দিগের যেমত মত হয় করুন । শ্রীযুত বাবু রাজকুষ 
চৌধুরী কহিলেন এক্ষণে এ বিষয়ের আর কোন কথা হইতে পারে না বাবু 
অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজকে পত্র লিখিলে তবে-এ বিষয় বিবেচ্য হইতে 
পারে এই কথায় শ্রীযুত মহারাজ দেবীকৃ্ণ বাহীছুর পৌষ্টিকত। করিলে সভাস্থ 
সকলেই সম্মত হইলেন । 

চতুর্থ । শিবপুর নিবাসী শ্রীরামক্ষ্ণ শর্ম্মণঃ ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র উপস্থিত 
ছিল উত্থিত করিবা মাত্র সভাপতি কহিলেন এ ব্যক্তি কে জান। গেল ন। অতএব 
তাঁহার পত্র সমাজে পাঠ করিবার আবশ্ক নাই । 


| স. ০স. ক. হ। ৫৮১-৮৫ ] 


ৃ ছুই 
প্রতিক্রিয়ার এঁক্য, গন্তের এক্য 


১ 
উপনিবেশের সামাজিক ভাষা 


১৮৫০ সালের মধ্যে প্রধান কাগজগুলিতে যে-সমন্ত প্রসঙ্গ আলোচিত হত তার 
নির্বাচনে কোনে মিল ছিল কি না, এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে বাঙালি নাগরিকদের নান]. 
গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার কৌনো৷ মিল ছিল কি ন! ও সেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশের 
জন্ঠে কৌনো। একটি গদ্যভঙ্গি গড়ে উঠছিল কিনাএই অংশটিতে আমরা এই 
তিনটি বিষয় দেখতে চাঁই।২৫ 

দর্পণে সাঁহেবদের পক্ষে সহজবোধ্য ইংরেজি বাঁক্যকাঠামোর ঘনিষ্ঠ ছাঁচে 
কিছুটা সংস্কৃত রীতির যে-বাংলা গদ্য লেখা হত তাতে বাংলা বাগ.বিধি বা বাগ. 
রীতি অুদরণ করা সহজ ছিল না৷ । তাই দর্পণের গদ্যে অন্থুভবের চাইতে তথ্য- 
জ্ঞাপনের দাঁয় বেশি। অগ্য দিকে চন্দ্রিকার গদ্যে হয়তো বাঙালি বাঁচনে বাঙালি 
অনুভবের কথা একটু বেশিই বল হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় তখন পরবর্তা কালের 
ব্রিটিশ ভারতের জন্ম হচ্ছে। দেখানে হিন্দু বাঁডালির এ হিন্দু অহ্থভব কালামুচিত 
ও অনৈতিহাসিক | দর্পণের গদ্যে সাহেব ও পণ্ডিতরাই ছিলেন প্রধান, বাঙালির 
মুখের বাংল! ছিল অনুপস্থিত । আবার চন্ত্রিকার গণ্য যে-বাগালি তার মুখের 
ভাষ। নিয়ে উপস্থিত ছিল, তখনকার ইতিহীসে দে ছিল অবান্তর | ইতিহাস ছিল 
দর্পণের পক্ষে-ইতিহাসের পাত্র সেখানে ইতিহাসের শষ্টা। নয় । ইতিহাসের পাত্র 
চক্মিকায় মাতৃভাষা পেয়েছে কিন্তু সেখানে ইতিহাস ছিল না। বিষয় ছিল দর্পণে 
আঁর ভাষা ছিল চক্র্িকায়-_-এ-রকম একটু সরলীকরণে হয়তে। এই বিচ্ছেদের বর্ণন। 


ততদিনে আবার নতু্ন-নতুন সরকারি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। নানা নিয়ম 
আইনের কাঠীমোতে বিদেশী সরকারের সঙ্গে দেশী মানুষজনের সম্পর্কের ধার] 
সাব্যস্ত হতে চলেছে । ইংরেজি জানা একটি নতুন শ্রেমী বাঙালি সমাজে তৈরি 
হয়ে গেছে। ডেপুটি ম্যাজিস্টেট বাঁডালির চাকরির আশা বেড়েছে । জিলা ও 
মহকুম। সংগঠনে ভারতীয় জীবনের ওপর শাসকদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের পাকাপাকি 


৯৯; ১৬ 


২৪২ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য রি 


ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যাচ্ছে । পুলিশ ও সরকারি কর্মচারী হিশেবে সাহেব-বাঙালিরা 
ঘুষ-অত্যাচার-অনাচারেরও শরিক হচ্ছে । কিন্ত এত শরিকিয্নানা ও ঘনিষ্ঠতা 
সব্বেও ইংরেজিজান। বাঁডালি কেন সাহেব নয়, ঘুষ তে! সাহেবরাও খায়, কৃষকদের 
ওপর অত্যাচার তো বাঙালিরা করে--এই প্রতিক্রিয়ায় বাংলা গদ্য হয়ে উঠতে 
পারে অসহায়তাঁর অভিমানে একটু চিৎকৃত বা ব্যর্থতার ক্ষোভে বন্রু। 

এই গদ্যভঙ্গির প্রধান অবলম্বন ছিল অস্পষ্ট এক নৈতিক নিরিখ । সেই 
নিরিখটি প্রথমেই উপস্থিত কর। হয়--তার পর সেই নিরিখে নিজেদের স্থাপন 
কর] হয় অধন্তন অবস্থায়, যাঁদের বাধ্যতই সহ্য করতে হচ্ছে উর্ধ্তনের 'অনৈতিক' 
কাজকর্মের দায়। যেমন, আমাদের এই আলোচনায় বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত 
হয়েছে এ-রকম পদাঁংশ, “বিদ্যার সার্থকতাঁর কোন কারণ দেখিতে পাঁই না”, 
“চার্টরে বাঙ্গালিদিগের হস্তে তাবৎপ্রকার কর্মার্পণের বিধি আছে, তাহার বিপরীত 
ব্যবহারে অবশ্ঠ অন্যায় হয়”, “যে ২ গুণদ্বার। অধিকারী হওয়। যাঁয় এতদ্দেশীয়দিগের 
এঁ সকল গুণবত্ত! দর্শান উচিত", “বাঙ্গালি জাতির দয়! ও সম্ব্যবহারের প্রমাণ” 
'রাজার এক প্রধান ধর্ম অপক্ষপাতী হইবেন”, "আমরা নিয়তই রাজার মঙ্গলাকাজ্জা 
করিয়া থাকি”, “নিরন্তর কেবল রাজার মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়া থাকি”, ইত্যাদি । 

এই নৈতিক নিরিখটি একবার উপস্থিত কর। হয়ে গেলে আত্মসমর্থনের 
প্রবণতাই প্রথমে আসে কারণ তখন সেই আত্মসমর্থনও হয়ে দ্লাড়ায় একটি নৈতিক 
কাজ, যেন তাতে স্বার্থপরতার দোষ খানিকট। কাঁটে | তখন নীতিবাক্যের নিরিখ 
থেকে এ-ধরনের বাক্য বেরয়, “যে-পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত রাজকীয় পদে-*.এতদেশীয়-.. 
লোকদিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নির্ধারণ না করিবেন.-.তদবধি এই বঙ্গরাজ্যের 
সৌভীগ্যবৃদ্ধি হইবেক ন, যদবধি বাঙ্গালি ও সিবিলিয়ানদিগের সমান পদ না 
হয়**.»। আত্মসমর্থনের এই মোহে ঘুষ নেয়ার ব্যাপারেও বাঙালি আর সাহেবদের 
ঘুষের ভিতর পার্থক্য কর! হয় বারবার । 

আত্মসমর্থনের সঙ্গেই যুক্ত থাকে আরে। ছুটি আনুষঙ্গিক প্রবণতা -_আত্মকরুণা 
ও অভিযোগ । এই আলোচনায় আমরা আত্মগৌরবের প্রতিক্রিয়ায় আত্মকরুণার 
অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছি। নিজেদের অসহায়তার প্রদর্শন রাজকীয় অনুগ্রহ 
পাওয়ার যেন প্রায় নিশ্চিত উপায় --বাঁংল। কাঁগজের এই লেখাগুলিতে আত্মকরুণার 
এমনই ছড়াছড়ি । কিন্তু নিজের প্রতি এই করুণা ত সমর্থনযোগ্য হয় না অন্যের 
প্রতি অভিযোগ ছাড়া । তাই 'রাঁজপুরুষ'-গণ কী ভাবে অন্কায় করছেন তার 
তালিক। দীর্ঘতর হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে । 


প্রতিক্রিয়ার ধকা, গদ্যের একা / ২৪৩ 


নৈতিক নির্দেশে স্বরগ্রামের গাস্তীর্য, আত্মকরুণার ফ্লেষে ম্বরের বক্রতা, দোষা- 
€রাপে স্বরের তীব্রতা ও আত্মসমর্থনে আবার গাস্তীর্য মাত্র এরই ভিতর সমষ্জির 
এই স্বর ওঠানামা করে । আর, সমস্টিস্বরের এই যে-প্রতিনিধিত! কাগজের ভাষাতে 
'দেখা যায় তাতে জ্ঞানান্বেষণ-প্রভাকর-ভাক্কর তিরিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে 
চন্দ্রিকার ভাষারই ধারাবাহী | অনেক প্রসঙ্গে তত্ববোধিনীও এই ধারারই | বিশেষ 
লক্ষণীয় যে এই ধারাবাহিকতা সমাঁজবিষয়ক কর্স্থচিতে মতপার্থক্যের দ্বার ব্যাহত 
হয় নি বা এমন-কি, প্রভাকর-ভাক্কর কলহও চলতে পারে একই ভাষাতে । এই 
গদ্যভঙ্গি কোনে। প্রক্রিয়া ব1 পদ্ধতিমীত্র নম্ব বা বাক্যগঠনের কোনে। ধরন নয়। 
যে-বোঁধ ও অনুভব থেকে মানুষ কথা বলতে চায়, সমষ্কির সেই বোধ ও অনুভবে, 
চক্দ্রিকা-জ্ঞানান্বেষণ প্রভাকর-ভাঙ্কর-তত্ববোৌধিনীর ভিতর, তাদের সমস্ত মতপার্থক্য ও 
ভঙ্জিপার্থক্য সত্তেও নিহিত কোনো মিল ছিল । হয়তে। সাম্রীজ্যশক্তির প্রত্যক্ষ প্রবল 
উপস্থিতিতে অন্ুগ্রহপ্রার্থীর ভূমিকা সেই অনুভূতির এঁক্য সাধন করে থাকতে পারে । 
বা, বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রবল আকাজ্কা সত্বেও ইংরেজের সমতুল্য হওয়ার ব্যর্থতা 
থেকেও উপলব্ধির সেই মিল এসে থাকতে পারে । অনুগ্রহ প্রার্থন1 বা ব্যর্থতা 
যেখান থেকেই আস্থক, মিলটিই সত্য । 
ভাষাভঙ্গির এই মিল থেকে সমাজ-ইতিহাসেরও একটি প্রশ্ন ওঠে । কেন এমন 
হল যে, ইংরেজের সমর্থনে সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ হিন্দু সংস্কারের সমর্থনই 
ছিল যে-কাঁগজের প্রধান কান্জ সেই চন্দ্রিকার ভাষার সঙ্গেই বাঁংল। সাংবাদিক গদ্য 
ধারাবাহিক হয়ে উঠল ? রামমোহন যে-সমাজ ও ধর্ম সংক্ষারের কর্মস্থচির নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন তার সঙ্গে এই পরবর্তী ভাষা যুক্ত হতে পারল ন। কেন? জ্ঞান্বাম্বেষণ- 
প্রভাকর-ভাক্কর, এমন-কি তব্বোধিনীতেও, বিষয়ে ভ!যায় সহজেই ভবানীচরণকে 
মনে পড়তে পারে কিন্তু কোথাওই রাঁমমোহনকে মনে পড়ে না। অথচ এর 
বিপরীত হওয়াটাই কি সংগত ছিল না? নতুন সামাজিক কর্মস্চি, নতুন গদ্যতাষা, 
নতুন নেতা1-এই তিনের সহজ সমন্বয়ই তো হতে পারত আদর্শ । তা হয়ে উঠল 
না কেন? 
এই প্রশ্নের একটি উত্তর মিলতে পারে বাস্তব অবস্থায় । “সম্বাদ কৌমুদী'তে 
রামমোহন ব্যক্তিগভাঁবে ততটা যুক্ত ছিলেন না, যতট1 তিনি ছিলেন 'মিরাত-উল- 
আখবর'-এ | পরস্ত এমন তথ্যও পাওয়া যায় বাতে সন্দেহ হয় বুঝি 'সম্থাদ 
কৌমুদী'-র পেছনে প্রক্কৃত সমর্থন ছিল সেই অবাধ বাণিজ্যসমর্থক সাহেবদেরই | 
তাছাড়াও, “স্বাদ কৌমুদী” কখনোই লাময়িকপত্র হিশেবে বাঙালি পাঠকসমাজের 


২৪৪ /বাংল। সাংবাদিক গদ্য 


কাছে গৃহীত হয় নি, তার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত। তাই রামমোহনের, 
সাংবাদিক গদ্যরচনার ষে-যথার্থ এতিহাসিক মৃল্য পরবর্তী কালে আমর! নির্ধারণ 
করি, তার সমকালে তা একটি সামাজিক শক্তি হয় উঠতে পারে নি। বাস্তব 
কারণেই রামমোহন তাঁর সমকালে বা পরবতণকালে বাংল। গদ্যের মডেল হিশেবে 
গৃহীত হন নি। অন্যদিকে মডেল হিশেবে ভবানীচরণের গ্রাহতা ছিল প্রায় 
সর্বজনীন | কিন্তু রামমোঁহনের পক্ষে মডেল হওয়া সম্ভবও ছিল কি? রামমোহনের 
সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মস্চি আমাদের সমাজের ভিতর থেকে তৈরি হয় নি। ন] 
হলেও ইংরেজ আগমনের মতে। ঘটনাকে তিনি আমাদের সমাজ-পরিবর্তনের কাজে 
লাগাতে পেরেছিলেন -_ তাঁর কর্মের আধুনিকতা এখানেই নিহিত । 

কিন্তু তাঁর মতে1 একজন ব্যক্তি বা তার গ্র,পের পক্ষে রাঁজশক্তির সমর্থনে যদি- 
ব। সম্ভব হয় সামাজিক ইতিহাসের গতি বদলানে!, কখনোই সম্ভব ছিল ন1 সেই 
কর্মনচির যোগ্য নতুন ভাষারীতি আবিষ্কার করা। বাংলাদেশে ও বাঙালি সমাজের 
বিবর্তনের ক্রিয়াতে যদি এই আধুনিকতাঁর উখান ঘটত তাহলে তার ভাষারীতিও 
প্রায় সঙগে-সঙ্গেই তৈরি হয়ে উঠত | তা হয় নি । হয় নি বলেই কলকাতার নাগরিক 
জীবন ও সাহেবদের সঙ্গে চাঁকরিবাকরি ব্যাঁবসাবাণিজ্য মেনে নেয়! সত্বেও বাঙালি 
হিন্দুদের যে-অংশ প্রাচীন গ্রামীণ হিন্দু জীবনাদর্শ, স্মতিশীস্ত্রের শাসন ও কুলজি- 
স্বীকৃত সামাজিক জীবনের ধারাটি আকড়ে থাকল তার! এমন ভাষারীতিভে পৌছল 
যার গণগ্রাহত1 আছে । প্রধানত রাজসমর্থনে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। 
রামমোহনের কাছেও সেটাই ছিল ভরসা | তার বিরুদ্ধবাদীদেরও তো! লক্ষ ছিল 
রাঁজানুগ্রহ। কিন্তু তারা তা পান নি বলেই রাঁজানুগ্রহের পরিবর্তে সামাজিক 
সমর্থনের মোহ অন্তত তাদের পক্ষে তৈরি কর! সম্ভব ছিল। প্রথাগত সামাজিক 
জীবনের নিরাপত্তীবোধেব মোহেই চন্দ্রিকার ভাষার প্রাধান্য স্বীকৃত হতে 
পেরেছে । 

হিন্দুসংস্কারবাদীদের কাগজের ভাষাই পরবর্তীকালে সাংবাদিকতার ভাষ। 
হিশেবে সম্প্রসারিত হতে পেরেছে বলেই কি সে ভাষা! প্রায়ই এত সমালোঁচনা- 
প্রবণ, প্রায় কোনে। কিছুকেই সমর্থন করে না, আত্মকথনবিহ্বল, ঈথ, অতিকথা- 
প্রবণ, ক্ষুত্রদৃষ্টি? 

সামাজিক কর্মস্থচিরই একটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে প্রতিক্রিয়। 
যেখানে বিভিন্ন, এমন-কি সেখানেও গদ্যভাষার গঠন কী করে অভিন্ন থাকতে 
পারছে, আর, সে-গদ্যকেও এই ধারাবাহিকতাতে কী করে চিনে নেয়া যায় । 


প্রতিক্রিয়ার এঁক্য, গদোয় এঁক্য / ২৪৫ 


বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রস্তাব 'তৰবোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত 
হওয়ার পর (১৮৫৪) এ নিয়ে নানা রকম বিতক শুরু হয়। তখনকার সবচেয়ে 
প্রচারিত বাংলা কাঁগজ ছুটি “সংবাদ প্রভাকর* ও 'সম্থাদ ভাক্কর'-ও এ-বিষয়ে 
তাদের মতামত প্রচার করে। ঈশ্বর গুপ্ত বিধবা! বিবাহের সমর্থক ছিলেন না । 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ খুবই উৎসাহী সমর্থক ছিলেন । 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ বিধবা 
বিবাহ নিয়ে যত লেখা বেরিয়েছে এ সময়ের আর-কোনে। কাগজে তত বেরয় নি। 
ফলে বিধব1 বিবাহ বিধিবদ্ধ ( ১৮৫৬ ) হওয়ার পর গৌরীশঙ্কর খুবই খুশি হন ও 
তার রচনায় সতীদাহ প্রথাবিরোধী ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাতে সমাজ সংস্কার 
আন্দোলনের খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন1 হিশেবে বিষয়টিকে দেখেন। কিন্তু এই বাস্তবতা 
ও ইতিহাঁসবোধের মধ্যেও তিনি ব্যক্তিগত বিষয়টিকে আনতে ভোলেন না। 
ব্যক্তিগতের সেই প্রসঙ্গেই গুঞ্কবির কথাও আসে, কারণ তার সঙ্গে অনেক দিনের 
, কাগুজে ঝগড়া চালু ছিল । এই রচনাটি ভাক্ষরে বেরয়, ১৮৫৬-র আগস্টে । 
১৮৫৭-র জানুয়ারিতে ঈশ্বরণুঞ “সংবাদ প্রভাকরে'-এ 'স্ত্রী-শিক্ষা তথা বিধব! 
বিবাহ'-এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । প্রবন্ধটি শুরু হয় বেখুন স্কুলে ছাত্রীর 
অভাব প্রসঙ্গে । সেই প্রসঙ্গে লেখক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। ব্যাখ্যা করেন । 
সেখান থেকে প্রসঙ্গ ধরে প্রশ্ন তোলেন, “ *ত্রীশিক্ষা। ও বিধবাঁবিবাহ* ইহার কোন 
বিষয়টি অগ্রে কর। বিধেয় হইতেছে? তার নিজের পক্ষপাতিত্ব স্ত্রী-শিক্ষাঁর প্রতি । 
এই বাস্তবতা ও গ্রতিহাসিকবোধে তিনি এমন কথাও লেখেন “এক্ষণে ধাঁহার- 
দিগেও বিধবাবিবাহ ব্যাপারে অত্যন্ত উৎস্থক দেখিতেছি তাহারদিগের মধ্যে 
অনেক ব্যক্তিকেই এই পাঠালয়ের শ্রবৃদ্ধিসাধন সম্বন্ধে অন্থকুল দেখিতে পাই না,*** 
পাঠার্থ আপনাপন বাটার কণ্া প্রেরণ করিলে এতদিনে যে, কতদুর পর্য্যস্ত মঙ্গল 
হইত, তাঁহ। বচনীয় নহে।” কিন্তু এই সব সামাজিক-এঁতিহীসিক প্রসঙ্গের মধ্যেও 
গুধকবি তার ব্যক্তিগত কথাটি আনতে ভোলেন ন1। সেই স্ত্রে ভাক্কর-সম্পাদকের 
পরোক্ষ উল্লেখও থাকে -_ প্রভাকর-ভাক্করের চালু ঝগড়ার স্থরেই । 
অথচ এই ছুইজন লেখকই পরস্পর 'বিপরীত অর্থে সামাজিক-এঁতিহাসিক- 
ব্যক্তিগতকে সাজান প্রায় অবিকল এক ভাষায় । দোঁধক্ষালন বা আত্মসমর্থন _-.' 
উদ্দেশ্ত যাই হোক-ন। কেন, ব্যক্তিগতের সমর্থনে নৈতিক নিরপেক্ষতার সার্বজনীনকে 
এমন জাহির কর হয় যে আত্মসমর্থন আর দোষারোপ একাকার হয়ে যায় । এমন- 
কি শেষে মনে হতে থাকে, বিধবা-বিবাহ ও তার সামাজিক-তিহাসিক তাৎপর্ষের 
চাইতেও জরুরি ব্যাপার বিষয়টির সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ও ঈশ্বর গুধের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, 
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বাঁকি সবই সে-তুলনায় গৌণ । রচনাছুটির ভাষার মিল দেখলে বোঝ৷ যায়, বাংলা- 
গদ্যের গড়ন প্রতিক্রিয়া-নিরপেক্ষভাবেই কী রকম অনড় হয়েছিল । বিষয় ভাষাকে 
বদলে দেয়, ব, ভাষার সন্ধান বিষয়েরও সন্ধান বটে-_ এই সব শুদ্ধ নানননিক 
সত্য সেখানে অচল, কারণ বিষয় বা ভাষা কোনোটির সৃষ্টিই বাঙালি সমাজ' 
প্রক্রিয়ায় ঘটে নি। 
সম্থাদ ভাস্কর | ২ আগস্ট ১৮৫৬ 
গত বুধব।সরীয় কলিকাতা গেজেটে বিধবা! বিবাহের আইন প্রচার, 
হইয়াছে'-.এই দিবস হিন্দুদিগের চিরম্মরণীয় হইবে, মৃত মহাত্মা রামমোহন রায়ের 
সময়াবধি আমরা সহমরণ নিবারণ ও বিধব। বিবাহ এই ছুই মহছুদ্দিশ্ সিদ্ধির 
সংকল্প করিয়াছিলাম'-'জগদীশ্বরের কৃপায় অদ্যাবধি স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবিত আছি 
এবং বিধব। বিবাহ আইন প্রচলন হইতেও দেখিলাম, ধন্য জগৎ পাঁতা-*.আমরা 
বাল্যকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার নিকটে একা গ্রমনে অন্তর্ববাহো প্রার্থন। . 
করিতেছি কত দিনে হিন্দু অবলাবলীর ছুদ্দিন দূর হইবে, এই সছুদ্দিশ্ত সিদ্ধার্থে 
প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়। ছিলাম | এ জন্য আমরা কত লোকের কোপ বেগ ধারণ 
করিয়াছি, কত আপদ বিপদ সহ করিয়াছি, কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তথাপি 
আমারদিগের প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ হয় নাই, প্রতিজ্ঞা পূরণে মস্তক গেলেও ক্লেশ বোধ 
হয় ন।-.. যে সকল প্রধান লোকের বিশেষত প্রকাশ্ঠ পত্র-সম্পাদকদিগের প্রতিজ্ঞার 
দৃঢ়তা, মতের স্থিরত1 এবং চিত্তের প্রশাস্তত। নাই তাঁহারা লোকসমাজে আপনা 
আপনি বড় হইতে চাহেন এ বড় হাঁসির কথা।,-**আমরা এস্বলে পাঠকবর্গকে এই 
বিষয়ের একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত দর্শাই, আমারদিগের পাঠক মহাশয়ের অনেকেই 
গুপ্ত সম্পাদকের নাম শ্রত আছেন এবং উপ সম্পাদক প্রথমে বিধব! বিবাহের 
প্রধান গৌড়! ছিলেন তাহাও জ্ঞাত থাকিবেন, পরে নগরীয় প্রধান২ হিন্দু 
মহাশয়ের যখন বিধব। বিবাহ প্রতিকৃূলে আবেদন করণার্থ সভা করেন তখন 
গু& সম্পাদক মান্ত লোভে গোপনে গোপনে এ দল ছাড়িয। অন্য দলে নাম 
লেখাইলেন. বিধব। বিবাহের প্রধান প্রতিপক্ষ হইয়া] উঠিলেন এবং কোন প্রধান 
লোককে লক্ষ্য করিয়। স্বীয় কবিত্ব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রতিবাদেই ব্যবস্থাপকের। ভয় পাইয়া! আইন প্রচারে বিরত হইবেন । 
[ সা. বা, দস" ৩1 ৩১৩১৪) 
সংবাদ প্রভাকর | ১ মাঘ ১২৬৩ 
"হে মহাশয়গণ, সংপ্রতি অনেক মহাশয় এই বিধবাবিবাহের স্থযোগ পাইয়া 


গ্রতিক্রিয়াঙ্গ কা, গদ্যের ধক | ২৪৭ 


একপ অন্থষোগ করিতেছেন যে, এই স্থত্রে প্রভাকর সম্পাদকের মতের পরিবর্তন 
হইয়াছে, হে ঈশ্বর ! তুমি সাক্ষী, হে সত্য ! তুমি সাক্ষী, হে ধর্ম! তুমি সাক্ষী । 
_এই অভিযোগ অতি অন্যায় অভিযোগ হইতেছে, যেহেতু আমারদিগের 
অভিপ্রায়ের পরিবর্তন কিছুমাত্রই হয় নাই, স্বপ্লেও যাহার সংকল্লের সম্ভাবনা 
নাই, তাহার সম্ভাবনা! কি প্রকারের সম্ভাবনা হইতে পারে ? ধাহার। আদ্য 
অন্ত ন! দেখিয়া ও বিশেষ বিবেচনা ন। করিয়া অন্তায়ক্ূপে এই অঘট ঘটনার 
ঘটক হইয়া নানা কথার রটনা করিতেছেন, আমি বিশেষরূপে 'বিনত হইয়! 
তাহাঁরদিগের নিকট এই নিবেদন করি, তাহার] অনর্থক কেন আমার প্রতি 
এই মম্মান্তিক প্রচুর পীড়াকর অতি নিক্কষ্ট পরীবাদ প্রদান করেন ?--আমার 
জীবনধন হরণ করুন, সর্বস্ব হরণ করিয়া! আমাকে নিঃস্ব করুন, তাহাতে ক্ষণমাত্র 
ক্ষুব্ধ হইব না, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর! কি পরিতাপ !...আমি কোন অপরাধ করি 
নাই, “মতের পরিবর্তন” যাহা কখনই হয় নাই, হইবার নয়, এবং হইবে না, সে 
বিষয়ে কেন এপ নিষ্ঠুর উক্তি করিতেছেন ?--“বিধব1 বিবাহ বিষয়ে" বিশিষ্ট" 
রূপ বিবেচন। করিয়া আমর প্রথমে যাহ] উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণেও তাহাই 
করিতেছি, এবং পরেও সেইরূপ করিব, ইহার অগ্যথাচরণ কদাচই করিব না_ 
আমারদিগের লেখনী কোন ব্যক্তি বিশেষের অধীন কম্মিনকালেই হয় নাই ও 
হইবে না, ইন্দ্রত্ব প্রাঞ্ধ হইলেও কাহারো নিকট স্বাধীনতা এবং অভিপ্রায়কে 
বিক্রয় করিব না... 
[ সা- বা. স.১।২১৮] 
বিধব! বিবাহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এর কেউই একবারের জন্য বিদ্ভাসাগরের 
নামোলেখণও করলেন না। 


০ 
নাগরিক জীবন ও বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া 


কলকাতার নাগরিক জীবনে বাংল সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ কর! 
যেতে পারে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে_ ক. বাঙালি হিন্দু নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের 
ভিতরে নগরজীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ; খ. চাকরি ও ব্যাবসা, পৌরজীবন সংক্রান্ত 
নিয়মকানুন ও সরকারি আইন সম্পর্কে অর্থাৎ পৌরসংগঠন সম্পর্কে সমাজের ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিম্নীয় ; গ. বেহারা, গাঁড়োয়ান, ধোপা, মাঝি, বেশ্টা বিভিন্ন পেশার নিদুক্ত 
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পৌরজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই মানুষজন সম্পর্কে বাঙালি সমাজের ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ায় । 


ক. নগরজীবনে বাঙালির সমাজে আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়। 


কলকাতায় পৌরসংগঠন নির্মাণের চেষ্ট। শুরু হয় ফিভার হদপিটাল কমিটির 
রিপোর্টের ফলে ( ১৮৩৭-১৮৪০ ) ১৮৪০ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে ৫টি আইনে 1২৭ 

পৌরসংঠনের আগে এই নগরজীবন তিনের দশক পর্যন্ত প্রায় আকারহীন । 
কিছু রাস্তাঘাট, কিছু উন্নয়ন প্রয়াস, কিছু স্কুল-কলেজ-এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা_ 
এই সবের ভিতরেই নগরজীবনের বাঙালি, ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের সম্মিলিত 
সামাজিকতা সীমাবদ্ধতা ছিল। নগরজীবনে সরকারি ও বেসরকারি ইয়োরোপীয়দের 
সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় বাঙালি মধ্যবিত্ত নাগরিক সমগ্রিমত সংগঠনের 
বিভিম্ন উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করছিল। বিভিন্ন ধরনের সোসাইটি, 
এসোসিয়েশন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন, এই সব প্রতিষ্ঠানের সভা পরিচালনা, 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগ্রহণ, সভা-সমিতি, আবেদনপত্র, কোনো বিশেষ উপলক্ষে 
সমবেত চাদ! সংগ্রহ, সংবাদপত্র প্রকাশ -এই সব নাগরিক কাজকর্মে বাঙালি 
মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল । “আত্মীয় সভা” থেকে ধর্মঁসভা*, 
১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সালের ভিতর প্রতিষ্ঠিত ১০টি এসোসিয়েশনের মধ্যে 
৫টিতেই ছিল ইয়োরোপীয়দের ও সরকারের উৎসাহ, সমর্থন ও অংশ । 

এই সময়কার কাগজে, বিশেষত “সমাচার দর্পণ” ও “সমাচার চক্দ্রিকা"য়, এই 
সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভার ও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোলের পরীক্ষা গ্রহণের 
বিস্তৃত বিবরণ থাকত । যে-রকম বিস্তৃতভাবে এই বিবরণ লেখ! হত তাতে অনুমান 
করা যায় বিষয়টি বাঙালি সমাজের পূর্ব অভিজ্ঞতার বাঁইরে। সংস্কৃত কলেজ, 
কলকাতা৷ মাদ্রাসা ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণ, উপাধি বিতরণ ও 
নতুন শিক্ষাপ্রণালী জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোঁলাটাই ছিল সংবাদ- 
বিবরণের প্রাথমিক উদ্দেশ্ঠ | 
সমাচার দর্পণ । ১১ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ 

কলিকাতায় স্কুল সোঁসায়িটির ইন্তাহাম |--গত সঞ্চাহে শনিবারে ২০ ভাঙ্র 

মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটিতে কলিকাতা বাঙ্গালা 

পাঠশালার বালকেরদের ইন্তাহাম হইয়াছে পুর্ব্বে নিজ কলিকাতা৷ ও শ্রীরামপুর 

চচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক২ পত্র 


প্রতিক্রিয়ার একা, গদোর ধক / ২৪৯ 


গিয়াছিল তাহাতে অনেক২ পণ্ডিত ও জ্রানবান অথচ ভাগ্যবান ইংশ্ন্তীয় লোক 
ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে 
প্রত্যেকে ইস্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে যে সকল বাঁলকেরদিগকে লিখ পড়াতে 
উপযুক্ত দেখিয়া! সকলে সন্তষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকের! প্রতিজন সরকার 
হইতে উপযুক্ত পারিতোধিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল । এ ইন্তাহাম সাঁড়ে তিন 
ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। 


[ স. সে. ক. ১।৫] 
সমাচার দর্পণ। ৯ জুন ১৮২১ 
স্কুল শোঁসইটা। --গত ২ জুন শনিবারে স্কুল শোৌসইটার বৎসরীয় বিবেচনা 
কারণ টোনহাঁলে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সংপ্রদায়ের। দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন 
তাহাতে প্রধান জজ শ্রীযূত ইষ্ট, সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে 
কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কুল ২১১ দুইশত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি 
হাজার নয় শত বালক । ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাঁধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্ন 
ঠাকুর ও শ্রীঘুত রামচন্ত্র ঘোষ ও শ্রীযুত ছুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপন২ নিকটস্থ 
স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি 
তুষ্ট হইয়াছেন । 
এবং স্কুল শোসইটীর বাঙালি কোমোটির মধ্যে শ্রাধুত মিরজা মোহম্মদ 
অস্করি নিযুক্ত হইয়াছেন । ্‌ 
[ স'সেক'১।৫] 
সভা-সমিতির এই ধরনের বিবরণ পরে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটা 
প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল | এই বিবরণের ভিতর দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত নাগরিক 
অভ্যাস অর্জন করছিল । এমন-কি যে-সভা৷ আহৃত হয়েছে হিন্দু সামাজিকতার 
ধারায় সে সভার বিবরণেও দেখ যায় এই পাশ্ঠাত্য রীতির মিটিং বাঙালি সমাজের 
ধাতে এসে যাচ্ছে ।২৮ | 
এই সমযম্নের আর-একটি প্রধান বিষয় সমবেত আবেদন ও সমবেত চাদ! 
সংগ্রহ | বোধহয়, এই ধরনের ভারতীয়-ইয়োরোপীয় যৌথ সামাজিকতার নিদর্শন 
থেকেই স্থানীয় কর আদায়ে সক্ষম একটি স্বয়ংশাসিত পৌরসংগঠনের সন্ভাব্যত৷ 
সরকার চিন্তা করতে শুরু করেন। বিশিষ্ট বাঙালি ও ভারতীয়র। তাদের পুরনে! 
এঁতিহের টানে ও নতুন শীসনকর্তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্োগের লোভে এই সব 


২৫* | বাংল! সাংবাদিক গণ্য 


সমবেত কাজে অংশ নিতেন । কিন্ত পৌর সংগঠনের ব্যাপারে সরকার ও বাঙালিদের 

ভূমিকা ছিল স্বতন্ত্র 

সমাচার দর্পণ । ৩ মার্চ ১৮৩৮ 
পশ্চিম দেশীয় দুতিক্ষের প্রতিকার ।--সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে ছুতিক্ষ 
হইয়াছে তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধৰার অপরাহ্ছে টৌনহালে 
এক সভা হয়। বিশেষতঃ অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্ট। সময়ে ১৫০ জনেরো। অধিক 
কলিকাতাস্থ প্রধান২ সাহেব লোক ও এতদ্েশীয় বন্ছুতর সম্ত্রান্ত ধনি মহাশয়েরা 
সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ সাহেব সভাপতি হন ।-. 
শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর-..কহিলেন যে আমার একজন মিত্র শ্রীযুত বাবু 
নীলমণি দেব এ কষ্টের সম্বাদ পাইয়! দীনহীন লোকেরদের আহীরার্থ ৫০০ টাক 
গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিঘ্ননছেন এবং শ্রীযুতবাঁবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা 
করিয় যাঁন যে এ ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্ভোগ হয় তবে 
আমার থরচেও ৫০০ টাক] দেওয়া যাইবে ।...প্রীযুত সর এড.বার্ড রয়ন সাহেব 
শ্রযুত রষ্টমজি কওয়াসজির দ্বারা যে টাঁদ। হইয়াছিল তাহার এক ফর্দ দেখাইলেন। 
এঁ ফর্দে এই সকল ভারি টাঁকার সহী ছিল ।-.- 

[ স. সে. ক.২। ৩১৯] 
এই বিবরণগুলি থেকে এ-রকম ধারণা হতে পারে নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির 
ভিতরে এক ধরনের জাতীয় কর্তব্যবোধ তখন সঞ্চারিত হচ্ছিল । হয়তো তা অংশত 
সত্যও | কিন্তু একদিকে যেমন এই ধরনের কাঁজে বাঙালিরা যোগ দিচ্ছে, 
অপরদিকে তেমনি বাঙালি হিন্দুর সামাজিক আদর্শ রক্ষার চেষ্টাও লক্ষ করা 
যায়। 

বাঙালি হিন্দুর সামাজিক আদর্শ তত্ের ক্ষেত্রে হয়তো। কিছুট। বিষূর্ত। কিন্ত 
দৈনন্দিন ব্যবহারে এই “আদর্শ হয়ে ওঠে অত্যন্ত স্পর্শগ্রাহ্থ | সামাজিক সম্পর্কগুলি 
কীভাবে নিয়ান্ত্রিত হচ্ছে, বয়স্কদের সঙ্গে ছোটর] কীভাবে কথা বলছে, কী সম্বোধন 
করছে, কী পৌশাক পরছে-- এ-সব কিছুই বাস্তবক্ষেত্রে এই সামাজিক আদর্শেরই 
অংশ হয়ে.যায় । সংবাদ-সাময়িকপত্রের এই দৈনন্দিনকে ধরেই সেই তত্বকে স্পর্শ 
করা যাঁয়। তাই ছেলেদের পৌশাক, মেয়েদের পৌশাক, আরো নান। ছোটখাটো 
রীতিনীতি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । ১৮২৫ সনে “সমাচার চন্দ্রিক”-য় বাঙালি 
ছেলেদের ইংরেজি পৌঁশ'কের বিরুদ্ধে 'এই চিঠিটি বেরয় : 


প্রতিক্রিয়ার ধঁকা, গদ্যের এক্য / ২৫১ 


সমাচার চন্দ্রিকা । ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ 

বালকের ইংরাজী পৌশীক।-শ্রীযুত চন্দ্রিকীকর মহাশয় । আমি প্রতি দিন 
প্রাতঃন্নানে গিয়া থাকি গঞ্গীতীরের নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে 
কতকগুলিন বালক রাস্থায় বেড়ায় কেহ২ ছোট২ ঘোঁটকারোহণ কএক জন 
শকটারোহণ কএক জন অপূর্বব উষ্ভীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে । ইহা দেখিয়া 
আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলিন কোন২ বড় মানুষ ইংরাজের 
হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম । 

এক দিবস দেখিলাম এঁ বালকের! বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে । 
আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এট। আমাঁকে জানা উচিত। তাহাতে 
আমি নিকটে গিয়া! এ পদাতিকেরদিগেকে জিজ্ঞীসা করিলাম যে ইহারা কোন 
সাহেবের সম্ভান পদাতিক আমার কথাতে হাশ্য করত কহিলেক “কাহাক। 
ভেকুয়। ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা” “বাবুকা লেড়কা” ইহা! আমার বিশ্বাস 
হইল ন1 যেহেতুক এঁ বালকেরদিগের কুত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তান। 
প্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই.*-বালকেরদিগের নিকটে গিয়!, 
আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি একটা বালক কহিল আমার নাম 
শ্রমাধাঅমন বাবু । তোমার বাপের নাম কি শ্রী-ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম 
ষে বাঙ্গালি বালক বটে। ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি কিছু 
বুঝিতে পারি ন! যদি বল উত্তম পৌশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন । 
আমি মনে করি হিন্দুস্থানি পৌশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত 
উত্তম কোন মতে নহে ।-.-যখন মস্থ যোয়ান হইয়। এ পোশাক পরিয়] বাটীর 
মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়। যদি পরিবারের ভয়যুক্ত না হউক কেননা 
ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ 
কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটীর ভিতর এক জন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম 
ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে 1.-- 

[ স. দে" ক. ১। ১১৭] 
বাঙালি বালকের বিদেশী পোশাকে এই আপত্তি পরে আবার হয়েছে "সংবাদ 
প্রভকর'-এ, ১৮৩১-এ | হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পোশাক নিয়ে প্রভাকর মন্তব্য 
করেছে 
সংবাদ প্রভাকর | ১৬ জুলাই ১৮৩১ 

-*“অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয্নদিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা! 


২৫২ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের 
ছাত্রের! ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ ন| করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি ভুতাপায় সবচুল 
মাথায় খালি আঙগরাঁথা গায় মাল। নাই গলায় নেচরের গুণে হৃষ্টি স্থিতি প্রলয় 
হয় এবং দাড়িয়ে প্রশ্নাব করে ইত্যার্দি পরিবর্তে মাথা কামার ফিরিঙগি জুতা 
পায় না দিতে পাঁয় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মাল। দেয় গলায় অল্পৃষ্ঠ 
দ্রব্য না খায় তিলকসেব! করে ত্রিকচ্ছ কর্যে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্তনে 
সর্বদা রত হয় কাছ। খুলে প্রত্রাঁব ত্যাগ কর্যে জল লয় ইহা হইলে আপাততো। 
হিম্টুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুব। মহিষটানা ফিরিজির ছেলেদের 
ম্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লৌকের অঙ্গ জলে যায়." 

[ সং সে. ক. ২। ২৩৮] 
ঠিক এর বিপরীত মত দেখ! যাঁয় ১৮৩৫ সনে “সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত একটি 
চিঠিতে । পত্রলেখক বাঙালি মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে 
পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন । পত্রলেখকের নাগরিক সচেতনতা লক্ষ কর] যাঁয় যখন 
তিনি চিঠিটির শেষে লেখেন শুধু কলকাতা শহরের মেয়ের! যদি নতুন পোঁশাঁক 
পরেন তা হলেই সার দেশে তা৷ প্রচলিত হবে । 
সমাচার দর্পণ | ১ অগস্ট ১৮৩৫ 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকীশক মহাঁশয় সমীপেষু ।-"" এতদ্শীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতি- 
সক্ষম এক বন্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাষের ও ভিন্দেশীয় 
লোকেরও ঘ্বণার্থ এবং নব্য ব্যবহারই অস্থুভব হয় ।-." 

যেহেতুক বর্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সুক্ষ সর্ববাঙ্গাভাদর্শক বন্ত্রে 
স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে ন৷ যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্বগাত্রাচ্ছাদন 
বসনে হয় । কিন্তু এতদ্দেশীয় মহীশয়রা৷ এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও 
দৃষ্টিপাত করেন না । কেবল শক্তযন্থসারে নাঁনাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে স্থশোভিতা 
করিবার প্রযত্ব রাখেন । অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদ্দি বন্ুমূল্যাভরণ 
দিতেছেন সেস্থলে একথানি হুক্ম সাটী হা পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি 
স্থশোভিতা' হয় ।...অত$ব বিজ্ঞ মহাঁশয়রা এই দ্বণিত ব্যবহার পরিবর্তনে 
মনোযোগ করুন 1:..এতদোশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল 
ইত্যাদি মহাশয়ের! জামা নিমা কাবা কোরতা৷ অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ 
সন্্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার! স্ব২ কুলাঙ্গনী দিগকে সর্বাঙগাচ্ছাদনার্থে 
লাক্ষ। উড়ানী ইত্যাদি বন্ত ব্যবহার করাইলে কদাচ ছুষ্য হইতে পারে না।"" 


প্রতিক্রিয়ার এক্য, গছ্োয় একা / ২৫৩ 


ঘদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার 
সস্ভাবন।। উত্তর তাহার এক সছুপায় স্থলভ অন্থুভৰ আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ 
সত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ তৃষণ ব্যবহার করেন তন্্রপই ইত্ততঃ সর্বত্র প্রচলিত 
হয় ।"" অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ ধনি মানি রাজা বাবু 
মহাশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগের আবশ্যক ।-'.কম্তচিৎ বিদেশিনঃ | 
[ স. সে. ক ২।২৭*-৭১ ] 
“সংবাদ প্রভাকর'-এর মন্তব্যটি সম্পীদকীয় ৷ ফলে ছাত্রদের পোশাক-আশাক 
ও চলন-বলনে তার আপত্তির প্রায় একটি তাঁলিকাই তৈরি করে ফেলেন তিনি । 
কিন্ত মেয়েদের ও বালকদের পোশাক নিয়ে যথাক্রমে “সমাচার দর্পণ'-এ ও. 
“দমাচার চন্দ্রিকা'-য় লেখা! ছুটি চিঠির আকারে বেরিয়েছে । সেই কারণে ছুটি 
চিঠিতেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একটু সবিস্তারে বলা, প্রায় কাহিনীর মতে । 
কিন্তু দর্পণ বা চন্দ্রিকা কোনো কাগজের সম্পাদকই বিষয় ছটিকে স্বতন্ত্র 
মন্তব্যের ব। প্রবন্ধের মর্ধাদ1! দেন নি। অথচ এত বিস্তৃত ছুটি চিঠি ছাপিয়ে ছুই 
কাগজেই বিষয়টিকে এক ধরনের গুরুত্ব দেয়৷ হয়েছে। [ 
দর্পণ প্রত্যক্ষভাবে বাঙালি সমাজের মতামত প্রকাশের মাধ্যম ছিল না, যদিও 
বাঙালি পাঠক-গ্রাহক নিশ্চয়ই পরোক্ষভাবে তাঁর নীতিকে প্রভাবিত করতেও 
পারত । দর্পণ প্রকাশের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালি সমাজকে পাশ্চাত্য জীবনমুখী করে 
তোল] । সরাসরি খ্রীস্টান ধর্মের প্রচার না৷ করেও ভারতীয় জীবনাদর্শের বিপরীতে 
পাশ্চাত্যের আধুনিক মূল্যবোধের প্রচারে দর্পণ সফল হয়েছিল । 
বাঙালি নাগরিক সমাজের ভিতরে আত্মরক্ষার প্রবণতাই ছিল প্রধানত 
সক্রিয় ৷ ইংরেজ শাসনের দ্রুত বিস্তার কলকাতা শহরকে তাদের চোখের সামনেই 
বদলে দিচ্ছিল । আবার আধুনিকতার টানও বাঁডাঁলি সমাজের ভিতরে পর্যন্ত গিয়ে 
পৌছেছিল। অথচ নাগরিক জীবনের ও ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বের কার্যকারণে 
বাঙালি জীবনের স্বাতস্ত্র্ের ওপরও প্রবল আঘাত এসে পড়তে থাকে । ঘরের ছেলে 
ঘরে এলে লোকে ভাবে অচেন। বিদেশী--এই বাস্তবতাঁটি বড় কঠিন সত্য | তেমনি 
করুণ কলকাতার অপরিচিত নাগরিক মুখ । এর ভিতর আত্মআবিষ্ষারের আকাঙ্ষ। 
ও আত্মরক্ষার অস্ফুট অস্পষ্ট প্রয়াস একই সঙ্গে কাজ করে যায়| সন-তারিখ দিয়ে 
চিহ্নিত কর] না৷ গেলেও নাগরিক জীবনের এই বাঙালি প্রতিক্রিয়ার ভিতরেও যেন 
বদল ঘটে যান ১৮২৫-৩০ সাল থেকে ৫০ সালের কাছাকাছি | ততদিনে আকস্ম- 
আবিফারের আকাজ্কায় যেন ব্যর্থতাবোধের ছোয়া লেগেছে, আত্মরক্ষাও আর 


২৫৪ | বাংলা সাংবাদিক গণ্য 


সম্ভব কি না এতেও যেন সংশয় | তাই একই বিষয় নিয়ে 'সমাচণর চন্দিকা'-র 
১৮২৫-৩০-এর রচন। আর 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পরবর্ত রচনায় প্রায় একই মত 
প্রকাশ পেলেও-_প্রভাঁকরের প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি ক্ষিপ্ত, কিন্ত গ্লেষ ভরা, 
চন্দ্রিকার মতে। আন্তরিক নয় | নাগরিক জীবনের প্রতি বাঙালি মধ্যবিস্বের এই 
প্রতিক্রিয়াতেই কি ১৮৪৭ সালের পর যাবতীয় পৌর ব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রায় সব 
কাগজের এমন তীত্র আক্রমণ ? 

১৮৩১-এ “সমাচার চন্দ্রিক-র একটি লেখায় ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে কুলাচার- 
দেশচারের বিরোধ নেই এটাই প্রমাণের চেষ্টা হয় । আবার, তার প্রায় বিশ বছর 
পরে “সংবাদ প্রভাকর'-এ ক্লাসে ছেলেদের ধীড়ানোর ইংরেজি নিয়ম নিয়ে তীব্র 
্লেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয় । এই ছুটি লেখাতে প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ধরা 
পড়ে । 
সমাচার চন্দ্রিক। | ২২ অক্টোবর ১৮৩১ 

...আমর) অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রের 
পৈতৃক বাঁধিক দৈবকর্মন ও পিতৃকর্ম্ পাল! মত করিয়া থাকেন । এ বৎসর শ্রপ্রী* 
শারদীয়! পৃজ। শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পাল। তিনিও উক্ত 
পূজা পূর্ববরীত্যনুসারে স্সম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র 
নাস্তিকদিগকে আমর এই কহি যে তাহার। ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয়। কহিয়। থাকে 
যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতল। অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিম। পূজা 
করেন না কিন্তু কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবু হইতে ই্জরেজী বিদ্যা অধিক 
শিক্ষিয়াছে ইহ কেহ সপ্রমাণ করুক । 

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাঁকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু 
রসময় দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিছ্যায় পারগ আমর। অনুমান করি তাহার তুল্য 
অত্যন্প বাঁঙ্গাপি ইন্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায় । তিনি কি শ্রীশ্রী- 
৬ছুর্গোৎসবাঁদি করেন না। নাস্তিক নরাধমের। তাহার বাঁটাতে গিয়া! দেখিয়! 
আস্থক শ্রীশ্রী/অস্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি অরদ্ধাপূর্বক এ মহাঁমহোৎসব 
সম্পন্ন হইতেছে। 

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার 

মধ্যে শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। 
...অতএব সে সকল পত্রলেখক ও কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা এঁ 
সেনজর বাটাতে গিয়। মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক ।""" 


প্রতিক্রিয়ায় একা, গঙ্গোর একা / ২৫৫ 


অতএব ইঙ্করেজী বিদ্ধ ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্্ম পিতৃকর্ম ত্যাগ 
করিতে হয় এমত নহে । যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের 
বিশেষ আত্মীয়তা আছে তীহার! তদুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও 
সত্য নহে কেনন। শ্রীতুত কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত 
্রজ্ধসভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে-প্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় 
তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলত: তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। 
অথচ তাহার বাটীতে শ্রত্ী৮হূর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে... 

[ স- সে. ক. ২। ২৪০-৪১] 
সংবাদ প্রভাকর | ১৭ জুলাই ১৮৫১ 

হুগলিস্থ বন্ধু করৃকি নিয়লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া! অতি সমাদর পূর্বক 
প্রকটন করিলাম । 

“মেং জেমস কার সাহেব হুগলি কালেজের প্রীন্মিপেল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে 
অভিষিক্ত হইয়! কত খেল খেলিতেছেন এবং স্বীয় অপূর্ব বুদ্ধির কৌশলে কত২ 
নিয়ম নির্ধীরণ করিতেছেন তাহ ব্যক্ত করিতে লেখনী সন্কৃচিত হয়েন, সংপ্রতি 
আবার এক অপূর্ব নিয়ম করিয়াছেন যে “যখন কোন দর্শক কালেজে সমাগমন 
পূর্বক কোন শ্রেণী দর্শন বা পরীক্ষা! করিবেন তখন তক্ছেণীস্থ যাবতীয় বালক 
তাহার সন্মানার্থে দণ্ডায়মান হইবেক” ভাল মহাঁশয়, জিজ্ঞাস! করি শ্রেণীস্থ শিক্ষক 
দণ্ডায়মান হইয়1 অভ্যর্থনা! করিলে কি দর্শকের সম্মান কর] হয় না? বালকবৃন্দের 
যাহারদের মধ্যে অধিকাংশের হৃদে মানাপমান জ্ঞান সম্পুর্ণরূপ উদয় হয় নাই 
তাহারদের অনর্থক কষ্ট পাইয়! “উট বয়েট” করিবার আবশ্তক কি ?...সম্পাদক 
মহাশয়, কার সাহেব অভিনব২ নিয়ম ধার্য করত কেবল বিবেচকগণের সমীপে 
হাস্তাস্পদ হইতেছেন"-তীহার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রার্থন1! করিলে অমনি 
স্বীয় স্বাভাবিক বদন ভঙ্গিম! মিষ্ট ভাষার সহিত উত্তর প্রদান করেন “তোমারদের 
বক্তব্য বিষয় আমাকে ০7701811 জ্ঞাত করাও” হায়! প্রচার করিতে হাস্য 
সম্বরণ করা যায় না যে একদা তাহার অধীনস্থ কোন ছাত্র মলমৃত্র ত্যাগ করণার্থে 
বহি্গমন নিমিত্ত তাহার নিকট বাচনিক প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি 
পূর্বোক্ত উত্তর করিয়াছিলেন--.। 

[ সা. বা” সং ১। ৩৩৯৩৩] 
'আর-একটি তুলনা কর। যায় ১৮২৯ সনে “সমাচার চক্িকা'-য় প্রকাশিত একটি 
একটি চিঠির সঙ্গে ১৮৫৬ সনে “সম্বাদ ভাক্কর'-এ প্রকাশিত একটি চিঠির | সেখানে 


২৫৬ / ধাংলা! সাংবাদিক গদা 


একটি চিঠির আপাত-রক্ষণণীলতা ও আর-একটি চিঠির আপাত-আধুনিকতা সবেও 
মূল্যবোধের কোনে! পার্থক্য প্রমাণিত হয় না। 
ছুটি চিঠিরই বিষয় এক । প্রথমটি সাহেবদের অনুকরণে তখন বাঙালিদের 
মধ্যে সংক্ষেপে নাম লেখার যে-রীতি প্রচলিত হয় তার বিরুদ্ধে । দ্বিতীয়টি _ 
বাঙালি মেয়েদের নাম লেখার তখনকার প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে | দ্বিতীয় 
চিঠিটিতে ইংরেজী রীতিতে মেয়েদের নামে কুলোপাধি ব্যবহারের সমর্থন আছে। 
আপাতরৃষ্টিতে প্রথম চিঠিটিকে একটু রক্ষণশীল ও দ্বিতীয় চিঠিটিকে আধুনিক 
মনে হতে পারে । কিন্তু প্রথম চিঠিটিতে বাঙালি হিন্দুনামের পরম্পরাগত ব্যবহার 
যে-সীমাজিকতা থেকে চলে আসছে সে-সম্পর্কে সচেতনতা আছে । সেই সচেতনতা 
আসে ইংরেজ-অভিথাতে দ্রুত পরিবর্তমীন সমাজে আত্মরক্ষার প্রবণত। থেকে। 
আবার দ্বিতীয় চিঠিটির আপাত-আধুনিকতায় বাঙালি সমাজের আত্ম আবিষ্কারের 
কুষ্ঠিত আবেগ ধরা পড়লেও নতুন কোনো যুল্যবোধ সম্পর্কে নতুন সচেতনতা 
প্রকাশ পায় না। 
সমাচার চন্দ্রিকা | ২১ নবেম্বর ১৮২৯ 
নামত্যাগ। শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাঁশয় সমীপেষু- 
ইংরেজী শান্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন২ হিন্দুর! নানীপ্রকার পরিচ্ছদ আচার 
ব্যবহার ও রীতির পরিবর্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ 
কর্তব্য ও শুভদাঁয়ক কি না তাহার ফল বর্তমান যাহা দর্শাইতেছেন তাহা! সকলেই 
জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা৷ তাহাঁও আশু ভাঁবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় 
অক্ষর ও ভাষ! ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্যের বিষয় 
কেনন1 অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গল! আরবী জানেন কিন্তু স্বজাতীয়কে 
চিঠি লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য২ জাতিরও 
বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্ভোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ 
করিয়াছি তাহার স্থল লিখি যদ্দি ইহাতে কি অভিপ্রায় ও বর্তমান স্থবিধা কি 
তোমার অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়। ব্যক্ত করিলে উপকৃত হুইব ইহারা 
আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়1 পদ্ধতি লেখেন যথা রামগোপাল রায় ইহ। 
ঢং. [২০ ব্যবহার করেন এক কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী ভাষায় কৃত 
নাম ও গোত্র ও উপাধি দুই প্রকার হইয়। থাকে যথা এ. 1. 8110 অক্ষরে 101১0, 
18755, 10961) ইত্যাদি কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও 
আছে আর 8110 গোষটীর উপাধি ইহার স্ত্রীর নামও এ আখ্যাঁতে প্রতিপাদ্য হয় 


প্রতিক্রিয়ার এঁক্য, গদ্যের এক্য / ২৫৭ 


যখ। 1175. 8874 কিন্তু ₹" লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই 
অক্ষরে রামকানাই রাষনাঁথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর যদি এ 
চ২০5র স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া! হয় তবে এই অভিনব মতে তাহার নাষ কি প্রকারে 
লিখা বাইবেক। আরে। এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তেঁহ চ. 98091)৩৩, কু বানরজী লিখেন বানরজীর বাঁ অর্থ কি। কম্যচিৎ 
স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্ত ৷ 
রি [স. সে. ক'১।১১৯২০] 
সম্বাদ ভাক্কর । ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬ 
'**এতদ্দেশের সমুদায় স্ত্রীলোকে শ্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর কালে শ্রীঅমুকী দেবী 
ব৷ দ্রাসী লিখিয়া থাকেন তাহাতে উভয় নারী সমাখ্য। বিশিষ্ট হইলে কে কোন্‌ 
পরিবারস্থা কিছুই বোঝা যাইতে পারে না, তবে কদাচিৎ দেবী ব1। দাসীতে 
ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্ছণেতর বুঝ! যায় বটে তাহাতেই ব1 কি ফলোদয় হইল যদি দুই 
জন ত্রান্ধমী বা ছুইজন শুড্রী হয়েন তবে কোন্‌ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্ধণী তাহা কোন্‌ 
শৃদ্রের শৃড্রী কিছুই বুঝা যাইতে পারিল না এতাবত স্বামির উপাধি স্ত্রীর নামের 
পরিণামে লিখিত স্থির করিলাম যদি ইহা মহাশয়ের মনো রম্য হয় তবে অন্তান্ 
সকলকে এই উপদেশ দান আজ্ঞা হইবেন ইহ! শ্রীচরণ পঙ্কজে নিবেদনমিতি | 
শ্রশ্তামান্বন্নরী বন্থমলিক 
সম্পাদকীয় উক্তি। স্ত্রীলোকদিগের নামের পরে স্ব২ স্বামিনাম সংযুক্ত 
থাকিলেও বরং ভাল হয়, সভ্য জাতির মধ্যে ইহ প্রচন্সিত আছে, যথ। লেডী 
বেন্টিং, লেডি কেনিং ইত্যাদি । 
[ সা. বা. সং ৩। ৩৪১-৪২ ] 
দ্বিতীয় চিঠিটির একটি উপলক্ষ ছিল । “সম্বাদ ভাক্ষর'-এর ১১ নভেম্বর ১৮৫৬ 
তারিখের সংখ্যায় আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের স্ত্রীর একটি দিনের 
বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল _ বাঙালি হিস্তু নারীদের জীবনযাপনের আদর্শ বোঝাতে । 
তাঁতে তার সারাদিনব্যাপী দানধ্যানের, স্বামীসেব। ইত্যাদির, বিস্তারিত উল্লেখ 
ছিল । তার উত্তরে মহিলা এই চিঠিটিতে জানান, সমন্ত কিছুই তার স্বামীর আদেশে 
ও ইচ্ছায় তিনি করেন । শেষে, 'পুনশ্চ' দিয়ে উদ্ধত অংশটি লেখা হয়েছে। 
নগরজীবনের নান! বিষয় নাগরিক বাঁঙালি হিন্দুসমাজের ভিতরে আত্ম- 
আবিষ্কার ও আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল । সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 
নান। রচনা ও মন্তব্যে যেমন এই প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য পাওয়। যার, তেমনি বিভিন্ন 


৯৯ : ১৭ 


২৫৮ / বাংলা সাংবাঙ্গিক গদ্য 


পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রও বাঙালি সমাজের ব্যাপকতর অবস্থা বুঝাতে 
সাহাধ্য করে। আমরা এ-আঁলোচনায় জনমতের এই ভাষার বিশেষত্ব দেখতে চাই । 

আপাঁতবিচারে “সমাচার চন্দ্রিকায় যেন এই প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে আগে ও 
সবচেয়ে সংগতিপূর্ণভাবে ঘটেছে । এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে “সমাচার চন্দ্রিকা'-র 
রক্ষণশীলতার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই । নতুন নগরজীবনের সংগঠিত পৌর- 
ব্যবস্থার তখনে। অপরিচিতপূর্ব অভিজ্ঞতা! থেকে বাঙালি সমাজের একটি অংশের 
আত্ম-আবিষ্ষারের বিশেষ ধরনটি এতে তবোঁঝ। যায় । যেমন, এর বিপরীতে, ইয্বং- 
বেঙ্গলদের যা-কিছু হিন্দু ও যা-কিছু ভারতীয় তা-ই-ই সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে 
--এ-ও ছিল দেই নগর জীবনের আর-এক প্রতিক্রিয়ায় আত্ব-আবিষ্ষারের আর- 
এক ধরন । 

পৌরসংগঠন গড়ে ওঠার আগেই নগরজীবনের অভিঘাতে বাঙালির আত্ম- 
আবিষ্কার ও আত্মরক্ষা এক হয়ে যাচ্ছিল। সেই ধীরাবাহিকতাঁতেই নগরজীবন 
সম্পকিত এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পরব্তা শ্রে ১৮৪৭ থেকে পৌরব্যবস্থ 
সংগঠনের সরকারি চেষ্টা হলে কলকাতার তাবৎ দেশীয় সমাজ প্রায় বিরোধী পক্ষের 
ভূমিকায় চলে যায়। পৌরব্যবস্থা সংগঠনের এই বিরোধিত] নতুন নগরজীবনে 
বাঙালির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট আকার দেয় ও পৌরজীবনে বাঙালির 
ভূমিক! চিহ্নিত হয়ে যায়। 


খ. পৌরসংঠন ও বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিক্রিয়া 

১৮৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় কোনো পৌরসংগঠন ছিল না। সরকারি নির্দেশে 
নগরের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নির্বাহ হত । কিছু রিষয়ে ছিল ভারতীয়-ইয়োরোপীয় 
যৌথ উদ্যোগে ৷ তাতেও সরকারি সমর্থন থাকত । 

তাই এই সময় বাংলা সংবাদ-সীময়িকপত্রে নগরজীবনের বিভিন্ন নতুন 
অভিজ্ঞতায় বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটত | এই 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয় খুব নিদিষ্ট ছিল ন1। ক্রিয়া-প্রতিক্রিম়ার উপলক্ষও খুব স্পষ্ট ছিল 
না। অনেক সময়ই চিঠিপত্রের আকারে এই মতামত প্রকাশিত হত । 

১৮৪০ সালের পর থেকে পৌরসংগঠন গড়ে তোলার সরকারি চেষ্টা চলতে 
থাকে । পৌরসংগঠনের দায়দায়িত্ব কাদের ওপর থাকবে তা স্থির করা, বিভিন্ন 
বিধি-উপবিধি প্রণয়ন. নানা ধরনের ট্যাক্স বসানো, আইনশৃঙ্খলা! রক্ষা কর1--এই 
সবের ভিতর দিয়েই পৌরসংগঠনের আকার ও দায়দাযিত্ব স্থির হচ্ছিল ।২৯ 


প্রতিজিয়ার বকা, গদোর একা । ২৫৯ 


তাই ১৮৪০ সালের পর থেকে পৌর-জীবন নিয়ে বাংল! সংবাদ-সামস্লিকপত্রের 
শ্রতিক্রি় নিদিষ্ট আকার নেয় ৷ এই প্রতিক্রিয়! বালি সমাজের আভ্যন্তরীণ না 
থেকে বাইরে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পৌরসংগঠনের আকার, দায়দায়িত্ব ও 
কাজকর্ম বাংল] সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের মতাঁমতের প্রত্যক্ষ উপলক্ষ হয়ে ওঠে । এই 
উপলক্ষ নিয়ে নাগরিক বাঙালির সমষ্টিমত সংগঠিত হতে থাকে | পৌরসংগঠন ও 
বাঙালির সমষ্রিমত সংগঠন _ একই সঙ্গে চলতে থাকে । 

কলকাতার পৌরসংগঠনের ইতিহাসে ১৭৯৩ সালের চার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ । এই 
চার্টারে 'জাষ্টিস অব দি পিস" পদটির কার্যকারিত। বাড়ানো হয়। “জানিস অব দি 
পিস'এর ওপর দায়িত্ব দেয়! হয়_ত্বার। শহরের জমি ও বাড়ি থেকে ট্যাক্স আদায় 
করবেন, শহর পরিফার ও শহরের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবেন । ১৭৯৩ সালের 
চার্টারের এই ব্যবস্থা থেকেই অনেকে কলকাতার পৌরসংগঠনের ইতিহাস শুরু 
করেন । 

“জাস্টিস অব দি পিস'কে পৌরব্যবস্থার দায়িত্ব দেয়ায় মনে হয় কলকাতার জন্য 
ইংল্যাপ্ডের ছীঁচের একটি পৌরসংগঠন গড়ে উঠতে দেয়াটা বোধহয় লরকারের . 
উদ্দেশ্া ছিল । 

অষ্টাদশ শতকের শেষেই বোঝা যাঁয় কলকাতা৷ ও তাঁর সন্নিহিত অঞ্চলে জন- 
সংখ্যার চাপ এত বেড়েছে ও দেশীয় লোকদের একাংশের হাতে এত টাক জমেছে 
যে জীবনযাব্রীয় সংকট দেখা দিচ্ছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই পাকা বাড়ি তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। অনেকে 
বাঁড়ি শুরু করতেন, শেষ করতে পারতেন না। ১৮২২ সালের ও আগস্ট “সমাচার 
দর্পণ'-এ একজন একটি চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, “কোন২ স্থানে চুনকাম হয় না 
কোন স্থানে বা কতক প্রস্তত হইয়াছে ও কতক অপ্রস্তুত ও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও 
কোন স্থানে কেবল ভিতরে বালির কর্ম করে ও বাহিরে তাহাঁও হয় না এবং 
কোন২ স্থানে বাটা প্রস্তত হইয়াছে, কিন্ত বাহিরে ভারার বাশ দেওয়ালের গায়ে 
অমনি লাগান আছে' (স. সে, ক, ১। ১১৪ )। 

এত বেগে বেড়ে ওঠা শহরের জন্ কোনে। গৃহ পরিকল্পন। বা জল নিকাগ ও 
ময়ল! অপসারণের কোনো! ব্যবস্থা নেই । এই সংকটে ১৮০৩ সালে লর্ড ওয়েলেসলি 
কলকাত। পৌরব্যবস্থা সম্পর্কে তার মিনিট লেখেন । 

এই মিনিটে বল! হয় নর্দমা ও জলনিকীশের কোনে! ব্যবস্থা নেই, বর্ষাকালে 
শহরের ভিতর জল জমে জবন্ অবস্থা সৃঠি হয়, কবরখান। হয়ে দাড়িয়েছে মারাত্বক, 


২৬* / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


শহরের সর্বত্র বাজার, কশাইখানী, কোঁনে। পরিকল্পন ছাড়া রাস্তাঘাট বাড়িঘর 
তৈরি হয়। সেই মিনিটের শেষে শহরের চারজন ম্যাজিষ্ট্রেটসহ ৩০ জনের এক 
কমিটি নিয়োগ করার প্রস্তাব হয় । 

১৮০৪ সালে এই কমিটি নিযুক্ত হয়। তার আবার অনেকগুলি স্পেশাল কমিটি 
তৈরি করেন। 

১৮১৭ সালে কলকাত। উন্নয়নের জগ্য লটারি কমিটি তৈরি হয়। তার আগে 
কোনে। সময় ওয়েলেসলি-কমিটির কাঁজ বন্ধ হয়ে যায় । লটারি কমিটি ১৮৩৭ সাল 
পর্যস্ত শহুর উন্নয়নের কাজ করে। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত শহরের ময়লা- 
অপসারণের দায়িত্ব ছিল “জান্টিস অব দি পিস'-এর । 

১৮৩৭ সালে লটারি কমিটি বন্ধ করে দেয়। হয়। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় 
জররোগের চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপীয় ও বাঙালিদের যৌথ উদ্যোগে একটি 
হাসপাতাল তৈরির চেষ্ট। হয়। 
সমাচার দর্পণ | ২০ জুন ১৮৩৫ 

জরভোঁগের চিকিৎসালয়-এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জরি দীন দরিদ্র ব্যক্তি 
চিকিৎসাঁভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় 
লোকেরদের মধ্যবর্তী! কোন একস্থানে জর রোগের চিকিৎসাঁলয় স্থাপন নিমিত্ত 
এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় 
পাঠক মহাশয়ের। অব্য সাহায্য করিবেন ।:. 

২০ মে তারিখের নেটিৰ হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়! এই বিষয়ের 
বিবেচনা হুইল ।..-তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহত্র২ দুঃখি 
ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও উপকার নিমিত্ত এই মহাবাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি 
ধনি মহাশয়ের কদাচ শৈথিল্য করিবেন না । যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ 
করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই চিকিৎসালযে শ্রীযুত নওয়াব উজীর ও 
শ্রীযুত রাজা বৈদ্বনাথ ও শ্রীধুত শিবচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্তান্ত 
মহাশয়ের অতিবদান্যতাপূর্ধবক যে টাক প্রদান করিয়াছেন তাহ! তিনি 
নিতান্তই, অবগত নহেন | এবং এই মহাব্যাপারেতে যে মহোপকার সস্তাবনা 
এবং মন্ুষ্তের যে উত্তম২ শ্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও মফঃসল 
নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদেশীয় লোক সকলই এঁক্য হুইয় সাহাধ্য 
করিবেন কাহারে। শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না। 


[ স. সে, ক. ২। ২৯০৯১] 


প্রতিক্রিয়ার ধীকা, গদোর একা | ২৬১ 


এই প্রস্তাব ১৮৩৫-এর ১ জুন গভর্নর জেনারেল মেটকাফের কাছে পাঠানে। হয়। 
তিনি কোনে! জবাঁব দেন না। তার পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ 
১৮৩৬ সাঁলে ফিভার হসপিটাল কমিটি নিয়োগের অনুমতি দিয়ে জানালেন, 
হাসপাতাল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে '3০900০ 7181) ০9? 080191093 8170 8৫০90815 
10908] (8%:8:01010, ৪100 10009170600 1908] 10909910600 যেন এই কমিটি 
বিবেচন। করে । ১৮৩৭ সাল থেকে এই কমিটি কাজ শুরু করে। 

১৮৪০ সালে ফিভার হসপিট্যাল কমিটি অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণসহ তাদের বিরাট 
রিপোর্টে পৌরসংগঠন ও স্থানীয় কর সম্পর্কে সুপারিশ দাখিল করেন | 

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই এটা স্পট বোঝ যায় ষে কলকাতা - 
উন্নয়নের ও কলকাতায় একটি পৌরসংগঠন গড়ে তোলার প্রধান বাধা আধিক। 
সরকার কোনে। আথিক দায় গ্রহণ করবেন না । ১৮০৫ সাল থেকেই লটারি করে 
কলকাতার পৌরখরচ যৌগানো হয় | এই টাকায় রাস্তাঘাট তৈরি, পানীয় জলের 
পুক্ধরিণী খনন ও নালানর্র্মা! পরিষ্ষারের ব্যবস্থা হত | এই সব কাজের তত্বাবধান 
করতেন জাস্টিস অব দি পিস" ও ম্যাজিস্ট্রেট] । 

১৭৯৩ সালের চার্টার অনুযায়ী কলকাতার উন্নয়নের জন্য আবগারি শুন্ক আদায় 
কর! হত বটে কিন্তু তা জমা পড়ত সাধারণ রাঁজন্ব খাতে । কলকাতার ভূমিরাজস্বও 
জম। পড়ত সাধারণ রাজস্বধাতে | ফলে 'জান্টিস অব দি পিস'-এর কাছে খোল। ছিল 
একটি উপায়-বাড়িঘরের ওপর কর বসানে! ও আদায় করা। 

যাঁকে বলা হত “ইম্পিরিয়াল রেভিনিউ তা থেকে কলকাতা উন্নয়নের কোনে! 
পয়সা! আসত না । সরকারের উদ্দেশ্ঠ ছিল কলকাতায় বসবাসকারীদের কাছ থেকে 
ট্যাক্স আদায় করে শহর উন্নয়নের ও পৌরব্যবস্থার খরচ তোলা | বরাবরই 
সরকারের এই আশঙ্কা ছিল পৌরসংগঠনের সঙ্গে এ দেশীয় লোকদের ঘুক্ত না 
করে ট্যাক্স বাঁড়ানো ঠিক হবে না। জনসাধারণ পৌরব্যবস্থা সংগঠনে সরকারকে 
সাহাধ্য করুক এই আদর্শ অবস্থ! পৌরস্বার্থে ভাব। হয় নি, টাকার স্বার্থে ভাবা 
হয়েছে। 

ফিভার হ্সপিট্যাল কমিটির রিপোর্টে ধরা পড়ে ১৮০০ সাল পর্যন্ত শহরের 
পৌরব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল ছুইটি পদাধিকারীর ও একটি কমিটির-__ম্যাজিস্্রেট, 
'জাঙিস অব দি পিস” ও লটারি কমিটি । এদের নিজেদের ভিতরে খুব সংযোগ 
ছিল ন!। স্থানীয় কর সম্পর্কে কেউই দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না। চিফ 
ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেই সমঘ্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। তিনিই ময়লা-অপপারণ 


২৬২ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


ব্যবস্থা দেখতেন, করনির্ধারণ করতেন ও পুলিশের কর্ত! ছিলেন । এই অবস্থা 
থেকে সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছাড়। স্থানীয় কর 
বাড়ানোর যোগ্য সংগঠন তৈরি করা উচিত ও সম্ভব হবে না। 

তাই ফিভার হৃসপিট্যাল কমিটির রিপোর্ট দাখিল হওয়ার পর পৌরসংগঠন 
সম্পর্কে ১৮৪০ সালে প্রথম আইন পাশ হয় । এই আইনের উদ্দেশ্ট ছিল-_ পৌর- 
খরচ নিদিষ্ট করা, কোন খরচের জন্য কোন ট্যাক্স নির্দিষ্ট করা, শতকর। ৫ টাঁক। 
হারের ট্যাক্সের ঢালাও নিয়মবদলানো, নিদিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের 
সবটাই ট্যাক্স থেকে তোল ও করদাতারা যেখানে এই দায়িত্ব নিতে চাইকে 
সেখানে কর-আদায় ও খরচার ভার দেশীয় লোকদের হাতে দেয়৷ । 

এই উদ্দেস্টে প্রস্তাবিত পৌরসংগঠনে দেশীয় লোকদের অংশ গ্রহণের একটি 
উপায় বিধিবদ্ধ হয়। যে-চারটি বিভাগে শহরকে ভাগ কর! হয়েছিল তার কোনে 
একটি বিভাগের করদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি নিদিষ্ট একটি পরিকল্পন। কার্যকর 
করার উদ্দেস্তটে গভর্নরের কাছে দরখাস্ত করেন ও গভর্নর যদি সেই পরিকল্পন। মগ্রুর 
করেন তবে সেই পরিকল্পনাটি রূপায়ণের উদ্দেত্যে প্রয়োজনীয় “85969106700 
০০116061010, 2100 10781185617)619 01 [116 1৪1০5-এর দায়িত্ব সরকার দেশীয়, 
করদাতাদের কোনে অংশ বা প্রতিনিধিদের দেবেন । 

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কলকাতার ভারতীয় বাঙালি জনসাধারণের পক্ষ থেকে 
কোনে। দরখাস্তও পড়ে নি । অনেকে মনে করেন, ভারতীয় জনসাধারণ পৌরব্যবস্থা 
সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না বা এ-বিষয়ে তাঁদের কোনে। পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না । 
অর্থাৎ কলকাতার বাঙালিরা এই আইনের যোগ্য হয়ে ওঠে নি। 

কলকাতার নাগরিকর। তখন নিজেদের টাকায় গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে 
নানা রকম জনকল্যাঁণমূলক কাজ করছেন | সে-সব কাজই ছিল বাঙালি ও ভারতীয় 
সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত । কিন্তু আইনের উদ্দেশ্যই ছিল কলকাতার নগর- 
ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের আথিক ও সাংগঠনিক দায় ভারতীয়-বাডালি 
নগরবাসীদের ঘাঁড়ে চাপানে। | সরকার নিজে এই দায়িত্ব এড়িয়ে বস্তত এই দায়িত্ব 
বিষয়েই উপেক্ষার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন। পরস্ত নগরের জন্য প্রয়োজনীয় 
যে-কোনো কাজের জন্যই ট্যাক্স বুদ্ধির আতঙ্ক তো এই আইনের ভিতরই নিহিত 
ছিল। 

১৮৪০ সাল পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ”, “সমাচার চক্ড্িকা', 'জ্ঞানাম্বেষণ', 'বজদৃত', 
“সংবাদ প্রভাকর' ও “সম্বাদ ভাঙ্কর'-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় কলকাতার পথঘাটের 


প্রতিক্রিয়ার একা, গদ্দোর ধক্য ! ২৬৩ 


দুরবস্থা, জলাভাব, মহামারী ও নালানর্মার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্ত 
১৮৪০ সালের আইনে ব্যবস্থা থাকলেও এ-বিষয়ে কোনে! প্রস্তাবই সরকারের 
কাছে পাঠানে! হয় নি। সরকারের উদ্দেন্ত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় 
রাজধানীর ভরণপোষণের দায় দেশীয় লোকদের ঘাড়ে চাপানে? ৷ দেশীয় জনসাধারণ 
সরকারের এই উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন মনে হয়। 

১৮৪৭ সালের আইনে ব্যবস্থা হয় সাতজন কমিশনার নিয়োগের । তাদের 
মধ্যে তিনজন হবেন গভর্নরের মনোনীত আর চারজন হবেন করদাতাদের দ্বারা 
নির্বাচিত | কমিশনাররা মাইনে পাবেন । তারা কর বসাতে পারবেন | এই 
আইনেই প্রথম ঘোড়া ও গাড়ির ওপর কর বসানোর অধিকার দেয়া হয়। এই 
কর আদায়ের জন্য কমিশনাররা এযাসেসর ও কালেক্টর নিয়োগ করতে পারবেন 
ও এই এ্যাসেসর ও কালেক্টরের কাছ থেকে জামানত রাখতে পারবেন । পরে, এক 
সংশোধনে কলকাতার উন্নয়নের জন্ত কমিশনারদের ব্যক্জিগত তৃ-সম্পত্তি কেনার 
অধিকার দেয়৷ হয়। 

১৮৪৮ সালের আইনে রান্তাধাটের সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কমিশনারদের 
ওপর বর্তায় । থালবিলের, নালানরর্মার, দিঘিপুকুরের অছি তীদের নিযুক্ত করা 
হয়। নালানর্দম! খনন ও সংস্কারের জঙ্ত বাড়ির মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও 
রাস্তাথাট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার অধিকার কমিশনারদের দেয়। হয়। 

১৮৪৮ সালের আইনের ফলে কমিশনাররা খুব উদ্যোগের সঙ্গে কাজ শুরু 
করেন । কিন্তু টাকার অভাবে কোনে। কাজই এগয় না। কলকাতা থেকে সরকার 
যে-সব ট্যাক্স আদায় করেন তার একটি অংশ কমিশনাররা পৌরব্যয় নির্বাহের 
জন্য সরকারের কাছে চান । কিন্তু সরকার কোনো টাঁক৷ দিতে রাজি হন না। 
১৮৪৭ সালের আইনে ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের যে-ব্যবস্থা ছিল তা ব্যর্থ 
হয়ে যায় । কোনে? প্রভাবশালী ভারতীয়ই কমিশনার হতে রাজি হন নি। 

১৮৪৭ ও ১৮৪৮ সালের এই আইন অন্থ্যায়ী ১৮৫২ সাল পর্যন্ত পৌরসংগঠন 
চলে। "সংবাদ প্রভাকর? ও 'সম্বাদ ভাস্কর” পত্রিকা ছুইটিতে এই সময় থেকে 
নিয়মিতভাবে পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠনের সমালোচন1 ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত 
হতে থাকে । এই লেখাগুলি থেকেই বাঙালি সমাজের বৃহত্তর অংশের মনোভাব 
ধরা পড়ে । তার1 এই ব্যবস্থা ও সংগঠনকে প্রায় কোনো সময়ই ভালোভাবে গ্রহণ 
করেন নি । ছুটি-একটি বিষয়ে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও, সংবাদ-সামরিকপত্রের 
সাক্ষ্য অনুযায়ী, কলকাতার বাঁডালি সমাজ পৌরসংগঠনকে প্রত্যাধ্যান করেছিল । 


২৬৪ / বাংল! সাংবাদিক গদা 


পৌরব্যবস্থা সংগঠিত হওয়ার আগে বাঙালি সমাজের ভিতরে নগরজীবনের 
ক্রিয়-প্রতিক্রিঘ্নায় যে-আত্ম-আবিফার ও আত্মরক্ষার মনোভাব একই সঙ্গে কাজ 
করেছে, পৌরব্যবস্থা! আইন৩ সংগঠিত হওয়ার পর তা আরে। সংহত হয়েছে । 
নগরজীবনের ভিতরে. থেকেও আত্মরক্ষার এই প্রতিক্রিযন। প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 
“সমাচার চন্দ্রিকা'-য় | “সংবাদ প্রভাকর' বিভিম্ন বিষয়ে তথাকথিত প্রগতিবাদী। 
আর 'সম্বাদ ভাস্করে'র গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তো ইয়ং বেজলদের কাগজেরই পণ্ডিত 
ছিলেন ও সামাজিক ধর্মীয় কোনো! বিষয়েই রক্ষণশীল ছিলেন ন1। কিন্তু এই সব 
পত্র-পত্রিকাঁতেই পৌরব্যবস্থা ও সংগঠনের প্রতিবাদ সবচেয়ে বেশি । 
সংবাদ প্রভাকর | ৩ এপ্রিল ১৮৪৮ 
"গত গুরুবার দিবসাদির পত্রে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞজন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
স্বাক্ষরিত যে এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত হইতেছে, তৎপাঠে অনেকেই সন্দিগ্ধ 
হইবেন, যেহেতু যে সকল ব্যক্তি টেক্স সংগ্রাহক সরকাররূপে নিযুক্ত হইবেন 
তাহারদিগের প্রতিভ্‌ স্বরূপ কালেক্টর মহাশয় পাঁচশত টাক৷ গচ্ছিত লইবেন, 
এবং প্রত্যেক সরকারকে ১৫ টাঁকা মাসিক বেতন দিবেন, কমিশ্যনর মহাশয়ের! 
সরকারদিগের বেতন বৃদ্ধিকরণের নিয়ম করিয়ণছেন বটে, কিন্তু এ নিয়ম প্রচলিত 
হওনের বিষয়ে আমারদিগের সংশয় জন্মিয়াছে, কারণ যে ব্যক্তি অনায়াসে 
৫০০ টাঁকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন তিনি যে টাকা আদায়করণের সামান্য 
কার্ধ্য স্বীকার করেন এমত বোধ হয় না, অধুনা সময় অতি মন্দ হইয়াছে, হৌস 
সকল ফেইল হওয়াতে অনেক ব্যক্তি কর্মচ্যুত হইয়াছে ইহাতে কি হয় বল! যাঁয় 
না... 
[ সা. বা. সং ১) 4২-৭৩ ] 
সংবাদ প্রভাকর | ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১ 
রীজকীয় বিজ্ঞীপ্নপত্রে এক নূতন আইনের পণুলেখ্য প্রকটিত হইয়াছে, 
তাহার তাৎপর্যা গাড়ী ঘোড়ার টেক্স রহিত করত বাটার কর বৃদ্ধি করিবেন, 
তদ্বিশেষ যথা । 
যে বাঁটির মাসিক ভাড়া। ৩ টাকার উর্ধ এবং ২০ টাকার ন্যুন তাহার শতকরা 
৫1০ হিসাঁবে, যে বাটীর ভাড়া ২০ টাঁকাঁর উদ্ধ অথচ ৬০ টাঁকার অনূষ্ধ তাহার 
শতকরা ৬।০ টাকার হিসাবে, যে বাঁটীর ভাড়া ৬০ টাকার উদ্ধ তাহার শৎকরা 
৭০ টাঁকার হিসাবে টেক্স ধার্য্য হইবেক এবং যে বাঁটীর ভাড়। ৩ টাকার নূন 
তাহার টেক্স মাত্র গৃহীত হইবেক না। 


প্রতিক্রিয়ার একা, গদ্যের একা । ২৬৪ 


এই নিয়ম কি নিয়মমতে যথার্থ রাজ নিয়ম বলিয়া বাচ্য হইতে পারে? 
গাড়ী ঘোড়ার দৌরাত্যেই পথ ঘাট সকল সর্ধদাই অপরিষ্কৃত ও অপবিত্র হইয়। 
থাকে, তাহার কর এককালীন উত্তোলিত হইল, বাঁটী, যাহার দ্বার এই নগরের 
বিশেষ শোভ] এবং যাহার অধ্যক্ষেরা এই নগরের চিরস্থিত প্রজা সেই বাটার 
কর বৃদ্ধি করত সেই প্রজাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, ইহা প্রন্কৃত 
রাঁজধর্ঘ্মই বটে ! 
| সাবা, সং ১। ৭৬] 
গাঁড়িঘোড়ার ওপর ট্যাক্স অবশ্ত এই সময় তুলে নেয়৷ হয় নি। ১৭ জুলাই 
১৮৫১ তারিখের প্রভাকরে গাঁড়ির ওপরে নতুন ট্যাক্সের পাকা তালিক। প্রকাশিত 
হয়। 
সম্বাদ ভাক্কর | ১২ মার্চ ১৮৪৯ 
কলিকাতা রাজধানীর উত্তরভাগে অর্থাৎ বাঙ্গালী পাঁড়ার লোকেদের 
সৌভাগ্য দেখ। দিল, নগর শোৌভাঁকারি কমিসনরের। উত্তরভাগের নর্দাম। পরিফ্ষীর 
করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন'.. 
এই ক্ষণে সর্বসাধারণ লোকের! দৃষ্টি করুন, বাঙ্গালী পাড়ার প্রতি পথের 
পার্খে পার্খে নর্দমার কত ময়ল। উদ্ধৃত হইয়াছে, এক এক পথের উভয় পার্থ 
স্থানে স্থানে পর্বতাকীর এমত ময়ল! রহিয়াছে পথিকের। এরূপ কখন দেখন নাই, 
গলিপথের কথ৷ হস্তে থাকুক, শিমলার প্রশস্ত পথ যাহা। শ্রীযুক্ত বাবু আশততো।বদেব 
মহাশয়ের বাটার গেটের সম্মুখ দিয়া পূর্বধুখে গিয়াছে, তাহাতেও দুই খানি 
গাড়ি সন্মুখাসম্মুখি হইলে আরোহির! জ্ঞান করিয়াছেন ঘোর বিপদে পড়িলেন-** 
[ সা. বা. সং. ৩। ২৭৭] 
সন্বাদ ভাম্কর। ২১ এপ্রিল ১৮৪৯ 
কলিকাতা নগরে কি অরাজকতা উপস্থিত হইল, গবর্ণমেণ্ট কি নগর- 
নিবাশিগণকে নগরে থাকিতে দিবেন না, নগরশোভাকারি কমিসনেরদিগের 
উৎপাতে নগর বাসির] অস্থির হইয়াছেন, যাহারা নর্দমায় মুর খাটায় তাহারা 
বেতন পায়, এবং মছুরেরাঁও বিনা বেতনে কর্ম করে না, তথাপি ধাহারদিগের 
বাটার নিকটস্থ নর্দমায় মজুর লাগে তাহারদিগের স্থানে এ দকল লোকেরা 
ঘুষ চায়, তাহা না দিলে রাগারাগী করিয়] প্রজাগণের উপর মোঁকদ্দম] উপস্থিত 
করে, এই এক ঘোরতর উৎপাত, ইহার উপর কমিশ্যনরদিগের প্রেরিত 
আমিনগণ যাহার গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা লিখিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহীর! 


২৬৬ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


প্রজাসকলকে আরো ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, পলোকেরদের আল্তাবালের কপাট 
খুলিয়া হুড় হড় শব্দে গাড়ি রাস্তায় বাহির করিয়া ফেলে, এবং এক ঘোড়ার 
গাড়ির কোম্পাস দেখিয়াও বলে এ ফুড়িগাঁড়ি, ইহার বৌম কোথায় লুকাইয়া 
রাখিয়াছে, এই ছল করিয়া আস্তাবালে যাঁইয়! সহিশাদির বন্ত্রীদি টানাটানি 
করে, গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কেহ বিবাদ করিতে পারে না কিন্তু সহিশাদির এমত 
ক্রোধ হয় কমিশ্তনরদিগের প্রেরিত নিজ লোকদিগের মস্তক দ্বিধা করে, 
প্রজা পক্ষীয় কমিশ্যনরি কার্য্যে যে কয়েক জন শিশু নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা- 
দিগের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় অপ্রকাশ নাই, টাক্স দপ্তরখানার বহি বাহির করিয়। 
বাটার সংখ্য। অর্থাৎ নম্বর দেখিয়া বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া ষাহীর। টিকিট 
লইয়াছেন তাহারা কেমন উত্তম লোক তাহা সকলেই বুঝিতে পারে, প্রজাপক্ষীয় 
কমিশ্তনরদিগের কি কোন বিজ্ঞতম ভদ্রসন্তান আছেন-*"ধাহীরা কলিকাতা 
নগরীয় মান্য লোকদিগের আসনের নিকটেও যাইতে পারেন ন] তীহীরদিগকে 
এই মহানগরের কমিশ্যনারি কার্য্য দিলেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিবেচন। বড় ্থবিবেচনা 
হইয়াছে,..এ সকল কনিশ্যনরোরই [ কমিম্যনরেরাই ] গাড়ি ঘোড়ার কর 
সংগ্রাহক হইয়াছেন, তাহারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যানির্ণয়ার্থ আপনারদিগের 
আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কমিশ্তনরদিগের এ সকল আত্মীয় 
কুটুগ্ধাদিরা নগরস্থ লোকেরদের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করিতেছে, অতএব 

আমর! প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাঁরদিগের কর্ধের প্রতি নিরীক্ষণ করেন । 
[ সা. বা. প* ৩। ২৮২] 

সম্বাদ ভাক্কর। ৩ মে ১৮৪৯ 

কলকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপকরণ প্রায় শেষ হইল,.-'এইক্ষণে 
কলিকাতা নিবাসী মহাশয়ের সতর্ক হউন, বাটী জরীপকরণের যূলাভিপ্রায় 
ট্যাক্স বৃদ্ধি করণ, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে, এই সময়ে সকলে এঁক্যবাক্যে 
সভা করিয়া ডেপুটি গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, বাঁটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলে 
বাঙ্গালী পল্লীনিবাসিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখকর হইবে, ইংরেজ পাড়ার বাড়ী 
সকলের ভাড়া প্রায় নির্দিষ্ই আছে, তাহার ভাড়া বৃদ্ধি করা যাইবেক না, 
গবর্ণমেণ্ট যদি ট্যাক্স বুদ্ধি করেন তবে বাটার কর্তাদিগের উপস্বত্ব হইতে তাহ 
দিতে ইহবেক, ইহাঁতেও বাঙ্গালীদিগের পক্ষেই অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা, 
কেনন] ইংরেজ পাড়ার প্রায় সকল বাটী বাঙ্গালীদিগের সম্পত্তি, এবং বাঙ্গালী 
পাঁড়ায় বাঙ্গালীরা বসতি করেন বাঙ্গালীদিগের বমতি বাটার ভাড়া ইংরেজ 


প্রতিক্রিয়ার একা, গধ্োর এঁচ্ষা / ২৬৭ 


পাড়ার বাঁড়ীর ভাড়ার তুল্য হইতে পারে না, সন্্ান্ত বাঙ্গালীদিগের বসতিবাটীর 
ভূমি অধিক এবং বৈঠকখান। দালান বাঁসগৃহও অনেক, গভর্ণমেপ্ট বড় বড় বাড়ীর 
স্থান এবং কুঠরী অধিক বলিয়া! ইংরেজ পাড়ার হারে ট্যাক্স ধরিবেন, কিন্ত 
বাঙ্গালীদিগের বাড়ীর ভাড়] তৎপরিমিত হইবেক না, বাঙ্গালীদিগের বাটিতে 
কূঠরী সকল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র, নিচের ঘর সকল প্রায় অকর্মণ্য উপরের ঘরেতেও জানালা 
অধিক নাই এরূপাবস্থায় কি কোন সন্ত্রান্ত বাঙ্গালির বাটিতে কোন মান্য ইংরেজ 
বাস করিতে পারেন ইহাতে যদ্যপি বাঙ্গীলী পাঁড়ার সকল অন্য দেশীয় লৌকেরদের 
বাসোপযুক্ত না হইল তবে বাঙ্গালীদিগের বড় বড় বাঁড়ীসকল ভাড়ার সম্ভাবনাই 
রহিল না, অতএব ইংরেজ পাড়ার বাঁড়ী ভাড়া নিরূপিত করিয়। তাহার, 
বিংশতি অংশের একাংশ টাক্স ধরিলে বাঙ্গালি প্রজাদিগের প্রতি অন্তায় করা 
হইবে ।*** 


[ সা. বা. স ৩। ২৮৩] 
সন্বাদ ভাগ্কর ৷ ২৬ জুন ১৮৪৯ 
বিধি নির্ধবন্ধ হইয়াছে কলিকাতানগরীয় গাড়িঘোড়। প্রভৃতির টাক্স হইবে, 
ইহণীতে গো শকট বাহকেরা এঁক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহাদিগের 
গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে তাহাতে নগরবাসিদিগের বিশেষত বণিকগণের 
অনেক ক্ষতি হইতেছে**মুটেরাঁও গাড়য়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে'*" 
[ সা. বা, সং ৩। ২৮৫ ] 
সম্থাদ ভাস্কর । ২৮ জুলাই ১৮৪৯ 
কলিকাতা নগরস্থ প্রজাসকলকে নগরশোভাবদ্ধনার্থ চারিজন কমিশ্যনর নিযুক্ত 
করিবার আজ্ঞ। প্রদাঁন করিয়। গবর্ণমেন্ট পা্টা আরিজ দ্বারা এক লাভের সোপান 
বাহির করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্ত সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কোন 
ব্যক্তি একজন কমিস্যনরকে একখানি টিকীট দিবার জন্য বা তৎপদাকাঙ্ছি 
কোন ব্যক্তিকে আপনবাটী আনয়ন করিয়া লন নাই |... 


[ সা. বাঁ. সং ৩। ২৮৬-৮৭ ] 

শেষ উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ কলকাতায় জনবসতির চাপ বাড়তে থাকলে, অনেক- 

সময়, একই পারার অন্তর্গত জমিতে অনেক লোক বাড়ি তৈরি করেছিল । আইনান্ু- 

যাঁয়ী প্রত্যেকেরই উচিত পুরনে! পার্ট খারিজ করে নিজের নতুন পাঁট্র। করে 

আন] । অনেক সময়ই তা কর! হয় নি। কমিশনারদের ওপর সরকার এই দায়িত্ব 

দেয় । কমিশনারকে টিকিট দেয়ার অর্থ-- ভোট দেয় ৷ বাঁড়ি-বাঁড়ি গিয়ে ভোট 
চাওয়া বিষয়েও 'সম্বাদ ভাস্কর' মন্তব্য করেছে। 


৬৮ | বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


১৮৪৭ ও ৪৮ সালের আইন অনুযায়ী পৌরসংগঠনের এমন ব্যাপক কর্মস্থচিও 
অর্থাভাবে ঠেকে যাঁয়। কমিশনাররা সরকারের কাছে আবগায়ি শুক্ক, খাল করের 
অতিরিক্ত আদায় ও কলকাতার স্ৃমি রাজস্বের অংশ, পৌরব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ 
করতে অনুরোধ করেন । তাদের আশ ছিল--এই অতিরিক্ত আয় ও বাঁড়ি- 
গাড়ির ট্যাক্স মিলে তারা পৌরব্যবস্থাকে কলকাতা শহরের যোগ্য করে তুলতে 
পারবেন । খাল করের টাকা পেলে তীর ত্ৃগর্ভস্থ নাল1 ও পানীয় জল সরবরাহের 
পরিকল্পনায় হাত দিতে পারেন । 

এ সমস্তই ছিল সরকারের আইনভুক্ত কর্তব্য | কিন্ত সরকার এজগ্য সাধারণ 
খাত থেকে কোনে অর্থ বরাদ্দ করতে রাজি ছিলেন না । 

১৮৪৭ ও ৪৮-এর আইনবলে গঠিত পৌরসংগঠনের প্রধান অভিজ্ঞতা হল-_ 
কমিশনারদের ভিতর উদ্দেশ্টের কোনে! এঁক্য গড়ে উঠতে পাঁরে না ও পৌর- 
ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটেছে । কোনে। প্রতিষিত ভারতীয় নাগরিক 
কমিশনার হতে রাজি হন নি, ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনও হাস্যকর হয়ে 
ওঠে। 

১৮৫২ সালে পৌর আইনের সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনে শহরের 
বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে আন। হয় দুটি বিভাঁগে-উত্তর ও দক্ষিণ। কমিশনারের 
সংখ্যা কমিয়ে আনা হয় চারে । এদের মধ্যে ছ-জনকে গভর্নর মনোনয়ন দেবেন 
ছু-জনকে ছুই ডিভিশন থেকে নির্বাচন করা হবে । নির্বাচিত কমিশনারদের কার্ষ- 
কাল হবে এক বছর | ভোটাধিকার থাকলেই নির্বাচনে দাড়াবার অধিকার থাকবে। 
নির্থাচনের খরচ প্রার্থীকে দিতে হবে । স্থানীয় কর থেকে কমিশনারর। মাসে ২৫০ 
টাকা মাইনে পাবেন। তীর সেক্রেটারি, এ্যাসেসর, কালেক্টর, সার্ভেয়ার, 
ইনস্পের, ত্যাপ্রাইজার, বেইলিফ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদের জন্য লোঁক 
নিয়োগ করবেন । ট্যাক্স আদায়ের প্রক্রিয়া! ও পদ্ধতি তারা স্থির করবেন । এই 
নতুন আইনে গাড়ি ঘোড়ার ট্যাক্স রহিত হল ও বাড়ির ট্যাক্সের গতকর! হার ৫ 
থেকে বাঁড়িয়ে ৬ করা হল । নতুন নর্দমাখননের দায় পৌরসংগঠনকে দেয়া হল। 
কলকাতা! শহরে রাত্রিতে যাতায়াতের স্থবিধের জন্ত প্রত্যেক বাঁড়ির সামনে আলো! 
দেয়ার আইন পাঁশ করা হল। সেই সময়ই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের দিয়ে কলকাতায় 
গ্যাসের আলো! আনবার চেষ্ট। শুরু হয়। 

১৮৫২ সালের আইনের দ্বারা গঠিত কমিশনারদের বোর্ড সম্পর্কে বলা হয়ে 
থাকে লটারি কমিটি ছাঁড়া অন্ত কোনো সংগঠন কলকাতায় এত ব্যাঁপক উন্নয়নের 


প্রতিক্রিয়ার একা, গদ্যের একা / ২৬৯ 


কাজে হাত লাগায় নি । এই আইনের ফলে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের ভিতর 
পৌরসংগঠন সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহের সঞ্চার কর! হয়। 

ফলে, এই বোর্ডকে নীনারকম পৌরনিয়ম প্রচলন করতে হয়। রাস্তায় আলো 
দেয়া, রাস্তায় মৃত্রত্যাগ, রাস্তায় শোভাযাত্রা, রাস্তায় গাড়ি রাখা, রাস্তাঘাট 
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, অঙ্লীল পুস্তক-পুস্তিক৷ প্রকীশ ও বিক্রয়, ভুতামোজা পরা, 
গাড়ি ভাড়া-_ ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা আইনে পৌরজীবনের সমস্ত দিককেই পৌর- 
সংগঠনের আওতার ভিতর আনার চেষ্টা চলে । 

১৮৪০ সাল থেকে দেশীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের দ্বার! স্বয়ংশাসিত একটি 
পৌরসংগঠনের চেষ্টা সরকার করে আসছিল । ১৮৫২ সালের আইনে গঠিত 
“কমিশনার বোর্ড' সেই উদ্দেশ্ট অনেকখানি সফল করতে পেরেছিল--এঁ পরিস্থিতিতে 
যতট1 সফল কর] যাঁয়। কিন্ত সরকারের উদেশ্ ছিল কলকাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
উন্নয়নের যাবতীয় খরচ দেবে বাঙালি ও ভারতীয়রা আর সেই টাকায় উন্নতি হবে 
ইয়োরোঁপীয় বসতি অঞ্চলের | এমন-কি ১৮৫২ সালের সাফল্যও সে-তুলনায় কম। 
তাই ১৮৫৬-র আইনে দেশীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাই তুলে দেয়। 
হয় ও প্রতিনিধিসংস্থার বদলে পুরোপুরি মনোনীত সংস্থা! গড়ে ওঠে। 

১৮৫২ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত কমিশনার বোর্ড-এর কাঁজকর্ম যত বেশি 
হয়েছে, সংবাদ-সাঁময়িকপত্রে তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছে তত বেশি বাংল সংবাদ- 
সাময়িকপত্র এই পৌরসংগঠনের কোনো ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করতে পারে নি। 
সংবাদ প্রভাকর । ১৮৫২ 

»**নিয়ম করিলেন যে, প্বড় বড় ব"টার অধ্যক্ষগণকে আপনাপন বাটীর বহির্ভাগের 
দ্বারের উপর সমস্ত রাত্রি এ্ূপে লাল্ঠন্‌ জালাইতে হইবে যেন তাহার প্রভা 
পথিমধ্যে প্রদীঞ্ধ হয়, তাহা না করিলে উচিত মত দণ্ড প্রদান করিতে: 
হইবেক |” 

এই দণ্ডের ভয়ে তাঁবতেই দায়ে পড়িয়া আলো দিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্ত 

ইহা হিচ্দু পল্লীস্থ অনেকের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়াছে, কেননা এমত গৃহ 
অনেক আছে যাহার মাসিক ভাড়া শত মুদ্রার অধিকে। হইতে পারে, কিন্ত 
অধুনা! তদধিকারিগণের এতদ্রপ ছুরবস্থা হইয়াছে, যে একবিন্দু তৈলের অভাব 
জন্য এক এক রজনীতে রম্ধনশাল! অদ্ধকারময় হইয়! থাকে ইহাতে তাহার- 


দিগের পক্ষে আলে। দেওয়! কি প্রকার বিপদের ব্যাপার** 
| [ সা ব. স. ১। ৮২] 


২৭৯ / বাংল! লাংবাদিক গদা 


সন্বাদ ভাক্কর । ৯ আগস্ট ১৮৫৬ 
আমরা শুনিলাঁম চোর বাগান বাসি ধনরাশিদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছিল 
তাহার! আপনারদিগের দ্বারে ২ আলোক দিবেন, তাহাতে বড়২ বাড়ী ধারি 
মহাশয়ের আপনাপন ব্যয়ে দ্বারে ২ আলোক দিয়াছিলেন কিন্তু আলোক 
স্প্রিপ্টেণ্ডেটে পোলিসে যাইয়৷ জানাইলেন এ সকল লোকের ভাল সলিতা 
দিয়। আলোক দেন না ইহাঁতেই তাহাঁরদিগের নামে শমন আসিল পরে 
তীহারা পোলিস সার্জেন এবং চৌকিদারাদি দ্বার। সাক্ষ্য দিলেন প্রাতঃকালি 
পর্য্যস্তও তাঁহারদিগের দ্বারে বিলক্ষণ আলোক থাকে, তথাচ এঁ সকল মান্ 
লোকদিগের ১০।৫ টাক জরীমান। হইয়াছে, ইহাতে কি ভদ্র লৌকের। নগরে 
তিষ্ঠিতে পারেন? কমিশ্যনরদিগের উদরপুরণার্থ একে অন্যায় টাক্স লইয়। প্রজা 
সকলকে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়। তুলিয়াছেন তাহার উপর ছল ধরিয়া কথায় এ 
প্রকার অর্থ দণ্ডে কি প্রজাদিগের মুণ্ড ঘুরিয়! যাঁয় ন1 ?... 
[ সা. বা, স. ৩। ৩১৮] 
সংবাদ প্রভাকর | মার্চ ১৮৫২ 
নগরের মধ্যে কি উৎপাঁত হইল এক মূত্র স্যত্র লইয়। পুলিসের কর্তীরা কি 
ফাঁসাৎ করিয়। তুলিলেন, যেখানে যেখানে শুনা যাইতেছে অমুক ব্যক্তি নরদামার 
ধারে প্রত্রাব করিতে বসিয়াছিল তাহাকে চৌকিদার ও সারজন আসিয়। ধৃত 
করিল, অনেকেই বলেন এই প্রত্রীবে অমুকের অপমান, অমুকের জরিমানা, 
অমুকের ঘোঁড়দৌড়, অমুক ব্যক্তির কাঁণমলা৷ প্রভৃতি প্রহার প্রাঞ্চ হইয়াছে... 
রাজপুরুষের! চুপিচুপি আইন করিলেন, অবোধ বালক বালিকা ও পথের 
মুটেমজুর বিদেশি পথিক, 9 তদনুরূপ অত্তান্ত লোকের! কিরূপে তাহ! জ্ঞাত 
হইবেক, তাহার! বহুকালাবধি যৃত পাইলে যেমন যৃতিয়া থাকে, এইক্ষণে 
সেইরূপ করিতেছে, অগ্রে মৃতের আইন সকলের জ্ঞীতসারে করুন, প্রত্যেক 
স্থানে ঢোল মারিয়৷ গোল করিয়া বারণ করুন, এবিষয় সর্বব সাধারণের জ্ঞাত- 
সার হউক, তবে তো নিবারণ হইবেক, যাহার] অধুনা ইহার কিছুই জানেন! 
তাহাদের উপর দণ্ড করা অতিশয় অবিচার হইতেছে.*" 
[ সা. বা. সং ১১৮৫] 
সংবাদ প্রভাকর । আগস্ট ১৮৫২ 
হায় কি অপূর্ব পহশ্য ! কি আশ্চর্য্য ধীশক্তি ! কি অদ্ভুত ভ্রান্তি! কলি- 
কাতার পুলিশ কর্মকারকের। সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম পরিহার করত এক্ষণে 


প্রতিত্রিয়ার ইঁকা, গদোর এফ | ২৭১ 


কেবল রাস্তায় প্রত্রাব নিবারণরূপ মহাগৌরবজনক বৃহতদ্বণাপারে আদ। জল খাইয়! 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই প্রত্রাব বারণ কাঁওটী ক্রমে গর্ভশ্রাবের কর্থের গ্ায়ই 
হইয়। উঠিতেছে 1.--কিন্ত সাবধান নাগরীয় লোক, সাবধান, সাবধান, সাবধান, 
তোমরা এক্ষণাবধি প্রত্রাবন্ধার রোধের চেষ্টা পাঁও। বড় কর্তার বাটীর চতুদ্দিকে 
বড় রাস্তার কোন ধারে মুততে বসিলে তখনি মুতের ধার বন্ধ করিয়। ধর, ধর 
বলিয়। ধরাধরি করত পুলিসে লইয়া! যাইবেক।.. 
[ সব". সং ১। ১৮৭ ] 
সংবাদ প্রভাকর। মার্চ ১৮৫২ 
কলিকাতা নগরের পুলিশ ও কান্সরবেন্দির নিয়ম ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়। 
উঠিল। এতদিনের পর রাজপুরুষের? প্রকাশ্তরূপে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধীচরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন, গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট অনুমতি করিয়াছেন যে নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি বাগ্ভাগ্ড 
লইয়। প্রতিমাদি নিরঞ্জন করিতে রাঁজপথ দিয়া যাইতে পারিবেন না, কোন 
ব্যক্তি পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে রাজপথে আলোক বা বাছ্ধ বাহির করিলে 
তাহার জরিবান। হইবেক" 
[ সা বাস ১1১৮৫] 
সংবাদ প্রভাকর | অক্টোবর ১৮৫২ | 
কান্সারবেন্সি অর্থাৎ নগরের সীন্দর্ধ্যবৃদ্ধির জন্য কল্সিকাতা। পুলিশ হইতে যে 
কতিপয় অপূর্ব নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে তাহার অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়। আসিতেছে 
...ভদ্্বলৌকের1 শকটারোহণে কোন স্থানে গমন করিয়া! য্যপি রাম্তার ধারে 
শকট রাখিয়া যান, তবে ভেড়িওয়াল। মেড়,য়াবাদী চৌকীদারেরা৷ কোচম্যান 
অথব]। সহীসকে তৎক্ষণাৎ তথ হইতে সেই গাড়ি লইয়। যাইতে বলে, তাহাতে 
কোন আপত্তি করিলে চৌকিদার মারিতে উদ্যত হয়, গাড়ি ধরিয়। স্টেসির়ানে 
লইয়! যায়, এই নিয়ম প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় পীড়াদণয়ক হইয়াছে, কারণ 
সাহীর1 যে গাড়িতে আত্মীয়স্থলে গমন করেন সেই গাঁড়িতেই প্রত্যাগত হইবার 
প্রত্যাশা রাখেন, আর এ গাড়ি ভাড়াটিয়! গাড়ি হইলে যাতাঁআতের ভাড়া 
একেবারে চুক্তি করিয়া থাকেন তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয় কিন্তু পুপিশের এই 
অপূর্ধব নিয়ম দ্বারা এ বিষয়ে সংপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়াছে, অনেকে 
কার্্যস্থলে কর্মনির্ববাহ করিয়া আগমনকাঁলীন গাড়ি দেখিতে পাঁননা, অথবা! 
যদবধি তিনি সেই কার্য্যনির্ব্বাহে নিযুক্ত থাকেন তদবধি গাড়োয়ানের তাহাকে 
বিরক্ত করে" [ সা. ব'. স. ১। ১৮৯] 


৭২ / বাংলা সাংবাদিক গদা 


সংবাদ প্রভাকর | ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩ 
এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতা রাস্তা সকল ধুলায় অন্ধকার হইতেছে, নগরের 
শোভাবৃদ্ধি কারক কমিশ্যনরগণ প্রতিজ্ঞা করিয়। বসিয়াছেন রাস্তায় জল দিবার 
নিমিত্ত আর ভিত্তি রাখিবেন না, তাহারা বসতি বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলেন, 
ইহাতেও কি জল দিবার ব্যয় নির্বাহ হয় না? কী আশ্চর্য্য ! গবর্ণমে্ট ষে 
অভিপ্রায়ে নগর পরিফ্ষার রাখিবার নূতন আইন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
মর্মীসকল কবে রক্ষা হইবেক ? 
আমরা শ্রধণ করিলাম, বড় রাস্তার উত্তরভাঁগে জল দিবার জন্যে স্থানে 
স্থানে কূপ থনন হইতেছে, নূতন রাস্তা ও অগ্যাস্ভস্থানে এরূপ করিলে আপাততঃ 
ধুলা নিবারণের উপায় হইতে পারে, ইহাতেও কি কমিস্যনরগণ টাক নাই 
বলিয়া! ছল করিয়। বসিবেন ?... 
[ সা. বা, স. ১। ৪২৭] 
সংবাদ প্রভাকর | মে ১৮৫৩ 
নগরের শোভা বৃদ্ধি করণ মূলক নিয়মদার। প্রজামগুলি কোথায় স্থখানুভব 
করিবেক, আমারদিগের ভাগ্যদোষে তাহীর বিপরীত হইয়াছে । ধূলার নিমিত্ত 
রাজপথে গমনাগমন কর! যায় না, নরদমার পঁচা গন্ধে বিবিধপ্রকার পীড়ার 
প্রাদুর্ভীব হইতেছে, এদিকে টেক্সের দায়ে প্রতিদিবস ছুঃখি লোকদিগের 
াড়ি, কলসি, ঝাটা, কুলা পর্য্যন্ত বিক্রম হইয়া যাইতেছে, মাঁজিষ্টেটে সাহেবের 
গাড়োয়ান ও অন্যান্য লৌকের দণ্ডের টাঁক। দ্বারা রীজকোষ বুদ্ধি করিতেছেন 
**ষে ছুই মহাশয় আমারদিগের প্রতিনিধিরূপে কমিম্যনরের পদ ধারণ 
করিয়াছেন, ত্বাহারা সাহেবের সহ্যোগীগণের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক “দাদার 
মতে মত” বলিয়া কেবল নিয়মিতরূপে বেতনের টাকা গণনা করিতেছেন ।*** 
[ স!" বা" স"১। ১৯৫ । 
সম্বাদ ভাঙ্কর । ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ 
পাঠকবর্গের ম্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্বে কুৎসিত ছবী ও শ্ঙ্গার রস ঘটিত 
পুস্তক প্রকাশ ও প্রকাশ্ত স্থানে বিক্রয় করণ এবং সরকারী রাস্তায় বা অন্য কোন 
সাধারণ স্থানে কুৎসিত প্রতিমৃত্তি বাহির ও কদর্য্গান করণ নিবারণ পক্ষে এক 
নৃতন আইনের পাগুলিপি প্রকাশ হইয়া ছিল সম্প্রতি এ পাঁওুলিপিতে নম্বর পড়িয়। 
গত ৩০ জান্ুআরি দিবসীয় কলিকাতা গেজেটে আইনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 


[ লা” বা, নল" ৩।৪৬০-৬১ ] 


প্রতিক্রিয়ার একা, গদ্যের একা / ২৭৩ 


সম্বাদ ভাক্কর | ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ | 
কলিকাতা নগরে পূর্ববাপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাণিজ্য 
কার্য্যেরও দিন২ উন্নতি হইতেছে তাহাতে গো গাড়ীর ভাগ অধিক হ্হয়া 
উঠিয়াছে, বাঙালির ইংরাজী রীতি ব্যবহ্ণারের অন্থগত হইয়াছেন তদ্বেতুক 
অনেকে পাক্ষী ব্যবহার উঠাইয়1 দিয়া গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন, প্রতি দিন 
গাড়ীতে গাড়ীতে নগরীর পথ পরিপূর্ণ হইয়। যাঁয়, নগর মধ্যগত বড় রাস্তা ও 
গলী পথ সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তাহ প্রায় গাড়ীতেই পুরিয়! যায়, পথিকের 
চলিতে পথ পায় না, ধাহারদিগের গাড়ীতে সবল ঘোটক যোজিত থাকে 
ভাহারাও সম্পূর্ণ বেগে ঘোটক চালাইতে ত্রুটি করেন না-.*ইংরাজ পল্লীর পথ 
সকল প্রশস্ত, তাহাতে অধিক লোক চলে না, গো শকটেরও গোল নাই, 
সুতরাং তাহার কেন এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন-*" 
[ সা. বা, স. ৩। ৪৬২-৬৩] 
১৮৫২ সালের আইনে পৌরসংগঠন পৌরব্যবস্থার জন্য যে-সব বিধি-নিয়ম তৈরি 
করেছিলেন বাংল] সংবাঁদ-সাময়িকপত্রে তার প্রায় কোনোটিকেই সমর্থন করা হয় 
নি। আবার. অর্থাভাবে পৌরসংগঠনও তাঁদের পরিকল্পিত পথে বিশেষ এগতে পারে 
নি। অর্থাভাবের কোনে? সুরাহ করার জন্ত সরকার থেকে উদ্যোগ নেয়া হয় নি। 
১৮৫৬ সালের আইন কার্ধকর হওয়ার আগে কলকাতার বাঙালিদের তরফ থেকে 
এক আবেদনে বলা হয়--দেশীয় কমিশনার নির্বাচনের নিয়ম বাতিল করে 
ইয়ৌোরোপীয় ও দেশীয় জনসাধারণের ভিতর থেকে বেশি সংখ্যায় অবৈতনিক 
সদশ্য তিন বছরের জন্য মনোনীত করে পৌরসংগঠন গড়ে তোলা উচিত। 

১৮৫৬ সালের আইনে পৌরসংগঠন সম্পূর্ণ বদলে গেল, ট্যান্সেরও গুরুতর বদল 
ঘটল । ড্রেন তৈরি ও পরিষ্কারের জন্ত কলকাতার যাবতীয় বাড়িঘর জমিজমার ওপর 
খরচের অনধিক শতকরা আড়াইতাগ ট্যাক্স ধার্য হল। বাড়িঘরের ট্যাক্স বেড়ে 
হল শতকর। সাড়ে সাত ও রাস্তার আলোর জন্ত ট্যাক্স ধার্য হল শতকর1 আড়াই 
ভাগ। গাড়িঘোড়ার ট্যাক্সও বাঁড়ল। 

১৮৮৫ সালের আইনে সরকার পৌরব্যবস্থার নিয়ন্ত্র নিজের হাতে তুলে 
নিলেন । তিনজন কমিশনারের মধ্যে একজনও ভারতীয় ছিলেন ন1। নির্শজ্জতায় 
নিজেদেরও লজ্জা দিয়ে প্রধানত বাঙালি এলাকা থেকে সংগৃহীত টাকায় চৌরঙ্গিতে 
ফুটপাথ বখনানে!, সাহেবপাড়ার রাস্তা সারানো, ড্রেন তৈরি ও রাস্তায় আলো 
দেয়া হতে লাগল । এর বিরুদ্ধে তীব্র ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার কোনে৷ উত্তর ছিল 


র : ৯৮ 


২৭৪ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


ন1| কলকাতায় পরিশ্র্ত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি হওয়ার আগেই 
রাস্তায়.গ্যাসের লাইট জলল । 

কলকাতার পৌরব্যবস্থা৷ সংগঠনের সরকারি চেষ্টা কোঁনোঁদিনই বাঙালি সমাজের 
সমর্থন পায় নি। শহর কলকাতার অধিবাসী ইংরেজ ও বাঙালিদের ভিতর 
পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বরাবরই কাঁজ করেছে। ইংরেজদের 
উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের ওপর দিয়ে পৌরব্যবস্থা। গড়ে তোল ও ট্যাঁক্স আদায় করে 
শহরের উন্নতি কর] । বাঙালির! এই সন্দেহেই এই ব্যবস্থায় অংশ নিতে চায় নি। 

কিন্ত ১৮৫৬ সালের আইনে যেন মনে হয়, তার আগে প্রায় নয় বৎসরের 
চেষ্টার. শেষে ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যের এই কলোনি-শহর যে তাদেরই পত্তন ও 
তাদের জন্তই আছে--তা৷ প্রমাণ করলেন । তাই একই সঙ্গে সাহেবরাই পৌর- 
ব্যবস্থার কর্তা হলেন, নান বিষয়ে ট্যাক্স বাড়ল ও সে-ট্যাক্সের টাক। সাহেবপাড়ায় 
খরচ হল। শহর-কলকাতা'র বাঙালি অধিবাসীরা পৌরব্যবস্থার যে-বিরোধিতা 
করে আসছিল, তার প্রায় রাজনৈতিক সমর্থন ঘটে গেল। 

কিন্তু ১৮৫৬ সালের আইনের বলে গঠিত বোর্ডের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বাঁালি 
সমাজের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠার মুখেই সিপাহি বিদ্রোহ দেখা দেয় ও 
কলকাতার পৌরব্যবস্থাঁসহ সামশ্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। 


গ. শ্রমিক-আন্দোলন ও বেশ্তাপল্লি 
পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন সম্পর্কে বাংল! সংবাদ-সামগ্পিকপত্রের এই প্রতিক্রিয়া 
থেকে হজে অনুমান করা যাঁয়_ এ-বিষয়ে নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ 
ও প্রতিরোধের ভূমিকাই বেছে নিয়েছিল । তাঁতে সফলও হয়েছিল । ১৮৫৬ 
সালের পৌর আইন প্রমাণ করল--দেশীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্বায়ত্তশাসিত 
পৌরপ্রতিষ্ঠানের খাড়ে স্থানীয় কর বাড়ানোর দায় চাপিয়ে বাডালির পয়পায় 
সাহেবদের শহর চালাবাঁর সরকারি ফন্দি ব্যর্থ হয়েছিল। 

অন্যদিকে, সমন্ত রকম পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন সম্পর্কে বাঙালিদের এই 
বিরোধিতা এমনই, যেন বাঙালিরা কলকাতার নাগরিক অস্তিত্বই অস্বীকার করতে 
চায়.। কিন্ত ততদিনে তে৷ কলকাতা একটি বাঙালি শহর হয়ে উঠেছে। ইয়োরোপীয় 
ও ভারতীয় অংশে নগর-কলকাতার এঁতিহাসিক বিভাজনকে সরকার শহরের পৌর 
বিভাগের সীমান। নির্ধারণের সময় বারবারই বিধিবদ্ধ করেছে ।৩০ ইয়োরোপীয় 
কলকাতাকে পেছন থেকে ঘিরে বাঙালি এলাকার বিস্তার এই বিভাগ নিদিষ 
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করার একটি অব্যবহিত কারণ । শহরটি ইংরেজরা স্থাপন করেছিল --তাদের 
ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক কাজে । ভাতে বাঙালি এলাকা গড়ে উঠতে দেয়া 
হয়েছিল-- ইংরেজদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্থবিধের জঙ্য । কিন্তু বাঙালি 
জনসংখ্যার চাপ উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এত বেড়ে যায় যে কলকাতা 
জনসংখ্যার দিক থেকে বাঙালির শহরও হয়ে উঠেছে । ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী 
ও প্রথম আধুনিক বাঙালি শহর _ কলকাতার এই ছুই পরিচয়ের মধ্যে বিরোধ 
ছিল। 
ফলে, পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠনের বিরোধিতার সঙ্গে-সঙ্গে বাংল সংবাদ- 
সাময়িকপত্রে আরেক ধরনের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যাঁয়। 
মুটে, মুর, পালকিবেহারা, গাড়োয়ান, মাঝিমাল্লা, খালিয়া, ধোপ1-- বিভিন্ন 
পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকরা তখন শহর কলকাতার পক্ষে অপরিহার্য । সরকারি কোনো 
ব্যবস্থার প্রতিবাদে বা তাদের নিজস্ব পেশাগত দাবিতে নান সময়ে এর! 
নানারকম আন্দোলন করেছেন । বাংল! সংবাদ-সাময়িকপত্রে এই সব আন্দোলনের 
প্রতি সমর্থনই জানানে। হয়েছে বেশি । 
বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়ার এই সাক্ষ্য খুব বেশি পাওয়া যায় ন। কিন্তু যে- 
কটি পাওয়া যায় তা বেশ স্পষ্ট । পেশাগত দাবিদাঁওয়ার ফলে মধ্যবিত্তের ওপর: 
আথিক চাপ পড়েছে-_ সেখানেও সংবাদ-সামগ়িকপত্রে আপত্তিট। খুব স্পষ্ট নয়। 
শ্রমিকদের প্রতিবাদ তখন অনেক সময় আধুনিক অর্থেই আন্দোলনের রূপ 
নিয়েছে । শহরের এই শ্রমিকরা স্ট্রাইক করেছে, ক্লোগান দিয়ে মিছিল করেছে, 
এমন-কি এদের প্রতিনিধিদল গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করেছে । আবেদন ইত্যাদি 
তো আছেই । 
বাংল। সংবাদ-সাময়িকপত্রে এই সব আন্দোলনের কোনে। বিরোধিতা করা 
হয় নি। বরং যে-বিবরণ প্রকাশিত হত তাতে এ-ধরনের আন্দোলনের প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে । সরকারি বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের 
পক্ষের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের সহমমিতাই বোধহয় এর একটা কারণ। “সন্বাদ 
ভাস্কর'-এর একটি মন্তব্যে (২৬ জুন ১৮৪৯) এই শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে 
বাঙালি মধ্যবিত্তের সম্পর্কটি ধরা পড়ে । 
***উড়ে বেহাঁরা, রোমানি বেহারা, গরু গাড়য়ান ইত্যাদি নীচ লোকের! 
এক্যবাক্য আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহ দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্ত লোকেরা 
এঙ্জ! জ্ঞান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ি ঘোড়া পরিত্যাগ 
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করিতে পারি না-'সন্ত্রান্ত লৌকের। গাড়ি ঘোড়ার কর নিবারণ করিজে 
পারিলেন না এইক্ষণে গাড়য়ানদিগকে আশীর্বাদ করুন । 
[ সা. বা, সং ৩। ২৮৬] 
১৮৪৯ সালে এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ১৮২৭ সালে “সমাচার দর্পশ'-এর একটি 
বিররণের তুলনা কর যেতে পারে । দর্পণের এই বিবরণে কিছু কৌতুক আছে, 
রচনারীতি জড়তামুক্ত ও বিবরণটি স্থখপাঁঠ্য। কিন্তু রচনাঁর মধ্যে শ্রমজীবী মানুষ 
সম্পর্কে কোনে। সমর্থন তে! নেই-ই ববং উপেক্ষা ও ঘ্বণাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে । 
সময়ানুষায়ী পাক্ষিভাঁড়া বাঁধার সরকারি নিয়মে বেহারাদের আপত্তি থাকায় 
কলকাতার বেহারাঁর। পাক্কি টান৷ বন্ধ করে দেয় । দর্পণ সেই বিষয়ে মন্তব্য 
করেছে । 
সমাচার দর্পণ । ২ জুন ১৮২৭ 
ঠিকা বেহারা ।...এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না 
ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্ঠত৷ থাকিবেক কিন্বা' কেহ তাহার- 
দিগকে কুমন্ত্রণ। দিয় থাকিবেক এই নুতন ব্যবস্থা! বিষয়ে কেহ২ এই এক ওজর 
করে যে কেবল সমযান্ধপারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহারদের পক্ষে অনেক 
ক্ষতি অতএব সময়ানুপারে হার ন। কিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া কর যাইত তবে 
ভাল হইত... 
আরো কলিকাঁতার এক ইংরাজি সমাঁচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী 
হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসাঁরে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে) 
বেহারারদের প্রাণ লইয়। টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহাঁরারদের ঘড়ী 
নাই আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মান্তলোকের কথা 
প্রায় সর্বত্রই অধিক মান্য ।*-* অতএব এ লেখক কথিয়াছেন যে সরকারি ব্যয়ে 
প্রত্যেক বেহারাকে এক ২ টা ঘড়ী দেওয়। যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন 
পাক্ষী ঘাড়ে করিবে তখন টেক হইতে ঘড়ী বাহির করিয়৷ দেখিবেক ও 
যখন পাল্কী নামীইবেক তখন বন্ত্র দ্বারা আপনারদের মুখের ঘাম মুচিয়া 
পুনর্ববার, ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোঁহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে 
তবে কিছু অন্যায় হইতে পাঁরিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভদ্বে 
কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্ধু সেখানে 
যাইবার ম্ডুরি বেহারারদের নিজ খ্বরচ। 
যে যে হউক বেহারার। চলিয়। গিয়াছে হইতে পারে যে তাহারা ্রীক্ষেত্র 
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দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রখ টানিম্া 
কলিকাতায় আসিয়] পুনর্ধণার পান্ধী বহিরেক | ইতোমধ্যে কলিকাত। নগরে 
ঘোড়া সকল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে ছুই তিন হপ্তার মধ্যে 
ঘোড়ারদেরও সভা হুইয়া এক দরধাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাঁও অসম্ভব নয় 
যেহেতুক হিতোপদেশপ্রসৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শুগালাদি কথ। কহিয়াছে। 

[ স. সে. ক. ১। ৩৪] 
তা হলে কি এ থেকে এমন অন্ভমান করা চলে যে, পৌরব্যবস্থার শজ্রেই 
বাঙালিদের মধ্যে শ্রেণীবর্ণ নিবিশেষে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে একটি সামশ্রিক 
মনোভাব প্রথম লক্ষ কর! যায়? নাগরিক বাঙালিদের রাজনৈতিক আকাঙ্্ষ। 
সে-কারণেই কি স্থানীয় স্বায়ত্বশাঁসনের সংগঠনে পরিতৃপ্থি পায় উনিশ শতকের 
মাটের দশক থেকে? 

নগর-উন্নয়ন ও পৌরব্যবস্থার জন্য দেয় ট্যাক্স সম্পর্কে বাঙালিদের আপত্তিই 
এপ কারণ অনেকে মনে করেন | একটি শহর যদি সেই দেশের জনবিগ্ভাস, রাজ- 
নীতি ও অর্থনীতির বিবর্তনের সংগতিতে গড়ে ওঠে, তবে তার গড়ে ওঠার 
প্রক্রিয়ার ভিতরেই নগরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যবস্থাও নির্দিষ্ট হতে পারে। 
ঢাঁকা-মুশিদাঁবাদের মতো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত নগরগুলির ধ্বংস আর কলকাতা 
শহরের পত্তন ঘটেছে ইতিহাসের একই যুক্তিতে । কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা ও 
সংগঠন ঘটেছিল সম্পূর্ণতই ইংরেজদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে ! তাঁই উনিশ শতকের 
শুরু থেকে কলকাতা শহরকে লালনের জরুরি প্রশ্নে দেখা গেল, এই নগরের 
প্রতিষ্ঠা ও বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়। থেকে লব্ধ টাকাপয়সা “ইম্পিরিয়াল রেভিনিউ” 
এর হিশাবের খাতার অংশ-কলকাতার জন্য তা থেকে কিছু বরাদ হয় না। 
পরন্ত কলকাতার পৌরব্যবস্থা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য তে শুধু ইয়োরোপীয় অংশের 
উন্নয়ন | 

এই কারণেই, পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন নিয়ে বাঙালি সমাজের বিরোধিতার 
পেছনে কলকাতা কার শহর এই প্রশ্নটি নিহিত ছিল। ইংরেজি সামগ্মিকপত্রে 
বাডাঁপিদের বিরুদ্ধে এ-কথা৷ বল! হয় নি যে তার। ট্যা্স দিতে পরাসুখ | বরং 
বাঙালির! শুধু গঙ্গার ঘাট বাধানোতে আর মন্দির তৈরিতে পয়সা দিতে রাজি 
হয়-এ-রকম সমালোচনাও কর! হয়েছে। কলকাতার উন্নয়নের জন্য যখন সরকার 
“চেষ্টা করছে টাকা আদায়ের, সেই সময়ই গঙ্গীয় ঘাট, ঘাটে মেয়েদের পৌশাক- 
বদলের জন্য বা গজাতীরে যে-মুয্যুর্দের আন1 হয় তাদের জন্ত, ঘর ও নানারকম 
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মন্দির ও সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্য ও নানাপ্রকার জনহিতকর কাজে ভারতীয় ও বাঙালি 
বড়লোকরা পয়সা খরচ করতে কোনে! ধা করেন নি। এই সময় এমনি কয়েক- 
জন বাঙালি দাঁনধ্যানের জন্যই বিখ্যাত হন। 
স্থতরাঁং পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন নিয়ে ইংরেজ-বাঁডালি সম্পর্ক শুধুমাত্র 
অতিরিক্ত ট্যাক্সের দ্বারাই নির্ধারিত হত না । কলকাতা শহর সম্পর্কে ইংরেজদের 
ও বাঙালিদের স্বতন্ত্র মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল পৌরজীবন সম্পর্কে বাঁডাঁলির 
প্রতিক্রিয়ার হেতু । তত স্পষ্ট না হলেও একটা যেন অস্পষ্ট প্রতিযৌগিতাই 
চলে, কলকাতাঁকে বাঙালি শহর বানাবার বাঙালি উদ্ভোগের সঙ্গে কলকাতাকে' 
বাসযোগ্য আধুনিক রাজধানী ধানাবার সরকারি উদ্যোগের মধ্যে | ফলে বাংল! 
সংবাদ-সাময়িকপত্রে নগর-শ্রমিকদের আন্দোলনের বিবরণে শুধু ট্যাক্সবৃদ্ধি 
সংক্রান্ত বক্তব্য নয়, অন্ততর এক তাৎপর্যও বেশি ধরা পড়ে । প্রকৃতপক্ষে ডিডি 
মাঁঝিদের ও গাঁড়োয়ানদের ওপর ট্যাক্স ছাড়া নগর-শ্রমিকদের আন্দৌলন-বিবরণে 
ট্যাক্সের কথা আর আসেই নি। এবং এই ছুটি প্রসঙ্গেও ট্যাক্সের প্রসঙ্গ এসেছে 
নেহাতই খবর হিশেবে । 
সম্থাদ ভাক্ষর। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬ 
নগরীয় গঙ্গার উপরিস্থ ডিঙ্গী নৌকার নাঁবিকের। পরস্পর এক্য হইয়। প্রতিজ্ঞা! 
করিয়াছে গবর্ণমেন্ট নৌকার উপর ট্যাক্স বসাঁইলে তাহার নৌক] চালন কর্ম 
পরিত্যাগ করিবে, এই পরামর্শ করিয়া অনেকে নৌক। চালন কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়াছে, হাবড়ায় একশত নৌকা বন্ধ করিয়াছে সাঁধারণে এতজ্জন্য অত্যন্ত 
কষ্ট পাইতেছেন। 
[ সা]. বা, স ৩1 ৩৪৬ | 
সম্বাদ ভাক্কর । ২৬ জুন ১৮৪৯ 
বিধি নির্বন্ধ হইয়াছে কলিকাতা নগরীর গাঁড়িঘোঁড়া প্রভৃতির ট্যাক্স 
হইবে, ইহাতে গোশকট বাহকেরা এঁক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহা- 
দিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে...মুটেরাও গাড়য়ানদিগের সহিত যোগ 
দিয়াছে, .গাড়গান ও মুটে পাচ ছয় সহত্র লৌক একত্র হইয়া ডেপুটি গবর্ণর 
বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহারদিগের প্রতি এই ট্যাক্স ক্ষমা 
হয়। - 
[ সা. বা, সং ৩। ২৮৫-৮৬ ) 
নগর ভীবনে শ্রমিকদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা। এই রচনণগুলির ভিতরে- 
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ভিতরে লক্ষ করা যায়। তাতে কখনে শ্রমিকদের পেশাগত সমন্যার কথাও 
এসেছে । ধোপাদের কাপড়কাচার দর বাড়ানো নিয়ে এ্রমনি একটি সংবাদ-মস্তব্য 
পাওয়া যায়। এই মন্তব্যের সামান্ত সাক্ষ্য থেকে বড় কোনে! সিদ্ধান্তে খৌছনো 
নিশ্চয়ই অনুচিত, কিন্তু নগরজীবনের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত 
সমাজের কোনো-কোনে। অংশের সচেতনতার অনুমানটুকু এথেকে করা চলে । 
সম্বাদ ভাক্কর | ৮ নভেম্বর ১৮৫৬ 
কলিকাতা নগরীয় কষণবাগানে অনেক ধোঁপা বসতি করে, তাহারা 
দেখিয়াছে মুট্যে মুর পর্য্যন্ত সকলে স্ব স্ব কর্ণ দ্বিগুণ ব্রিগুণ বেতন লইতেছে 
এই কারণ জ্ঞাতি বন্ধুগণকে আবাহনপূর্বক এক সভা করিয়াছিল তাহাতে 
প্রামাণিক ধোপার1 বক্তৃতা করিয়া সকল ধোপাকে জানাইল এক টাকার 
চাউল ছুই টাক! হইয়াছে, এক পয়সার মাছ ছুই পয়সায় বিক্রী হইতেছে, 
মুট্যেরা৷ মোট লইয়! যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা ন। পাইলে সে 
স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ী দুই পয়সা না দিলে পাই না পূর্বে 
টাকায় ছয় মোন কাঠ বিক্রয় হইত এখন তিন মোৌনের অধিক দেয় না এইরূপ 
সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে তবে আমারাই বা কি কারণ চিরকাল 
এক মূল্যে থাকিব ? অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পম্নসায় ষে কাপড় 
কাচিয়। থাকি দুই পয়সা না! পাইলে তাহ কাঁচিতে পাঁরিব ন1 । ইহাতেই সভাস্থ 
সমস্ত ধোপ। প্রতিজ্ঞ। করিয়াছে আর এক পয়সায় কচাখান। ও কাচা হইবেক 
না, যাহারা নগদ পয়সায় কাপড় ধোলাই করাইত তাহারা ঘোর বিপদে 
পড়িয়াছে, ধোপার। তাহারদিগের কাপড় লয় না | 
[ সা. বা. স ৩। ৩৩৩ ] 
নগরঅমিকদের সম্পর্কে 'সম্বাদ-তাক্কর'-এ ৯ আগস্ট, ১৮৫৬-তে একটি লেখা 
বেরিয়েছিল। ট্যান্সবৃদ্ধি ব। হার বৃদ্ধির কোনে প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াই কলকাতার 
খালের মাঝি ও মহাঁজনদের একটি আন্দোলনের বিবরণ লেখাটিতে দেয়া হয়েছে। 
কলকাতায় জনবসতির চাপ তখন প্রতিদিনই বাড়ছে । অথচ এই জনসংখ্যার 
প্রয়োজনীয় দৈনিক বাজারের সরবরাহ চালু রাখতে কলকাতার বাইরে বাখলপা- 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ও কখনো-বা বাংলাদেশের বাইরে থেকে সরবরাহের 
প্রধান পথ ছিল কলকাতার খালপথ ও হুগলি নদী । তাই এই “থালিয়া' মাৰি 
ও মহাঁজনদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ২ আগস্ট তারিখের একটি খবরে 
ভাক্কর লিখেছিল “বাগবাজারের খালে ধ্লাঁড়ি মাঝি ও মহাজনদিগের উপর গুরুতর 
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অত্যাচার হইতেছে তাহাতে আহারীয় দ্রব্য বোঝাই নৌকার আমদানী বন্ধ হয়ে 
নিত্যকার জিনিসপত্র দুর্ল্য হয়েছে । ৯ আগস্টের ভাক্করে এ-বিষয়ে খালিয়াদের 
আন্দোলনের একটি পুর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণের সুত্রে কলকাতার 
এই ধরনের শ্রমিক-আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায় বিশেষত 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের লবণের দেওয়ানিগিরির সময় শ্রমিকশোধণের নিদিষ্ট তথ্য । 
সম্বাদ ভাস্কর | ৯ আগস্ট ১৮৫৬ 
খালের অত্যাচার । আমরা গত বৃহস্পতি বাঁসরীয় ভাশ্করে কলিকাত। খালের 
অত্যাচার বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম হাতে হাতেই তাহ সপ্রমাণ হইয়। 
গিয়াছে, গত বুধবার বেলা চারি ঘণ্টার পর হাটখোলা চীৎপুচ। [ চিৎপুর ] 
নারিকেলভাঙ্গা, বালীয়াঘাটী, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর, ইত্যাদি স্থানীয় মহাঁজনের। 
গবর্ণমেন্ট হৌসের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে দপ্ডায়মান হইয়া! ছিলেন । নৃযনাধিক ৫০০ 
শত ব্যক্তি ছুইঘণ্ট1 কাল চীৎকার করিয়া শ্রীযুক্ত লার্ড বাহাছুরকে আপনারদিগের 
ছঃখ জানাইয়াছেন, গত প্রস্তাবে আমরা অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি, মহাজনের! 
বিস্তারিত রূপে সমস্ত বিষয় বলিয়াছেন, অনুমান করি তাহারদিগের চীৎকারে 
্রীযুক্ত বাহাদুর অস্থির হইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট বাটা হইতে কয়েকজন চাঁপরাশী 
নীচে আসিয়া মহাজনগণকে কি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতেই পাঠক 
মহাশয়ের বুঝিতে পারিবেন শ্রীযুতের কর্ণগোচর না হইলে তাহার আজ্ঞাবাহক 
রাজদুতেরা জিজ্ঞাসা করিতে আসিত না"''আমর1 অনেকবার দেখিয়াছি ছুংখি 
লোকের! গবর্ণমেণ্টের বাঁটীর সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়। এইরূপ চীৎকাঁর করিয়া- 
ছিল তাহাতে পূর্ব২ গবর্ণরের৷ তাহারদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, 
লর্ড বেষ্টিঙ্ক বাহীদুরের শাসন সময়ে খালাডির। ন্যনীধিক ছুই সহত্র লোক 
একত্র হইয়া গবর্ণষেণ্ট বাটার সম্মুখে এইরূপ ছুঃখ ধ্বনি করে, লার্ড বেটিঙ্ক 
বাহাদুর সেই সময়ে শকটারোহখে বহির্গমন করিতেছিলেন, খালাড়ির। তাহার 
গাঁড়ির নীচে পড়িয়৷ প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়়াছিল তাহাতে লার্ড বাহাদুর 
গাড়ি হইতে নামিয়া সহচর সেক্রেটারি সাহেবকে কহিলেন “ইহার! কিং বলে 
তুমি বিশেষ জানিয়া আমাকে জ্ঞাপন কর* এই কথা৷ বলিয়। গবর্ণর বাহাছুর 
বহির্গমনে বিরত হইয়া! উপবেশনাগাঁরে গমন করিলেন, সেক্রেটারি সাহেব 
খালাড়িদিগের মধ্য হইতে চারিজন ভদ্রলৌককে গবর্ণর বাহাদুরের সন্মুখে 
লইয়া গেলেন তাহারা ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারস্থাদি ভাষায় সনিপুণ ছিলেন, 
তাহারা ৫1৬ শত শর সহিত বাহাছরের সমীপে উপস্থিত হইলেন, গবর্ণর 


প্রতিত্রিযার একা, গদোর একা | ২৮১ 


বাহাছুর এ সকল শর] দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল কেন আনিয়াছ? 
উক্ত চারিব্যক্তি কহিলেন, গবর্ণমেন্টের নির্ধারিত আছে লবণ প্রস্তুত করিয়া 
ওজন দিলে থালাড়ির। প্রতি মোন লবণে ॥% আনা মাত্র মূল্য পাইবে কিন্ত তাহারা 
প্রতি মোনে পাঁচ আন পায়ন1 এবং ওজন মুখে ঠাকুর বাঁবুর জন্য প্রতি মোনে 
এই এক এক শরা লবণ রাখিতে হয়,..'চারি কিগ্বা পাঁচ বৎসর গত হইল উড়ে, 
বিহারাদিগের উপার্জনের উপর যখন টাক্স স্থাপনের স্বন্তিবাঁচন হয় তখন 
তাহারা পাল্কী বহন গঙ্গাজল তোলনাদি পরিত্যাগ পূর্ববক দুর্গ প্রান্তর পুরিয়া 
চীৎকার করিয়াছিল তৎপরে গোশকট চাঁলকেরাঁও গড়ের মাঠে যাইয়া এই 
প্রকার দুঃখ ধ্বনি করে তাহীরা'ও অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল 1" 
[ লা, বা. সং ৩। ৩১৮ ] 
খাপিয়াদের এই আন্দোলন এতট] সংগঠিত ও সফল হতে পেরেছিল বোধহয় 
মহাঁজনদের অংশগ্রহণের ফলে । নইলে সমাজ-আন্দোলনের এঁ বিশেষ স্তরে শুধু 
শ্রমিকদের সংগঠন খুব সম্ভব ছিল না হয়তো | খালের ব্যাপারে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী 
ও শ্রমিকদের স্বার্থের মিল ছিল। 
এই প্রতিক্রিয়া! থেকেই বাঙালিরা নগরের উন্নয়ন, নগরবিষ্ঠাস ও জনবিষ্াস 
সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভিন্ন মত প্রকাশ করতে শুরু করে | কলকাতা! শহরের সীম! বাড়িয়ে 
উপকঠগুলিকে শহর-এলাকার অন্তর্গত করার সরকারি হুকুমের বিরোধিতা, 
কলকাতা শহরের ভিতরে বেশ্ঠীপল্লি সরিয়ে শহরকে আধুনিক বাসযোগ্য করে 
তোলার প্রস্তাব, শহরের সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষা! ও সরকারের শাসনব্যবস্থা কায়েম 
রাখতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বারবার লেখা হয়েছে । 
এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি মিল আছে-নগরবিন্তাস ও নগরসংগঠন 
সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়। থেকেই এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে বাঙালিদের 
স্বতন্ত্র মত সামাজিকভাবে স্থির হয়েছে । 
বাঙালি মধ্যবিত্তের কলকাতা সম্পকিত মনোভাব গত প্রায় দেড়শ বছরেও 
খুব একট বদলায় নি। বৃহত্তর সাঁমাঁজিক-রাঁজনৈতিক পটভূমিতে কলকাতার মতে 
শহরের প্রাধাপ্ যেমন স্বীকার করে নেয় হয় তেমনি দৈনন্দিনে কলকাতার মতে। 
শহরের সংকটের পর সংকটের ধারাবাহিকতা জীবনযাপনের বিপর্যয়কেই প্রধান 
করে তোলে । মনে হয়, কোনে] পূর্ব ভূমিকা ছাড়াই কলকাতার মতো একটি 
শহরে বসবাসের নিত্যি-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা বাঁডালির সমাজজীবনে কখনোই 
স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি । তাই কয়েকপুরুষের বাস সত্বেও কলকাতা। কারও আপন 
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হয়ে উঠতে পারে নি। কলকাতার গড়ে ওঠা, ছড়িয়ে পড়া ও আরো পেচিয়ে 

যাওয়ার প্রক্রিয়ায় বাঙালি মধ্যবিত্তের বিত্রত ভাব তখনও ধরা পড়ে। 

সংবাদ প্রভাকর। সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ 
কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি। আমারদিগের বর্তমান গবরনর জেনরেল 
সাহেব সংপ্রতি এরূপ মানস করিয়াছেন যে কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি 
করিবেন । ভবানীপুর, কালীঘাট, চক্রবেড়ে, শিবাদহ [ শিয়ালদহ ], ইটালি, 
বৈঠকথানা', বরাহনগর, কা শীপুর, চিৎপুর, পাকপাঁড়া৷ প্রভৃতি গ্রাম সকল নগরতুক্ত 
হুইবেক।.-* কিন্তু এক বিষয়ে আমারদিগের শঙ্ক1 উপস্থিত হইতেছে, কলিকাত। 
নগরীর বসতবাটীর টেক্স গ্রহণের যে নিয়ম চলিত আছে এ নিয়ম উল্লেখিত 
গ্রামাদিতে প্রচলিত হইলে প্রজার স্থখান্ুভব করিবেন না । আর নাগর্য্য 
কমিশ্যনর মহাশয়ের যে সমস্ত বায়না অর্থাৎ নিয়মাদি এতনম্গরে প্রচার 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার নিরানন্দ হইবেন | পর্বাহ সময়ে আমারদিগের 
খোদাবন্দ প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে যে হুকুম জারি করিয়া থাকেন তাহাতে 
তাহারা ক্লেশ বোধ করিবেন । এই কয়েক বিষয়ে নগরবাঁসির। যে র্লেশ ভোগ 
করিতেছে পার্খবন্তি গ্রামনিচয় নিবাসি লোকের তাহা এপর্যন্ত জানিতে পারেন 
নাই, কিন্ত মহানগর কলিকাতার সীমাবুদ্ধি হইলেই তত্তাবৎ তীহারদিগকে 
অনুভব করিতে হইবেক | নগরের সীমা বৃদ্ধি হইলে টেক্স অফিসের আয় বৃদ্ধি 
হইবেক, অতি কষ্টে প্রজাদিগকে টেক্সের টাঁকা প্রদান করিতে হুইবেক, না দিলে 
তাহারদিগের রক্ষা থাকিবেক না, এদিকে রাস্ত। মেরামত, নরদম! পরিক্ষার, 
আলোক প্রদান ও জলসেচন প্রভৃতি যে যে বিষয়ে রাজপুরুষেএ! আইন নিবন্ধন 


দ্বার প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন, তাহা কিছুই হইবেক ন।... 
[ সা বা, স-১। ১৯৭ ] 


কলকাতাকে এই বাড়তে না-দেয়া ও যে-বিস্তাস আছে তাকেই বাঙালি 
মধ্যবিত্তের যুক্তিতে পুনবিস্থাত্ত করার মনোভাব থেকে শহরের ভিতর বেশ্ঠাপঞ্জি 
তুলে দেয়ার দাবি উত্থাপিত হয়েছে_ বিশেষত ১৮৫০ সালের পর । 

এই বিশেষ ব্যাপারটিতে বাঙালি সমাজ তার মাত্র ছুই-এক পুরুষের দায় 
মেটাচ্ছিল 1 পলাশির যুদ্ধের পর কলকাত? শহর বেড়ে ওঠার মুখে বাঁডালি দেওয়ান, 
মুৎস্থদদি ও বণিক সম্প্রদায়ের লৌকেরা কলকাতায় জমি কিনেছে ও সেই জমিতে 
বাজার, বন্তি ও বেশ্টাপল্লি বসিয়েছে । কলকাতার একেকটি বাঁডালিবসতি এলাকার 
সঙ্গে-সঙ্গে বেশ্টাপল্লি ও বস্তিও গড়ে উঠেছিল । উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগরিক 
বাঙালি সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে । কিছু নতুন যৃল্যবোধও বাঙালি সমাজে সঞ্চারিত 
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হয়েছে। কিন্তু কলকাতা শহরে কোনো পারিপাট্য, প্যাটার্ন, না থাকায়, বাঙালির 
এই নতুন নাগরিক ধারণ! তার বাঁসভূমির সঙ্গে মিলছিল না । নগর সংগঠনে তো 
এস্ঘটন। বারবার ঘটে । সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে নগরের এক-একটি 
অঞ্চলের স্থানগত গুরুত্ব বাড়ে-কমে । নতুন গুরুত্বে নতুন বসতি-এলাকা গড়ে ওঠে । 
সামাজিক আয়ের চলৎংশক্তি যত বাঁড়ে নগরে উন্নততর বসতি-এলাকা তত বেশি 
গড়ে ওঠে । পৌরব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, যানবাহন ও আধিক দিক থেকে শ্রেণীসাম্য 
-_এই নতুন বসতি-এলীকা গড়ে তোলাতে আরে সাহাঁধ্য করে । তখন, পুরনো 
এলাকার স্বাভাবিক প্রবণতা হয়-নতুন এই ুল্যবোৌধের সংগতিতে পুনবিষ্যন্ত 
হওয়ার | ১৮৫০ সালের পর কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তর উপকণ্ে শহরের নতুন 
বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে শহরের প্রাচীন এলাকাকে পুনবিস্তস্ত করার দাবি ওঠে । 
বেশ্তাপল্লি সরানৌর কথা! এই পুনবিষ্তাসেরই দাবি থেকে উঠেছিল । “তাহার 
তাঁৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উত্তম নিয়ম অগ্ভাবধি প্রচলিত হয় 
নাই বলিয়াই তাহার! স্বেচ্ছাঁচারিণী হইয়! যথেচ্ছ তাহাই করিতেছে, কেবল যে 
বেশ্ঠাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবার এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বজদেশীয় 
ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভন্টালোভী হইয়া ভদ্র পল্লীমধ্যে 
বেশ্তাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল স্থ প্রাপ্ত হইতেছেন যন্দ্ীরা একঘর বেশ্টা- 
বৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে... ৷ অতএব 
হে সভ্য মহোদয়গণ, আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্টাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে 
নিবসতি আজ্ঞ। করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপুর্ণ 
ভদ্র নগরবাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন ন! | মহোদয়গণ--আমি 
আপনাদিগের নিতান্ত অহুগত ভূত্য | শ্রীকাঁলীপ্রস্ন সিংহ ।' (সা, বা. স. 
৩1 ৩৩৭-৩৮) 
সংবাদ প্রভাকর । মে ১৮৫৭ 
এই কলকাতা রাজধানীর প্রজাদিগের বসতিশৃঙ্খলা। কিছুই নাই যেখানে 
বাজার সেইখানেই ভদ্রলোকের বাঁস, বিশেষতঃ বেশ্ঠারা ইচ্ছান্ুসারে সকল 
স্থানে বাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে আরো মন্দ হইয়াছে-*এখন " 
[ এমন ] পল্লীপথ বা গলি নাই সেস্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাসস্থান দৃষ্ি- 
গোঁচর ন1 হয়, মছাপাঁন ধু্রপান গুলি গাঁজ! ছর্র! টান ইত্যাদি টান পানের 
ব্যাপার বারাঙ্গনা ভবনেই অধিক হইয়। থাকে, ছুষ্ট ছুরাত্বা। তক্কর প্রতারক ঠক 
ইত্যাদি অসত্ব ত্বোপযোগি কুলোকের1 বেগ্তাগাঁরেই বাস করে, অতএব বেশ্টা- 
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দিকে শাসন কর। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতি আবশ্তক হইয়াছে, পুর্বে একবার 
বলিয়াছিলেন যে বেশ্যাদিগের বাসের নিষিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নিদিষ্ট করিয়৷ দিবেন 
এবং তাহাঁরদিগের নিমিত্ত কঠিন নিয়মাদি নিদ্দিষ্ট হইবেক, দশ ঘটিকার পর 
আর কোন লম্পট বেশ্থাগারে প্রবেশ ব। তথ। হইতে বহির্গমন করিতে পারিবেন 
ন1।." গবর্ণমেণ্ট লম্পট নট ও বাঁরবিলাসিনীদিগকে সংপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান 
করিতেই নগরমধ্যে লাম্পট্য দোষের আতিশষ্য হইয়াছে। 


[ সা. বা), স.১।২২৩-২৪] 
সংবাদ প্রভাকর । অক্টোবর ১৮৫৪ 
চিঠি 
অশেষ গুণিগণীগ্রগণ্য মহামান্য প্রিয় বল্পভ শ্রীযুত প্রভাঁকর সম্পাদক 
মহাশয় প্রণয়ৈক নিকেতনেযু 
এতন্নগরীয়! কতিপয় বারাঙ্গনাগণের নিবেদনমিদং | 
***কোন পত্রপেরক মহাঁশয় পাঠশাল। সন্নিকর্ষে হীনজাতি বেশ্টাবর্গের বাস 
থাকায় বাঁলকবুন্দের বিদ্যাবিষয়ক ক্রটিকর বিবেচনায় তদ্বসবাসপরিবর্তনার্থ ইত্যাদি 
বিবরণ প্রকাঁকর [ প্রভাকর ] ও ইংনিশম্যান পত্রে প্রকটিত করণে স্কুলাধ্যক্ষগণ 
তৎপাঠে যথার্থ হাঁনিজনক বিবেচনায় কতিপয় সহায় সম্পত্তি বিহীন। বারাঙ্গনাকে 
ইংরাজী স্কুলের নিকট হইতে উঠাইয়। দিয়াছেন । সম্পাদকমহাশয় ! এও ত 
এক আশ্চর্য্য ! দেখুন এক যাত্রায় পৃথক পথ ফলিল, যে কামিনী শ্রশ্্য্যশালিনী 
ও স্বসহায়া ছিল সে অকাতরে ঘরে বসিয়! ভ্রক্ষেপও করিল না, কিন্তু কতকগুলি 
অনাঘিনী বাররমণীগণ স্থানত্রষ্ট হইয়া! ইতস্ততঃ চিরছুঃখিনীর ন্যায়, কেহ বা 
পর্ণকুটারে, কেহবা হট্টমন্দিরে, কেহ বা তরুতলে বৃক্ষচ্ছায়াতে যৃথ্র্টা হরিণীর 
হ্যায় হ] ুতাঁশ করত দিন যাঁপন করিতেছে.-' মেদিনীপুর 
বাসভ্র্ই বারাঙ্গনানাং 


[ সা. বা. সং ১।২১১-১২] 


ও) 
সরকারি নান। ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র | 
১৮৩৩-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন চার্টার থেকে ১৮৫৩-তে ন্সারার নতুন 
চার্টার পর্যন্ত বিশ বছর জ্ঞানান্বেষণ-প্রন্ভাকর-ভাস্কর-বেঙ্গল স্পেকটেটার-ত্ববো ধিনীর 
ভিতরেও এইরকম প্রতিক্রিয়ার ও প্রতিবাদের এঁক্য দেখা যায় । ভাষার সেই এঁক্য 


প্রতিক্রিন্নার একা, গদ্যের ঈক্য | ২৮৫. 


উৎসারিত হয়েছে চিন্তাভাবনা ও বোৌধ-অন্ুভবের এঁক্য থেকে । কোনো-কোনো। 
বিষয়ে, যেমন বাঙালিদের সাহেবদের সমতুল্য চাকরি চাওয়া, সময়ের সঙ্গে-সজে 
প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে । আবার একটি বিষয়ের প্রতিক্রিয়া! অন্য বিষয়ের সঙ্গে 
মিশে গিয়েছে । আবার কখনে। একটি সামগ্রিক বিষয় থেকে দ্ুটি-একটি নিদিষ্ট 
বিষয় আলাদ! হয়ে গিয়েছে । 

প্রতিক্রিয়ার এই প্রক্রিয়া প্রধানত নির্ভর করেছে সাহেব-বাঁডালি সম্পর্কের ছীচের 
মধ্যে । ইংরেজি শিক্ষার কিছুট! প্রসারের ফলে ইংরেজি জান! বাঙালিদের ভিতর 
চাকরির উচ্চাশা তৈরি হয়েছিল এই সময়ই | ১৮৩৩-এর চার্টারে ভারতীয় হওয়াট' 
চাকরি পাওয়ার পথে কৌনে। বাঁধা হওয়া উচিত নয়--মাত্র এই স্বীকুতিট্ুকুই সে- 
উচ্চাশা! আরে। উশকিয়েছে। ১৮৪৩-এ ডেপুটিগিরিতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার 
জুটে গেলে সেই উচ্চাশায় বাস্তব রঙও লাগে। 

এই অবস্থায় বাংল! কাগজ যেন ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে চায় বাঙালির] যে 
সাহেবদের সমতুল্য তা প্রমাণ করতে | এই বক্তব্যেরই রকমফের--সাহেবর। অনেক 
কাজেকর্মেই বাঙালিদের সমতুল্য নয় । আবার, চাকরিতে এই পরাজয় ও সাঁহেব- 
মুখাপেক্ষিতা থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় শিল্প ও বহিরাণিজ্যে বাঙালিদের ব্যর্থতা 
নিয়ে আত্মবিলাঁপও চলতে থাকে । নতুন শাসনসংগঠনে, মফস্বলে বিশেষ করে, 
সাহেবদের ঘুষ খাওয়। ও পুলিশের অনাঁ৮ারের বিস্তৃত বিবরণ আসে বাঙালি 
কর্মচারীদের ঘুষ নেয় যে প্রায় অপরিহার্য এই বক্তব্য প্রমাণ করতে । দেশের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থার বর্ণনায় কষক-রায়ত সম্পর্কের কথাও বারবার আসে । এই সব 
বিষয়ে ইয়ংবেঙ্গল, হিন্দু রক্ষণশীল, হিন্দু প্রগতিশীল ও ব্রাহ্ধ রক্ষণশীল কাগজের 
ভিতরে মতের ও ভাষার প্রায় কোনে। পার্থক্যই ছিল নাঁ। এই কাগজগুলির 
ভিতরে ভাব ও ভাষাগত এই এঁক্য ক. বাঙালিদের বড় চাকরি, খ. শিল্প- 
ব্যাবসাতে বাঙাল, গ. শাসনসংগঠন, পুলিশ ও ঘুষ, ঘ. কৃষক রাঁয়ত সম্পর্ক-_এই 
চারটি বিষয়ে ভাগ করে দেখা যায় । 


ক. চাকরি ও নাগরিক বাঙালি 

১৮৫৩ সাঁলে কোম্পানির চার্টার নতুন করে পীওয়ার বছর । তার অনেক 
আগে থেকেই বাংল1 কাগজে সাহেবদের সমতুল্য চাঁকরি 'বাডালিদের, দেয়ার জন্ত 
আন্দোলন চলছিল | এই বছরই নভেম্বরের শেষদিকে “সংবাদ প্রভাকর'-এর" এক 
সম্পাদকীয়তে“এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অবস্থা” সম্পর্কে প্রায় একটি ' সঙ্গীক্ষা-মন্তব্যই 


২৮৬ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


করে ফেল। হয়, যদিও তার অব্যবহিত উপলক্ষ ছিল, “গবর্ণমেপ্ট একেবারে প্রতিজ্ঞা 
করিয়। বসিয়াছেন যে রাজকীয় কোন প্রধান পদে এদেশের লোকদিগকে নিযুক্ত 
করিবেন না ।” লেখাটিতে এর পর বাঙালিদের পক্ষে এই চাকরি কেন এত জরুরি 
তার প্রমাণ হিশেবে আথিক সংস্থানের অন্যান্য বিষয়ে বাঙালির উপায়ান্তরহীনত। 
ব্যাথ্য। করা হয়েছে। 

বাণিজ্য দ্বারা এখানকার লোকদিগের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইবার পথেও বিবিধ 
প্রকার প্রতিবন্ধক আছে", যথা, বাঙালিরা “বিদেশীয় বাণিজ্য, জানে ন!-- 
বিশেষত সমুদ্রযাত্রায় শাস্ত্রীয় নিষেধ আছে, তা ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন 
বাণিজ্যে নিদিষ্ট গোঁচীর প্রায় একাধিপত্য-- “ভিন্ন জাতির ভিন্ন২ প্রকার 
বাঁণিজ্যকরণের নিয়ম বন্কালাবধি প্রচলিত"*-”, অর্থাৎ কলকাতার সর্বভারতীয় 
বাজারে তখন বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই। আবার, বাঙালি ধনীদের সাহস 
নেই, “তীহা'রা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহেব বিশেষের অধীনে মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম 
করিতে পারেন, তথাচ স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করিতে পারেন ন1 ! বিশেষতঃ গত পাঁচ 
বছরের মধ্যে কতিপয় ধনি ব্যক্তি আফিম নীল প্রভৃতি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! 
অতুল সম্পদের পদ হইতে দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য 
করিতে ইচ্ছ। করেন না ।” 

বাকি থাকে জমিদারি । “কিন্ত আমারদিগের গবর্ণমেন্ট রাঁজন্ব আদায়ের 
নিমিত্ত ক্রমে কঠিন নিয়ম সকল নির্ধারণ করাঁতে.**.অনেক জমিদারী কালেক্টর 
সাহেবের নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে ।” 

এই যুক্তি পরম্পরায় সিদ্ধান্ত প্রায় অনিবার্য করে তোল! হয়েছে “যে পর্য্য্ত 
আমারদিগের রাজপুরুষের] সম্তান্ত রাজকীয় পদে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্ভ লোক- 
দ্রিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নিদ্ধীরণ না করিবেন এবং সাধারণে স্বাধীনরূপে 
বাণিজ্যকরণে প্রবৃত্ত না৷ হইবেন তদবধি এই বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবেক 
ন]1|' (সা. বা. স. ১1 ৯২-৯৩) 

হয়তে। এই অবস্থার অনেকটাই সত্য কিন্ত এখানে অবস্থার অসহায়ত। শুধুমাত্র 
'সন্ত্রান্ত রাজকীয় পদ" সম্পর্কেই প্রাসঙ্গিক | বহির্ধাণিজ্যের অভাব, বাঙালি ধনীদের 
উদ্যোগহীনতা ও জমিদারি নিলাম সমাজের উচ্চবিস্ত শ্রেণীর আঁথিক সংকটের 
আংশিক কারণ হতে পারে কিন্তু “সন্ত্ান্ত রাজকীয় পদে" “এতদ্দেশীয় কৃতবিগ্ভ লোক- 
দিগকে নিযুক্ত" করলেও তাঁতে এই আংশিক কারণেরও ভগ্রাংশিক সমাধান মাত্র 
সম্ভব কারণ বণিক, যুচ্ছুদ্ি ও জমিদার -_সব বাঙালির এই ধরনের চাকরি পাওয়ার 


প্রতিক্রিয়ার এক্য, গদ্যের এঁক্য / ২৮৭ 


'কোনো সম্ভাবনা ছিল না । এই ধরনের বড় চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার স্বার্থ ছিল 
ইংরেজিজান1 নাগরিক বাঙালিদের মধ্যে কারো-কারো । কিন্তু ইংরেজি জানার 
দৌলতে ও সমষ্টিমত-সংগঠনের পদ্ধতি জানা থাকায় সেই গুটিকয়েক মাত্র বড় 
চাকরির প্রার্থী বাঙালি সমাজের উচ্চ থেকে মধ্যবিত্ত স্তরের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব 
দাবি করছে । ধীরে-ধীরে এই প্রতিনিধিত্বের পরিসর বাড়তেই থাকবে । 
এই প্রসঙ্গ মাঝে-মাঝেই ফিরে ফিরে এসেছে | বাডালি-ইংরেজ সম্পর্কের 
সমস্ত স্তরকেই এই চাকরির প্রসঙ্গ দিয়েই বিচার করা হচ্ছে । তিরিশের দশকের 
প্রথম দিক পর্যন্ত শিক্ষা-বিস্তারই ছিল মুখ্য কর্মস্থচি | মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই সেই 
কর্মম্ুচি সম্পর্কেও সংশয় দেখা দিয়েছে এই চাকরির স্থত্রেই ৷ সেখানে আলোচ্য 
বড় চাকরি নয়, নাশ। ধরনের ছোটখাটো! সরকারি চাকরি । 
সংবাদ প্রভাকর। ১২ মাঘ ১২৫৮ [২৭। ২৮ জানুয়ারি ১৮৫২ ] 
কেহ২ বলিয়? থাকেন পূুর্ববাপেক্ষা এইক্ষণে অনেক ব্যক্তি বিলক্ষণরূপে বিদ্যান্থ- 
শীলন করত কৃতবিদ্ধ হইয়াছেন । এই কথা যদিও আমর! একপ্রকার স্বীকার করি, 
তথাঁচ সেই বিগ্ধার সার্কতার কোন কারণ দেখিতে পাই না। বিজ্ঞবর গবরনর 
জেনরল শ্রীযুক্ত লার্ড হাঁডিঞ সাহেব স্কালার-সিপের নিমিত্ত পরীক্ষা করণের নিয়ম 
নিদ্ধারণ পূর্বক কলিকাতা গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন 
যে “যে-সকল ছাত্র বিলক্ষণরূপে পরীক্ষোত্বীর্ণ হইয়া কাঁলেজ পরিত্যাগ করিবেন 
'"কোনস্থানে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন কর্মকারকের পদশ্ন্য হইলে ত্রাহারাই 
তাহাতে নিযুক্ত হইবেন” কিন্তু কি আক্ষেপ ! এঁ অনুমতি একপ্রকার অপ্রচলিত 
হইয়াছে, গবর্ণমেপ্ট সংক্রান্ত প্রধান২ কর্মাকারকগণ তাহা কিছুই মান্ত করেন না, 
কোন কার্ষ্যালয়ে কোন নৃতন লোকের আবশ্যক হইলে, কর্তী সাহেব আপন 


ইচ্ছায় অন্য ব্াক্তিকে তাহাতে নিযুক্ত করেন:-- | 
[সাবা স.১। ৮* ] 


এইস্ত্রে কিছুটা আভাস পাওয়া যায় চাকরির বাঁজারে তখনকার ভিড়ের, €কান 
স্থানে কোন নূতন লোকের আবশ্থক হইলে তত্রস্থ প্রধান কর্মচ।রির নিকটে শত 
শতখান। দরখাস্ত উপস্থিত হয়-". ।, 

মাত্র এক বছরের মধ্যেই (জুন ২1৩, ১৮৫৪) চাঁকরির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক 
নিয়ে প্রতাকরে আবার আলোচনা করা হয়েছে-সে আলোচনায় চাকরির 
সঙ্গে যুক্ত নয় এমন শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠেছে, “কালেজে যিনি 
পরীক্ষার দ্বার] সর্ববোৎকৃষ্টরূপে গণ্য হইয়। উচ্চতর ছাত্রীয় বৃত্তি ধারণ করেন তিনি 


২৮৮ / বাংল] সাংবাদিক গদ্য 


বহিষ্কৃত হইলে কি কার্য্য করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পীরেন না, যিমি 
পাঁঠাবস্থায় কোন প্রধান পদস্থ সাহেবকে মুরুব্বি ধরিতে পারেন অথবা ধাহারদিগের 
পৈতৃক-সম্পদ থাকে তাঁহারদিগেরই কিঞ্চিৎ মল দেখা যায়, নচেৎ প্রায় সকলকেই 
ঘরে বসিয়। থাকিতে হয়---* (সা. বা. সং ১। ২০৩ )। 

কিন্ত চাকরি নিয়ে শুধু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অস্পষ্ট এই আলোচনাই 
হয়েছে -তা৷ নয় । এখান থেকে হয়তো শুরু বা এটা হয়তো অনেক কথার ভিতর 
একটি প্রাসঙ্গিক কথা | কিন্তু বাংলা কাগজের প্রধান দায় হয়ে ওঠে ১৮৩৩-এর 
চার্টারের সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোল আর সেই দীঁয় থেকেই চাকরিপ্রার্থীরা যেন 
ধীরে-ধীরে জাতীয় প্রতিনিধিত্বই অর্জন করতে চাঁন জাঁতি থেকে ক্রমবিচ্ছিন্ন হয়ে । 

১৮৩৩-এর চার্টার অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিভিম্ন সরকারি পদে ভারতীয় 

নিয়োগের যে অধিকার দেয়া আছে সে-বিষয়ে ১৮৪২ সালের ২১ ডিসেম্বরে ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারদের সভায় আলোচনা ওঠে | তার বিবরণ বেরয় 
১৬ মার্চের “বেঙ্গল স্পেকৃটেটর-এ । আর এ-বিষয়ে মন্তব্য বেরয় এর আগে ও 
পরে, যথাক্রমে ১৫ জানুয়ারি ও ২৪ মার্চ । ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির আলোচনায় 
সালিভ্যান সাহেখ ভারতীয়দের দা'য়ত্বশীল পদে নিয়োগের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি 
দেন। যেমন, এদেশে ৮২৫ জন ইয়োরোপীয় পিছু মাত্র ১ জন ভারতীয় সরকারি 
চাকরি পায়-কিন্ত হয়োরোপীয়দের মাইনে পাঁচ হাজার টাকার জায়গায় 
ভারতীয়দের মাইনে আটশ টাকা । ভারতীয়দের চাকরি না দিয়ে ইয়োরোপীয়দের 
নিয়োগ যেন একটি নীতি হিশেবেই অনুসরণ করা হয়। নতুন-নতুন রাজ্য দখলে 
এলে সেখাঁনে ভারতীয়দের তাঁড়িয়ে ইয়োরোপীয়দের বহাল করা হয়_'মাইশোর 
রাজ্যেও এইরূপ করিয়াছি এবং নেজাম রাজ্যে যখন যাইব তখন সেখানেও প্ররূপ 
করিব” | এরপর সাঁলিভ্যান সাহেব ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগের 
জবাব দিয়েছেন- 
বেঙ্গল স্পেকটেটর | ১৬ মার্চ ১৮৪৩ 

'**আপনারা কহিতে পারেন যে সেখানকার লোকেরা অতি দুর্গতি অতএব 

তাহাদিগকে কোন কর্নো বিশ্বাস কর যাইতে পারে না । আমি একথা অস্বীকার 

করি না, আমার বোধ হয় সেই সকল লোকের মধ্যে অধিক দুর্নীতি মনুষ্য 

আঁছে, কিন্ত কি জন্ত এরূপ হইল? ইহার কারণ এই হইবেক, ইউরোপীয় 

লোকেরা অধিক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদিগের €ুঞর্মে প্রবৃত্তি হয় না, 


প্রতিক্রিয়ার এক্য, গদ্যের একা / ২৮৯ 


' তদ্দেশীয় লোকেরা যে সকল কর্মে নিযুস্ত আছে তাহারদের উপযুক্ত বেতনের 
তৃতীয়াংশও তাহারা পায় না স্থৃতরাং তাহাদিগের কুকর্ম্টে অধিক প্রবৃত্তি হয় । 
| সাঁ, বা. সং ৩। ১৩৮ ] 
এরপর সাঁলিভ্যান সাহেব ভারতীয়দের চরিত্রের ছুটি একটি ভালো দিকেরও 
উল্লেখ করেন । ১৮৩৩-এর চার্টারের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বালাদেশে 
যদি-ব। কিছু-কিছু লোক চাকরি পেয়েছে, মাদ্রীজে তাও হয় নি। 
কোম্পানির সভার এই পুর্ণ বিবরণ পাওয়ার আগেই স্পেকূটেটর বাঁডালিদের 
চাকরির ব্যাপারে বেশ আইনের তর্ক তুলেছিল : 
বেঙ্গল স্পেক্টেটার ৷ ১৫ জানুয়ারি ১৮৪৩ 
'**চার্টরে বাঙ্গীলিদিগের হস্তে তাবৎ প্রকার রাজকীয় কর্মার্পণের বিধি আছে, 
তাহার বিপরীত ব্যবহারে অবশ্য অন্তায় হয়. | তাহার। স্মরণ করিবেন যে 
আত্মবাঞ্ছ। পুরাণার্থে প্রধান নিয়ম-কারিদিগের আজ্ঞার বহির্ভূত কর্মী করিতে- 
ছেন--.। ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে কেহ২ কুব্যবহারী ও কর্মক্ষম ইহ। সত্য 
কিন্তু ইহাই যদি তাহাদিগের প্রতি কর্মার্পণ ন। করিবার কারণ হয় তবে সিবিল 
সরবেণ্টদিগের মধ্যেও অনেকের এ প্রকার দোষ দেখাইয়া দিব ।.*এতদ্দেশীয়- 
দিগের ভাষা ও স্বভাব ও রীতি ইত্যাদির উত্তম জ্ঞান ব্যতিরেকে বিচার ও 
রাজস্ব বিষয়ক কর্ম সুন্বররূপে নির্বাহ হইতে পারে না, সিবিল সরবেন্টর৷ যে এঁ 
সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ হয়। 

[ সা. বাঁ. স. ৩ । ১৩১-৩২ ] 
এই আলোচশাতে আইনের এই যুক্তিতেই বেটিঙ্ক যে ১৮৩৪ সালে সিভিল 
সারভেন্টদের কাজকর্মের অনুসন্ধানের আদেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করে বলা 
হয়, বোর্ড অব ডিরেন্উস-এর আদেশে এই অনুসন্ধান ১৮৩৬ সালে স্থগিত রাখা 
হয় । -.""বাঙ্গালিদিগের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিবিলিয়নের কর্ম নির্ধবীহ হয় ন। 
বিশেষত যাহারা নৃতন তাহার। বাঙ্গীলি আমলাদের সাহায্য ব্যতীত ছয় মাসও 
কর্ম করিতে পারেন ন11” 

সিভিল সারভিসের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্ট্রিক৷ থেকে বিস্তৃত উদ্ধাতিও এই 
রচনায় ব্যবহার করা হয়েছে । এই আলোচনার শেষাংশে সিভিলিয়ান সাহেবদের 
বিপক্ষে বাগালিদের অবস্থানকে আরো স্থনিশ্চিত করার জন্য বাঙালিদের ভিতরও 
শ্রেণীভাগ করা হয়েছে । এই শ্রেণীভাগের ভিতরে যেন নিহিত আছে - প্রধানত 
কলকাতার বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতিই ইঙিত-_ যে- 


৯৯ : ১৯ 


২৯০ / বাংলা সাংবাদিক গদ্দা 

প্রক্রিয়ার ফলে পুরনো নায়েব-বেনিয়ান-মুৎস্দ্দি বাবুদের জায়গায় ইংরেজি শিক্ষিত. 

নতুন চাকরিপ্রার্থী 'ভদ্রলোক' কলকাতার নাগরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চলেছে : 
প্রায় সকল সিবিলিয়নেরা এতদ্দেশীয় লোঁকদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করেন 
ততৎকারণ এই, তাহার মনে২ বোঁধ করেন যে তাহারা বিশেষ ক্ষমতাবান, 
স্থতরাং বাঙ্গালির স্বাধীনতাবলম্বন করিয়া! যে সকল বিষয়ের চিন্তন, অনুষ্ঠানেচ্ছ! 
ও ফলত নির্বাহ করেন তাহাতে তাহারা কদাচ উৎসাহ প্রদান করেন না, 
এবং যে সকল বাঙ্গালির স্বীয় মানরক্ষাঁর্থে তাহাদিগের নিকট সামান্ত শিষ্টতা- 
চরণ করেন তাহাদিগের অপেক্ষা যে২ ব্যক্তিরা অতি নম্রতা পুর্বক সেলাম, 
কৃতাগ্ুলি ও চম্পাঁছুকা পরিত্যাগ-পূর্ববক সম্মুখে উপস্থাপন ও নান] প্রকার 
তোষামোদজনক বাক্যদ্বার তাহাদিগের গর্ববৃদ্ধি করেন তাহারাই অধিক প্রিয় 
হয়েন। আমরা শুনিতে পাই, সামান্ত কথোপকথন, পত্রারদদিলিখন এবং 
রাজকীয় কর্মেতে সিবিলিয়নের। বাঙ্গালিদিগের প্রতি সর্বদা তাচ্ছীল্য প্রকাঁশ 
করিয়া! থাকেন, অন্থমান হয় বদবধি বাঙ্গালি এবং সিবিলিয়ানদিগের সমান পদ 
না হয় তদবধি এরূপ ব্যবহারের অন্যথা হইবেক না । 

[ সা. বা. স. ৩। ১৩৪] 
ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানির সভার পুরো বিবরণ জানার পর ২৪ মার্চের "বেঙ্গল 
স্পেকটেটর'-এর লেখাঁটিতে স্যালিভান সাহেবের বক্তৃতার প্রধান যুক্তি তিনটি 
পরপর সাজিয়ে জোর দেয়া হয় এ-বিষয়ে টাউন হলে যে-সভা আহ্বান করা৷ হয় 
তার ওপর | সেই সভা কী ভাবে চলা উচিত ও কী ভাবে সেখানে বক্তব্য 
রাখা উচিত, “বেঙ্গল স্পেকূটেটর” এই সব বিষয় নিয়ে প্ীতিমত বিব্রত । 
বেঙ্গল স্পেক্টেটর | ২৪ মার্চ ১৮৪৩ 

'-"এঁ সভাতে যেরূপ বুদ্ধি, জ্ঞান, অপ্রগল্ভতা, স্থতর্ক প্রকাশিত হইবেক 
তদনুসারে তাহার ফল জন্মিবেক । আমর আরো অনুরোধ করি যে এঁ সভাতে 
যেন কলহ ও রাগ প্রকাশ এবং বৃথা বাদানুবাদ না করেন । উক্ত সভা 
আহ্বানের তাৎপর্য্য এই যে ইংরাজেরদের পাজ্যে উচ্চ পদীভিষিক্ত সিবিল 
সরবেণ্টের1 যে২ সন্মীন ও অধিক বেতন প্রাণ্ড হন এতদ্দেশীয়দের তাদৃশ পদ- 
প্রাঞ্চিতে যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে তদ্িষয়ের বিখেচন! হইবেক, কিন্তু যৎকালে 
অধিকারের কথা উল্লেখ হইবেক তখন যে২ গুণদ্বার। অধিকারী হওয়া যায় 


এতদেশীয়দিগের এ সকল গুণবস্ত1 দর্শান উচিত 1. 
[ সা" বা, মস" ৩। ১৪৩] 


প্রতিক্রিয়ার বকা, গদদোর একা /২৯১ 


'সিভিল সারভেপ্টদের সমানাধিকারের দাবিতে কিছু ইংরেজের সমর্থনে এই নান! 
ধরনের চেষ্টা সন্বেও ১৮৩৩-এর চার্টারের ভারতীয়দের চাকরির যে-সম্ভাবনার 
সঙ্কেত ছিল তা৷ ১৮৩৪-এ কার্যকর হয় নি। তাই ১৮৫৩তে নতুন চার্টারের সময় 
এই পুরনে। কথা “সংবাদ প্রভাকর' তুলতে ভোলে নি। এই স্থত্রেই ১৮৫৩-র 
আগে আবার নতুন দাবি তোলা হয় । 
সংবাঁদ প্রভাকর | জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ 
'**বিলাতবাসি অপক্ষপাঁতি ভারতবদ্ধু মেং সাঁলিবন সাহেব চার্টরের এ কথা 
উল্লেখ করত এদেশের লোকের সিবিলের পদ প্রাপণ বিষয়ে বিস্তর যত্ব 
করিয়াছেন, অস্মদাঁদির দৌর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে কৃতকাঁধ্য হইতে পারেন নাই, ' 
যাহা হউক, এতক্ষণে এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ কর' অত্যাবশ্থাক 
হইয়া উঠিয়াছে, চার্টরের সময় প্রায় শেষ হইল, সহযোগিগণ বিশেষ অনুরাগ- 
পূর্বক লেখনী ধারণ করুন । 
[ সা. বা, স.১। ১৮৯] 
সরকারি চাকরিতে সাহেবদের সঙ্গে সমতার এই দাবিতে বারবারই 'বাঙালি'- - 
প্রসঙ্গটি প্রীধান্ত পেয়েছে । একটু সরল করে তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে 
ইচ্ছেও হতে পারে । কিন্তু ইংরেজিশিক্ষিত গো্ঠী বাালিয়ানার যে-যুক্তিকে গোষীগত 
স্বার্থে ব্যবহার করছে, ত৷ 'বাঁঙালি জাতীয়তাবাদ" নয়, 'অপরদিকে একটি গোঁঠীরই 
'জাতি'র সমার্থক হওয়ার চেষ্টা | পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন গোঠীপ্বার্থে ই 
যে তথাকথিত “জাতীয়তাবাঁদ'কে ব্যবহার কর। হয়েছে এখানে তারই যেন স্থচন]। 
“বেঙ্গল স্পেকটেটর' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে দেখা গেছে ১. চার্টারের 
নির্দেশ বাঁডালিদের পক্ষে, ২. বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালিদের সঙ্গে সিভিল 
সারভেপ্টদের খারাপ ব্যবহার ও তাদের ক্ষমতার স্বীকৃতি না দেয়া ও ৩. সিভিল 
সারভেণ্টদের সমযোগ্যতা প্রমীণের জন্য সভাসমিতিতে বাঙালির পপ্রায়-সাহেবদের' 
মতোই চলা-বল! অভ্যেস করা--এই প্রসঙ্গগুলি বেশ আবেগের সঙ্গেই বারবার 
এসেছে । ১৮৪৮-এ “সংবাদ প্রভাকর-এ এই বাঙালিয়ানীর ঘুক্তি বেশ বিস্তারিতই 
এসেছে, বাঁডালি স্বভাবের গুমরে- 
সংবাদ প্রভাকর | ২৪ বৈশাখ ১২৫৫ [এপ্রিল ১৮৪৮ ] 
ইংরাঁজরা নান] বিষয়ে বাঙ্গালিদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতেছেন, অথচ 
বাঙ্গালির দয়ালু. ও সারল্য স্বভাববশতঃ তাহারদিগের প্রতি সঘ্যবহার করিতে 
ত্রুটি করেন না । ইউনিএন ব্যাঙ্কের বিষয়ে ইংরাজ জাতির অসদাচরণের ব্যাপার 


২৯২ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


কাহারে। অগোচর নাই । কিন্তু দেখুন বাঙ্গালি ধনি মহাশয়ের তাহীরদিগের 
কর্তৃক বিবিধপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও এ পর্যস্ত সম্যক্‌ প্রকারে সাধুতা 
প্রকাশ করিতেছেন । 

[ সা. ঘা, স.১। ১৬৭] 
এরপর লেখক এসাইনি অফিসের আর একটি জালিয়াতির ব্যাপার উল্লেখ 
করেছেন । 'কাঁকরেল কোম্পানির প্রধান অংশি মেং লারপেন্ট সাহেব” পামর 
কোম্পানি নিয়ে এক জালিয়াতি করেন, তার সঙ্গে জয়েপ্ট এসাইনি ছিলেন বলে 
আশুতোষ দেব পামর কোম্পানিকে দুই লক্ষেরও বেশি টাকা শোধ দিতে বাধ্য 
হন, আর 'লারপেন্ট সাহেব---জাহাজযোগে খিলাতে পলায়নপর হইয়াছিলেন”, 
তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বের করে দেব বাবু তাঁকে ধরে আনেন : 

কিন্ত দেববাবুর কি সৎ স্বভাঁখ, এবং করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণ কয়েকদিন হইল, 
এ বঞ্চক সাহেব বাঁকুদিগের বাঁচাতে আপিয়৷ অত্যন্ত কাতরতা প্রকাঁশ করাতে 
বাবুরা তাহাঁকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, সাহেব এইক্ষণে সাধুর ন্যায় স্তোষচিত্তে 
ড্যাং ড্যাং করিয়া জাহাজে চড়িয়া আঙ্গুল ঢুষিতে২ মগ্য লুষিতে২ বিলাত 
গমন করিবেন ।-.* অতএব বাঙ্গালিজাতির দয়া ও সদ্যবহারের প্রমাণ ইহার 
অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পাঁরে ?"" 

| স"* বা. স.১। ১৬৭ ] 

১৮৫৩ কোম্পানির চাটার নতুন করে দেয়ার খছর। তাই তার মুখোমুখি আরো 
চাঁকরির ও কভেনেনটেড-আনকভেনেনটেড চাঁকুরেদের ভিতর বৈষম্য তুলে দেয়ার 
দাঁবিতে বিশেষত “সংবাদ প্রভাকর' সাহেব-বাঁডালি তুলনা এ-রকম প্রায়ই ব্যবহার 
করেন তীত্র ভাবে । কিন্তু বাঙালির তুলনাষূলক শ্রেষ্ঠত্বের এই আত্মগরিমীকে 
চতুরতার সঙ্গেই মানিয়ে দেয়! হত ব্রিটিশ রাজেত্বের প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্য প্রকাশের 
সঙ্গে। ফলে ভর্সিট1 কখনে৷ কখনো হত যেন অনাদৃত ভক্তের অভিমানের | 
সংবাদ প্রভাকর। ৫ জুন ১৮৫১ 

...এতদেশীয় প্রজাগণ ইংলগ্ীয় বাহীদুরদিগের স্থচার স্থনিম্ীল বিচার সলিল 
সুশীতল .বোধ করিয়া তথায় অবগাহন করিলেন । কিন্তু তাহাতে শান্তি 
হইল না বরং দাহ বাড়িতে লাগিল, দেখ রাজার এক প্রধান ধর্ম অপক্ষপাতী 
হইবেন, বর্তমান ভূপতিরা তাহার সম্যগ্রপ অন্যথা করিয়া! থাকেন । 

প্রথম আপন দেশীয় মানুষ অপরাধ করিলে তাহার প্রায় এক মুদ্রা দণ্ড হয়, 
আর এতদ্দেশীয়দিণের দৌষে যত ইচ্ছা করেন ততই দওড করিতে পারেন,--* 


প্রতিক্রিয়।র একা, গদ্যের এঁক্য | ২৯৩ 


দ্বিতীয় । এদেশের সুনিপুণ মানুষ যে কার্য্যে একশত টাকা বেতন পাঁন 
সেই কর্ম্েই একজন যৎসামান্য ইউরোপীয়কে সহ মুদ্রার অধিক বেতন দেন । 
তৃতীয় । ...বাঙ্গালিদিগের বিচাঁর ইংলপ্ীয়ের। করিবেন কিন্তু তাঁহারদিগের 
বিচাঁর ইহারদিগের নিকট হইবে না। 
[ সা. ব।, স.১। ১৭৫ ] 
সংবাদ প্রভাকর। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ 
--*ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি বাছুরকে বঞ্চনা পূর্বক গাভীর দুর্গ দোৌহন করত 
সেই দুগ্ধে হস্তির মন্তি বৃদ্ধি করিতেছেন,'.-বিলীতে বো অফ কান্টেল এখং 
কোর্ট অফ ডেরেক্টরস নামক দুই সভা আছে,**-তাঁহারা যাহা করেন তাহাই হয় 
'-রাজপুরুষের চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্মচারী এই দুই ভিন্ন শ্রেণী করিয়া- 
ছেন, ইহ! কি যুক্তি মতে রাজার কর্তব্য কর্মা হইয়াছে, বিলাতের লেকের। 
এখানে আসিয়। প্রচুর বেতন গ্রহণ করত কেনই ব1 আমারদিগের উপর প্রতুত্ব 
করেন, তাহারা পরমস্থথে রোহিত মৎস্ের নুণ্ড খাঁইবেন আমরাই বা কেন 
অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত কণ্টক খাইয়। ক্লেশ প্রাঞ্ধ হই । 
| সা বা, ন, ১1 ১৭৯ ] 
বিষয় তে৷ চাঁকরি, সে কারণেই এত শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যান, লাগসই লোকায়ত 
তুলনা । এঁতিহাসিক বোধের এই সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের ফলেই এমন সমমর্ষদাঁর দাঁবি- 
দাওয়ার পর সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যও ঘোষিত হয় একটু বেশি অকুম্ঠিত, 
সংবাদ প্রভাকর ২৮ চেত্র ১২৫৯ ( এপ্রিল, ১৮৫৩) 
আমর! নিয়তই রাজার মঙ্গলাকাজ্ষা করিয়। থাঁকি, বিশেষতঃ ব্রিটিশ 
জাতীয়ের ভারতবর্ষান্তরগত বঙ্গদেশবাসি প্রজাদিগের গ্যাঁয় নিতান্ত নিব্বিরোধি 
প্রভুভক্ত প্রজ! কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবে না, রাঁজদ্রোহিতা কাঁহাকে বলে ইহীর' 
স্বপ্নেও তাহা! জ্ঞাত নহে, এঁ বঙ্গদেশবাঁপি বাঙ্গালি শব্দে কেবল আমরাই বাঁচ্য 
হইতেছি, অপরাপর সকল জাতীয় প্রজার অপেক্ষা আমরাই অধিক স্থসভ্য এবং 
কৃতবিছ্য, রাজার সহিত অধিক আত্মীয়তা আমরাই করিয়া থাকি, পাঁজনিয়মের 
দোঁষাদোষ আমারদিগের দ্বার! আন্দোলিত হইয়। থাকে. 
[ লা. বা, সং ১1১৯২ ] 
ধাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার স্চনা ও বাংলাদেশই ইয়োরোপীয় 
সংস্কৃতির অভিঘাঁতের প্রথম গ্রাহক স্ুতরাঁং চাকরিতে বাঙালিদের অগ্রাধিকীর থাকা 
উচিত ; ব্রিটিশ সামীজ্যের অন্তর্গত ভারতবর্ষের অগ্ান্ত অংশের অধিবাসীদের 
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তুলনায় বাঙালিরা বিশিষ্ট ও ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ _ এইসব যুক্তি দেয়ার জন্য ইংরেজি, 
শিক্ষিত উচ্চ চাকরি প্রার্থী এক গোষ্ী বাংলাদেশে তখন তৈরি হয়ে গেছে৷ ৪০-এর 
দশকের উপাস্ত্য থেকেই বাঙালির সংবাদ-সাময়িকপত্রে ধর্মশয়-সামাজিক মতপার্থক্য 
নিরপেক্ষ ভাবেই এই কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে, 
আমরা স্থিররূপে প্রণিধানপূর্বক বিবেচন! করিলাম যে প্রধান প্রধান 
রাজকাধ্য পরিচালনার্থ এতদ্দেশীয় সৎকুলোন্তব সুযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত 
কর। উচিত । 

[ সা. বা, স. ১। ১৯২ ] 
ইংরেজি জান। চীকরিপ্রার্থী নাগরিক এই বাঙালির তাদের কর্মজীবনের ব্যক্তিগত 
অভিলাঁষকেই ভাঁরত-ব্রিটিশ সম্পর্কের নিরিখ করে ফেলেন বটে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে 
এও বোঝেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে ও প্রতিষ্ঠীতেই তাঁদের সেই 
উচ্চাশ! মিটতে পারে মাত্র । তাই তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এই আঁপাতবিপরীত 
মিলে যায় প্রায় এই ছকে - ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য, বোর্ড অব কণ্টে লও 
কোর্ট অব ডাইরেকৃটার্সের সমালোচন1, এদেশের সাহেব-আমলাদের বিরোধিতা । 
ভারতের শীসনব্যবস্থায় অপ্রত্যক্ষ মহাঁরাঁণী তাই বাঙালি চাকরিপ্রার্থীর কাছে প্রায় 
সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, যেন তীর প্রতি সন্তানতুল্য আনুগত্যের শপথেই সাহেবদের সমতুল: 
হওয়ার অধিকার অজিত হয় । মহারানী ভিক্টৌরিয়। যেন আর মেমসাহেব নন । 

চাকরিতে সাহেবদের সমন অধিকারের দাবি যত জোরের সঙ্গে তোঁল। হয়েছে 
প্রায় তত জোরের সঙ্গেই 'এই ইংরেজিশিক্ষিত নাগরিক বাঁঙালিরা ভারতবর্ষের 
অন্যান্য জাতির ও ভাষার লোকজন থেকে নিজেদের পৃথক করে নিয়েছে | বাংলা 
কাগজে অন্য প্রদেশের ও অন্য ভাঁষীভাষীর চাকরির কথা তোলাই হয় নি । 
“ভারতীয়” আর 'বাঁডালি” সমার্থকই ছিল, আবার প্রয়োজনে বিপরীতার্থকও | 
এমনিতেই ত মুসলমান শাসনের বদলে সাহেবদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে 
সাহেবর। গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ছিলেন প্রায় গোর1-অবতাঁর | ভারতবর্ষের অন্যান্ত 
ভাষার লোকজনের চাইতে আগে ইংরেজি বলতে-লিখতে পাঁরতেন বলেও 
বাঙালিরা মনে মনে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ ভাবতেন নিজেদের | যেমন তার আযাংলো- 
ই্ডিয়ানদের ধলতেন গবর্ণমেপ্টের পোস্পুত্র', তেমনি তার। অন্তান্য ভারতীয়দের 
তুলনায় নিজেদের জন্যও এ একই সুবিধে দাবি করতেন। সিপাহি বিদ্রোহে হিন্দুরা 
যোগ ন1 দেওয়ায় ও শহুরে বাঁঙাঁলির! সাহেবদের পক্ষে থাকায় বাঙালি হিন্দুর এই 
অগ্রাধিকারের ইচ্ছা! প্রায় আবদারে পরিণত হয় ১৮৫৮ নাগাদ । আমরা এখানে 
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“সংবাদ প্রভাকর' থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি । এই সম্পাদকীয় লেখাটির উপলক্ষ 
হচ্ছে সিভিল-অডিটরের পদে যে-সাহেব ছিলেন তিনি অবসর নিলে “তাহার 
সহকারী কর্মাচারী বাবু ক্ষেত্রমোৌহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া 
মাসিক ১৫০০ টাঁক। বেতন প্রীঞ্চ হইবেন ।+ 
এই সংবাদটুকু দিয়েই দ্বিতীয় প্যারা থেকে, “জগদীশ্বরের নিকট একাগ্রচিন্তে' 
সম্পাদকের “প্রার্থনা”, “এই সংবাদটি সংপূর্ণবূপেই সত্য হউক, 'আঁমারদিগের নবীন 
গবর্ণমেন্ট এরূপ অপক্ষপাঁতি নিয়োগদ্বারা যথার্থরূপ রাজধর্ম প্রতিপালিত করুন, 
তাহা হইলে শ্রীশ্রী মতি রাজ্যেশ্বরীর ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার রক্ষা করা হয় ।” আর, 
এরপর এক অস্থির দৈর্ের বাক্যে ভারতবর্ষের তথাকথিত এঁতিহাগত ধারণায় 
রাজ। কে, প্রজ। কে ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু প্রশংসাস্চচক নীতিকথা, “রীজীর নিকট 
সর্বসাধারণ প্রজামাত্রেই সমান', 'রাজা**শাদা ও কালে। বলিয়। কিছু মাত্রই 
ইতরবিশেষ করিবেন না”, 'জগদীশ্বরের প্রতিনিধিস্বর্ূপ', ইত্যাদি । আর তারপরই 
আদর্শ প্রজা হিশেবে নিজেদের সাফাই, 
সংবাদ প্রভাকর | নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৫৮ | 
আমরা ভারতবর্ষবাসি রাজহিতাভিলাষি নিতান্ত রাঁজানুগত প্রজা, নিরন্তর 
কেবল রাজার মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়া থাকি, অস্মাদাঁদির ম্যায় রাজভক্ত অনুরক্ত 
নিব্বিরৌধি প্রজা আর কুত্রাপিই নাই, আমর। ভিন্ন ধর্মীবলস্থি একদেশীয় 
ভিন্নজাতীয় প্রজ! হইয়। ভিন্ন ধর্মীবলম্থি ভিন্বজাতীয় ভিন্নদেশীয় রাজপুরুষদিগের 
সহত আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা সহকারে যদ্তরপ আনুগত্য ও সরল সাধুব্যখহার 
করি, কোনো ন্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্মাবলশ্থি প্রজারা বোধকরি, স্বজাতীয্ব 
স্বদেশীয় স্বধন্মীবলম্ঘি রাজার সহিত কখনই তন্্রপ সদ্ব্যবহার করেন না । একশত 
বর্ষ গত হইল, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই স্থদীর্থ ভারতবর্ষে প্রচুর প্রতুত্ব প্রচার 
করিয়। ক্রমশই উন্নত হইয়া আদিতেছেন । এই শতবর্ষের মধ্যে কত বর্ষের কত 
প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়াছে তাহার বিস্তার বর্ণনা কি করিব? কিন্তু এ শতবর্ষের 
ভিতরে এই প্রকাণ্ড বর্ষে গত বর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভয়ানক কাণ্ড আর কখনই 
সংঘটিত হয় নাই কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, এতদ্রপ বিষমতর বিদ্রোহ, 
বিধায়ক বিলাপ-বিঘটিত বিষাদ-বিশিষ্ট বিপদের ব্যাপারে এক ব্যক্তিও বাঙালি 
বিযুক্ত হয় নাই এবং বিদ্রোহিদলভূক্ত হিন্দুর সংখ্যাও অতি অল্প ।... হিন্দু, 
বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাডাঁলি জাতির একান্ত প্রভুভক্ত, এ বিষয়টি সপ্রমাণ 
করণের কিছুমাব্রই অপেক্ষা করে না, সর্বসাধারণ দূরে থাকুক রাজপুরুধদিগ্যে 
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মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হবেই হবে । শ্রীশ্রীমতি রাঁজোশ্বরী বিশ্বমাত] বিক্টোরিয়া 
বিলাতের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ, ভারতবর্ষের গবরণর জেনরেল লার্ড 
কেনিং বাহাঁছুর এবং অপরাপর রাজপুরুষ মহোদয়ের একথা বারম্থার শ্লীঘা পূর্বক 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব প্রকৃত রাজভক্ত কৃতজ্ঞ নাম ধারণ করণের অপেক্ষা 
আমারদিগের অধিক স্বখ-সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে? 

[সা বা. স.১।২৪৮ ৪৯] 
দেড়হাজার টাক? মাইনের একটি চাকরি বাঁঙালিবাবু পাঁবেন সেই কারণে মহা- 
ভারতের অন্ুশাসনপর্বের রাঁজাদর্শ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালে প্রজা হিশেবে 
“হিন্দু, বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাঁঙাঁলি জাতির ব্যবহার পর্যন্ত প্রমাণ হিশেবে জাহির 
করতে গেলে কোথাও অন্প্রাসের গমকে এতিহাসিক নৈষ্ষর্ম্য (সিপাহি বিদ্রোহে 
“হিন্দু, বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাঙালি, যোঁগ দেয় নি) প্রায় এতিহীসিক 
কর্ষোছ্ম হয়ে উঠতে চায় যেন, আবার সঙ্গে-সঙ্গে আন্গত্যপ্রকাশের প্রগল্ভতায় 
মুখের ভাষায় ক্রিয়াপদই বেরিয়ে পড়ে । 

নিজেদের 'ভারতবর্ষবাঁসি বলে পরিচয় শুধু এই কারণেই দেয়া যে মহাঁরানী 
এই নামেই তারতপ্রজাকূলকে চেনেন | কিন্তু তারপর থেকে, প্রথমে বাঙালি 
হিশেবে, পরে হিন্দু বাঙালি হিশেষে, যেন ভারতবর্ষবণসি বলতে হিন্দু বাঙালিকেই 
বোঝায় । এই ভাবেই চাকরিপ্রার্থী হয়ে উঠেছিল জাতির প্রতিনিধি_হ্ন্দি 
বাঙালি তার বিশ্বাসঘাতকতার দাম চাইছিল | 


খ. শিল্প ব্যাবসা ও নাগরিক বাঙালি 
আত্মগৌরবের অপর পিঠেই আত্মনিন্না, বিশেষত সে গৌরববোধ যখন সমাজ- 
ইতিহাসের কার্ষকারণের দ্বার! অজিত নয়। বাঙালির আথিক উন্নতি কিসে এই 
প্রশ্নের উত্তরে মাঝেমাঝেই শিল্প ও বাণিজ্য, বিশেষত বহির্বাণিজ্যের প্রসঙ্গ এসেছে। 
চাকরিতে সাহেবদের সমতার দাবিতে যেমন আত্মক্লাঘ।, শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যর্থতার 
জন্যও তেমনি আত্মনিন্দা | চাকরি দীবিতে যেমন ধরে নেয়। হয়েছে মহারানীর 
সমস্ত প্রজারই সম-আঁধকার, শিল্প-বাণিজ্োর বেলায় তেমনি ধরে নেয়া হয়েছে 
বাঙালির পশ্চাদপদতাঁর কারণ যেন তাঁর স্বভাবেই নিহিত--সাম্রাজ্যবিস্তারের 
কার্ধকারণের ফল নয় । 

১৮৩৮-এ ইয়ং বেঙগলদের কাগজ 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে, 
'এতদ্দেশীয্ন জনগণ স্বাভীবিক অলস ও নিদ্রী প্রভৃতি যে দৌষবর্ণ তাহ পরিত্যাগ 
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করিয়। উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুম্বভাব 
তাঁহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন” আর তারপরই তাঁর একটা সহজ 
ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে । 
জ্হানান্বেষণ । ২১ এপ্রিল ১৮৩৮ 
...আমরা জানি এতদেশীয় ধাহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই 
ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেন্টে অকিক্ষুত্র কার্য্যের ভার লইয় 
তাহাতেই স্বচ্ছন্নবোধ করিয়া গৃহে বসিয়। বুথ! জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন 
ইহাঁতে ইহাঁদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পাঁরে না আর ক্রমে২ নানা 
কার্ষ্যে মূল ধন বিধাশ পায়'"" 
এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাহার বলেন যে ধন 
নাই আমরা কিরূপে বাঁণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব । ...তীহারা সাহেবের মুঙ্ুদ্দি 
হয়েন দে সাহেবকে কি টাকা দেন না আর এ সাহেব আপদ্গ্রস্ত হইলে শাহকে 
কিছু দিয়া কি সেই কুীর মান রীখেন না এবং এ মুচ্ছুদি মহাশয় কি হহ। 
দেখিতে পারেন না ষে তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় অর যাহারা 
কিঞ্চিৎ স্থদগ্রাহী তাহার] জানেন না যে আমার টাকায় সাহেব ধনাঢ্য 
হইবেন-.. 
[ স. সে, ক. ২ 1 ৩৩১-৩২ ] 
প্রায় দশ বৎসর পরে প্রীয় একই ভাষায় এই একই মন্তব্য করে “সংবাদ 
প্রভাকর” । সেখানে 'শিল্পবিগ্ভার সুচনা না হইলে পৃথিবীর অবস্থা! কদাচ উত্তম হইত 
না”__এর প্রমাণ হিশেবে আমেরিকা? ও ভারতের তুলে। দিয়ে কী করে কাপড় 
বানানো হয়, “ছাপার যন্ত্রের কৃষ্টি হওয়াতে শিক্ষার বিস্তার ঘটে, 'খনের কাণ্ঠ 
সংগ্রহ করিয়া" জাহাজ বানানো হয়-এ জাহাজ দ্বারা 'বাঁণিজ্য কাধ্য ধাষ্য' হয়, 
_ ইত্যাদি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। শিল্পবিগ্ভার পক্ষে আধ্যাত্মিক যুক্তিও দেয়! 
হয়েছে যে 'জগদীশ্বর যখন পৃথিবীকে হ্জন করিয়াছিলেন তখন তাহার এমত 
অভিপ্রায় ছিল যে আপন স্জিত পদার্থ সকল মনুষ্যদিগের পরিশ্রমে ও বুদ্ধির 
কৌশলে শিল্পবিগ্ঠার দ্বার! পরিবত্তিত হবে । আর তারপরই আসে আত্মনিন্দার 
'গষমক | 
সংবাদ প্রভাকর | ৮ জুন, ১৮৪৭ 
অস্মদেশীয় লৌকদিগের এই এক চমৎকার স্বভাব যে, তাহার অল্প অর্থের 


২৯৮ / বাংল। সাংবাদিক গদা 


মুখ দেখিতে পাঁইলেই বাবু হইয়া পড়েন এবং সর্বদা গোলবালিসে ঠেস্‌ দিয়া 
আলন্তের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন, *** 
[ সা' বা. স১।৬৮] 
এই লেখাটির ওপর জনৈক পত্রলেখকের চিঠির স্থত্রে ২২ জুলাই আবার লেখ 
হচ্ছে, বেশ ছড়িয়ে, আত্মবিলাপের স্থরে শুর করে--“অস্মদ্দেশীয় লোকের। মনের 
মধ্যে এমত ঠিক দিয়া রাঁখিয়াছেন যে, পরিশ্রমের নাম ছুঃখ এবং আলম্যের নাম 
স্থথ, স্বতরাঁং ধাহাঁরা বিন1 পরিশ্রমে অশ্দীস হইয়। অথব]। যৎকিঞ্চিৎ উপন্বত্ব পাইয়া 
ঘরে বসিয়া! কেবল বংশ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই স্থথ জ্ঞান করেন আমর] তাহার 
দিগ্যে কি কথা উল্লেখ করিব বিবেচন1! করিতে পারি না? ধীরে ধীরে বিশেষ 
বিষয়গুলি আলোচিত হয় । সেই প্রসঙ্গে আবার এক আত্মবিলাপের আবেগে প্রায় 
দশবৎসর আগের 'জ্তানান্বেষণ'-এর উদ্ধত অংশের ভাষাতেই প্রায় লেখা হয়, 
সংবাদ প্রভাকর | ২২ জুলাই, ১৮৪৭ 
'*যাহাদের কিঞ্চিত অর্থ আছে সাহেব কেন রোগেই তীহারদিগের সর্ধবনাশ 
হয়, সেই টাকায় যদি আপনারা স্বাধীনরূপে ব্যবসা করেন তবে কত সন্মান কত 
সৌভাগ্য হইতে পারে, তাহা ন1 করিয়া বাধুজিরা এক ২টা সাহেব কিনিয়। 
বসেন, সে সকল সাহেব যখন এদেশে আইসেন, তখন তাহারদিগের এশ্বর্য্যের 
কথা কি বলিব, এক ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাণ্ট,লন এবং এক 
কাচের টম্বল সম্বল মাত্র, কৌশলক্রমে কোন ব্যবস ফাদিয়? বাবু কাড়িতে 
পারিলেই কিছুদিনের মধ্যেই তাহার আর আধিপত্যের সীম! থাকেনা---যখন 
কিছু থাকে না তখন কত তোষামোদ করে, পরে হষ্টপুষ্ট হইলেই “ডেম, বগর, 
লায়ার বেঙ্গালিস” ভিন্ন আব কোন কথা শুন] যায না, '**অনেক সাহেব কাড়া 
বাবুকে দেখিতে পাই কহেন, “সাহেবের এখন বড় মেজাজ গরম রহিয়াছে, 
কাছে যাঁওয়! হইবে না” কেন হেবাঁপু এত ভয় কেন... 

[ সা. বা, স. ১। ৬৯-৭* ] 
এরপর শিপমেন্টের ব্যবসার কথায় আবারও বল হল যে বিভিন্ন এজেন্সি হাউস 
ধাঁডাঁলি বাবুর মাথায় হাঁত বুলিয়ে টাকা করে নেয়। আর তাতেই প্রভাকরের 
প্রায় রাগত উপদেশ বাঙালিরা নিজেরা কোন সমুদ্রবাণিজ্য করছে না, “বিলাতে 
যাইতে ন। পার, সিলন, সিঙ্গাপুর, মরিচোঁপদ্বীপ, বোম্বে, মীদ্রাজ প্রভৃতি যে সকল 
স্থানে হিন্দুর বসতি আছে সেই সেই স্থানে আপনার। গমন করহ | কিন্তু সমুদ্রেযাত্রায় 
হিন্দু শাস্ত্রের নিষেধ আছে । প্রভাকর বেশ আধুনিক বিধান বের করেন, 'জাহাঁজে 


প্রতিক্রিয়ার একা, গদ্যের বক | ২৯৯. 


চড়িবার প্রতিবন্ধকতা কি? কেবল শ্লেচ্ছ দীড়ি মাঝি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই 
না, তাহাদিগের সহবাসে আহারাদি করিলে জাতি যাইবেক...হিন্দু ধ্রাড়ি মাঝি 
নিযুক্ত করুন তাহাতে আর কোন ব্যাঘাত হইবেক ন11-.- 


গ. শাসনসংগঠন _ জিলা ও মফস্বল, ঘুষ ও পুলিশ 
শীপনযস্ত্রের ভাষায় যাকে বলে “ডিট্রিিক্স”, কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত শাসনসংগঠনের 
আওতায় আন! হয় যে-ব্যবস্থায় তার পত্তন ঘটে ১৮২৯ থেকে বেটিঙ্কের আমলে । 
কয়েকটি জিলা নিয়ে একটি ডিভিশন ও প্রত্যেক ডিভিশনে একজন কমিশনার _ 
এই ব্যবস্থা শুরু হয়। এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু । জিলা আদালতে জিলা 
জজ বিচারব্যবস্থার দায়িত্বে । তার কোনে? শাসনতান্ত্রিক দায় থাকল ন1। শাসন 
কাজের জন্য নতুন পদ তৈরি হল । ফলে, জজ, কালেক্টর, ম্যাজিষেট্রট, কভেনেনটেনড 
সিভিল সারভিসের অন্তর্গত সহকারিগণ-_ কমিশনারের অধীনে এরাই জিলা 
শাসন করতেন ।৩১ 

ভারতীয়দের ভেতর থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ 
শুরু হল। প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিনের নতুন একটি পদ তৈরি হল- তাঁর প্রধান 
কাজ ছিল দেওয়ানি মাঁমল] নির্বাহের । তাঁর আদালত থেকে কলকাতাঁর সদর 
দেওয়ানি আদালতে সরাসরি আপিলের নিয়ম চালু হল। 

জয়েপ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ তৈরি হয় ও ত্বাদের এক-একটি মহকুমার দায়িত্বে 
দেয়] হয় | ধীরে-ধীরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদেরও মহকুমার দায়িত্ব দেয় শুরু হয়| 

১৮৫৪ সাল থেকে বাংলা-বিহাঁর-ওড়িশার জন্য লেফটেনাণ্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি 
করে এই প্রদেশের শাসন কর্তৃত্বরকে আলাদ। করে ফেল] হয়৷ 

এই ক্রমসম্প্রসারিত শীসন-সংগঠন বাঙালি সমাজের সমস্ত দিককেই স্পর্শ করে । 
এই সময থেকে বাংল! কাগজে মফস্বলের শীসনসংগঠন নিয়ে প্রায় নিয়মিত লেখা- 
লেখি শুরু হয়। শীসনসংগঠনের এই সমালোচনাতে ও চীকরিক্ষেত্রে সাহেব- 
বাঙালি অসমতার কথ বারবারই এসেছে ও সে কথা শুধু মফন্বলের শাঁসনব্যবস্থার 
প্রসঙ্গে পীমীবদ্ধ ন! থেকে সেক্রেটারিদের স্তর পর্যন্ত গেছে । কমিশনারদের প্রসঙ্গও 
প্রায়ই আসে । কিন্ত এ সব সন্বেও প্রধান আলোচ্য ছিল এই ক্রমবিস্তারমীণ 
সংগঠনে সাহেব ও বাঙালি কর্মচারীদের ভূমিক1- দেওয়ানি আদালত থেকে 
সেক্রেটারিয়েট পধন্ত । 

সরকারি কাজকর্মের এই সব আলোচনারই প্রায় অনিবার্য আনুষঙ্গিক ঘুষ ও 


৩০০ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


পুলিশ । ঘুষ ছাড়া কোনে! স্তরে কোনো কাজ সম্ভব নয়- সে আলোচনাঁতেও 
বাংল। কাঁগজের বাঙালি সমাজতত্ব সক্রিয় । আর, ততদিনে সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে 
পুলিশ সংখ্যার জোরে ব্যাপকতম এলাকায় সরকারের প্রতিনিধি, কোনো-কোনো 
এলাকায় একমাত্র প্রতিনিধি ৷ নতুন জিলা! সংগঠনের ভিত্তি এক-একটি থানাঁকে 
কেন্দ্র করেই | মহকুমারও নিয়স্তবে এক একজন থানাদার সরকারের প্রতিনিধি 
হিশেবে দণ্সুণ্ডের কর্ত! । জিলা বা বিভাগীয় সদরেও পুলিশই সরকারের প্রধান 
কর্মকারক | পুলিশের ক্ষমতার এই অনিদিষ্ট, অবিধিবদ্ধ, কিন্তু ব্যপকতম বিস্তার 
হয়ে উঠছে সছ্ধ সংগঠিত মফস্বলের প্রায় সবচেয়ে বড় সত্য । এই সময় সমস্ত বাংলা 
কাগজেই পুলিসের প্রসঙ্গ ফিরে-ফিরে এসেছে । 
বেঙ্গল স্পেকটেটর | ১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২ ( চিঠি ) 
সকল লোকে সর্বদা কহিয়া থাকেন যে সরকারী কর্মকারক আমলাদিগের 
বেতন বৃদ্ধি করিলেই তাহাদিগের অর্থ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়। উৎকৌঁচ গ্রহণের 
ব্যাপার রহিত হয় । 
আমার বোধ হয় যে এ যুক্তি যথার্থ ও প্রবল নহে, কারণ যে সকল ব্যক্তির 
উৎকোচ অন্যায়াচরণের প্রধান শিক্ষালয় স্বরূপ মফঃসল কোর্টে বহুকাল পর্য্যন্ত 
স্থশিক্ষিত হইয়। উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পাঁরগ ও লুন্ধ হইয়াছেন তাহা" 
দিগের অধিক বেঙন বৃদ্ধি হইলেই যে এ লোভ যাঁইবেক ইহা কদাচ স»স্তাব্য 
নহে, এবং অধিক বেতনে যে উৎকোঁচের লোভ নিবৃত্তি হয় না ইহার অনেক 


দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে । 
[ সা' ব. সু ৬। ১০০] 


এরপর পত্রলেখক কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন । উদাহরণ নির্বাচনের মধ্যেই 
নতুন আদালত ও কাছারি সংগঠিত হওয়ার সময় এগুলির সঙ্গে দেশীয় লোকের 
সম্পর্কের একটি আঁচ পাওয়। যায় । 

১. গবর্নমেণ্ট গেজেটে ঘুষ নেয়ার জন্য মুন্সেফকে শান্তি দেয়ার খবর 
বেরিয়েছে । পত্রলেখক দুজনকেই চেনেন, তা বোঝা যায়। তাদের মধ্যে একজন 
আগে কোর্টে কম মাইনেতে কাজ করত ও ঘুষ নিত । গবর্নষেণ্ট তাঁকে মুন্সেফ 
করেন এই আশায় হয়ত বা সে তা হলে আর ঘুষ নেবে না। কিন্তু তবু সে ঘুষ 
নেয়ায় পত্রলেখকের বক্তব্যই প্রমাণিত হল । 

২. দেশীয় লৌকদের মধ্যে ধারা সং তারা গবর্মেপ্টের উচ্চপদে যেতে চাঁন। 
এমনি একজন সেরেম্তাদাঁরের কথা উল্লেখ করে পত্রলেখক লিখেছেন, সেই ভদ্রলোক 


প্রতিক্রিয়ার কা, গঙ্গোর কা / ৩০১ 


মুদ্সেফ হতে চান না কারণ মুন্সেফ না হলে চলবে না৷ অথচ মুন্সেফ হয়ে ঘুষ নেয়া 
অন্যায়, “বেতনের অল্পতার জন্য সদর আমীনী পদও তন্রপ, “ডেপুটি কালেকৃটরী | 
বাবদ তাহার পরিশ্রম পোষায় না”. | 
৩. বহরমপুর ও রঙ্গপুরের মাঝামাঝি একজন সৎ ও ধামিক সদর আমীন 
ছিলেন । কিন্তু তীহার আদালতে যে একজন পেক্কার আছেন তাঁহার তুলা ধূর্ত ও 
শঠ সচরাঁচর দেখা যাঁয় না । 
এই চিঠি সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে ১ অকূটোবর আর-একটি চিঠি প্রকাশিত 

হল। তাতে পত্রলেখকের বক্তব্য অধিক বেতনভোগি আ'মলাদিগের” সম্পর্কে 
হয়ত বেশি মাইনে সত্বেও ঘুষ নেয়ার অভিযোগ সত্য কিন্ত যারা সরকারি কাজে 
ভবিষ্যতে যোগ দেবে তারা যদি দেখে যে এ মাইনেতেই তাঁদের চলে যায় ও 
ঘুষ না নিলে চাঁকরির উন্নতি হয় তখন তাহারা অবশ্য সৎ হইবেক' । এর সমথনে 
পত্রলেখক সাহেবদের উদাহরণ দেন, 'পুর্বেব যখন সিবিল সরবেণ্টদিগের অল্প 
বেতন ছিল তখন তীহারাঁও ইদানীত্তন এতদ্দেশীয় কর্মচারিদিগের ন্যায় কুক্ন্ম 
করিতেন ।' এরপর আগের চিঠির উদাহরণগুলির উত্তর দিয়ে শেষ ঘটনাটি সম্পর্কে 
বল] হয়েছে, ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে সিখিল সরবেপ্ট অপেক্ষা ( অর্থাৎ শপথ 
বিন। কর্থে প্রবৃত্ব), কর্মকীরকেরা অধীনস্থ আমলাদিগের কার্ধাদির অনেক তদারক 
করেন ।' কভেম্াঁণ্টেড চাকরিতে ভারতীয় নিয়োগের অধিকারের দাবিতে পত্র- 
লেখক দেশীয় কর্মচারীদের ধুষ নেয়ার পক্ষে দুই-দুইবাঁর জোর যুক্তি দেন। একব1র 
চিঠির আরস্তে 
বেঙ্গল স্পেকটেটর । ১ অক্টোবর ১৮৪২ 

'**মফঃসলে যে সকল ব্যক্তিরা কর্মী করে তাহার অন্য লোকের নিকট হইতে 

উপরিবৎ কাঁঞ্চত যাহ] প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদিগের শ্রমের খেতন, গবর্ণমেণ্ট 

হইতে যে বেতন পায় তাহাতে পরিশ্রম পোষায় না." 
আরও একবার চিঠির শেষে 

অল্প বেতনভোগি আমলারা কুকর্ম করিয়াই আপনাদিগকে প্রাতপালন 

করেন ও তাহাদিগের অধ্যক্ষ মহাঁশয়েরা সে সকল কর্মের তাদৃশ অনুসন্ধান: 

করেন ন1 এ সমস্ত বৃ্তাস্ত গবর্ণমেন্ট উত্তমরূপে অবগত আছেন। হে মহাশয় 

গবর্ণমে্ট সিবিল সর্বেন্টদিগকে যে বেতন প্রদান করেন তাহাতে অল্পকালের 

মধ্যে তাহীর। ধনসঞ্চয় করিয় ভাগ্যবন্ত হয় কিন্তু এঁ সিবিলিয়ানদিগের অধীনে 

যাঁহার। কম্ম করে তাহাদিগকে যে বেতন দেন তাহাতে তাহাদিগের জীবন- 


৩০২ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


ধারণও হয় না, অতএব এদেশের লোকের যে উৎকোচ গ্রহণাদিরূপ কুকর্ম করে 
তাহা কেবল তাহাঁদিগের স্বভাবসিদ্ধ কৃজভ্যাঁস জন্ত পহে, কিন্ত গবর্ণমেন্ট 
বেতনদানের যে কুরীতি করিয়াছেন তাহীতেই হয় স্থৃতরাঁং বেতন বৃদ্ধি ব্যতিরেকে 
এ সকল মন্দ ব্যবহার কখনই শুধরাইবেক না। 

[ সা. বা. স. ৩। ১*৬-১০৭ ] 


ঘুষ নেয়ার প্রসঙ্গ বারবারই আসে । 
১৮৫৬তে লর্ড ক্যানিং এক নিয়ম জারি করেন যে মামলা-মোকদ্দমার আগে 
যাঁদের মামলা তাঁদের কেউ সরকারের সেক্রেটারি বা সমপদমর্যাদার কোনে" 
কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে নাঁ। এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে “স্বাদ 
ভাঙ্কর” সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ নেয়ার কথাটিই এনেছে । আর সেই মন্তব্যের 
স্যৌগে সাহেব কর্মচারীদের ঘুষ নেয়ার ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দিয়েছে, যেন 
এই পরোক্ষ উপায়ে বাঁডালি কর্মচারীদের ঘুষের দায় থেঞ্চে কিছু অব্যাহতি জুটিয়ে 
'দেয়। হয়। 
সম্বাদ ভাক্ষর | ১৩ মার্চ ১৮৫৬ 
বিচারস্থানে মৌকদ্দম1 উপস্থিত থাকিতে বাদি প্রতিবাঁদি কেহ সেক্রেটরী 
প্রভৃতি প্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না ইহীতেই অহুতব হয় 
শ্রযুক্ত লার্ড স্বদেশে থাকিতে শুনিয়াছেন প্রধানের] বাদি প্রতিবাদির নিকট 
হস্ত পাতেন পূর্বব২ ডেপুটি গবর্ণর প্রভৃতি অনেক এই কাজ করিয়। গিয়াছেন--. 
প্রধানদিগের সহিত বাদি প্রতিবাদিগণের সাক্ষীতের অপেক্ষা নাই, তলে২ 
চির্কুটে চির্কুটেই আদান প্রদাঁন সম্পন্ন হয়-**শ্রীযুক্ত লার্ড যদি বাছনী করিতে 
আরম্ভ করেন তবে লোম বাছিতে১ কম্বল যেমন হইয়া যায় সেই কাজ ঘটিয়। 
উঠিবে... । এই যে গবর্ণমেন্টের বাঁড়ীটী এ বাড়ীটীও সামান্ত বাড়ীটা নয় 
ইহার প্রতি কুঠরীতে নানাপ্রকার কল আছে, সেই সকল কলে জলের ন্যায় 
টাক যাতায়াত করে কিন্ত গবর্ণমেণ্ট সে টীকা দেখিতে পান ন৭-..। 
[ সা বা. স, ৩। ৩১*-১১] 
সরকারের দ্রুত প্রসরমাঁণ শীসন-সংগঠন মফম্বলে জিলা স্তর পর্যন্ত কী ভাবে 
ধিস্তৃত হচ্ছে সে-বিষয়ে বাংল! সাংবাঁদিকতাঁর এক ধরনের বিশেষ দৃষ্টিই ছিল । 
মফস্বলের বাঙালি কর্মচারীর! ঘুষ খায় কিনা ও কী ভাবে খায়। ঘুষ খাওয়ার 
যুক্তি কী, মফস্বলে যে-ভাঁবে বিচারব্যবস্থা কার্ধকর করা হচ্ছে ভাতে সাধারণ 
মানুষের স্থবিধে-অন্থবিধে কী, এ-বিষয়ে যেমন বারবার মন্তব্য করণ হয়, তেমনি 


প্রতিক্রিয়ার এঁকা, গদ্যের এঁক্য / ৩০৩ 


আবার মফস্বলের সরকারি অফিসগুলি নিয়েও প্রীয়ই লেখ হয়েছে । সরকারি খরচ 
কমাবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়] হয় | যে-সব ব্যবস্থায় সাহেব কর্মচারী- 
'দের অস্থুবিধে, বাংলা কাগজে সেগুলি সমর্থন কর! হয়েছে । কিন্ত যেগুলিতে দেশীয় 
কর্মচারীদের অস্থবিধে সেগুলির বিরোধিতা করা হয়েছে। 
সংবাদ প্রভাকর । ২৮ চেত্র ১২৫৯ ( এপ্রিল, ১৯৫৩) 
--*সংপ্রতি “ষ্রেসনরী* অর্থাৎ কাগজকলমাদির ব্যাপার অতি চমৎকার হইয়াছে, 
সমুদয় ময়ঃসল কার্য্যালয় জবন্য সামগ্রী-সকল প্রেরণ করিয়াছেন, পূর্বের প্রত্যেক 
আমলা ও কেরাণি লোকের! দম্তার কলমদান, ছুইট। দস্তার দৌয়াৎ, হাড়ের- 
বাঁটের ছুরী, ভাল কলম ও ভাল কাগজ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন, ইদানীং ধণের 
ঝৌক ঘাড়ে পড়াতে ব্যয়ের লঘুত1 করণ কাঁরণ তাহার পরিবর্তে যৎসামান্য 
কাঠের কলমদাঁন, মাটির দৌয়াৎ, কাঠের-বাঁটের ছুরী, ওয়াস্তির কলমের বদলে 
মড়া-পোড়ানে খাঁকড়ার কলম, (ষাহা গঙ্গা-তীরে পড়িয়া থাকে ) এবং আর 
আর দ্রব্যও এরুপ কুৎসিত দিয়াছেন । 
[ সা. বা. স,১। ১৯২] 
এই আপান্তর ভিতরে কি কোম্পানির ব্যবস্থার সমালোচন] নিহিত নাকি 
নতুন ধরনের শাপন-সংগঠনে বাঙালি কেরাঁনি যে-নতুন উপকরণ ভোগে অভিজ্ঞ 
হয়েছে--তারই অধিকার রক্ষার চেষ্টাই এ লেখার উদ্দেশ্ট ? কেরানি বাবুর নতুন 
টেবিলের নতুন সাঁজরক্ষার দায়েই সরকারের ব্যয়কু্ঠার এমন সরব সমালোচন!। 
শীসনসংগঠনের সমালোচনায় বাঁংল। সংবাদপত্রে এর চাইতে গভীরতর বিষয় 
উথ!পন হয়ত কিছুট!1 অসম্তভবও ছিল কারণ সেই শাসনসংগঠন পরিকল্পনায় ব। 
কার্ষকর করায় বাঙালিদের কোনে। ভূমিকা থাকতেও পারে ন!, ছিলও না । 
সেখানে বাঙালি শিক্ষিত নাগরিকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাহেব কর্মচারীদের 
সমতুল্য প্রাধান্য প্রমাণের । আর, সেই সুযোগে আরে। চাকরির ও মাইনের দাবি 
€তোলা ৷ 
১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং ভারতের শাসনদায়িত্ব নিলে বাংলা সংবাদপত্রে 
আর-একবার বেশ লোভনীয় স্থযোগ জুটে যায় তাদের এই সাহেব-বাঙালি 
তুলনাটি জাহির করার । 
সম্বাদ ভাক্কর | ১৩ মার্চ ১৮৫৬ 
'* “অন্য জাতীয় ভূত্যের৷ বেতন অধিক পান ন! তাঁহার] অল্প বেতনে ভূতের স্যায় 
খাটিয়। মরেন, গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ন তাহারাঁই করেন, সাহেব জাতির কেবল 


৩*৪ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


বসিয়1২ অধিক টাকা হাত মারেন কলিকাত। নগরীয় সরকারি কর্মীলয় সকল 
গবর্ণমেপ্টের চক্ষের উপর রহিয়াছে ইহাতেও গৌর জাতির প্রায় কেহ ছুই 
প্রহরের আগে কন্মগারে যান না, ইচ্ছান্ুরূপ সময়ান্ুসারে কর্ধমন্দিরে উপস্থিত 
হইয়] বান্ধবদিগের এবং বিবীগণের সহিত আলাপ করিতেই অধিক সময় যায়, 
তৎপরে অনেকে কয়েকখানা কাগজে কেবল নাম স্বাক্ষর কনিয়। স্বেচ্ছান্ুরূপ 
সময়ে বাসস্থানে প্রস্থান করেন-- 

[ সা. বা. স, ৩৩৯৯] 
এরপর প্রায় একট। তালিকাই উপস্থিত কর! হয়েছে ক্যাঁনিং-এর কী কী ব্যবস্থা 
নেয় উচিত আর সেই তালিকার সঙ্গে মন্তব্যও ছড়িয়ে দেয়া! আছে। "-**লার্ড 
কেনিং মহাঁশয় যদি বেতনভোগি সংখ্য। নৃযুন করিতে চাহেন তবে যাহারা অধিক 
বেতন পান অথচ ফুলবাবু হইয়া বেড়ান তাহারদিগের কর্মমপক্ষে চক্ষুঃপাত করিবেন, 
মাস২ চাঁরি পাঁচ সহম টক বেতন, অথচ একশত টাঁকা বেতনের কর্মুও হয় না-"-? 
*ফ্রিঙ্গীর1 গবর্ণমেন্টের পোঁম্যুপুত্রের স্যাঁয় হইয়া-ছন আবার তাহীরদিগের হাতটানা 
রোগটাও আছে”, জেলায় জেলায় নান। কর্মে যে সকল গৌরাঙ্গেরা নিযুক্ত আছেন 
তাহীরা...বেতনানুরূপ কর্ম করেন নণ, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা প্রায় শীলকর- 
দিগের ঘরে ঘরেই খানা খাইয়া বেডান', 'কমিশ্যনরদিগের মধ্যে অধিকাংশই 
নির্বোধ “বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, কালেক্টর, কমিস্থযনর1দরমধো অনেকে 
এতদ্েশে খণগ্রস্ত হইয়াছেন, কে কাহার টাকা ধারেন আমরা তাহারদিগের নাম 
নির্দেশ বলিতে পারি । 

বাঙালি উচ্চরজকর্মচারীদের দাঁয়ত্ববোধ তুলনায় যাতে বেশি প্রযাঁণত হয় 
সে বিষয়ে বাংলা কাগজ অত্যন্ত তৎপর ছিল। কন্ত সাহেব কর্মচারীদের 
সমীলোচন। করতে গিয়ে তাঁরা সরকারি শাসনসংগঠনকেহ প্রায় হাশ্যকর প্রমাণ 
করছিলেন | লগ্ড ক্যানিং সমস্ত রাঁজকর্মচারীকে যথাসময়ে অফিসে আসার ও 
থাকার নির্দেশ দেয়ায় বাংল। কাগজের উল্লাস প্রায় নির্লজ্জ. 
সম্বাদ ভাস্কর ৷ ১৮ মার্চ ১৮৫৬ 
গ্বর্ণমেন্ট সেক্রেটরি মহাশয়ের পূর্বে প্রায় বসিয়া২ বেতনভোগ করিতেন, 
এইক্ষণে শ্রীঘুক্ত লার্ড কেনিং বাঁহাছুরের কর্মের সত্তা দেখিয়া সকলে ভীত 
হইয়াছেন প্রায় প্রতিদিন তাহারা প্রায় সন্ধ্যাকাঁল পধ্যন্ত রাজকর্থ্নে নিযুক্ত 
থাঁকেন, হাতের কর্ম অদ্দেক করিলেন, অদ্ধেক ফেলিয়। রীখিলেন আর সে কাল 
নাই, যিনি কর্ম ধরেন তাঁহ। ন। সাঁরিয়া যাইতে পারেন না, বেলা চারি ঘণ্ট। 


প্রতিক্রিয়ার ইক, গছোকপ একা | ৩০৫ 


বাজিলে সকলের অন্তঃকরণ যাঁই২ করে কিন্তু উপরে মুদগর ভয়ে গৌর বারুরা 
অমনি বসিয়া পড়েন: 
[ সা. বাস" ৩। ৪৭*-৭১] 
১৮৩৬-এর ৩১ ডিসেম্বর 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ একটি কৌতৃককৰ খবর বেরয়, 
'বেঙ্গল হরকরা' থেকে অনুবাদ । হরকরাতে এটি বেরিয়েছিল সম্পাদকের কাছে 
লেখা চিঠিপত্রের বিভাগে । 
পোলীসের দারোগার! চুরি ডাকাইতির এবং মাজিষ্টরেট সাহেবদিগের আজ্ঞা- 
প্রামাণিক তদাঁরকের উপার্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন আমরা 
তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি-." 


দারোগার মাসিক বেতন ২৫ বৎসরে 2 ৩০০ 
প্রথম থানাতে আঁসিলে চৌকীদারপ্রতি ২, ১ 
দোলের পার্ববণি এঁ এ 
দুর্গোৎসবে এ -** এ 
আড়াইশত চৌকীদারপ্রতি গড়ে বৎসরে ২২৭৫০ 
এক স্থান হইতে অন্তত্র যাইতে প্রত্যেক প্রজা প্রতি ১ অবাধ ৩ 
বৎসরে এইরূপ দ্ুহ শত প্রজ! প্রতি গড়ে "*, ৪০০ 


জমিদীরেরদের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদাবেরদের 
বাণ্াসিক রিপোর্টিপ্রাতি অনিশ্চিত লাভে তালুক 


বুবিয়া গড়ে ৪৪ ৮০০ 
প্রথম আপিলে তালুকদারের গোমস্ত। ও ক্ষুদ্র২ 
তালুকদারের দত্ত নজর বৎসরে -** ২০০ 
২৪৫০. 


[ সং সে. ক. ২1 ৩৬৩-৬৪ ] 


পুলিশের ব্যক্তিগত অর্থনীতির এমন নিপুণ নির্ণয় পুলিশ সম্পর্কে প্রচলিত 
ধারণার হদিশ দেয়৷ চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে সরকার 
দেশীয় জমিদারদের হাতে মফস্বল বস্তত ছেড়েই দিয়েছিলেন । তখন মফম্বলে 
পুলিশ-চৌকিদাররাই ছিল সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি । তাদের কোনে 
দারিত্ব ছিল না অথচ ক্ষমতা ছিল। সেই দায়িত্বহীন কর্তৃত্বে তারা যে-কোন 
পদ্ধতিতে নিজেদের আয় বাঁড়াবারই চেষ্টা করে যেত শুধু। বাধাহীন এই 
প্রক্রিয়ায় সরকারের পুলিশব্যবস্থা হয়ে ওঠে অপরাধের ও অত্যাচারের দক্ষ 


৯৪: ২৬ 


৩৬৬ | বাংল! সাংবাদিক গগ্ 


সংগঠন ৷ এই সংগঠনের পেছনে সরকারের পরোক্ষ সমর্থন প্রায় সবসময়ই কার্যকর 
ছিল কারণ পুলিশ নিজ প্রয়োজনে শাঁসনব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে পারত, যেমন 
ইচ্ছে । তখনকার বিভিন্ন কাগজে অপরাধের যে-খবর বেরত তাঁর কতগুলি 
পুলিশের আর কতগুলি অপরাধীদের, আর সেই অপরাধগুলির ধরনের ভিতর 
পার্থক্য আছে কিন। এ নিয়ে গবেষণা হলে অনেক সামাজিক তথ্য পাওয়া যেতে 
পারে। 

সরকারি পুলিশের কাজ কী হবে ও শাসন-সংগঠনে পুলিশকে কী ভাবে 
ব্যবহার করা হবে এ নিয়ে সরকারের কোনে! স্থির ধারণ] ছিল নাঁ। কলোনির 
বিশেষ পরিস্থিতিতে তেমন কোনে ধারণ! থাকা হয়তো সম্ভবও ছিল না। 
একদিকে যেমন ছিল লগুন পুলিশের মডেল, আর-একদিকে ছিল এই দেশের 
বিশেষ পরিস্থিতিতে কোম্পানির ব্যাঁবসাপত্র, লাভক্ষতি ও সরকারের বিশেষ দায়। 
ফলে একটিহ পুলিশ বাহিনীর ওপর ছুটি পরস্পরবিপরীত দায় এসে জুটেছিল । 
প্রথম দায়, সরকারের আইনকানুন পরক্ষা' | দ্বিতীয় দায়, জনসাধারণের নিরাপত্ত। | 

পুলিশ দিয়ে এই দায় মেটাতে গিয়ে নানা সময় পুলিশের সংগঠনকে নাঁনা- 
ভাবে বদলাতে হয়েছে । সেই সব বদলে সরকারের অনিশ্চয়তা বোঝা যাঁয়। 
আবার, আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ইত্যাদির অর্থ সময়ভেদে ও স্থানভেদে বদলে- 
বদলেও গেছে । আইনশৃঙ্খলা বলতে আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ 
শতকের প্রথম কয়েকটি বছর যা বোঁঝাত, ত্রিশের দশকে তা বোঝাত না। 
কলকাতা শহরে নাগরিকদের নিরাপত্তা বলতে যা বোঝাত, মফস্বলে তা বোঁঝাত 
না। ফলে একই পুলিশবাহিনীর কাঁজকর্ধ স্থানভেদে বদলে যেত ।৩১ 

কলকাতা৷ ও মফস্বলের মধ্যে এই ভাগ সম্পর্কে সরকারও সচেতন ছিলেন । 
তাই কলকাতার পুলিশকে এক-এক সময় এক-একভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা 
হয়েছে । কলকাতায় পুলিশের প্রধান দায় সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার । কোনো 
এক সময় তাদের “জান্টিস অব দি পিসে'র অধীনস্থ করা হয়েছিল । সে-ব্যবস্থাও 
দ্রুত বদলে যাঁয় এবং কলকাতার পুলিশকেও ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন আনা হয়। 
মফস্বলে প্রত্যেক জিলাকে এক-একজন দাঁরোগাঁর অধীনে আনা হয়, সেই 
দারে!গাদের কর্তৃত্ব থাকেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট । ১৭৯৬ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই 
চলতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারপর থেকে অবস্থা বদলাতে 
থাকে! প্রজাদের বিরুদ্ধে জমিদীরিগুলিতে জমিদীর আর দীরোগার দ্বৈতশীসন 
চলে পীরম্পরিক সহযোগিতীয় ৷ ঘন-ঘন জাঁমদাঁরি বদলের ফলেও খাঁজনার দায়ে 


প্রতিক্রিয়ার এ্রক্য, গণ্ডের এঁক্য | ৩*৭ 


'উৎখাত চাঁষি সামাজিক জীবনের বাইরে ডাকাতি, লুঠ ইত্যাদিতে জীবিকার্জনের 
চেষ্টা করে । ফলে আইনশৃঙ্খলার সাধারণ পরিস্থিতি দিনে দিনে খারাঁপ হতে 
থাকে । ১৭৯৩ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে মফস্বলের বড়-বড় শহগুলিতে ও জিলা 
সদরগুলিতে জবরদস্ত পুলিশ সংগঠন কায়েম হয়। চারজন পুলিশ স্পারিন- 
টেনডেণ্ট ছিলেন-_ কলকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুশিদাবাদে । এরাই জিলার 
পুলিশ সংগঠনের প্রধান কর্তা ছিলেন । ১৮২৯ থেকে এই পুলিশ স্থপারিনটেন- 
ডেণ্টের পদ তুলে দিয়ে পুলিশ সংগঠনকেও নতুন বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে 
আন হয়। কিন্তু কমিশনারের ওপর কাজের চাপ বেশি পড়ায় নানা অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে নানা রকম ছোটখাটো বদল ১৮৪০-এর আগে পরে ঘটতে থাকে । 
১৮৬১ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই হাল ছিল 1৩৩ 

পুলিশের যে-ছুটি প্রধান দায়_ আইনরক্ষা ও নিরাপত্তাখিধান _ যেন খানিকটা 
স্পষ্ট ভাবেই মফস্বল ও কলকাতার মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল | মফ লে পুলিশের 
সম্পর্ক আইন ও আদালতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল-_ আদালতের ডিক্রি জারি আর 
খাজনার দায়ে সম্পত্তি নিলামই প্রায় হয়ে উঠেছিল আহন রক্ষার প্রধান ছুটি 
কাজ। কলকাতায় তেমন কাঁজ কমই ছিল। আবার কলকাতায় ছি'চকে 
চুরিকেও অপরাধ বলে ধরা হত । গ্রামে ডাকাতিকেও অনেকসময় স্বাভাখিক 
ঘটন| মনে করা হত। তাই এই সময়ের কাগজে পুলিশসংক্রান্ত আলোচনাকেও 
মফস্বলের পুলিশ ও কলকাতার পুলিশ এই দ্ুইভাগে ভাগ করা যায়-_- যদিও 
খবর পাওয়া তখনকার দিনে বেশ দুরূহ ছিল বলেই মফস্বলের সংবাদ সংখ্যায় 
অনেক কম। 

মফস্বলের পুলিশের ঘুষের হিশেব যেমন কাগজে বেরিয়েছিল, তেমনি আর- 
একটি খুব দ'মি সাক্ষ্য ১৮৩৭-এর ২৫ নভেম্বর “সমাচার দর্পণ'-এ লেখ গৌরী- 
শঙ্কর ভট্টাচার্যের একটি চিঠি । গোৌরীশঙ্কর 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর প্রধান লেখক 
ছিলেন । তখনও তার “সম্বাদ ভাস্কর” বেরয় নি। তিনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন 
বর্ধমানের মহারাঁজা তেজশ্চন্দ্ের কনিষ্ঠী স্ত্রী মহাঁরানী বসন্তকুমারীর মামলার 
মোক্তার হিশেবে । সমাঁজে প্রতিষিত এমন এক ব্যক্তি বর্ধমানের মহারানীর 
মোক্তার হিশেবে বর্ধমানেই আছেন, তবু 

-**পৌলীসের কোন আমলা লোৌভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া 

পাঠাইল “আমি এক দিবস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব”-** । আমি তাহাতে 

সম্মত হইলাম না এইরূপ ছুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক 


৩৮| বাংলা সাংবাদিক গগ্ 


পরবাঁনী পাঠীইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি এ পরবানারূপ কার্য্য করিব 
না তবেই সে মিথ্য! এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া! আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত 
মারিবে । 

এ আমলার পরবাঁনাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে-ব্যক্তি আসিয়। বাসা 
করিয়! রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাঁকিম জিলা 
এবং বাঁসপাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে 
আইসে এবং এ ধাবু কহল|নেওয়াল। কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল 
অবিলম্বে লিখিয়! থাঁনায় পাঠাইতে হইবে যদি না দেয় তবে তাহার কারণ 
লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আপিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ 
লিখিয়া থানায় পাঠীইতে হইবে 1--তৎক্ষণাঁৎ এই বিষয় মাঁজিজ্রেট সাঁহেবের 
নিকট লিখিয়া পাঁঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর মাঁজিজ্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার 
প্রতি সদ্ধাবহার করিয়াছেন | 


স্‌. দে, ক চএ । ৬৩৬৪-৬৫ ] 


গৌরীশঙ্কর তাঁর এই অভিজ্ঞতা কিন্ত ব্যক্তিগততে শেষ করেন নি। যেমন 
তিনি আরস্তও করেছিলেন “মফম্থল সম্পকীয় পৌলসের কাধ্য শোধনার্থ সংপ্রতি 
গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন'-_ তাদের জানাতে, তেমনি শেষ করেছেন 
আরো ছুটি ঘটনার উল্লেখে । এই দারোগাঁটিই এক খুন ও এক চুরির ঘটনায় 
যথাক্রমে ১৪০০ টাকা ও যাঁইচ্ছে ঘুষ নিয়েছে । 

কিন্তু এই চিঠির স্থবাদে মফম্বলে পুলিশের এই ধরনেব কাঁজের কারণও 
অনুমান করা যায় । এই চিঠির প্রাতিবাদে একটি চিঠি দর্পণে বেরয় । তাঁতে 
আইন উল্লেখ করে দেখানে। খর যে দারোগা ঠিক কাজই করেছিলেন, এমন-কি 
দারোঁগাঁর বিরুদ্ধে ঘুষেব অভিযোগটি নিয়েও পাণ্টা প্রশ্ন তোল হয়। তাতে 
বোঝ! যায় এই সম্পত্তিঘটিত মামলায় অপরপক্ষের প্রতি থানার সমর্থন ছিল । 
এ-রকম মামলায় থানার সাহাঁযা সংগ্রহ চিরস্থায়ী বন্দৌধস্তের মধ্যত্বত্বভোগীদের 
জমিদারি চালানোর প্রায় অপরিহাষধ অংশ ছিল । 

কলক'তা পুলিশের বেলায় বাঁগালি ভদ্রলোকের এমন বিপরীত পক্ষ 
নেয়ার স্থযোগ কম, কারণ চুরি ও অন্যান্ত অপরাঁধ ঠেকানোই সেখানে পুলিশের 
প্রধান কাঁজ। খাংলা কাগজ প্রায় সমস্বরে পুলিশের অপকর্ম প্রকীশ করত ও তাঁর 
বিরূদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টা কবত। প্রার একই ঘটনায় প্রভাকর ও ভাক্করের 
প্রতিক্রিয়ার এমন একটি সাক্ষ। পাওয়া যায়! 


প্রতিক্রিয়ার একা, গন্ধের একা | ৩০৯ 


'সংবাঁদ প্রভাকর । ৬ বৈশাখ, ১২৫৬ (১৫১৬ এপ্রিল ১৮১৯) 
-**কয়েকদিবস হইল একজন সারজন ও কয়েকজন চৌকীদার অন্তায়পূর্ববক 
চীপাঁতলার একজন ভদ্রলোকের ভবনে প্রবেশ কৰত অতিশয় অত্যাচার করে, 
পরন্ভ বটতলায় এক বেশ্টার গৃহে সে দিবস এরীপ এক ঘটনা হইয়'ছিল--" 
সাঁরজনেরা মধ্ো২ হাঁতটান দোঁষে ধুত হয়েন, - মধ্যে একজন চৌকীদীর 
লালবাঁজারে একজন খালাসির জেব হইতে অর্থাপহরণ করাঁতে চারি মাসের 
জন্য মগশাঁলাঁয় য়গয়। করিতে অনুমতি পাঁইয়ীছে--' 
[ সা. বা. স ১1১৭২] 
'সস্বাদ ভাস্কর” ২১ এপ্রিল ১৮৪৯ এই ঘটনাগুলিরই বিবরণ দিয়েছে, 
প্রভাকরেরই মতো, কিন্তু সেখানে প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি তীব্র | 'আর কঙকাঁল 
কলিকাঁতার পোঁলীস প্রহরিদিগের দোষ গোঁপন করিয়া রাঁখিবেন, রক্ষক হইয়া 
খাঁহরি। ভক্ষকের কর্ম করে তাহাদিগের অপরাধ কি গোপন থাকে", এই চড়া স্থরে 
শুরু করে ভাস্করে নানা ঘটনার ধিবরণ দেয়া হয়েছে । চোররা যাঁতে দেখতে না 
পাঁয় ও চৌকিদার যাতে লুকিয়ে থেকে চোর ধরতে পারে “এই কারণ চৌকিদার- 
দিগেকে কৃষ্বর্ণ পরিচ্ছদে সঙ্জীভূত করিয়াছিল” । ফলে চৌকিদ।ররাঁই লুকিয়ে 
থেকে পাত্রিতে “স্বচ্ছন্দে পথিকদিগের দ্রখাদি অপহরণ করে ।” প্রভাকরে উল্লিখিত 
ঘটন।টি সম্পর্কে ভা'স্করে লেখা হয় যে এ চৌকিদাঁরের চারমাস জেল কোনো 
শান্তিই নয়, “এমত বিশ্বাসঘাতির প্রাণদণ্ড করিলেও রাগ যায় না তাহাকে 
দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিলে উচিত দণ্ড হইত, এবং এই দৃষ্ট'ন্তে চৌকিদাঁরেরা সকলে 
ভীত হইয়। আর কেহ পথিকদিগের কটিদেশে বন্ত্রে হস্ত দিত না... |” লেখাটির 
শেমে আরো প্রত্যক্ষ ও তীত্র অভিযে1গ বেশ অলঙ্কত কায়দায় তোলা হয়েছে,.. 
“পোলীস স্ুপ্রিন্টেপ্ডেটে মেং ম্েকাঁন সাহেব যদি মনে করেন তিনি প্রধান 
মাজিস্ট্রেটে পেটন সাহেবের মুখের পান হইয়াছেন তবে কি ইহাও বলা যাইতে 
পারে না আমরাও গবর্ণরবাহাছরের মুখের চুরুট হইয়াঁছি, চুরুটের অগ্থিদ্বার। কি 
বিচারস্থল আলোকময় করা যায় না." | ( সা. বা. স. ৩। ২৮১-৮২) 


ঘ. রায়ত ও কৃষক 

গ্রাম ও কৃষকের প্রসঙ্গ বারবারই আসে । বেশির ভাগ সময়েই তার সঙ্গে যুক্ত 
থাঁকে ভূমিব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদনের কথা। প্রায় অধিকাংশ কাগজেই এ 
প্রসঙ্গে কম বেশি আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনাগুলির ভিতর মতের 
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মিলই বেশি- অন্তত ভূমিবাবস্থা ও কৃষি উৎপাদন ও জমিদার-কৃষকের সম্বন্ধ 
নিয়ে মতানৈক্যের উদাহরণ প্রায় পাওয়াই যাঁয় না । কারণ নিয়ে কিছু-কিছু 
পার্থক্য কখনো কখনো ঘটছে কিন্ত পরিস্থিতির বাস্তবতা নিয়ে নয়। এই 
মতৈক্যের বিস্তৃতিতে কোঁনো-কোনো! সময় বিস্বয়ই লাগে । ১৮৩৩-এর চার্টার 
নতুন কণার আগে প্রাচীন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে তুমুল তর্ক 
বেধেছিল। সে-তর্কে ছুই পক্ষের এই নিয়ে কোনো মতপার্থক্য ছিল না যে 
কুষক ও প্রজাদের অবস্থা খুবই খারাঁপ। একজন নীলকর সাহেব “ইতি! 
গেজেট-এর এক চিঠিতে তার জন্য দায়ী করছেন পুরনো জমিদীরদের_ 
তাঁদের অত্যাঁচীরেই নাঁকি কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে ভাঁকাত হচ্ছে । 
এর উত্তরে জমিদারদের পক্ষ থেকে বেশ কড়া জবাবে এক জমিদার “বেঙ্গল 
হেরান্ড'-এ নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে জানতে চাঁন-নীলকররা কেন 
জমির খাঁজন! কমান না । 

বিস্তৃত এই মতৈক্য থেকে কয়েকটি বিষয় বের করে নেয়! যাঁয়। ১. অতিরিক্ত 
ভূমিরাজন্ব, ২. রাঁজখ জমা দেয়ার নিদিষ্ট সময়-সীমা, ৩. প্রাচীন জমিদারি ধবংস, 
৪. নতুন ইজারাদারদের জমিদারি, ৫. বাঁজে আদাঁয় ও অতিরিক্ত স্থ্দ আদায়. 
৬. নীলকরদের অত্যাচার । 

এই মতৈক্যের অভিমুখিনতা৷ সবসময়ই প্রায় কৃষকদের দিকে । সেই কারণেই 
নতুন জমিদীর-ইজারাদাঁরদের অমান্ষিকতা৷ উদাহরণ দিয়ে দেখানো হত আর 
সরকারের উদাসীনতার নিন্দে করা হত ! 

রায়ত-কৃষক প্রসঙ্গটি এই সময়ের কাগজে এত খেশি প্রাধান্য পেল কেন? 
বাঙালি মধ্যবিত্তদের ভিতর যাঁদের হাতে টাকাঁকডি ছিল তাঁরাই তো জমিদারি 
কিনছিল। এমন কোনে! বাঙালি মধ্যবিত্ত পাওয়াই তে! মৃশকিল যাঁর জমিতে 
কোনো টাঁকা খাঁটানো ছিল না । তা হলে, সেই মধ্যবিত্তদেরই কাগজে আবার 
এই সব জমিদারির এত সমালোচনা বেরত কেন আর সে-সব লেখাতে বাঙালি 
মধ্যবিত্তের আঁবেগ-সহানুভৃতি কেন জড়িত হয়ে যেত কৃষকদেরই সঙ্গে, যদিও তা 
সবসময় জমিদারবিরোধীও ছিল না? 

এই কার্যকাঁরণের প্রক্রিয়াটি জটিল । বিচ্ছিন্নভাবে তার অনেকগুলে। কারণ 
থাকতে পারে । কিন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও জমিদারি 
বাবস্থারহ উদ্দট আকারহীনত। থেকে । 

বাঙালি মধ্যবিত্ত ধলে কোনে! একটি শ্রেণীর কোনো নিদিষ্ট আকারই ছিল, 
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না। শিক্ষিত, সংক্ষারপ্রবণ, ধর্মনিরপেক্ষ, ধারা নাঁশরিক তারা অনেকসময় 
পরিবারে, ও সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসম্পর্কের ব্যাপারে, গ্রামা পশ্চাৎপদ | সে- 
পশ্চাৎপদতাঁকে সশিত্ততান্ত্রিক বলেও চিহ্নিত করা যাঁয় না। ইয়ং বেঙ্গল-ত্রাচ্জদের 
সঙ্গে তথাকথিত রক্ষণশীলদের সমাজসংক্কীরের কর্মস্থচি নিয়ে এত খিতর্ক এতদিন 
ধরে চলল কিন্তু এই সমস্ত পরিবারের আচার-আচরণে, বিখাহসম্পর্কে, সম্পত্তি- 
সম্পর্কে কোনে “আধুনিক' ঘটনা ঘটল না--সবটাই সীমাবদ্ধ থাকল কাগজের 
পাতার তর্কে আর মিটিঙের প্রস্তাবে । এই তথাকথিত মধ্যবিত্তের টাকাপয়স। 
উপার্জিত হত না উৎপাদন ব্যবস্থায় তার অনিবার্য কোনে! ভূমিকা থেকে । ফলে 
উড়চত্তি দালালি, সুদ, জমি কেনাবেচা ও এ-রকম আরো! নানা ফন্দিফিকির 
থেকে পয়সা আসত । একই উৎসের ওপর আথিক নির্ভরতা থেকে যে-সমমাত্রা 
গড়ে ওঠে-_ এদের মধ্যে তাও ছিল না । রামমোহন ও দ্বারকানাথের মতো! 
সামাজিক বিষয়ে মুক্তবুদ্ধি, বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন, ক্ষমতাবান বাডালিরাও তো একইসজে 
ছিলেন--জমিদার, নায়েব ও ব্যবসায়ী । ফলে এমন এক আকারহীন মধ্যবিত্তত। 
থেকে জমিজম। ও কৃষকসম্পকিত প্রতিক্রিয়ার ভিতর এক্য থাকলেও সে-এঁক্যেব 
কারণ ছিল বিভিন্ন । 

জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অবশ্ঠ অর্থভিত্তির সমত ছিল--সব জমিদারেরই টাঁকী- 
পয়সার এক ও অদ্বিতীয় উৎস জমির খাজনা ও তার একমাত্র উৎস প্রজা-ক্লষক | 
কিন্তু ১৮৩০-নাগাদ জমিদীরশ্রেণী একটিমাত্র শ্রেণী হিশেবে গড়ে উঠতে পারে নি, 
কারণ, তার ভিতর তিনটি স্বতন্ত্রগোষ্টী ছিল। এই গোষ্টীগুলির ইতিহাস পরস্পর 
থেকে আলাদা | জযিদাঁরিতে তাদের উদ্দেশ্য ও ছিল পথক ৷ তাদের কর্মস্থচিতেও 
কোনো মিল ছিল না। 

১. ধার! বংশানুক্রমে বহুদিন ধরে প্রায় রাজত্ব করে আসছেন-_ এমন প্রাচীন 
জমিদারদের একটি অংশ ছিল। চিরস্থায়ী ধন্দোবন্তের ফলে এই প্রাচীন 
জমিদারিগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, ছোট হয়ে যাচ্ছিল 'ও তাদের পুরনো ধরনধারন 
নতুন অবস্থায় খাঁপ খাচ্ছিল না । কিন্ত সেই গুটিকয়েক পুরনো জমিদারি তো। ছিল 
বাংলাদেশের সামাজিক জীবন সংগঠনের একমাত্র কেন্দ্র । তাঁদের মাথার ওপর 
এমন কোনে সরকার ছিল না ভূমিরাজস্বের নগদটাকার ওপর যে-সরকারের 
প্রধান নির্ভরতা । জমির খাজনা কী হবে, কত তারিখের মধ্যে সে-টাঁকা জমা 
দিতে হবে--এ-সব নির্ধরণের দায়ও সেই সরকারের ছিল না । ফলে জমিদার- 
কৃষক সম্পর্কে কালান্ুক্রম, বংশীনুক্রমে একটি অপরিবর্তনীয় কিন্ত নির্দিষ্ট আকারে 
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চলত। তাতে অত্যাচার ও শোষণ কিছু কম ছিল ন] কিন্ত তার প্রক্রিয়াটি 
খানিকটা নিদিষ্ট ছিল ও পারিবারিক-মানধিক সম্পর্কের আদল সেই শোষণকে 
কিছু পরোক্ষেও রাখত । চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের ফলে এই কালান্ুক্রম ও 
পুরুষানুক্রম নষ্ট হল । জমিদারি ও জমিদার-কুষক সম্পর্ক বংশান্ুক্রমের ওপর 
নির্ভরশীল থাকল ন। | সবটাই নির্ভর করত নিদিষ্ট দিনের ভিতর খাজন। দেয়ার 
ওপর ৷ প্রাচীন জমিদরিরা এঁতিহা ও আইনের দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন । 

২. ধারা নণদ পয়সায় নিলামি সম্পত্তি কিনে রাতারাতি জমিদার হয়ে বসতেন 
তীদের ভিতর ছিল এই দোঁটাঁনার বিপরীতে দ্রততম সময়ে খরচ তোলা ও 
তারপর লাভের অঙ্ক বাডানোর লোভ । কলকাতাঁব বাঙালি মুৎসুদ্দি বেনিয়ানর! 
সামাজিক মর্যাদার সন্ধানে ও টাঁকাখিনিয়োগের ক্ষেত্র হিশেবে জমিদারি 
কিনতেন ৷ এই ধরনের বিনিয়োগ সম্ভব করে তোলারও একটি উদ্দেশ্য ছিল । 
জমিদারি কিনে সামাজিক মর্যাদা অর্জন বধ] জমিদারির কোনে এক ভগ্নাংশ আঁকডে 
সামাজিক মর্ধাদা রক্ষা তো৷ এমন-কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্তও মধ্যবিত্তের 
জীবনযাঁপনেরই অংশ ছিল। তারাশঙ্করের “সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদাঁর' ও 
সতীনাথ ভাঁছুড়ীর “টেশাড়াই চরিত মাঁনস-এ “বকরহাটা এস্টেট” সেই সামাজিক 
বাস্তবতারই ইঙ্গিত | খড় জমিদারির সংখ্যা কমল ও উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ 
বছরের মধ্যে ছোট জমিদীরির সংখ্যা বাড়ল । জমিদারদের মধ্য এঠ ধরনের 
নতুন জমিদারের উদ্ভব সম্বন্ধে সেকাঁলেই, ১৮৫৭-তে, প্রভাঁকব মন্তব্য করেছে, 
“-*গবর্ণমেণ্টের রাঁজন্বের ন্যনীতিরেক বিবেচনায় জমিদারি সকলের যৃল্য নিদিষ্ট 
হইয়াছে, এবং ধনাঢ্যব্যক্তিগণ মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করত সম্পত্তির মধ্যে গণা 
করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন কৌঁপ1ণির কাঁগজ ৪ অশ্যান্ত ভূমি সম্পত্তি, সেইরূপ 
জমিদারী---” | (সা. বাঁ, স. ১। ১০১) 

এই মুৎস্থদ্দিজমিদাররা ভূমি ও কৃষি সম্পর্কের ভিতর সেই অব্যবহিত লাভের 
তাড়না সঞ্চাপ্িত করে দিল-"যে-ধরনের লাভের লোভে তারা এক-একজন 
সাহেব ধরে তার পেছনে টাকা খাটিয়ে নিজেরা বড়লোক হয়েছে । ফলে এই 
নুতস্থদ্ি জমিদাপিগুলি এক অর্থে ছিল জমিদারিতে মুৎস্থদ্দি প্রক্রিয়ার ফল, 
আরেক-অর্থে ছিল মৃৎস্ুদ্দিগিরিতে জমিদারির প্রক্রিয়ার ফল। কলকাতা শহরে 
জমিদারি-নবাবি কায়দায় অকারণ পয়সা ওড়ানো আর গ্রামে নুস্থৎপি কারদায় 
কৃষকের শিরা-উপশিরা থেকে পয়সা আদায় । কারণ, এই জমিদারির কোনো 
পরম্পরার দায় ছিল না, ছিল না কোনো পৌবাঁপর্ব রক্ষার দায়িত্ব । আবার 
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এই ধরনের জমিদারদের ভিতর অনিশ্চয়তাবোধও তাদের শোঁষণপদ্ধতিকে 
করেছে অনেক তৎপর, প্রত্যক্ষ ও নগদ-লাভমুখীন । ইতিহাস, আচরণ ও 
মূল্যবোধের দিক থেকে জমিদারির প্রাচীন ধারার সঙ্গে এই ধরনের জমিদা্রির 
কোনো মিল ছিল ন।। 

৩. ভূমিব্যবস্থা ও কৃষিসম্পকিত তৃতীয় গোষ্ঠী ছিল ইয়ৌরোপীয়র1 । দীর্ঘদিন 
পর্যন্ত নীলকরর! ছিল ইয়োরোপীয় মধ্যন্বত্বভোগী, জমির ইজারাদার | তাদের 
প্রধান চাষ ছিল নীল । নীলচাষের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, খাগ্যশস্য এ] পণ/শশ্ব চাষের 
মতো৷ নয়। নীলচাষ বাংলাদেশের কৃষি অভিজ্ঞতার অন্তর্গতও নয়। নীলচাষের ফলে 
জমির উর্বরাশক্তিও অনেক কমে যেত । তাছাড়া নীলকরর] রুষিতে সাআাজাবাদী 
অর্থনীতির অত্যন্ত প্রত্যক্ষ চাঁপ তৈরি করেছিল । প্রাচীন জমিদার ঝা নতুন জমিদার 
কেউই সেই ধরনের চাপ দিতে পারত না এ কারণেও বটে যে তাঁরা সেহ ধরনের 
চাপ তৈরি করতে অপারগ ছিল, তাঁদের অথনীতিতে পুঁজির টাকার এই গতিবেগ 
ছিল না। নীলকররা যেভাবে দাদন দিত, যেতাঁবে তাদের দাঁদনের উশুল নিত, 
তাদের পছন্দসই জমিতে নীলচাষ কর|র জন্য যেভাবে বাধ্য করত-_তা এদেশের 
কাষি-সম্পর্কের সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরে | অত্যাচাব ও শোষণে নতুন ইজারাদার- 
জমিদাররা নীলকরদের চাইতে কিছু কম যেত না । খরং তাদের অত্যাচার- 
শোষণে বিদেশীর অজ্ঞানতাট্ুকৃও ছিল ন1। কিন্তু নীলকরদের শোষণের ধারণাটিই 
ছিল আলাদী ৷ শোষণের প্রকৃতিতে সম্পর্কের প্রক্ৃতিও বদলে গেছে। 

খাংলাদেশের ভূমিসম্পর্ক ও কৃষিসম্পর্কে নীলকররাই একমাত্র হয়োবে।পীয় 
ছিল না! কোম্পানির চাটার নতুন করার (১৮৩৩ ) মুখোমুখি অবাধ বাণিজ্যের 
সমর্থক ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা ও তাদের রাজনৈতিক নেতারা ইংল্যাণ্ডে ও 
ভারতবর্ষে একসঙ্গেই দাবি তোলে যে ইয়োবে1পীয়দের এদেশে জমিদারি কেনার 
অধিকার দেয়া হোক । কৃষিকে সাম্রীজ্যবাঁদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার 
মতলবেই এ দাবি করা হয়েছিল । 

ইয়োরোপীয় অবাধ বাণিজ্যের সমর্কদের মতামতের দ্বারা রামমোহন- 
দ্বারকানাথ প্রধানত চাঁলিত হতেন । সেই প্রভাবের ফলেই তাপা নীলকপদেগও 
সমর্থন করেছিলেন ও ইয়োরোপীয় জমিদারির সমর্থনে তাদের মত জানিয়েছিলেন । 
ফলে কৃষি ও ভূমি সম্পর্কে ইয়োরোপীয়রা একটি গোষ্ঠীমাত্র ছিল, তা-ই নয়, 
তাদের স্বাথের সমর্থনে বাঙালিদের ভিতরও একটি গোষ্ঠী ছিল ও সে-গোষ্ঠী 
মতামতের দিক থেকে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে গণ্য হত। 
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কিন্ত জমিদারি বলতে যে এই তিনটি গোর্ঠীকেই বোঝাত তাঁও তো নয়। এই 
তিন ধরনের জমিদারি-ইজারাদারির শোষণের প্রকৃতির ওপর তাঁদের শোৌষণ- 
সংগঠনও নির্ভর করত । নায়েব, গোঁমস্তা এই সব প্রাচীন নাম ব্যবহৃত হলেও এই 
তিন ধরনের জমিদারিতে তাঁদের কাঁজ সবসময় একরকম ছিল না । ফলে এই 
তিন ধরনের জমিদাঁরির তিন ধরনের সংগঠন গ্রামের প্রজা-ক্ষককে এমনভাবে 
ঘিরে ধরেছিল যে তার পরিত্রাণের কোনো পথই খোলা ছিল না। আর, এই 
তিন গোষ্ঠীর সঙ্গেই থানীপুলিশের সরকারি ব্যবস্থা এসে জুটে সেই যক্ষপুরীর 
দেয়ালকে নিরন্তর করে তুলত। 

আবার, এই তিনগোণ্ীর পারস্পরিক পার্থক্য সব্বেও জমিদারি স্বার্থরক্ষা'র 
প্রশ্নে এরা মুহূর্তে একজোটও হয়ে যেতে পারত । বরাদ্দ জমির বাইরে 
অনেক পরিমাণ জমি খেদখল করে, ও লাখেরাঁজ সম্পত্তির নামে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সব জমিদাঁরই তাঁদের সম্পত্তির পরিমাঁণ বন্থগুণ বাড়িয়ে নিয়েছিল। 
তার ফলে বিশ-ঁচিশ বছরের মধ্যেই সরকাঁর বুঝতে শুরু করে চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্তের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাঁণ প্রতিদিনই বাড়ছে । এই ধরনের 
বেআইনি দখল বন্ধ করতে ১৮২৯-এ রেগুলেশন থিতে কমিশন নিয়োগের 
প্রস্তাব উঠলে শহর-গ্রামের সব জমিদারই একত্রিত হয়ে আবেদনপত্র পাঠান 
(১৮৩০ )। সে-আবেদনে গোপীমোহন দেব, রাধাঁকান্ত দেবের সঙ্গে রামমোহন 
রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরও সই দেন ও জমিদারদের ক্ষমতাকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে 
প্রায় নিরক্কুশ করার ব্যবস্থা চান । 

শোষক ও শৌষণের চরিত্র, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য আঁলাদ। হতে পারে, কিন্ত 
শোৌষণযোগ) পাত্র যেখানে একজশই, প্রজাকুষক, তখন এই সব ধরনের 
জমিদারের ভিতর, হাতের শিকার যেন না ফসকায় এই নীতিতে, এঁক্য ঘট! 
কখনো-কখনো সম্ভবও বটে । রেগুলেশন থির এঁক্য ১৮৩৭-এ ভূম্যধিকারী সভা” 
প্রতিষ্ঠার দিকে যায়। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩) সেই প্রস্তৃতিরই 
সম্প্রসারণ । চল্লিশের দশকের শুরুতে জমিদারর! শ্রেণী হিশাবে সংগঠিত হওয়ার 
চেষ্টা করে? 

আর ঠিক এই সময় থেকেই জমিদীর্রি-কষি-কৃষক নিয়ে কাগজপত্রে লেখার 
সংখ্যা বাড়তে থাকে | “বেঙ্গল স্পেকটেটর"-এ একটি আখান ধরনের দীথ রচনা 
ধাপাবাহিক বেরয় ১৮৪২-এ | ১৮৪৩-এ “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র পক্ষ 
থেকে তিরিশটি প্রশ্নের এক তালিকা নিয়ে কৃষি-কষক ও জমিদার-কৃষক সম্পর্কের 
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অনুসন্ধানের প্রস্তাব হয়।৩৪ “তব্ববোধিনী পত্রিকা'র বিখ্যাত রচনাঁটি বেরয় 
১৮৫০-এ | ১৮৪৯ থেকে ৫৪ সালের মধ্যে সংবাদ প্রভাকর'-এ নান। ধরনের 
সংবাদ, মত ও মন্তব্য বেরয় । ১৮৫৬-তে ভাস্করের একটি মন্তব্যে আন্দাজ কর! 
যায় সেই সময় থেকে এই প্রস্তাবটি যেন তত আর প্রীধান্ত পাচ্ছিল না, “এইক্ষণে 
অশীস্ত জমীদারের। প্রায় শান্ত মৃত্তি হইয়াছেন, প্রজাগণের উপর তাহারদিগের 
কুবৃত্তির বিষয় আর প্রায় শ্রবণ সন্িধানে আইসে না" (সা. বা. স. ৩1 ৩৫০ )। 
তন্ববোঁধিনীর রচনাটিতে জমিদাররা কত রকম 'আদায়' আদায় করেন ও কত 
রকম শাস্তি প্রজা-কৃষকদের দেন তার একটি বিস্তৃত তালিক। ও বেশ কয়েকটি 
নিদিষ্ট ঘটনার উল্লেখ সত্বেও জমিদার ও কৃষক সম্পকিত এই সব রচনায় কৃষকদের 
দুরবস্থা ও জমিদারদের অত্যাচার সম্বন্ধে নিদিষ্ট অভিযোগের চাইতে অনিদিষ্ট 
ও অতি বিস্তারিত আলোচনাই কিন্তু বেশি হয়েছে । তখনকার বাংলা 
সাংবাদিকতায় নিদিষ্ট ব্যক্তির ঘটনাঁর বিবরণ দেয়া ছিল অন্যতম রীতি । যাঁকে 
বলে রিপোর্টিং তাঁর নৈর্বযক্তিতা বাংলা সাংবাদিকতায় এসেছে পরে. ধীরে ধীরে, 
একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে । সতীদাহের পক্ষপাতী ধারা ছিলেন তাঁরা সতীদাহ 
বন্ধ আন্দোলনের ধার ভৌতা করতে কোথায়-কোথায় সতী ঘটছে তার বিবরণ 
দিতেন । বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে বিদ্যাসীগর কোথাকার কোন কুলীন 
কটা বিয়ে করেছে তার একটি তাঁলিক। বানিয়েছিলেন ৷ সংস্কৃত বা ইংরেজি 
বিদ্যায় কৃতবিগ্ধদের নাম ও বিবরণ এই সব কাগজে সব সময়ই বের । তা 
ছাঁড়া, সমাজের প্রতিষিত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ ঝা অন্য কোনো 
পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বা সরকারি স্বীরুতি, দানধ্যাঁন, বিভিন্ন ধর্মীয় স।মাজিক 
অনুষ্ঠানে এদের অংশ, কোন অনুষ্ঠানে কে কত চাদা দিয়েছেন তার তালিকা -__ 
এগুলোও কাগজে বেরত। কিন্ত জমিদার-কষক সম্পর্কে নিয়ে এত লেখা হলেও 
কোনে! নিদিষ্ট অভিযোগ কোঁনে। জমিদারের বিরুদ্ধে বা কোনে! প্রজার প্রতি 
অত্যাচারের নিদিষ্ট ঘটন! উপস্থিত করা পাঁধারণভাবে হয় নি। ফলে মনে হয় 
স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির মতো৷ আদর্শ সামাজিক কর্মস্চিরই 
অংশ হিশেবে কাগজেপত্রে রুষকদের প্রতি এত বেশি সহান্তৃতি প্রকাশিত 
হয়েছে৷ পরিচিত বিষয় হিশেবে এর সাংবাদিক মূল্য ছিল কিন্তু এর কোনো 
সামাজিক কর্মস্থচিগত তাৎপর্য হয়তো ছিল না| । উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় 
শিক্ষিত বাঙালি নাগরিকের কাছে যে-নতুন মূল্যবোধ উপস্থিত করেছিল, সেই 
মূল্যবোধই ছিল কৃষকদের প্রতি সহানুভূতির একটি উৎস। তাই একই খন্ড 
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জমিদার হয়েও, জমিদারি চালিয়েও, কৃষকদের প্রতি সহানৃভূতি প্রকাশ করতে 
পারে। সাম্রাজ্যের খাত দিয়ে যে-শিক্ষা আমাঁদের দেশে এসেছিল, তার উদ্ভট 
মূল্যনির্মীণক্ষমতার জন্যই বিশ্বীসের ও ব্যবহারের জগতের এই পৃথক অস্তিত্ব অথচ 
সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে । 
সাঁহেবরা, বিশেষত অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক সাহেবরা, পার্লামেণ্টের মেম্বারও 
কেউ-কেউ, কোনো-কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে কোম্পানির 
বিরুদ্ধে লিখতে বা বলতে গিয়ে কোম্পানির আমলের ভারতবর্ষের ছুরবস্থাঁর যে 
বর্ণনা দিতেন তাতে অনিবার্ধতই কৃষকদের কথাই আনতে হত বেশি কারণ 
তারাই তখন ভারতর্ষের প্রায় পনেরো আন1। সাহেবদের এই সমলোচনাগুলিও 
বাঙালিদের কাউকে কাউকে প্ররোচিত করে থাকবে, যার ফলে কাগজের পাতায় 
কৃষক নিয়ে এই খিস্তারিত আলোচন] সম্ভব হত । 
কোনো-কোনো সময় সাহেবদের এই লেখ! বা বক্তৃতাই ছাঁপ। হয়েছে ধাংলা 
কাগজে । যেমন হাউস অব কমন্সে জনৈক ক্রাউনের বক্তৃতার সারাংশ দিয়ে 
প্রভাকরে লেখা বেরিয়েছে ১৮৪৯-এর জুনের মাঝামাঝি । ১৮৫৭-র আগস্টের 
প্রভাকরে “রধিন্সন সাঁহেব এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনপূর্ববক 
বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের দুরবস্থার বিষয়” যা লিখেছিলেন তার কিছু অনুবাদ ও 
সারমর্ম বেরিয়েছে । ১৮৫২-র সেপ্টেম্বরে িংলিশম্যান'-এর সম্পাদকীয়র ওপর 
নির্ভর করে প্রভাকরে লেখা বেরিয়েছে । 
সাহেবদের সঙ্গে একমত হয়ে কৃষকদের ছুববস্থা দেখতে গিয়ে অবশ্য কিছু 
কৌতুককর বিপদও ঘটেছে । যেমন রবিনসন সাহেখ এই ছুরবস্থার জন্য দায়ী 
কবেছেন একমাত্র জমিদাঁরধের | প্রভাকরের পক্ষে এত জুনিদিষ্টভাবে কারণ মেনে 
নেয়! সম্ভব ছিল না, তাঁই প্রভাকরে এই কারণটি নিয়ে মতপার্থক্য জানানো হয় । 
মেং রবিন্সন সাহেব এই ভারতবর্ষের রাঁজস্ব বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনপুর্ব্বক 
খঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের ছুরবস্থার বিষয় যেরুণ বর্ণনা করিয়াছেন, বোধ হয় 
প্রদেশ মধ্যে অবস্থানপূর্ববক কৃষকের পঞ্নকুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার বিপন্নদশ। 
ও পরিবারের অবস্থ। স্বচক্ষে সন্দশন করিয়াছেন-"" 

.-*কুষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ তুল্য কঠিনা ন্তঃকরণও করুণায় 
আদ্র হইয়। যাঁয়, তাহার মাসিক বায় ১০ অথবা ৩ টাকার অধিক নহে, বাঁধিক 
ধায় একশত টাঁকার অধিক হয়, একশত কৃষকের মধ্যে এমত অবস্থান্বিত পচ 
ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় নী---* 
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মেং ববিন্সন সাহেব বজদেশীয় কৃষকের দুরবস্থা 'এতন্রুপে বর্ণনা করিয়া 
পরিশেষে জমিদারদিগের প্রতিই সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন, তিনি 
লিখিয়াছেন, “জমিদারেরাই এই সকল ছঃখের যূল হইয়াছেন, গবর্ণমেপ্ট 
জমিদারি বিশেষের যেরূপ রাঁজন্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে 
গবর্ণমেন্ট ভূমির উৎপন্বের অর্দীংশও গ্রহণ করেন না-.*অপর্নাদ্ধীংশ স্ব 
কৃষককুল কি কারণে এত কষ্ট পহা কৰে, তাহ কোথায় যাঁয়, কে খন্টন করিয়। 
লয়? ” 

--"বন্ছু ধনদ্বারা অজ্জিত জমিদাঁরী হহতে ভূম্যধিকারির। লভ্য-প্রতাশা 
করিবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র খোঁধ হয় না, গরর্ণমেণ্টের নিয়মের 
বিশৃঙ্খলতা৷ ও কৃষকদিগের মূর্খতা দৌষই তাহারদিগের সমূই ক্লেশের কারণ 
হইয়ীছে, জমিদার পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়ীদার ইতাদি তমির 
উৎপন্নভে!গির সংখ্য। রাঁজনিয়মবলে খত বৃদ্ধি হইয়া আপিয়াছে ততই ক্ষকের 
ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতগ্িন্ন খোদকস্তা, পাঁইকত্তা, যে।তদার, বীছধান দাঁত। 
ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা সহস্তে কিছুই করে 
না, অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে" 

[ সাবা, স.১। ১০১৭২] 

অবশ্য কৃষকদের দুঃখের এই কাঁশনির্দেশে কিছু-কিছু সাহেবের সাক্ষ্যও 

কখনো-কখনো মিলে গিয়েছে । ১৮৪৯-এএ জুনে প্রভাকরেই ব্রাউন সাহেখের 
উক্তি উদ্ধত হয়েছে, 

তিনি [মিঃ ব্রাউন] অতি আক্ষেপপুব্বক ব্যক্ত করিয়াছিলেন থে 
“গবর্ণমেন্ট অর্থ লোভ জন্য ভূমির উৎপন্ন হইতে অধিক টকা সংগ্রহ করণের 
অভিপ্রায় করাতে কৃষকের! সমূহ ক্লেশে পতিত হইয়াছে ।---তাহার।---যে সকল 
শশ্য উৎপাঁদন করে তাহার প্রায় সমুদয় অংশ ভূম্যধিকারির রাজস্ব বলিয়া গ্রহ 
করেন, ইহাতে ভূম্যধিকারিদিগের কোন দোঁষ নাই---” 

[ সা. বা. স" ১। ১৭৩-৭৪ ] 

বা! ১৮৫২-র সেপ্টেম্বরের একটি লেখায় উদ্ধত “ইংলিশম্যাঁন” কাগজের সাক্ষ্য, . 
..ক্লুষকমগ্ডলীর এই ছুরবস্থার কাঁরণ অবধারণে আমরা একপ্রকার অক্ষম 
হইয়াছি, কেহ২ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত 
বিবেচনায় তাহা! কোন মতেই গ্রাহ্থ হইতে পারে না, কারণ জমিদারের ভূমির 
নির্ণাত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন,**.এই বিষয়োঁপলক্ষে আমারদিগের দৈনিক 
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সহযোগী ইংলিসম্যান্‌ সম্পাদক মহাঁশয় অনেক উত্তম যুক্তি লিখিয়াছেন, 
তিনি বলিয়াছেন যে “যদিও কোন২ জমীদার খাজানার জন্য কোন প্রজার 
প্রতি অন্যায় আচরণ করেন তথাচ বিশিশ্টরূপ বিচারে সেই দোষ গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিই অপিত হইতে পারে, কারণ রাঁজপুরুষেরা নীলাম করণের যে এক 
ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোন মতেই জমীদীরের রক্ষা নাই. 
গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক চলিত নিয়মকে বঙ্গদেশীয় কলষক ও জমীদারগণের 
দুরবস্থার কারণ বলিতে হইবেক ।” 
[ সা; বা, স.১।৮৪-৮৫ ] 
জমিদার-কৃষক সম্পর্ক ও কৃষকের অবস্থা নিয়ে ১৮৪২-এ “বেঙ্গল স্পেকৃুটেটর' 
তিন সংখ্য। জুড়ে প্রক।শিত 'াইয়ত' ও ১৮৪৪-এ 'তন্ববোধিনী পত্রিকা"য় তিন 
সংখ্য। জুড়ে প্রকাশিত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের ছুরবস্থা বর্ণন” রচন] দুটি সাঁংখাঁদিক 
গদ্যের দিক থেকে এই পর্বের অন্যতম প্রধান ছুটি রচনা--সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে । 
“বেঙ্গল স্পেকৃটেটর'-এর রচনাটি তথ্যভিস্তিক পচন] নয় | সেখানে মিয়ীজীন নামক 
একজন কৃষকের কাহিনী ধলা হয়েছে । আর, “তন্ববোধিনী পত্রিকার রচনাটিতে 
এ-রকম কোনো নিদিষ্ট ঘটন|ই নেই- সেখানে সমস্ত বিষয়টির তথ্য ও 
অভিজ্ঞতানির্ভর বিবরণ দেয় হয়েছে । কিন্তু ছুটি রচনাতেই গ্রামের কৃষকের 
বাস্তবতাকে ধোজ! হয়েছে_ মাঝপথে কোথাও থেমে না গিয়ে । দুটি রচনাই 
বড় ও ধারাবাহিক । এতই সম্পূর্ণ এদের বিস্তার যে কোনো একটি অংশের উল্লেখ 
বা উদ্ধীতিতে রচন। দুটিকে বোঝানো যায় না। 

'বেঙ্গল স্পেকূটেটর'-এর রচনাঁটি (রাইয়ত ) 'পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত; ! 
শুরুতে হুগলিস্ক কোন ভূমাধিকারির অধিকার মধো মিয়াঁজান নামক অতিদীন 
এক ব্যক্তি মুসলমান বাস কাঁরত” বলে ঘটনাটিকে কিছুটা নিদিষ্তা দেয়। হয়েছে। 
কিন্ত তার পরে আর কোনো নিদিষ্র বিখরণ নেই-ফলে মিয়াজান হয়ে উঠেছে 
একজন গরিব রায়তপ্রজার প্রতিনিধি । রচনাঁটির বাস্তবতা প্রথম থেকেই 
দ্বিধাহীন । 

মিয়াজান্‌ কদমি পাট্রার রাইয়ত বলেই তাঁর ধারণ৷ ছিল তার খাঁজন] বাড়বে 
ন] কিন্তু উক্ত ভূম্যধিকাঁরী নৃতন তালুক ক্রয় করিয়। মানস করিলেন যত মূল্যে 
তালুক ক্রয় হইয়াছে প্রজাদিগের উপর দৌরায্স্য করিয়া তৎসমুদয় সংগ্‌ 
করিবেন ।” এ জমিদার মিয়াজানকে আবাদি জমির খাজন! হিশাবে বৃদ্ধি ধার্য 
করেন । মিয়াজানের কোনে] আবাদি জমি ছিল না। সে তাই বৃদ্ধি দিতে 


প্রতিক্রিয়ার একা, গনের একা । ৩১৯ 


অস্বীকার করে ! আট-দশ দিন পর তালুকদার মিয়াজানকে কাছারিতে ডেকে 
নিয়ে যান ও তাঁকে আটক করেন। তালুকদারের আদেশে কালেকইরের পিয়াদা 
মিয়াজানকে গ্রেপ্তার করে। সারাদিন ও রাত্রি এ সরকারি কর্মচারিরা 
জমিদারের আদেশে মিয়ীজানকে অমানুষিক মীরে | সকালে তাকে জিলা সদরে 
চালান দেয়। সেখানে মোক্তীররা তাকে বৃদ্ধিতে রাঁজি হওয়ার জন্ট অনেক 
বোঝানো সব্বেও মিয়াজান রাঁজি হয় না! মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত তাকে 
জেলহাজতে থাকার নির্দেশ দেয়৷ হয় । 

মিয়াজান বাঁরোদিন জেলে ছিল । জেলখানায় তার সঙ্দে এরকম আরে। 
অনেকের দেখা হয় । তারা সধাই প্রায় এরকম মিথ্যা মীমলার আসামি | মিথ্যা 
মামলাই শুধু নয়- জমিদারের দল আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ পর্যন্ত 
দেয় নি_ আদালতে সমন বেনামিতে নিয়ে একপক্ষীয় ডিক্রিন জোরে নিরপরাধ 
লোকটির কারাবাস অনিবার্য করে দিয়েছে । সেখানে একজন মোক্তারও ছিল-__ 
সে যার জামিন ছিল সে পালানোতে মোক্তারকে জেল খাটতে হচ্ছে । মোক্তার 
সবিস্তারে জানায় জমিদার ও তাঁর অধস্তনগণ কী কী উপায়ে কৃষকের সর্বনাশ 
করে। 

পরদিন সকালে মিয়াজান হঠাৎ খবর পায় তাঁকে জেল থেকে ছাড়া হবে। 
কিন্তু এই খবরটি দিয়ে জেলে বরকন্দাজ কশিশ চাইলে মিয়াজানকে রাঁজি হতে 
হয় সত্যিই মুক্ত হলে তার খোরাকির পয়সা সে বরকন্দাজকে দেবে । সেই 
বরকন্দাজ তাঁকে জেলের বাইরে একজনের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাঁয়। সে 
লোকটি জবরদস্ত খা নামে আর-এক জমিদারের নায়েব । সে প্রস্তাব দেয় যদি 
মিয়াজান এই সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় যে তাপ জবরদস্ত খাঁর প্রজা-_ নতুন 
ইঞ্জারাঁদারের রাইয়ত নয়, তা হলে তারা জামিন হয়ে মিয়াজানকে ছাড়িয়ে 
নেবে ৷ এমন তাঁরা অনেককেই করেছে। 

দুই জমিদীরের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য হিশেবে তার এহ যুক্তির 
সম্ভাবনার প্রস্তাবে মিয়াজান রাজিই হয়। সে রাজি হওয়ার পরে প্রতিদন্্বী 
জমিদারের নায়েব তার মুক্তির জামিননাম! দাখিল করে ও তাঁকে ঘুক্ত করে সেই. 
জমিদারের বাড়িতে নিয়ে আসে । সেখানে তালুকদাঁর-জমিদারের সঙ্গে তার 
নায়েবের কথাবার্ত থেকে সে বুঝতে পারে তাদের সবাইকে দিয়ে এই বলে সাক্ষ্য 
দেয়ানে। হচ্ছে যে তারা সবাই জবরদস্ত খাঁর রাইয়ত ও তাঁপা সব খাজন। 
দিয়েছে, জবরদস্ত খাও তাঁদের রায়ত বলে স্বীকার করে। সেখানে এরকম 
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বানানো রায়ত আরো অনেকে ছিল । তারা সকলেই এ-সব প্রস্তাবে রাজি হয়ে 
যাঁয়। পরে মুহুরিকে ডেকে কনুলিয়ত তৈরির নির্দেশ দেয়! হয়। সেই কবুলিয়ত 
তৈরি হয়ে এলে তাতে টিপসই দিয়ে রাঁয়তর1 যে যার বাঁড়ির দিকে রওনা দেয় । 
মিয়াজান অসংখ্যক নমস্কার পূর্বক বিদায় লইয়া বাঁটাতে চলিলেন ।' ( সাঁ- বা. 
স.৩। ১১২-১১৩, ১২৮) 

এই লেখাঁটিতে কোথাও কোনো তন্বকথা নেই। লেখক একের পর এক 
ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। নতুন জমিদারের খাঁজনাবৃদ্ধি, জমিদার-আঁদাঁলত- 
জেলখানা-জবরদন্ত খাঁর কাছারি- এই চারটি জায়গার যাবতীয় পাত্রপাত্রী, 
কাজকর্ম যেভাবে ধণিত হয়েছে তাতে মনে হয় তন্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
পরবর্তী রচনাঁটির অগ্রিম বাস্তব উদাহরণ হিশেবেই যেন এটি লেখা । কৃষকের 
জীবনের প্রতি মুহ্্তের অনিশ্চয়তা ও তার জীবনযাপনের প্রতিদিনের কষ্ট_ এই 
কঠিন বাস্তবতার সাঁমনে সরকার, জমিদার, পেয়াঁদী, দারোগা, হাকিম কে যে দায়ী 
আর কে যে দায়ী নয় এই প্রশ্নটি কেমন অবান্তর হয়ে যায়। এর আগে যে- 
বচনাঁগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেয়৷ হয়েছে তাঁতে বাঁস্তবতাঁকে স্বীকার করেও তাঁর 
দায়িত্ব এড়ানোর একটা চেষ্টা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু এই রচনাটিতে শুপু 
বাস্তবকেই প্রায় মন্তব্যহীনভাখে এমন উপস্থিত করা হয়েছে যেন মিয়াঁজান এক 
আপুনিক প্রতীকী চরিত্র-তার নিয়তির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তার ইচ্ছা- 
নিরপেক্ষ সঞ্চরূণ | এমন-কি বাস্তবতা এতই সামগ্রিক যে মিয়াজানের উদ্ধারকর্তা 
জমিদার ও তার নায়েবও, মিয়াজানের উচ্ছেদকর্তা জমিদার ও তার নায়েবের 
মতোই স্বার্থান্বেষী, শোষক, অত্যাচারী ও জালিয়াত- এই খথাটি শেষ পযন্ত 
প্রমাণিতই থাকে | আপুনিক উপন্যাসের কোনো পাঠক জমি থেকে উৎখাত ও 
জমিতে ফিরে আসা এই রুঁষকটিতে যেন উপন্যাসের নায়কের পূর্বাভাস খুঁজতে 
উৎসাহিত হতে পারেন । 

জমিদার-কুষক সম্পর্ক নিয়ে বাংলা কাগজের প্রতিক্রিয়ার যে-গড় আমরা 
কবেছি এই লেখাটির নৈব্যক্তিক বাস্তবতা সে গড়েন বাইরে চলে যায় । সতর্ক 
বিষয়বুদ্ধি ও বাস্তব বিবেচনা থেকে সৎ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশেও সাবধানতা থাকতে 
পারে, থাকেও । উন্নত ভাষায় সেই ক্ষতিপূরণ হয় সুষ্টিশীল সাহিত্যের শিল্প- 
প্রহস্যঘন প্রতিবাদে । বাংলা ভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচিত হতে-হতে উনিশ 
শতকের যাঁটের দশকে পৌছতে হয়। তার আগেই এই রচনাঁটিতে বোধের 
গভীরতা রচনার নিরলংকাঁর সৌন্দর্যে প্রায় যেন শিল্পকর্মই হয়ে উঠতে চেয়েছে । 


প্রতিক্রিয়ায় এক্য, গছোর প্রক্য | ৩২১ 


এই ধরনের রচনার ইঙ্গিতেই যেন বোঝা যায় স্থষ্টিণীল সাহিত্য আর বেশি দুরে 
ছিল না। | 

'তন্ববোধিনী পত্রিকা'র রচনাটিও (১৮৫০) বোধের এই গভীরতা থেকেই 
লেখা । কিন্তু তার পদ্ধতি আলাদা--প্রায় বিপরীত | রচনার প্রধান জান্নগায় 
ঘটন। সম্পর্কে মন্তব্য ও পাঁদটাকায় অত্যন্ত নিদিষ্ট ঘটনার উল্লেখে এই রচনাটি 
প্রায় একটি সৃষ্টিশীল গবেষণাপত্রের মতো | রচনাটিতে বাজে আদায়ের একাট 
তালিক। তৈরি করা হয়েছে-তার বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে । 'তৃস্বামির ভবনে 
বিবাহ, আগ্কৃত্য, দেবৌঁৎসব ব' প্রকারন্তর পুণ্য-ক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত 
হইলে প্রজাদের অনর্থ পাত উপস্থিত; তাহারদিগেকেই ইহার সমুদয় া অধিকাংশ 
ব্যয় নিষ্পন্ন করিতে হয় । ---প্রজাদেরও গৃহে কোন কর্ন উপস্থিত হইলে ভূম্বামির 
খরতর দৃষ্টি তদুপরি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। ভৃম্বামিকে তাহার শুক্ষদান না 
করিলে নিস্তার নাই | .-*কুকর্ম্ের উপর কর স্থাপন করিয়া ধনোপায়ের প্রশস্ত পথ 
প্রস্তুত করিয়াছেন । ইহা বাজে আদায়ের" প্রধান অঙ্গ' (সা. বা. স-২। ১০৯- 
১০)। এই প্রবন্ধটিতে বাজে আদায়ের এই তালিকা ১৯৪০-এর কাছাকাছি 
বাংলাদেশে ধর্গাদার আন্দোলনের স্চচনাঁতে 'বাজে আদায় বন্ধ কণ' আন্দোলনের 
অনেক দাঁবির সঙ্গেই প্রায় মিলে যায় ।৩৫ 

এর পরের অংশ ছুটিতে যথাক্রমে জমিদারি সংগঠন ও নীলকদের বিষয়ে 
আলোচন! করা হয়েছে । সেখানেও তথ্য দিয়ে প্রায় তর্কাতীত প্রমাণ উপস্থিত 
করা হয়েছে পরিস্থিতি উপায়হীন অসহায়তার ধোঁধ থেকে - “-*যাহারদিগকে 
উপযু'্পি জমীদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুণ 
লোভ্রানলে আছতি দান করিতে হয়, তাঁহার! যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে 
তাহা। ভাবিয়! স্থির করা যায় না।” “--পল্লীগ্রামস্থ প্রজান। সকলের সমধেত চেষ্টায় 
দিন দিন দেম্-দশ। প্রাপ্ত হইতেছে, দশের ষড়যন্ত্রে শ্বাসাগত প্রাণ হইয়াছে । 
তাহাদের এই মুমূর্যু অবস্থায় যদিও কেহ কেহ ভিষকু বেশে আগমন পূর্ববক ওষধ 
প্রদান করে, কিন্ত সে অতি ভয়ঙ্কর ওষধ' | (সা. বা. স. ২1 ১১৪-১৫ ) 

প্রজাদের 'ওপর জমিদীররা কী কী অত্যাচার করেন তার একটি ১৮-দফা। 
তালিকা এই লেখাটিতে তৈরি করা হয়েছে। শুপু সেই তালিকটিই বোঝাতে 
পাঁরে অবস্থা কী ছিল। তব্ববোধিনীর এই রচনাঁটি এই তালিক। ছুটির জন্যই এত 
বিখ্যাত। আর এই তালিকাছুটিতে বিষয়ের বিস্তার দেখে বোঝা যায় রচনাটির 
উৎস কৃষকদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতির বোধ। লেখক এতদূর পর্যন্ত মগ্ন যে 
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তীর কাছে দেশ, জাতি ও মানবতার মহৎ পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত হয়-_ সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অসংগঠিত শ্রেণীস্বার্থও তুচ্ছ হয়ে পড়ে । তাই তিনি লিখতে 
পারেন - 
সমুদীয় খাঁদলাদেশ পিংহব্যাত্র্যাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ম্যায় বোধ হয়,_ 
যেখানে কোন নিয়ম নাহ, কাহারও শাসন নাই,_ যেখানে নৃশংস স্বভাব 
হিংস্র জীবসকল নিরুপদ্রব নিবিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ নাঁশার্থে ই সর্বদা 
সচেষ্ট আছে। 
আর, একটি সভ্য সমাজে এই পাশবিকতা৷ ও প্রারুতিকতার বিপরীতে কষকহ 
বেরিয়ে আসে নায়ক হিশেবে, 
পরমেশ্বর তাহারদিগকে [কৃষকদের ] লৌকাতীত তিতিক্ষা শক্তি প্রদান 
করিয়াছেন সন্দেহ পাই ।-_উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশিত হইলেও 
সেই দুর্জয় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারে না! -**মস্তকোপরি অজঙ্র 
বারি বর্ষণ হইতেছে, তথাপি ভ্রক্ষেপও করে না,_- ভূমি হইতে ক্ষণমাত্র নেত্র 
উৎক্ষেপ ও হস্ত উত্তোলন করে না। 
[ সা. বা. স. ৩। ১১৬] 


তিন 
গাগ্ের বিকল্প 


পছ্য সাংবাদিকতা 


১৮২৯-এর ১১ জুলাই “সমাচার দর্পণ'-এ একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে 
সেদিন থেকে দর্পণ শুধু বাংলায় ছাপা হবে না, ইংরেজি-বাংলা এই ছুই 
ভাষাতেই ছাপা হবে। বাংলা পাঠকদের আশ্বস্ত করতে এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা 
হয়েছিল বাঙ্গাল! তর্জমায় যূল কথার ভাব থাঁকিবে কিন্তু তাহা এতদেশীয় 
পদ্যের সহিত এঁক্য থাঁকিবে 1, 

এ-দেশের পগ্ের সঙ্গে এঁক্য” বলতে হযতো৷ বোঁঝানে| হয়েছিল ইংরেজির 
সংসর্গে দর্পণের বাংলাও ইংরেজি হয়ে উঠবে না, বাংলা পাঠকরা সে লেখা 
পড়তে ও বুঝতে পারবেন । 

কিন্তু বাংলা বলতে 'পগ্যের কথাটাই বিশেষ করে এসেছিল হয়তো এই 
কারণে যে বাংলা পাঠকরা! তখনে! বাংলায় ছাপা গগ্ বইয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
পরিচিত হয়ে ওঠেন নি । যেটুকু হয়েছেন তাতে, ও পূর্ব অভিজ্ঞতায়, তাঁরা বই বা 
পুথি বলতেই পদ্য বুঝতেন। তখন দর্পণে নতুন বইয়ের যে-খবর বেরত তাঁতে দেখা 
যায় ইংরেজি-বীংলা-সংস্কত-পাঁরসিক এই চার ভাষা বা এর মধ্যে যে-কোনো ছুই 
ভাষায় প্রতিশব্দ আছে এমন অভিধান ধরনের বই, কিছু হাতের লেখ বা 
চিঠিপত্র লেখা বা অঙ্ক শেখার বই, পঞ্জিক।, কখিকঙ্কণ চণ্ডী, ছু-একটি পাঁচালি, 
গীতার পয়ার-অন্বাঁদ, ভাঁগবতের কোনো-কোঁনো অংশের পয়ার-অন্ুবাঁদ, 
গঙ্গান্তোত্রের পয়ার-অনুবাঁদ, ছু-একটি পুরাণ, মিতাক্ষরার অন্ুবাঁদ, অমরকোঁষ 
ও স্বৃতিশান্ত্রের কোনো-কোনো। তত্বের অনুবাদ, চৌরপঞ্চাশিকা-চাণক্যাক্পোক, 
শৃঙ্গারতিলক-মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-বত্রিশ সিংহাঁসন-এর অনুবাদ, চৈতন্যচরিতায়ত, কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ, বিগ্যাস্ন্দর -এইগুলিই সবচেয়ে বেশি ছাপা হত। এর মধ্যে গ্ধ বই 
প্রায় নেই বললেই চলে । সাময়িকপত্রের বাইরে গছ্যচর্চা তখনো স্বীকৃতি পায় 
নি। সেই কারণেই সাময়িকপত্রেরই দায় ছিল, তাঁদের যে-ভাষায় লিখতে হয় 
সেই গ্ যেন পাঠকের প্রত্যাশা ব। অভিজ্ঞতার বাইরে না যায়। 
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দায় থাকলেও সে দায় মেটাঁনো৷ সহজ ছিল না৷ কারণ কাগজের নিয়মেই 
কাগজের পচনাগুলিকে গগ্য হতে হত। দর্পণ ও চন্দ্রিকার গছ্যের আলোচনায় 
আমরা দেখেছি--এই কাগজের গগ্ভরচনাীগুলিতে পছ্যের অনুকরণ ছিল না। এর 
পরে 'বঙ্গদৃত', 'জ্ভানান্বেষণ”, “সংবাঁদপ্রতাকর"', 'সম্বাদ ভাঙ্কর”, তিৰবোধিনী 
পত্রিকা” ইত্যাদি কোনে বাংলা কাগজের গছযেই সাধারণভাবে পছের অনুকরণ 
তেমনভাবে ছিল ন।। 

কিন্তু ১৮১৮-তে দর্পণ থেকেই দেখ! যাঁয় কাগজের কোনো লেখা কখনো- 
কখনো প্রচলিত গদ্যভর্গি থেকে সরে খায় ও একটা অন্য রকমের চেহাঁর। নেয়, যা 
পদ্যের একট ধরনের কাছাকাছি । এই লেখাগুলিতে হয়তো লেখকের নিজস্ব 
স্টাইলটাও প্রাধান্য পেয়েছে ও এই পদ্যতুল্য হয়ে ওঠার চেষ্টাটা হয়তো সেই 
ব্যক্তিগত স্টাইলেরই ফল । কিন্ত যে-কারণেই হোক, এরকম লেখা অনিয়মিত- 
ভাবে কিছু-কিছু দেখ যেত। 

১৮২৫-এর € মার্চ দর্পণে একটি চিঠি বেরিয়েছিল | তাতে বৃদ্ধের বিবাঁহ- 
ইচ্ছা ও ঘটকের কপটত। প্রীয় মুখের ভাষায় বণিত হয়েছে । লেখাটির মধ্যে 
প্রত্যক্ষ উক্তিও আছে । একেবারে শেষে এসে এই সবের সঙ্গে কোনে! মিল ন। 
রেখে লেখক লেখেন, “এ বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ বর নষ্ট ঘটকের মিষ্ট কথায় 
ইষ্টজ্ঞানে হষ্ট হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাতে তাঁবৎ পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিয়। প্রকাণ্ড বকাণ্ড 
প্রত্যাশাবৎ জণ্তপিগ্ডাশতে এঁ গণ্ড মূর্খ এক মাংসপিগু ক্রয় করিয়া পগুশ্রমমা ত্র 
করিল." |” %&” আর ৩-_ এই ছুই ধ্বনির অনুপ্রাসে-অন্ুপ্রাসে লেখাটি হঠ।ৎ 
বদলে গেল । “সম্বাদকৌধুদী'তে একটি ধর্ষণের খবর লেখা হচ্ছে ৯ জুলাই 
১৮২৫-এ | শুনা গেল মোঁং মীরজাপুর নিবাঁসি কোন কায়স্থের এক পরমাস্গন্দরী 
যুবতী স্ত্রী সমীপধতিনী পুরি নীমধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে এ 
কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বধিষু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতান্বর 
ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহীরে আসিয়া! বলে অবলার অন্বর ধরিয়। 
অন্তরপুরে লইয়৷ স্বাভিলীষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাঁগিণী হইয়া 
অতিদ্রুত গমনে পটলডাঁঙ্গার থাঁনায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে 
*** 1 ১৮২৮-এর ১৫ মার্চ সম্বাদ তিমির নাঁশক' থেকে “বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে 
গমন" _ লেখাটির আরম্ত- 'বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুন্তল শেখর আসন্ন 
সময়াসঙ্গ কম্পিত সব্বীর্ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশছ্য জন্ত মতিচ্ছন্নীবসন্ন 
কোন শিল্পবি্ভাপন্ন ব্যক্তি গুনব্ধর বিবাহ বাঁসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত 
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তদ্বিষয়'সক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলে২ ঘটক 
সহাঁয়তাবলে কলে কৌশলে বার্দক্যকালে কৃতৃহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন 
এক নিজ কুটুদ্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাঁখি যৌবন জনপদাধিকাঁর করণে বাঞ্ছিত 
হইয়া লাঞ্চনা ভয়ে লুকাইয় নির্লজ্জ স্ুুসজ্ঞ মীধ্যয্যবেশ ধারণ করিয়া বাসরাঁবসরে 
সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্তাকর্তা ঘরে গমন করিতেছিলেন*-* |" এই লেখাঁটিরই 
শেষ, “এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুত্তলদর্শনে স্বীয় মাগ্াবলোৌকনে অভিমাঁনে 
কালিমার গহিন মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে: 1 ১৮২৮-এর ৩১ মে এক 
নবীন যোগির উপাখ্যান'-এ সমাচার দর্পণ-এ এ-রকম বাক্য লেখা হয়েছে 
“--কিয়ৎ কালানন্তর যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল হইয়া নানা স্থুখাভিলাষে মত্ত 
কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে বিবিধ রহ্গভর্গে অনঙ্গ সর্দে আপন সচঞ্চল মনকে নিক্ষেপ 
করিল ।' 

এই বিশেষ রীতি যে কোনো-কোনো বিশেষ বিষয়ের জঙ্ে নেয়া হত তাঁও 
নয় | ১৮২৭-এর ১৫ এপ্রিল 'সমাচার চন্দ্রিকায় বসন্ত রোগ সম্পর্কে একটা খবর 
বেরয়। প্রতি খছরই নাঁনা কাগজে এরকম খবর বেরত। যেমন, “সমাচার, 
দর্পণ-এ ১৮১৯-এর ২১ অগস্ট লেখ! হয়েছে, মোকাম বদ্দমীন জেলার মধ্যে 
হিজলনা গ্রামে এমত বসন্থ রোগের প্রাদুর্তাধ হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন ছুই 
এক জন এ রোগদ্বার। মর্রিতেছে---", বা এ বছরের ৩ এপ্রিল দর্পণেই লেখা হল, 
“এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মিতেছে যে 
লোকের টীকা ন! হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যে২ 
লোকের টীকার না ছিল তাহাঁরদেরও টাকা দিতেছে. 1” কিন্তু এই একই বিষয় 
নিয়ে চন্দ্রিকার লেখাটিতে লেখা হল-_ বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন । পূর্বের যে 
সকল প্রবল রোঁগ ছিল দে সকলকে দুর্দল করিয়া মহাঁবল পরাক্রম ওল[উঠা- 
রোগে স্ববাঁছবলে পূর্বব রোগ রাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর সর্ধবদেশে সেনা- 
সন্নিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎপ্রজাগণের স্থানে প্রাণরূপ কর গ্রহণপূর্ববক রাঁজ্য স্বহস্ত- 
গত হওয়াতে স্ুস্থচিত্ত ছিলেন সংপ্রতি এ অশান্ত বসন্তরোগের আগমন হওয়াতে 
রোগাধিক ওলাউঠা তাহার চরিত্র দেখিয়া গাত্রোথান করিয়াছেন আর, যে২ 
ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন তাহাতে তাহার অত্যাচার দেখিয়া অরিবোধে পুর্বব 
রাজ! রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোন২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন*** 1, 
বসন্ত রোগের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপের এ-ভর্জি সংস্কত কাব্য থেকে নেয়! । 
'লেখক কখন এ-ডক্ষি নেবেন তার কোনে। আভাস রচনাঁগুলির ভিতর থেকে 
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পাওয়া যাঁয় না । ভঙ্জিট। সংস্কৃত কাব্য থেকে এসেছে বলে হয়তো তখন এই 
ভঙ্গিটিকে লেখার বিশিষ্টতা বলেই মনে করা৷ হত । চিঠিপত্রে এই ধরনটি সবচেয়ে 
বেশি ব্যবহৃত হত । বোধহয়, চিঠি যিনি লিখছেন তিনি দূর থেকে নিজের এই 
বিশিষ্ট ভঙ্গি দিয়ে পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে 'মুগ্ধ' করতে চাইতেন | সে-রকম একটি 
চিঠি “সংবাঁদ প্রভাকর” থেকে ১২৬১ (১৮৫৪ )-র উদাহরণ হিশেবে উদ্ধৃত হচ্ছে ! 
অশেষ গুণিগণাগ্রগণ্য মভাঁমান্ত প্রিয় বল্লভ শ্রযৃত প্রভাকর সম্পাদক 
মহাশয় প্রণয়ৈক নিকেঙনেমু। 
এতন্রগরীয়। কতিপয় খারার্ন।গণের নিখেদনমিদং | 
সম্পাদক মহাশয় ! কোন প্রবল যুবকদল হীনধলা অধলাগণকে নিতান্ত 
অখল। ধোঁধে অধাধে বধার্থে করাল করবাল ধারণ ও প্রহার করিয়াছিলেন. 
কিন্তু প্রুপতি, স্ত্রী প্রতি সদা সদয় বশতঃ অক্মদাদির জীবন নষ্ট না হইয়া কেবল 
স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে, দেখ সেও আক্ষেপের বিষয় বটে, লোকে অপরাধী হইয়াই 
দণ্ডনীয় হয়, অবলাঁরা অবলা দোঁষেহ বাসভরষ্ট ও নানা কষ্ট পাইতেছে, হে 
স্ববিবেচক সম্পাঁদক মহাশয় একবার অভাগিনীগণ পক্ষে কূপাকটপক্ষে স্বল্প ক্ষণ 
ঈক্ষণ করিলে বিলক্ষণরূপে অলক্ষণ দূর হয়, কোন পত্রপ্রেরক মহাশয় পাঠশালা 
সন্নিকর্ষে হীনজাতি বেশ্টাঁধর্গের বাস থাকায় বাঁলকবুন্দের বিদ্াবিষয়ক ক্রটিকর 
বিবেচনায় তদ্বসবাস পরিধর্তনার্থ হত্যাঁদি বিবরণ প্রকাকণ |প্রভাকর] ও ইংলিশ- 
ম্যান পত্রে প্রকটিত করণে স্কুলাধ্যক্গগণ তৎ পাঁঠে যথাথ হানিজনক বিবেচনায় 
কতিপয় সখায় সম্পত্তি বিহীনা বাঁখাজনাকে ইংরাজী স্কুলের নিকট হহতে 
উঠাইয় দিয়াছেন । সম্পাদকমহাশয় ! এও ত এক আশ্চর্য ! দেখুন এক থাত্রায় 
পৃথক ফল ফপিল. যে কামিনী এঁশর্ধ্যশালিনী ও সহায় ছিল সে অকাতরে 
ঘরে বসিয়। ভ্রক্ষেপও করিল না, কিন্ত কতক্তলি অনাখিনী বাঁররমণীগণ স্থানভ্রষ্ঁ 
হইয়। ইতস্তত: চির ছঃখিনীর ন্যায়, কেহ বা পর্ণকুণিরে, কেহ বা ভট্ট মন্দিরে, 
কেহ ঝা তরুতলে বুক্ষছাঁয়াতে যুথত্রষ্া হিণীর ন্যাঁয় হা হুতাঁশ করত দিন য।পন 
করিতেছে, কিন্তু ইখাঁতে আমাদের দুঃখবোঁধ নহে, যেহেতুক "অবশ্স্তাবি নো 
ভাঁব। ভরথস্তি মহতামশি নগ্রত্বং নীলকগ্স্থ মহাহি শয়নং হরে: |” *--অপর 
ধরাগ্রণণ্য মান্য সুখিচক্ষণ স্কুলাধ্যক্ষগণ ভদ্রীভদ্র কি লক্ষশে বিবেচনা করিলেন 
তাহা বোঁধাতীত, এতন্নগরীয় সদসৎবক্তিমাত্রেই অনেকে কামি্থ্যপাঞ্জিতার্থেই 
ধন।ঢ্য হইয়াছেন, স্কতরাঁ ধনকরণক মান্য ও ভদ্র ক্ূপে গণ্যও হইতে পাঁরেন, 
আন ইহাও প্রতাক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে, সধন ব্যক্তিরই জীবন ধন্ত, উক্ত 
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কল্িত ভদ্রকুলবধূ স্থলোচনাগণ সর্বসাধারণের লোচনানন্দদায়িনী হইয়? 
নিঃশঙ্কায় স্বামী বর্তমানে পরপুরুষকে স্থুখসন্তোগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও 
তাহারা ধন গৌরবে এবং স্বামী সন্বেও সাধ্বী হইয়া পরমাঁরাধ্যা ও অহল্যাঁদি 
পঞ্চকন্যা তুল্য। প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছে, খায় কি দুঃখ ! আমরা পতি প্রতি 
অস্্রীতি প্রকাঁশ ও ত্যাগ করিয়াই কি এহ অপরাঁধিনী হইয়াহি ? এর প্রবল। 
কল্পিত কূলবালারা পুকষ মন বিহঙ্গ ধৃত জন্য যে নখনিতণ্ব খাগুর। বিস্তার করত 
ঈষদ্বস্ত্রাচ্ছাদিত বঙ্কিম নয়নে সহীশ্যআন্তে যৎকালীন বারি আনয়ন ছলে স্কুলের 
নিকটবস্তি বক্সে গমন করে তৎকালীন কি বিদ্ভাথি বালকবুন্দ নেত্রমু্গল অঞলা 
আচ্ছাদন দেয়? নী সে সময়ে ফুলবাঁন খাঁণে পরাভূত করে ? অথবা কি কন্দপ 
দর্পশূন্য হয়? সম্পাদক মহাশয়, উক্ত কুলাভিমানী কুলীনা ললনাগণ অস্মদীদি 
অনুরূপ এরূপ বিবূপ কলঙ্কে' অঙ্কিতা কোন প্রকারেই হইতে পারে শী, কেননা 
উক্ত মভিলাগণ মনুষ্য মনৌমোঁহনীয় মোহিনী বেশ দিবসেহ প্রায় ধারণ কণত 
মনোরথ সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্ত নিভৃত রজনী সময়ে নির্ভয়ে নির্বেবশ নিবুখি 
নিবৃত্তি কোন প্রকারে করণে সমর্থ নহে কারণ তৎকালীন শ্বশ্র নন্দাঁদি গৃহজনে 
গঞ্জন। ও কূলটার কুলটাপবধাঁদ ভয় নিরন্তর অক্তরীতস্তরে সখুদিত থাকে, এখং 
লোক লজ্জাভয়ে দ্বণিত পতির প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করে ৷ মহাশয় অধীন।গণ 
পক্ষে বিধি যে বিধি সৃজন করিয়াছেন তাহাতে নিরবধি উভয় পক্ষে স্কট | 
সংপ্রতি যদি উক্ত স্থমতিশণের অন্মতি হয় তধে অনস্ত দোষ পরিহানা্থ অশশ্ত 
কলে বিক্রীত হই আর স্বচ্ছন্দে সচ্চিদানন্দে মান. জ্ভান, কায় প্রাণ প্রদান 
পূর্বক গৌরাঙ্গ লীলায় লীন হওত অনায়াসে মনোতিলাষ সম্পন্ন করি এবিষয়ে 
মহাঁশয়ের যেমত অভিমত হয়, অলমতি বিল্তরেণ 
মেদিনীপুর বাসব্রষ্ট বারাঙনানাং 
[সাবা স ১। ৯১১-১২ | 
দর্পণ ও চন্দ্রিকার গছ্যের আলোচনায় আমরা অস্পষ্ট ভাখে ছুটি আদশের 
কথ। অনুমান করেছিলাম । একটি আদর্শ ইংরেজি কাঠামোতে সংস্কৃত বীতির 
অনুসরণ করা হয়েছে । আর-একটি আদর্শে লেখকের কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপে রচনার 
ভিতর খ্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হয়েছে । 
ধিশের দশকের দর্পণ থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রভাঁকর পর্যন্ত কখনো -কখনো 
উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে এই তৃতীয় আর-একটি আদর্শের । এই আদশে ইংরেজি 
কাঠীমে। অনুসরণ করা হয় নি বা লেখকের কণস্বরের প্রক্ষেপের ফলে এই 


৩২৮ | বাংলা সাংবাদিক গছ 


আদর্শের রচনাগুলিতে কোনো ভি সঞ্চারিত হয় নি। বরং, কখনে| সংস্কৃত 
সমাসোক্তির বিবেচনাহীন প্রয়োগে, কখনো অনুপ্রাস-যমক-অলংকারের যথেচ্ছ 
ব্যবহারে এই রচনাগুলিতে একদিকে বাক্যের শৃঙ্খল। ব্যাহত হয়েছে, অন্য দিকে 
লেখকের কণম্বর একটি সাঁমাজিক ভর্জিতে চাঁপা পড়েছে । সেই সামাজিক ভঙ্গি 
কখনো প্রধানত কবিওয়ালাদের কাছে ধার করা, কখনো আবার সংস্কৃত থেকে 
নেয়া । কবিওয়ালাদের একটি বিশেষ ধরনও সংস্কৃত থেকেই নেয়া হয়েছিল । 

এই রচনাগুলিতে গছ্ের কাঁজ খবর জানানো বা পাঠকের সংযোগ প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই রচনাগুলিতে পাঠকের মনোরঞ্জন করা, পাঠককে 
কিছুটা খুশি করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ধরনের রচনার পরিমাণ 
এত বেশি নয়, যাঁর জোরে বলা যেতে পাঁরে যে পাঠকধিনোদনও সাংবাদিকতার 
একটি উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু, এই অল্পপরিমীণ উদাহরণের জোরেও বলা 
যায় যে পাঠকবিনৌদনও কোঁনোৌ-কোৌনো রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
সেই বিনোদনের উদ্দেশ্যে লেখকরা গছ্ের কোনো নতুন প্রয়োগ আবিষ্কার 
করলেন না, বরং. পদ্য-পীঁচালির যে-ধঁচটির সঙ্গে পাঠক পূর্বপরিচিত ছিলেন, 
কলকাতা শহরে খে কবিগাঁন ও হাঁফ-আখড়াই গানের অভিজ্ঞতা পাঠকের 
ছিল--তাঁর সঙ্গে মিল রেখেই গদ্যের ধরন কোথাও-কোথাও কখনো-কখনো। 
দলে গেছে । আর সেই বদলের ঝৌঁকেই কখনো-কখনো লেখক খুব সহজেই 
পদ্য ছডাঁও লিখে ফেলেছেন- গদ্যের মধ্যেই ।৩৬ 

১৮২২-এর ২ মার্চ “সমাচার দর্পণ-এ "বিদেশস্ব ব্যক্তির পত্র" নামে একটি 
রচনা বেরয় | ব্রজেন্দ্রনাঁথ বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেছেন এই লেখাটি ভবনী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর । চিঠিটির বিষয় কলকাতি। শহরে কেউ-কেউ ত্রাক্মণদের 
চাইতেও বৈষ্বদেব বড় মনে করেন । বৈষ্ণবদের মন্দির বা আখড়া থেকে প্রসাদ 
এনে তারা খান! এই সাধারণ মন্তব্যের একটি দৃষ্টান্ত লেখক দেন । কোনো এক 
গৃহবধূ বাঁড়ির কতাঁর অন্্াতে এ-রকম কাঁজ করে যাচ্ছিলেন । খবর পেয়ে বাঁড়ির 
কর্তা একদিন লুকিয়ে থেকে হাতেনাতে ধরলেন যে এঁ আখড়ার অধিকারী কোনে! 
এক বৈষবের হাত দিয়ে এ গৃহবধূর কাছে নানা রকম প্রপাদ পাঠিয়েছেন | 
বাঁড়ির কর্তা বৈষ্ণবকে মারলেন ও বাঁড়ির দারোয়ানকে মারলেন । 

লেখাটি এখানেই শেষ- খবর হিশেবে ও ঘটনা হিশেবে । কিন্তু লেখাটির 
শেষে লেখক যৌগ করলেন, “পুরবাসীণণেরা নানাবিধ সান্বনা করিলে পরে এ 
বেঞ্ব ও দ্বারপাঁল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন । 


গছোর বিকল্প | ৩২৯ 


পয়ার বিলাপ 
বৈষ্ণব কহিছে দ্বারি করি নিবেদন | 
এই কর্মে প্রতিদিন মোর আগমন ॥ 
এমন বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই । 
ভালমন্ন স্থখ দুঃখ কিছু জানি নাই ॥ 
ঘোল খায় কৃষ্ণদাঁস কড়ি দেয় নিধি । 
সেই মত মোর ভাগ্যে ঘটাইলা বিধি ॥ 
নাহি ছুল্যাম নাহি পাল্যেম স্তুথ উদ্দীপন | 
রাঁবণ আজ্ঞাতে মাঁরীচ মজিল যেমন ॥ 
রাঁবণ হরিল সীতা বদ্ধ মহোদধি । 
এই কর্মে সেই মত ঘটাঁইল বিধি ॥ 
না আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে । 
এবার এখানে আইলে এ বেটা মারিবে ॥ 
রাঁম মারে রাবণে মীরে অবশ্ঠ মরণ | 
ছুই মতে দাঁয়ে কাঁটে কুমুড়া যেমন ॥ 
দ্বারপাল কহিতেছে। 
শুনিয়া! বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ীন । 
এবার আমার হাঁতে হারাইবে প্রাণ ॥ 
সুন্দর করিল সখ বি্যারে লইয়া । 
কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া ॥ 
বার ২ মুরগীতে খায়ে যাঁয় ধান । 
এই বাঁর গুরগীর বধ! যাঁবে প্রাণ ॥ 
ভক্ত গুরুর লণ্ড চেলা হইয়াছে মেল! । 
নিত্য২ এই রূপ কর লীলাখেলা ॥ 
আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গৌঁসাই। 
শিক্ষা পড়া এত পোঁড়া আগে জানি নাই ॥ 
আমার চৌকিতে পাঁখি এড়াইতে নারে । 
জাঁনিলে কি ভণ্ড বেটা ফাকি দিতে পারে ॥ 
[ স. সে. ক, ১। ১১১-১২] 


পদ্য ছড়াটিতে গছ্যের চাইতে কোনো নতুন তথ্য নেই, কিন্তু গছযে যে-ইঙ্গিত 
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দেয়া যায় নি, পদ্যে অধিকারী ও গৃহবধূর ভিতরে অবৈধ সম্পর্কের সেই একটা 
স্ুক্ম ইঙ্গিত দেয়] সম্ভব হয়েছে । “রাম মারে রাবণ মারে? এই সংকটে বৈষ্ণব 
বেশ নাটকীয় হয়ে ওঠে ও পাঠক-দর্শকের কাছে গ্রাহা হয়। আর দারোয়ানের 
জবাবে তো। একট। বেশ ছোট নাটকই জমে ওঠে, 'কোটালের প্রাণ যায় কিসের 
লাগিয়া'_ এই কথা বলে বিগ্যাসুন্দরের চকিত উল্লেখে গগ্ভরচনার ভিতরে অন্য 
একাট মাত্রা যুক্ত হয়। শুপু গছযরচনাতে এ মাত্রা ছিলও না, এ-মাত্রা আনাও 
যেত ন]। 
শুধু যে আদিরসের কারণেহ পদ্য লেখা হত তা নয়, অন্য রকম প্রয়োজনেও 

লেখক পছ্ের আশ্রয় নিতেন, হয়তো গছ্যের এক ধরনের অসম্পূর্ণতার বোঁধ 
থেকেই । রথুমণি ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিত কাশীতে মারা গেছেন। তার মৃত্যু- 
সংবাদটি বেরিয়েছে ১৮১৯-এর ৯ জানুয়ারির দর্পণে | মহ্যু সংবাদটি দেয়ার পর 
যুক্ত হল, “কোন পণ্ডিত তাহার মরণের সমাঁচারে অতিশয় খেদাখিত হইয়। এই 
শ্লোক লিখিয়া এই দর্পণের নিমিত্ত পাঠাইলেন । 

বিদ্য। কম্প বুক্ষ ছিল মন্দাকিনীতীরে | 

কুলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরবে ॥ 

ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোঁর | 

রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর ॥ 

অলঙ্কার নিরাধাঁর করে হাহাকার | 

হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এবার ॥ 

স্তব্ধ অতি শব্দ শাস্ত্র আশ্রয়রহিত । 

মন্ত্রণা কবেন অন্তর যন্ত্ণাঁযন্থিত ॥ 

ধর্মাশাস্ত্র মর্ম পীড়। প্রাপ্ত এত দিনে | 

অগণিত স্থিতি চিন্তা গণিতের মনে ! 

মীমাংসা করিতে নারে মীমাংস! ভাবিয়া | 

অসংখ্য সাংখোর দুঃখ স্থান না পাইয়া ॥ 

কর্কশ স্বভাব তর্ক তকিযাছে ভাল । 

অন্টের আশ্রয়ে বরং কাটাইব কাল ॥ 

মনে খেদ করে বেদ হইল হতাঁশ। 

গোৌড়ভূমি পরিহরি কবে কাঁশীবাঁস ॥ 


[ স-সে,ক. ১। ৩৯-৪*] 
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গদ্য শোকলেখনটিতে এমন কিছুই অনুলেখিত ছিল না যা পদ্যের বিশেষ 
সুযোগে বলা গেল৷ কিন্তু পন্ঠে তার পাঁণ্ডিত্যেব বৈশিষ্ট্য বোঝাতে কোনো 
আলংকারিক অতিশয়োক্তি ব্যবহারের স্থযোণ ছিল না। পদ্যে মুত ব্যক্তিকে 
বি্যাকল্প বৃক্ষের সঙ্গে তুলন দিয়ে শুক করা হয়েছে । তারপর, "কাল চোর' 
বলে মূত্যুর বর্ণনা দেয়! হয়েছে । তারপর, অলংকার, বেদান্ত, ধর্মশান্ত্র, গণিত, 
মীমাংসা, সাখ্য ও তর্কশান্্-_এই বিষয়গুলিকে সমাসৌক্তির সাহায্যে এক- 
এক চরণের ব্যক্তিত্ব দেয় হয়েছে । 
আগের উদাহরণটির সঙ্গে এই উদীহরণটির বিষয়গত পাকা সত্বেও, ভঙ্গিগত 
মিল বেশ স্পষ্ট । ছুটি জায়গাতেই গদ্যে যা বল! যায় নি, পছ্যে তাহ বলার 
চেষ্টা, বা অন্তত তাঁর ইর্গিত দেয়ার চেষ্টা ! 
কিন্ত এরকম আলংক।রিক প্রয়োজন নয়. শুপু সাংবাদিক কারণেও গদ্যরচনা। 
পদ্যে বদলে গেছে কখনো-কখনো | ১৮২৬-এর ১৯ আগস্ট দপণে খবর 
বেরিয়েছিল যে কলকাতায় মণিপুর থেকে যাত্রার একটি দল এসেছে । তারা 
কলকাতার নানা জায়গায় গান করছে । এহটুকু তথ্যই মাত্র গদ্যে আছে। কিন্ত 
তারপর পদ্যে লেখা হচ্ছে-_ 
আশ্চধ্য সম্প্রদায় এই ক্্রীলোকের দল । 
সত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাঁজি করয়ে কৌশল ॥ 
ললিতা বিসখ চিত্রা আর রঙ্গদেখী | 
স্থদেবী চম্পকলতা৷ তং ধিদ্যাদেবী | 
ইন্দুরেখ। সাজি সবে রাপলীলা করে । 
পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে। 
কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা | 
রসিকার রুপ শুন নাঁহিক নাঁসিকা | 
গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বর] | 
শুনিলে সে মিষুস্বর না যায় পাঁসরা | 
বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ষঝম্প। 
গাঁন করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প। 
[ সু সে, ক ১। ১২৫৬] 
এ লেখাটিকে পদ্যে মৌলিক সাংবাঁদিকতাঁব উদাহরণ ধলা যেতে পারে । কারণ, 
পদ্যছড়াঁটিতেই ঘটনার বিশদ বিবরণ আছে--রসিকার নাঁকের খর্বতা সম্পকিত 


৩৩২ | বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


খবর সহ। হঠাৎ মণিপুরের এই যাঁত্রাদলটির সংবাদ দিয়ে পদ্য লেখা হল 
কেন? তাঁর জবাব বোধ হয় ছড়াটির মধ্যেই দেয়া হয়েছে মেয়েরাই কৃষ্ণ 
সেজেছে, পুরুষরা বাঁজাচ্ছে, মেয়েরা গান গাইছে । কলকাতার লৌকজন তখন 
মেয়েদের এই সন্র্রিয়তায় হয়তো কিছুট। চঞ্চলই | 

এ-পর্যন্ত আমরা দেখলাম, সাংবাদিক গদ্য কখনো-কখনো৷ সংস্কৃত রীতির 
অনুসরণে ও কবিগানের অন্থকরণে যমক ও অনুপ্রীস অলংকারে একটা এমন চেহারা 
নিয়েছে য! প্রায় পদ্যের কাছাকাছি । এ-ছাড়াও কখনো কখনে। অতিশয়োক্তির 
টানে, বা, আদিরসঘেষা ইঙ্গিতের লোভে গদ্য রচন! গিয়ে শেষ হয়েছে পদ্যে। 

কিন্তু এর বাইরেও, এমন কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতি সাংবাদিকতায় দেখা 
গেল যেখানে গদ্যের সমর্থন বা ভূমিকা ছাড়াই পদ্য লেখা হচ্ছে সাংবাদিক 
প্রয়োজনেই | সেখানে পদ্য হয়ে উঠেছে গদ্যের বিকল্প । পদ্য সেখানে 
সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয় ভাষা-অলংকারমীত্র নয় বা গদ্যরচনার সম্প্রসারণমাত্র 
নয় । পদ্যছড়া যে গদ্যের অলংকবণ খা সম্প্রসারণ থেকে গদ্যের বিকল্প হয়ে 
উঠছে, এর ভিতরে কোনো কালান্ুক্রমিকতা কি নিহিত আছে? তখনকার 
সব কাগজপত্র এখন পাঁওয়াই যায় না। য| পাওয়া যায় তাও ধারাবাহিক নয় | 
ফলে এ-কম বিষয়ে শিদ্ধান্তের জন্তে তথ্যের যে-ভিত্তি দরকার, তা তৈরি করে 
তোল! প্রায় অপ্তব । আমরা শুণু অন্যান্য সাক্ষ্যের জোৌরে এই অন্ুমানটুকুমাত্র 
করতে পারি যে সাংবাদিকতায় পদ্যধ্যবহারের এই পরিবর্তনের মধ্যে একটা 
কালা নুক্রমিকতা হয়তো ছিল । 

তিরিশের ও চল্লিশের দশকে কবিওয়ালাঁদের ভাষার সন্নিহিত রচনারীতি 
বাংলা সাংবাদিক গছ্যেব একটি পধান ধারা হয়ে উঠেছিল প্রধানত ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্রের প্রভাবে ও গৌরীশঙ্কর ভট্টীচার্ষে সমর্থনে | তাই এই বিশেষ গছ্ভঙ্গির 
একটা কালান্ুক্রমিকত! আমবা অনুমান করতে চেয়েছি। এই কালাঙ্ুক্রমেই 
কধি'ওয়ালাদের গগ্চ কখনো-কখনে! পয়াঁবের চেহারা নিয়েছে । 

১৮৩১-এ (১২৩৮) "সংবাদ প্রভাকর' থেকে এই কবিতাটি “সমাচার চন্দ্রিকাঁ"য় 
প্রায় অবিকল' প্রকাশিত হয়__ সম্পাঁদক শুধু ছন্দের মাত্রার সমতার জন্যে “হইল” 
স্থানে “হৈল” করেছেন ও “এয়াইনগ্লাস” শব্দের পরিবর্তে “টম্লর” লিখিত 
হইয়াছে ।' 

কালে কালে ভাল কাল হইল উদয়। 
নিত্য২ নিত্যকর্্ম পরিধর্ত হয় ॥ 


গছের বিকল / ৩৩৩ 


শষ্যা হৈতে উঠে সবে পায়ে দিয়া বুট । 
বাসিমুখে আহার হয় রুটা বিস্কুট ॥ 
বাহে গেলে পরে সব নাহি লয় জল । 
কাগজ দিয়া মুছে ফ্যেলে গুহা হইতে মল ॥ 
হাতে মাটী দিতে জেন হয় বজ্রাঘাত । 
তাড়াতাড়ি পুঁছে ফ্যেলে রুমালেতে হাত ॥ 
শুখ ধুতে হলে বলে যত গুণ পুরুষ । 
লেয়াও লেয়াও জলি [ জলদি ? 1 সাবান বুরুষ ॥ 

পৃ নতি নী 
একই বদনে কিবা করিব বর্ণন ॥ 
গ্রাস * * বাবুদের তৈল হৈল ভাই। 
ভাগীরখী হয় টব মোঁল্যো কি বালাই ॥ 
আহ্বিকের অনুষ্ঠান শুন খলি স্থল । 
পুজার আসন চ্যার বেঞ্চ আর টুল ॥ 
ধ্যানের কহিতে কথা হয় নানা ধ্যান। 
ধ্যানের কঞএক মন্ত্র কম সেকেন * * ॥ 
কোশাকুশী টমলর জল তাতে জীন । 
এনদেছ্য এণাসিদ্ধ আর ভাজ! মীন ॥ 

সি শট নাঃ 

মিষ্ক রোজ চরণাম্ৃত ও এফর ফুল ॥ 
হুমরো টুমরে1 ফুলবাঁবু হৈল সবে ফুল । 
ভিন্ন গোত্রে নাহি খান বাবু সমুদয় । 
সান বেয়ের কাবাব রুটা হবিষ্যান্ন হয় ॥ 
বাবুদিগের নব কীন্তি শুন অতঃপর । 
শ্রবণ করেন পুরাণ অপূর্ব লেকচর ॥ 
ধন্য ধন্য পুণ্যবান নববাবুগণ । 
সোসাইটী হল তীর্থ কাশী বৃন্দাবন ॥ 
যাঁগযজ্ঞ শ্রাদ্ধ শান্তি শুন বিবরণ । 
নিশাতে যবনীসঙ্গে রঙ্গেতে রমণ ॥ 


৩৩৪ | বাংল সাংবাদিক গছ 


ধিক ধিক অধিক লিখনে কিবা ফল । 
ঈশ্বর সদয় হল্যে দিব প্রতিফল ॥ 

এর প্রায় পাঁচ বছর পরে “সংবাঁদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ এই একই বিষয় নিয়ে 
প্রায় একই ভাষায় একটু ভিন্ন তালের ছন্দে লেখা হয় এই কবিতাটি । 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় | ৩ মার্চ ১৮৩৬ 

পঞ্চপদী 

গিয়াছিহ্ু কলিকাতা. যা দেখিন্ গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা, 

হা বিধাতা, এই হলো শেষে । ভদ্রলোকের ছেলে যত, 

কদাচারে সদ। রত, স্ুরাপাঁন অখিরত, কত মত কুচ্ছ দেশে২। 

কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভূলেও না বাঙ্গালা খলে, শ্নেচ্ছ কহে 

অনর্গলে, তেরিয়”। হয়ে পথে চলে, কাছ দিয়! গেলে, বলে 

গে! টে! হেল । পেন্টনুন জাকিট পরে, পুতি চাদর তুচ্ছ করে, 

সদ।ই চাবুককরে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল | এবে 

করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেইক্ষণ, করিলাম নিরীক্ষণ, কোন 

ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন ॥ ইংরাঁজ ফিরিঙ্জি সনে, বসি 

সবে একাসনে, টিপিন করে হৃষ্টমনে, জনে২ কথোপকথন ॥ 

একজন বলে খিয়ের, ডোন লেফ ও মাই ডিয়ের, হুইচ আই সে 

হিয়ের২ ফিয়ের গাঁড২ । বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ 

রোড টে! গে হেল, আল ওবে বাইবেল, দেন উইল গো 

নিয়ের লাড২ । পরে বলে একদুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিস্ুষ্ট, 

লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট. তুষ্ট হবেন প্রভ্‌ যিশুপ্রষ্ট ।-.. 

[ স. সে, ক. ২। ৬৯১ ] 

'সংবাদ প্রভাকধ -এর সঙ্গে এরকম প্রভাব ও বিনিময়ের আরো কিছু উদাহরণ 
দেয়া যায় । আগের উদাহরণে প্রভাকর থেকে কবিতাটি যেমন চন্ট্রিকায় সংকলন 
করা হয়েছে, তেমন সংকলনের বদলে প্রভাকরের আদশে একাট বিশেষ বিষয় 
নিয়ে কবিতারচনার নজিরও পাঁওয়। যাঁয়। এর পরের উদাহরণটি সে-রকমই একটি 
রচনা । চক্দ্রিকার গদ্য প্রসঙ্গে ভবানীচরণের দ্বিধার কথা আলোচিত হয়েছে । এই 
কবিতাটিতে সেই দ্বিধারই আর-এক প্রকাশ ঘটেছে। ভবানীচরণ ইংরেজি 
শিক্ষার বিরোধিতা করতে চান না, কিন্তু যে-ইংরেজি শিক্ষা স্বদেশীয় আচার ও 
হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে ছাত্রকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে --তার বিরোধিতা 


গছযের বিকল্প | ৩৩৪ 


করেন। দ্বিধার মীমাংসা হিন্দুমতে ইংরেজি শিক্ষ]। শ্রীযুত গৌরমোহন আচ্যের 
ইংরাজী বিগ্যালয়'-এ সেই হিন্দু-ইংরেজি শিক্ষার্শ প্রমাণের সুযোগ পাওয়া 
গেল । পাঁচ মাসের ব্যবধানে একটি গন্ে ও একটি পদ্যে “সমাচার চন্দ্রিকা'য় এই 
বিদ্যালয়টি সম্পর্কে লেখা হল। পদ্য রচনাঁটিতে এমন কোনো বিশেষ বাচন নেই 
যা পদ্যে ছাড়া বলাই যেত না, এমন কোনো ইঙ্গিতও নেই যার জঙ্কে পদ্যের 
ছন্দ ও অলংকারের স্ুযৌগ অপরিহার্য । বরং যেন মনে হয়--পদ্যবন্ধে বিষয়টির 
গুরুত্বই খানিকটা কমেছে । কিন্তু তখন এই বিষয়টির পাঠক যে নাগরিক বাডালি 
আবেরদনটিকে তার কাছে আরো গ্রান্থ করে তোলার জন্যেই পদ্য ব্যবহার কর! 
হয়েছে । তা হলে সে-ই নাগরিক বাগালাকি গদ্যের নিদিষ্টতার চাইতে পদ্যের 
ছন্দ_-অলঙ্কারের আড়াল একটু পছন্দ করছিল ?৩? 
১৬ মে১৮৩১ 
শ্রীযৃত গৌরমোহন আট্যের ইংরাজী বিদ্যালয়। _অনেকেই অবগত আছেন 
এতন্নগরে গরাণহাঁটায় শ্রীযুত গৌরমোহন আট্য অরিএন্টেল সিমিনগি নামক 
এক ইংরীজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে হংরাজ 
শিক্ষক রাখিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্বক বাঁলকদিগকে বিলক্ষণ রূপে 
সুশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে কোনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না 
ইহাতে অন্ুমান হয় আর্য মহাশয় অতি ত্বরায় বিলক্ষণ আয হইবেন যেহেতু 
যেসকল পাঠশালায় ইতএ1জী পড়িয়া বালকের নাস্তিক হয় ভদ্রলোকেরা তাহা 
প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে যাহার অনিচ্ছা হইবেক তিনি 
বালককে ইতরাজী বিদ্যা উপার্জনের দ্বারা আট্য করণাশয়ে আট্যের নিকট 
অবশ্তই পাঠাইবেন সুতরাং ইহাতে আয বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর সন্তান 
পাঠার্থী হইলে এ গুণী মহাশয় কেনন] ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাহার 
ধান্সিকতা গণশরবণে মনে সন্তষ্ট হইয়া ধাম্মিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং 
যদেকাত্মীয় বিজ্ঞবর সম্াদ প্রভাকর সম্পাদকেরো৷ এতদ্াপ অভিপ্রায় বটে ষে 
সকল বাঁলক ত্যক্ত হইয়া অন্ত পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহার এ 
পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয়-_ ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ 
পরম পৃজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাদ্থুজেযু- 
ওরিএন্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয় । 
এওস্্রগরী মধ্যে গরান হাটায় ॥ 


টা 


৩৩৬ | বাংল! সাংবাদিক গগ্ভ 


বব *  * শুন বিবরণ। 

ইতরাঁজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন ॥. 
স্থাপক তাহার হশ আত্য মহাশয় । 

নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায় ॥ 
স্রশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ । 
উক্তশ * * বিদ্যা তাদের আছয়ে অশেষ ॥. 
তার মধ্যে * *  * *গ লনামে একজন। 
প্রধান শিক্ষক কিনি অতি বিচক্ষণ ॥ 

প্রথম * * * শ্রেণী তাহার অধীন । 
স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন ॥ 

এ শ্রেণীর পাঠ * * *% অর্থ ভালপায়। 
বিলক্ষণ উচ্চার * * কর শুনা যাঁয় ॥ 
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ । 
লাডলিমোর নাঁমে তার শিক্ষক সমর্থ ॥ 
প্রেনটেল * * তিনি স্থবিখ্যাত অতি। 
তথায় ৯* * * শ্রেষ্ঠ ছিলেন স্থমতি ॥ 
উক্ত ছুই শ্রেনী আছে তাহার অধীনে । 
তর অধীনের বুদ্ধি হয় দিনে২ ॥ 

পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ । 

সেবেজ নামক এক শিক্ষক সুজন ॥ 
স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে তার কাছে:। 
তাহাতেই তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে ॥ 
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ । 

এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন ॥ 

অতএব নিবেদন করি মহীশয় । 

বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছ! যার হয় ॥ 
উচিত তীহার এ স্থানেতে পাঠান । 

রাখিয়া আপন ধর্ম হইবে বিদ্বান ॥ 

আমার লিখনে যদি প্রত্যয় ন। হয়। 

তথায় গমন কি জানিবা নিশ্চয় ॥ 


গন্যের বিকল্প | ৩৩৭ 


সংক্ষেপেতে রচিলীম সব বিবরণ । 
উপহাস না করিবেন এই নিবেদন ॥ 
কম্যচিৎ পত্রপ্রেরকম্থ্য 
আমরা...পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে 
শিক্ষা করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমরা বিশেষ 
অবগত হইয়াছি শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অতি ধাম্মিক এবং বাঁলকগণের 
যাহাতে স্তরীতি হয় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আছে। 
[ স. সে. ক, ২। ৬৬৪-৬৫ ] 
উদীহরণ দুটির তুলনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তখন পদ্য খলতে যে- 
অন্ত্যমিলসর্বস্ব পয়াঁর ও অনুপ্রীস-যমক অলংকার বোঁঝাঁত তার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য 
গছ্যরচনাটিতেই আছে । আর, যে-নিরাঁভরণতা, প্রত্যক্ষতা ও তথ্যসর্বস্বতা গদ্যের 
গুণ হয়ে উঠেছিল--পদ্য অংশটিতে তেমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে । শুপু অন্ত্য 
মিলই গণ্য ও পদ্যকে আলাদা করেছে । গদ্যে পদ্যলক্ষণ আর পদ্যের গদ্যলক্ষণ 
-এই পদ্যসীংবাদিকতার সময় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল । এই বিষয়টি আমরা 
পরের অংশে আলোচশা করব ! 
কিন্ত গদ্য ও পদ্যসাংবাদিকতার এই ভূমিকাবদল একটি খিচ্ছিন্ন ও শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ ঘটনা নয়। “সমাচার চন্দ্রিকা'তেই এমন কিছু পদ্যরচনা দেখা যাচ্ছিল 
যাতে বিষয়ের দিক থেকেই পদ্যের গড়নটি অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল । সেগুলিতে 
কবিওয়ালাদের রচনারীতি সম্প্রসারিত .করে পয়ারে পৌছছিল খলা চলে না। 
এক অনিবার্মতাবোধ থেকেই কখনো-কখনে। পদ্যের গড়নে রচনা লেখা হয়েছে। 
১৮৩০-এর ৪ ও ৮ নভেম্বর পর পব ছুটি সংখ্যায় “সমাচার চন্ষিকা'তে একটি দীর্ঘ 
পদ্যরচন। বেরয় । আধুনিক পাঠক পড়েই বুঝবেন রচনাটি রামমোহন রায়কে নিয়ে, 
স্বগতে'ক্তি বা স্বীকারোক্তির ধরনে | পাঁমমোহনের জন্ম, বাল্যকাল, ফারসি শিক্ষা, 
ইংরেজি শিক্ষা, শ্রীস্টধর্ম্ম সম্পর্কে আগ্রহ, বেদান্তের সঙ্গে পরিচয়, বাদশাহি পাঞ্জ। 
নিয়ে বিদেশ যাত্রা, 'যবনী রমণী'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তার গর্ভে তার কন্তা 
সন্তানের জন্ম, বিদেশযাত্রার আগে মনের ছুঃখ-- এই বিষয়গুলি বেশ বিস্তারিত- 
ভাবে বল! হয়েছে । কোথাও যে পরামমোহন সম্পর্কে অশ্লীল আক্রমণ করা হয়েছে 
তাও নয়, বরং, এমন একটি রচনায় তখনকার রীতি অন্্যাঁয়ী লেখকের কাছে 
থেকে যে-আক্রমণ প্রত্যাশিত তা৷ এখানে ঘটেই নি বলা যাঁয়। যেন স্বদেশ ছেড়ে 


৯৯: ২ 


৩৩৮ | বাংল। সাংবাদিক গছ 


বিদেশে যাবার আগে রামমোহনের ছুঃখই লেখক বর্ণনা করতে চান । মোট ১২৪ 
চরণের পদ্যবন্ধটি থেকে আমর মাত্র ৪৬টি চরণ উদ্ধত করছি । 
সমাচার চন্দ্রিক | ৪ নবেম্বর ১৮৩০ 
দ্বিজরাঁজের খেদোক্তিঃ | 

শ্রীযুক্ত চক্দিকীকর শুন মহাশয় । 

নিবেদন করি কিছু মনের আশয় ॥ 

ব্রক্ষকুলে ভ্তব হই দ্বিজরাঁজ নাঁম। 

নগরে বসতি কিন্ত নহে নিজধাঁম ॥ 

পরিচয় দিন্থ এবে মনোছুঃখ শুন । 

কহিতে২ দুঃখ হইবে দ্বিগুণ ॥ 

প্রথম বয়সে হই হরিপরায়ণ । 

তিলক তুলসী কণ্ঠী করির ধারণ ॥ 

হরি বলে ফিরি গলে বান্ধি শালগ্রাম । 

দেশে২ ভ্রমিলাম ছাঁড়ি নিজগ্রাম ॥ 

ধন বিনা মান নাই বিশেষ বুঝিয়া | 

কেমনে পাঁইব ধন না পাই ভাবিয়া ॥ 

পাইলাম উপদেশ পারশী পড়িতে । 

বহু শ্রম করিলাম তদর্থ বুঝিতে ॥ 

যখন যবন বিদ্যা হইল উপাঁজ্জন। 

কুল ধর্ম কর্ম সব করি বিসর্জন ॥ 


যবনী প্রেয়সী গর্ভে স্বপুত্র জন্মিল। 
রাজা নাম দিন্থু তার নিকটে রহিল ॥ 
পরে দেখি এ খিগ্যায় নাহি হয় ধন। 
শিক্ষিতে ইংরাঁজী বিদ্যা রত হল মন ॥ 
কোন খ্রীপ্টীয়ান দয়। করি অতিশয় । 
শিক্ষাইল নানা বিদ্যা যাতে জ্ঞান হয় ॥ 
আসিয়। মিলল এক দ্বিজ স্ুুপপ্ডিত। 
বেদান্তের ব্যাখ্য! শুনি হইন্ু বাধিত ॥ 


গছের বিকল | ৩৩৯ 


কিছু কাল তার কাছে শুনিয়া বিশেষ ! 
ক্রাইস্ট প্রতি অতিশয় হইল বিদ্বেষ ॥ 


বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখি কত। 
পাঁতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত ॥ 
এদেশের রাজ! হয়ে প্রজারে পালিব । 
আঁপন মতের মধ্যে তাবতে আনিব ॥ 
কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসন । 
কহিবাতে সে আমারে কহিল মন্ত্রণা ॥ 
যদ্যপি বিলাতে তুমি যেতে পাঁর ভাই । 
পুরিবে বাসনা তার সন্দেহ ত নাই ॥ 
মনভ্রমে কয়েছিনু অবশ্ঠ যাইব । 
বিবাহের কথা কএ পাঞ্জ। দেখাইব ॥ 
সেই ব্যক্তি এ উক্তি রাষ্ট্র করি দিল। 
লজ্জা ভয়ে ভীত হয়ে যাইতে হইল ॥ 


[ স. সে. ক. ২। ৬৭২-৭৩] 


৮ নবেষর ১৮৩০ 


ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবনী রমণী | 
পরম সুন্দরী তিনি স্ুপ্রিয়বাদিনী ॥ 
তার গর্ভে জন্মে এক স্থলক্ষণ কন্া ৷ 
আমার নয়নতার। রূপে গুণে ধন্যা ॥ 


এখন তোমরা মনে এই ভাব ভাই। 

এত দিনে দেশ হইতে গেল রে বালাই ॥ 
যাহ! হউক এই এক দখ মনে আছে। 
উইলের হুন পাওনা আছে যার কাছে ॥:.* 


[ স" সে, ক-২। ৬৭৪-৭৫ ] 


এ-রচনাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বুষ্ম যুক্তি । সেই যুক্তিতে রামমোহনের বিলাত- 
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যাঁত্রাকে গ্যায়বিচারের জঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ভারতীয়দের প্রথম 
প্রতিনিধিত্বের ঘটনা থেকে উপ্টে দেয়৷ হয়েছে যে এই বিদেশযাত্রা আসলে 
রামমোহনের শান্তি_ দেব দ্বিজ দ্বেষ আমি করিয়াছি যত / তার প্রতিফল বুঝি 
হয় শান্ত্রমত । কারণ জাহাজে একমাত্র অপরাঁধীদেরই কালাপানিতে পাঠানো হয়, 
স্থতরাং কাঁলাপানি পার হওয়া মানেই অপরাধীর শাস্তি ভোগ করা। এতদিন 
হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করার কারণেই রামমোহন ধর্মের হাতে এই শাস্তি পাচ্ছেন। 

অবস্ঠ কহিবে লোকে পাপের এ ফল। 

আমিও স্বীকার করি দণ্ড এ সকল ॥ 

অতি উৎকট পাঁপ ফলে এই জন্মে । 

আমি কি যাইতে চাহি নিয়ে যায় ধর্মে ॥ 

| স. সে. ক. ২। ৬৭৫ ] 

এই যুক্তিতেই বিদেশযাত্রায় রামমোহনের এই পাপবোধের কারণও লেখক খুঁজে 
পেয়েছেন-- “এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পাঁলিখ'_তাঁর এরকম ইচ্ছে হয়ে- 
ছিল। কিন্তু এখন বিদেশে গিয়ে স্বজনহীন ভাবে তাঁকে প্রায় “নির্বাসন” দণ্ড 
নিতে হবে । 

পছ্যের এই ধরনে ছাঁড়া রামমোহনের বিদেশযাত্রাঁর যুক্তিকে এমন উপ্টে দেয়া 
সম্ভব হয়েছে । কবিগান-পাঁচীলিগান-কষ্কযাত্রীয় নান রকম প্রহেলিক। ও 
প্রশ্নোত্বরে অভ্যস্ত শ্রোতারা ও দর্শকরা, ও ভারতচন্দ্রের রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত 
পাঠকরা --পদ্ভের এই ধরনটিতে অভিজ্ঞ । সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এই পাঠক 
যখন বাঁংলা সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের পাঠক হয়েছে, তখন, সে স্বচ্ছন্দেই এই যুক্তি- 
বিপর্যয়ের কৌতুক ধরতে পাঁরে। সেই কৌতুক বমমোহনের বিকদ্ধে আক্রমণ নয়। 
কিন্ত রামমোহনের ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট | বাংলা গদ্য তখনে। 
ভাঁষাঁর এই জাটল প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে নি। অভ্যস্ত পদ্য 
তাই তখন লেখকদের অবলম্বন হয়ে উঠেছে । 

“সংবাদ প্রভাকর' ও ঈশ্বরচন্দ্রের আগেই এই প্রয়োজন দেখ! দিয়েছিল কিন্তু 
তার কোনে ধারাবাহিকতা ছিল না, বা, পদ্ধই তখনে। পর্যত্ত লেখকদের কাছে 
আবশি)ক ফর্ম হয়ে ওঠে নি। তখনো গদ্য-_ গদ্যই, পদ্য--পদ্যই 1 ঈশ্বরচন্দ্রই 
পদ্যকে গদ্যের খিকল্প করে তুললেন । 

১৮৩১-এর ২৮ জীনুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্পের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক “সংবাদ 
প্রভাকর" বেরয়। দেড় বছর নিয়মিত প্রকাশের পর কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। চার 
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বছর পরে ১৮৩৬-এর ১০ আগস্ট থেকে প্রভাকর নতুন করে বেরয়-_-সপ্তাহে. 
তিনবার | তিন বৎসর নিয়মিত প্রকাশের পর ১৮৩৯-এর ১৪ জুন প্রভাঁকর 
বাংলাভাষায় প্রথম দৈনিক কাগজ হিশেবে বেরতে শুরু করে। 

১৮৩১ থেকে সাপ্তাহিক জ্জানীম্বেষণ-এর প্রকাশ । এব প্রধান লেখক 
ও কার্ধত সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবগীশ | ১৮৩৫-এর ১০ জুন থেকে 
মাসিক “সংবাদ পূর্ণচন্দোদয় আরম্ভ । প্রায় এক বছর পর এই কাঁগজট 
সাপ্তাহিক হয়ে যায় ও ১৮৪৪ থেকে দৈনিক হয়ে যাঁয়। ১৮৩৯-এর মার্চ থেকে 
সাপ্তাহিক “সম্বাদ ভাস্কর” প্রকাশিত হয় । প্রধান লেখক ও কার্যত সম্পাদক ছিলেন 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ । ১৮৩৯-এই গৌরীশঙ্করের পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'সম্বাদ 
রসরাঁজ' বেরতে শুরু করে । ১৮৪২ থেকে দ্বিভাষিক মাসিক “বেঙ্গল স্পেকটেটর, 
বেরয় ও ১৮৪৩ থেকে “ব্বরবোধিনী পত্রিকা” । ১৮৪৬ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
নেতৃত্বে সাপ্তাহিক পাষগুপীড়ন" মাত্র পনেরো! মাঁস বেরিয়েছিল । 

এগুলি তখনকাঁর বিশিষ্ট সাময়িক 'ও সংবাদপত্র । এছাড়ীও আরে। অনেক 
কাগজ বেরিয়েছে ও বন্ধ হয়ে গেছে । এই তাঁলিক। থেকেই বোঝ যাবে যে 
১৮৩১ থেকে বাংলার কাগজের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে । একসঙ্গে অনেক- 
গুলি কাগজ বেশ আঘথিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল | তা মানে, বাংলায় 
কাগজের সমর্থক একটি পৃঠিক শ্রেণী ততদিনে তৈরি হয়ে গেছে। 

এর ভিতর সাংবাদিক হিশেবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্ট|চার্য খ্যাতি 
ও প্রতিষ্ঠায় প্রধান হয়ে উঠেছিলেন । তার একটি কারণ নিশ্চয়ই তাঁদের 
রচনাশৈলী | কিন্তু এই রচনাশৈলীর ফলেই বাংল! সাংবাদিকতার ধরনটি তারা 
সম্পূর্ণ বদলে দেন। এই লেখাগুলিতে তার গণ্চর্চার সেই তৃতীয় আদর্শটিকে 
অনুসরণ করে কধিওয়ালাদের ঝাঁকপীতি ও স্টাইল গে ব্যাপক অনুসরণ করেন: । 
কিন্ত সেই অন্সপ্পণ থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্যসাংবাঁদিকতা স্বতন্ত্র ও গগ্যনিরপেক্ষ 
প্রতিষ্টা পায় । 

কিন্তু শুধুমাত্র রচনাশৈলীর জন্যেই এদের সাংবাদিকতার বিশেষ এই ধরনটি 
পাঠকদের ভাল লাগত না-- এই শৈলীর পক্ষে যোগ্য বিষয়ও তৈরি হয়ে উঠছিল ' 
বা অনেক সময়ই বিষয়ের একট নতুন মাত্রা আবিষ্কৃত হতে থাকে । ফলে এই 
বিশেষ ধরনের রচনাগুলি কখনে অশ্লীলতার দিকে চলে যায় ও কখনো-কখনো 
ব্যক্তিগত কেচ্ছা বা 'গসিপ' এই সব লেখার অন্যতম অবলঘ্ন হয়ে ওঠে । এই 
বিশেষ ধরনের রচনা! এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের মূল 
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রচনাগুলি থেকে এতটাই স্বতন্ত্র হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত গৌরীশঙ্কর ১৮৩৯-এ 
“সম্বাদ রসরাজ" নামে ও ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৬-এ 'পাষগুপীড়ন" নামে ছুটি বিশেষ কাগজ 
বের করে ছাপা হরফে কবির লড়াইয়ে মাতেন। “সম্বাদ রসরাজ ও পাষগুপীড়ন'- 
এর প্রকাঁশ প্রমাণ করে যে এই ছাপা হরফে কবির লড়াই তখন পাঠকসমাঁজের 
কাছে কতট৷ জনপ্রিয় হয়েছিল । 

সম্বাদ রসরাজ'-এ কাশিমবাঁজারের রাজ কষ্ণনাথ ও তীর স্ত্রী স্বর্ণময়ী সম্পর্কে 
কুৎসা রটানোর জন্তে ১৮৪৩ সনে ও লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের মানহানি করায় 
১৮৫৫-তে স্ৃপ্রিম কোর্টে গৌরীশঙ্কর দোষী প্রমাণিত হন ও শান্তি পান। 
বিধবাবিবাহ আইন পাশের পর কলকাতার বাঙালি ধনী পরিবারের নানা কেচ্ছা 
নিয়ে একটি রচনা প্রকাঁশ করায়, বিশেষ করে শোঁভীবাঁজারের কমলরুষ্ণ দেবের 
বিরোধিতার ফলে রসরাজ বন্ধ করে দেয়। হয় । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'পাষগুপীড়ন'-এ গৌরীশঙ্করের সঙ্গে কবিতাধুদ্ধ শুরু হয়। 
এই কবিতাধুদ্ধ তখনকার পাঠকদের কাছে এতই জনপ্রিয় ছিল যে বাংলা সাময়িক 
পত্র বা সংবাদপত্রের একটা জনভিত্তিই তাতে তৈরি হয়ে যাঁয় | 

ঈশ্বরচন্দ্রের পছ্যসীংবাদিকতা৷ বাংলা কাগজের পাঠকরা এতটাই গ্রহণ করে 
ফেললেন কেন? 

ঈশ্বরচন্দ্রের দিক থেকে তাঁর প্রধান কারণ তিনি তাঁর এই সাংবাদিক পদ্য- 
রচনাগুলিকে সম্পূর্ণতই গদ্যের বিকল্প করে তুলেছিলেন । অন্যান্য সাংবাঁদিক- 
লেখকদের মতো তিনি সংস্কৃতেব ব। কবিগানের কিছু রীতি গদ্যে ব্যখহীরমাত্র 
করলেন না, বরং যে-যে-নতুন বিষয়ের জন্তে নতুন সাঁংধাদিকতার প্রয়োজন 
হয়েছিল সেই নতুন বিষয়গুলিকেই তিনি কবিগানের খা পাঁচালির ফর্মে ঢেলে 
নতুন কবিগান বা পাঁচালি লিখলেন । পাঠকরা তাদের পরিচিত ও পরম্পরাগত 
পয়ারে, লাচীরিতে বা কবিগানেই নতুন বিষয়কে নতুনভাবে পেলেন | কিন্তু নতুন 
গদ্যভাষা পাঠের ও অর্থবোধের বাঁধা তাতে থাকল না। অথচ সেই নতুন 
বিষয়গুলি যখন কবিগাঁন বা পাঁচালির পুরনো! ধরনে পাঠকদের কাছে এল, তখন 
বিষয়ের টানে সেই ধরনটাও অনেকখানি বদলে গেল! ফলে, পাঠকদের কাছে 
পরিণতিতে এমন একটি ফর্ম হয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যসাংবাদিক কিছু রচনা এল যার 
সঙ্গে অন্বয়বোধ করতে পাঠকের অভিচ্ঞতাগত বা শিক্ষাগত কোনে! বাধাই থাকল 
না অথচ যে-রচন1 পাঠকের আধুনিক জিজ্ঞাসার বা কৌতৃহলেরও কিছু তৃপ্তি 
ঘটাল। সেখানে কবিগান, হাফ-আখড়াই গাঁন, লাচারি-পীচালি সম্পর্কে 


গছের বিকল্প । ৩৪৩ 


ঈশ্বর গুপ্তের অভিজ্ঞতা তাকে প্রায় পরাক্রান্ত করে তুলেছে । তিনি এক-একটি দীর্ঘ 
গীত রচনা করতেন সাংবাদিক নিবন্ধের মতোই | “নীলকর' তেমনই একটি রচনা । 
এই রচনার ফর্মটির উদাহরণ হিশেবে আমর] সামান্ত কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি । 
(সব উদীহরণই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাঁবলির বস্থুমতী-সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত |) 


নীলকর 
(গীত ) 
(১) 
কবির স্থর 
মহড়া 
কোথ। রেলে মা বিক্টোরিয়া মাগো মা 
কাতরে কর করুণ |". 
নামেতে নীলের কুঠি হ'তেছে কুটি কুটি 
দুখীলোক প্রাণে মারা যায় । 
পেটে খেতে নাহি পাঁয়। 
কৃঠেল সব শাঁহেবজাদা ধপধপে বাইরে শাদা 
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি 
পেঁকো গন্ধ তায় । 


ও মা একে মন্সার ফৌস-ফুস্থানি 
ধুনোর গন্ধ তাঁয়। 

হ'লে চোরের কাছে ধর্ম-কথ। 
মর্ম কভু বোঝে না ॥ 


চিতেন 
হলো নীলকরদের অনররি 
মেজেষ্টরি ভার ।"-" 
কুইন মা, মা, মা মাগো । 
হলো! নীলকরদের অনররি 
মেজেই্টবি ভার । 
কুঠিয়াল বিচারকারী লাঁটিয়াল সহকারী 


৩৪৪ / বাংল সাংবাদিক গছ 


বানরের হাতে হ'ল কালের খোস্তা, 
লোন্তাজলে চাষ । 

হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা, 
চীলের বাসায় মাছ । 

হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে, 
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥ 


অস্তরা। 


প্রজা ধচ্ছে আর খাচ্ছে তারা এককালে, 
পিটেতে মাচ্ছে খুব কৌড়া । 
কাটা ঘায়ে লুনের ছিটে পোৌঁড়ার উপর পৌঁড়। 
যেন গোদের উপর বিষফৌড়া ॥ 


চিতেন 


হলে ভক্ষকেতে রক্ষাঁকর্তী ঘটে সর্বনাশ । 


কালসাঁপ কি কোন কালে দয়ীতে ভেকে পালে 
টপাটপ অমনি করে গ্রাস । 
বাঙ্গালী তোমার কেনা এ কথ! জানে কে না? 


হয়েছি চিরকেলে দাস ॥ 


করি শুভ অভিলাষ । 

মা কল্পতরু আমরা সব পৌষ গরু 
শিখিনি সিং বাকানো, 

কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস ॥ 


যেন রাজা আমল তুলে মামলা 
গাঁমল! ভাঙ্গে না, 
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব, 
ঘুসি খেলে বাঁচব না! ॥-.. 


গন্ভের বিকল্প | ৩৪৫ 


(৩) 
রাঁগিণী পরজ-- তাল কাওয়ালী 
“বেঁচে থাকুক্‌ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে”--স্ুর 
ও মা কুইন তোমার ইত্তডিয়া ধাম 
রুইন কোরো নাক । 
যদি সোনার ভারত, খাঁস্‌ করেছ, 
বাস করো মা, থাঁক থাক! 
শাস্ত্র বলে পরামর্শে, 
আপন চক্ষে সৌনা বর্ষে, 
তুমি এলে ভারতবর্ষে, 
হর্ষে রবে সব." 
ঈশ্বর গুপ্ত পরিষ্ার বলেই দিয়েছেন এটি একটি শীত? | মহড়া, চিতেন-অন্তরা- 
চিতেন-অন্তরা-চিতেন-এই বাঁধা গতে এই কবির গীতটি লেখা। ফলে 
তখনকার পাঠক রচনাটি দেখ মাত্র এর শ্রাব্য-দৃশ্তরূপ কী হবে--তা ধরে নিতে 
পারতেন । সেই শ্রীব্য-দৃশ্তরূপ কবিগান, হাঁফ-আখড়াই গান, রথের বা অন্যান্ত 
অনুষ্ঠানের সঙ-এ যে-তৎপরতাঁয় তখনকার সামাঁজিক ব্যাপার সম্পর্কে মন্তব্য করা 
হত, এই ছাপা কবিতাটিও তেমনই তৎপর মন্তব্য বলে গৃহীত হতে পারত | 
লেখাঁর ভিতরের সেই নাটকীয়তা, সেই পাণ্টা কথাঁর শক্তি, সেই ইটের বদলে 
পাঁটকেল বাঁধাহীন ভাঁবে পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে । এক-একটি মন্তব্য বা 
বাঁক্যবন্ধ প্রবচনের দ্রুততা৷ পেয়ে যায় ও মা কুইন তোমার ইত্ডিয়া ধাম / রুইন 
কোরো নাক, কুঠিয়ালের মেজেষ্টরি, লাঠিয়ালের রেজেস্টরি, “ঠিক ধর্মহীন 
ধর্মতলার ধর্ম অবতার" | ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যসাংবাঁদিকতার ভাষার এই তৎপরতা 
তার যে-কোনে! রচনাঁতেই দেখ। যাবে । বাউলের স্থুরে ভৈরবী রাগিণীতে পোস্তা 
তালে তিনি নতুন গীতের মিনতি শোনান 
ওগো! মা, বিক্টোরিয়া কর গে! মানা 
কর গো মানা ॥ 
যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা 
চোক রাঁঙে না চোক রাঁডে ন| ॥ 


৩৪৬ | বাংল সাংবাদিক গছ 


বা 


বা 


যে চিরট। কাঁল মাঁছ খেয়েছে 

কেমনে সে শুকনো খাবে? 

মাছ চিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে? 

ও মা, গো হত্যাঁটি উঠয়ে দেহ 
অভয় পদে এই বাঁসনা 

মাগো, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে 
দুগ্ধ খেতে আর পাব না। 


ব1 আড়খেমট। তালের আড়ে-আড়ে পৌষ পার্ণে পিঠে খেতে না-পারাঁয় বিলাপ 


এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই, 
জুটলো নাক পুলি পিঠে 
যে মাগগির বাজার, হাঁজার হাজার, 
মোক্তে'ছে লোক কপাল পিটে ॥ 
গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা, 
হাতে মাত্র ছু গাছ শীকা, 
সময়ে না পেলে টাকা, 
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে ॥ 
রুক্ষু হাতে গিয়ে ঘরে, 
কাছাতে দাঁড়ালে পরে, 
'ড্যাকরা বুড়ে। স্তাকড়া করিস 
বলে দেবে খ্যাংরা পিটে ॥ 


এরকমই পয়ারে-পয়ারে ঈশ্বর গুপ্ত নতুন পাঁচালিও লেখেন নতুন বিষয় নিয়ে । 
সেটা এতই নিপুণ পাঁচালি যে পুরনো! পাঁচালির মতোই সেখানে একটির পর 
একটি ঘটনা আসে, একটির পর একটি বর্ণনা আসে, প্রায় কোনো সময়েই 
নাটকের বেগে সে-ঘটনা ঝ1 সে-ধর্ণনা এগয় না । “ইংরাজী নববর্ষ বা 'পৌষ- 
পার্ধণ'-এ একই বিবরণ দেন। প্রত্যেকটিই দীর্ঘ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা । 


ইংরাজী নববর্ষ 


প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর ॥ 


গল্পের বিকল্প | ৩৪৭ 


চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর। 

নান] দ্রব্যে স্থশৌভিত অট্রালিকা-ঘর ॥ 
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস। 

ফেদরের ফোঁলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস ॥ 
শ্বেতপদে শিলিপর শোভা তায় মাখা । 
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাঁক। ॥ 

চিক চিরুণি চারু চিকুরের জালে । 

ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িতেছে গালে ॥ 
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে ॥ 

আহা তায় রৌজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥*** 


পৌষ পার্বণ 


ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে । 
নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে ॥ 
তোঁমার কি ঘর পানে কিছু নাই টাঁন। 
হাঁবাঁতের হাঁতে যাঁয় অভাগীর প্রাণ ॥ 
কি বলিব বাঁপ মায় কেন দিলে বিয়ে । 
একদিন সখ নাই ঘরকন্না নিয়ে ॥ 
কোনদিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে । 
দিবানিশি ফেরে শুধু গৌঁপে তেল দিয়ে ॥ 
সবে মাত্র দুইগাছা খাঁড়ু ছিল হাতে। 
তাঁহাঁও দিয়াছি বীধা মেয়েটির ভাতে ॥ 
স্থদে স্থদে বেড়ে গেল কে করে খালাস? 
বাঁচিবাঁর সাঁধ নাই মলেই খালাস ॥." 
. এই ধরনটিতে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে ছোট কবিতাও এরকম কবিগাঁনের বা 
পাঁচালির বা হাঁফ-আখড়াইয়ের অংশ হয়ে যাঁয়। 
কিন্ত সেই ছোট কবিতার বেলায় ঈশ্বর গুপ্ত আরো একটি স্থযোগ তৈরি করে 
নেন। তিনি একটা কোনো বিষয় বেছে না নিয়ে, তার বদলে এক-একট। 


৩৪৮ | বাংল। সাংবাদিক গছ 


সামাজিক চরিত্রকে বেছে নেন। “সংবাদ প্রভাকর' চার ও পাঁচের দশকে 
বাংল! ভাষার সবচেয়ে বড় কাগজ হয়ে উঠেছিল। তখন নাগরিক বাঁঙালি সমাজের 
এই সব সামাজিক টাইপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কখনো-কখনো| বাঙালি সমাজের 
বাইরের টাইপও বাঁংল। পাঠকের বেশি চেন৷ হয়ে গেছে। ঈশ্বর গুপ্ত এই সামাজিক 
টাইপগুলিকে, ঠোৌঁটকাটা” 'কানকাট।” “তোষামুদে', “মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত", 
“ইংপাঁজ সম্পাদক", তার সাঁংবাঁদিক পদ্যরচনার বিষয় করে নিলে পাঠকের সঙ্গে 
অভিজ্ঞতা বিনিমযেব সুযোগ জুটে খায়-কাঁরণ, একটা বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞতা 
থেকেই এই সামাজিক টাইপগুলির জন্ম । তখন আর কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে 
এই টাইপগুলি বাঁধা নয়, বরং তাঁদের টাইপ অনুযায়ী ঘটনা তৈরি করে যাঁয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র এই স্থযোগটি তার সাংবাদিক পদ্যগুলিতে অনায়াসে নেন । 
ঠেঁটকাটা 
পিপে শুদ্ধ পার করে শুষে খাই রম। 
লাঠীলাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ॥ 
বাঁখা কিসে আমি কম? 


গৌঁডিম ভাঙে নি যবে উঠে নাই গৌঁপ। 
তখন করেছি আঁমি পিতৃপিগড লোপ ॥ 
শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেশ্তা আনি ঘরে । 
ভাষ্য তারে রেধে দিয়ে পদসেব! করে ॥ 
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ট হন বাবা । 

গে টু হেল ওল্ড ফকুস ৬ম ৬/]ম হাব। ॥ 


কানকাটা 
আমার নিকটে তুই নাহি পাঁস ফম। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাবা কিসে তুমি কম? 
ফাইট লড়েগা ফের কম্‌ কম্‌ কম। 
বাব] কম্‌ কম্‌ কম॥ 


গগ্ের বিকল্প | ৩৪৯ 


তোষামুদে 
তুড়ি মারে টগ্পা গাঁয় টাকা ভেবে সার। 
বয়ে মরে রাঁশি রাঁশি যে-আজ্ঞার ভার ॥.. 
বাঁগানেতে শশা তোলে পাড়ে পিচ নীচু । 
কথায় কথায় কহে জল উচু নীচু ॥ 


মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত সকলেই অনুগত 
অবিরত উপকার পান। 

তোমাঁদের মত হ'লে বিধি আছে আছে বলে 
এখনই দিবেন বিধান ॥ 


ইংরাঁজ সম্পাদক 
এ দেশেতে অ।ছে যত সম্পাদক শাদা । 
সকলেই আমাদের বড় ভাই -_ দীদা ॥... 
আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোঁড়ে। 
আমরা রয়েছি নীচে একপাশে পড়ে ॥-.. 
গবর্ণরে কহিতেছ কেমন করিয়া । 
থাকুন হি"ছর শিরে খাড়া ওাইয়। ॥ 


ছদ্ম মিশনরি 

হেদো বনে কেঁদে। বাঘ রাঙ্গামুখ যার। 

বাপ বাপ বুক ফাঁটে নাম শুনে তাঁর ॥-.. 

কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়। 

মিশনরি ছেলেধরা ছেলে ধরে খায় ॥ 
ঈশ্বর গগ পদ্যসাংবাদিকতার বিষয়টিকে এইভাঁবে অব্যবহিত থেকে একটু দূরে 
সরিয়ে নিয়েছিলেন যার ফলে সাংবাদিক গদ্যরচনায় সংবাদ বা ঘটনার যে-চাপ 
থাকে, ত! থেকে তাঁর সাংবাদিক পদ্য মুক্ত থাকতে পারে। সেই সামান্ত 
বিচ্ছিন্রতীতেই এই পদ্য, সংবাদের চাইতে কিছু বেশি হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। 


৬৫০ / বাংল। সাংবাদিক গগ্য 


এই পদ্য পাঁঠককেও ঘটনার অব্যবহিত চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি দেয়। এমন-কি 
যখন তিনি “কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে”, ব1 “বুলবুল পক্ষীর যুদ্ধ”, ব1 “বাবু চণ্ডীচরণ 
সিংহের খ্রীষ্টধর্্মীনুরক্তি', বা, বাবু দ্বারকানাথ : মৃত্যু এরকম কোনে! অব্যবহিত 
ঘটন। নিয়ে পদ্য লেখেন, তখনো, ঘটনাটিকে একটা বিচ্ছিম্তায় নিয়ে যান। 
সে-বিচ্ছিন্নতায় ঘটনাটিকে ও সেটি কী করে পদ্যের বিষয় হয়ে উঠল সেই 
প্রক্রিয়াটি আস্বাদ করা যাঁয়। আমরা একটি ঘটনাঁর সাংবাদিক রিপোট ও একই 
রকম ঘটন। নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যের তুলনা করলে দেখতে পাব পদ্যে ঈশ্বর গুপ্ত 
পাঠককে ঘটনার কোন অতিরিক্ত বিবরণ দিচ্ছেন | 
১৮৫৩-র ১৮ জানুয়ারি "সংবাদ প্রভাকর'-এ বুলবুল পাখির লড়াই নিয়ে 
একটি খবর বেরিয়েছিল । খবরটির ছুটো ভাগ । একটি পত্রলেখকের পাঠানে! 
রিপোর্ট, আর-এক ভাগে সম্পাদকীয় মন্তব্য । পাখির এই একই লড়াই নিষ্বে 
ঈশ্বরচন্দ্র একটি কবিতাও লেখেন __ বুলবুল পক্ষী'র যুদ্ধ। এই ছুটি লেখার তুলনা 
করলে বোঝা যাঁয় একই লেখক কোন ভিন্ন উদ্দেশ্তে গপ্ধ ও পদ্য ব্যবহার করছেন । 
বুল্ঝুলি-পক্ষির যুদ্ধ 
গত দিবস আমরা বুল্বুলি যুদ্ধের সংবাদ অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি; অদ্য 
কোন সম্ত্ান্ত বন্ধু তদ্িস্তারিত বর্ণনা করত অনুগ্রহ পূর্বক প্রেরণ করাঁতে 
সাঁনন্দচিত্তে নিম্নভাঁগে প্রকটন করিলাম ; পাঁঠকগণ অবলোকন করুন । 
“সিমুলিয়াস্থ শ্রীযুত বাবু দয়াল চাদ মিত্র মহাঁশয় এবং যোড়াসীকো 
নিবাসি শ্রীযুত রাজ৷ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর উভয়ে শীতকালে বুল্বুলি 
পক্ষি সংগ্রহ পূর্বক তাহারদিগের যুদ্ধ দ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাঁকেন, 
তাহাতে উভয়েই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া দেশ বিদেশ হইতে পক্ষী আনয়ন 
করত সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন এবং তদুপলক্ষে অনেকাঁনেক মনুষ্য 
প্রতিপালন করিয়। থাকেন । এই আমোদের এই এক মহ! স্থখ যাহা আমরা 
প্রতিবৎসর প্রাপ্ত হইয়া থাঁকি তাহা অপর কোন কাণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয় না, 
অর্থাৎ এই সামান্য সংগ্রাম সন্দ্শনার্থ কলিকাতাস্থ যাবতীয় ধনাঢ্যব্যক্তি 
একত্রীতৃত হইয়া স্বীয় পুত্র পৌন্র দৌহিত্র অমাত্যবর্গকে সমভিব্যাহারে লইয় 
উপস্থিত হইয়া থাকেন, অন্য নিমন্ত্রণে সন্ত্রান্ত লোকের এতন্ত্প সমারোহ হওয়' 
অতি স্ুকঠিন, কেননা দেব দর্শন ও নৃত্য গীতাঁদি উপলক্ষ্যে ধনাঢ্যব্যক্তিকে 
আহ্বান করিলে কেহ বা স্বয়ং কেহ বা প্রতিনিধি দ্বারা সেই শিমন্ত্রণ রক্ষা 
করেন; কিন্তু এই স্থত্রে সংবাঁদ করিবা মাত্র সহ্র কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সকলে 


গদ্যের বিকল্প | ৩৭১ 


অতি প্রত্যষে প্রাণপণ যত্তে প্রীত্যহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ স্থান 
প্রাপ্ত হওনাভিলাষে সত্বর হইয়া আগমন করেন এবং ইহাতে কেহ উপযুক্ত ও 
অনুপযুক্ত স্থানি বিরেচনা করেন না । অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, 
উক্ত মহাশয়দিগকে যেমত দশটা সৎক্রিয়ায় লিপ্ত করিয়াছেন, এই আমোদকেও 
তাহার সহিত সংযুক্ত করুন ।” 

“শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের সিমুলিয়াস্থ সদনের সম্মুখে যে 
পক্ষিশাল! শ্রীযুক্ত বাবু দয়াল চাদ মিত্র মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন সেই 
পক্ষিশালায় রাজ! ব্রজেন্দ্রনীরাঁয়ণ রায়ের পক্ষি সমস্ত অষ্টাহ হইতে আনীত 
হইয়াছিল, পরে গত ৪ মাঘ রবিবার বেল! দশ ঘটিক1 হইতে দুই প্রহর আড়াই 
ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় দলের বুল্কুলির যুদ্ধ বিক্রম হয়; ইহাতে সর্বশুদ্ধ ৩৭ যোড়া 
পক্ষির সংগ্রাম হইয়াছিল, তন্মধ্যে মিত্র বাবুর পক্ষীয় ২৭ পক্ষি এবং রাজপক্ষীয় 
১০ পক্ষি জয়ি হয়, এ বিষয়ের মধ্যবন্তি স্বরূপ শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামী 
মহাশয় ব্রতী হইয়াছিলেন, এঁ মহাঁশয় এ বিষয়ে অতি সদ্বিবেচক এখং 
স্থমীমাংসক বটেন, ইহার মীমাংসায় উভয় পক্ষিদলের পক্ষি পক্ষের পক্ষগণ 
সন্ধষ্ট হইয়াছেন এবং আমনাও সন্তষ্ট হইয়াছি; কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই, 
রাজা বাহাছুর তিন বৎসরাবধি আহার নিদ্রা পরিহার পূর্বক নানা স্থান হইতে 
পাঁখি সংগ্রহ করিয়। যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন, ফলে কোন বৎসর তিনি জয়ী 
হইতে পারেন নাই, ইহাতে কি নির্দয় মিত্র বাবুর দয়া হয় না? তিনি কোন্‌ 
বিবেচনায় রাজাকে হেট-মুণ্ড এবং সজলনেত্র করিয়া বিদায় করিলেন? ভাগ্যে 
রাজা বুদ্ধিমান, এই কারণে তিনি পৃর্ববেই সাবধান হইয়া স্বীয় রথে চতুরশ্থ 
সংযুক্ত করিয়৷ পক্ষিদিগ্যে আনিয়াঁছিলেন, সেই জন্য তিনি অতি দ্রত চম্পট 
পূর্বক অশ্রধারা নিক্ষেপ করিয়া আক্ষেপ দূর করিলেন ।” 

[ সা. বা. স. ১। ৪২৪-২৫ | 
বুল্বল্‌ পক্ষীর যুদ্ধ 

যেরূপেতে হয়েছিল পক্ষীর সমর | 

কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার লিখি অত:পর ॥ 

ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল । 

হুন্রির হাঁতে পোঁড়ে রণে ভঙ্গ দিল ॥ 

ঘাড়ের পালক তাঁর করে তুলাধনা । 

অধোমুখে রহে রাজ-পক্ষ যত জনা ॥ 


৩৫২ | বাংল। সাংবাদিক গগ্ 


সেই ভাঁল গত সম শীসে যাঁয় কাঁটা। 
অনায়!সে তারে ছাড়ে কি বুকের পাঁটা ॥ 
বাবুর বেতাল পক্ষী অতিশয় রোষে। 
সে তাঁলে বানায়ে তাল হুটি ক'রে চোষে ॥ 
তাল ঠুকে এসে তাল সাঁত তাল খায়। 
তাঁলকান। হলে শেষ বেতালের ঘাঁয় ॥ 
একে একে রাঁজাজীর ভাল পাখী সব। 
বাবুর পাথীর কাছে হলো পরাঁভব ॥ 
অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর 
সমর করিল যেন অমর-কুমার ॥ 
হায় হায় কি লিখিব দে'খে হয় দয়া | 
সপ্তমী না হতে হতে হইল বিজয়া ॥ 
বাবুর দুধের শিশু গোট। ছুই নয়া । 
করিয়াছে ন্‌পতির কুরুচের গয়। ॥ 
টাইম্‌ বাড়াতে ছিল বাঁদন| রাজার । 
পূর্বের নিয়ম রক্ষা কর। হলো৷ ভার ॥ 
নিজ পাখী সকলের দেখিয়া সঙ্কট | 
দেড় ঘণ্টা আগে রাজা দিলেন চম্পট ॥ 
বসনে ঢাকেন মুখ চক্ষে বহে নী | 
জুতা ফেলে ভিড় ঠেলে হলেন বাহির ॥ 
সহায় তাহার পক্ষে এসেছিল যারা। 
ছুঃখ পেয়ে তারা সব বলবুদ্ধি হারা ॥ 
ছোঁড়া বুড়া গোড়াগুলে! ফেবাতাঁড়া খেয়ে । 
শিরে করে করাঘাত মনস্তাপ পেয়ে ॥ 
কেহ খ! নয়নজলে ভিজা ইল মাটি । 
কেহ কারে বুঝাইয়া লয়ে যায় বাঁটা ॥ 
বার বার তিনবার তাহে নাংি খেদ। 
অবশ্ঠ ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ ॥ 

গ্ধ রিপোর্টের চাঁইতে কবিতায় কাহিনীর স্ুস্ বর্ণনা অনেক বেশি । গণ 
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পাখিদের চাইতেও প্রধান হয়ে উঠেছে পাঁখির মালিকরা । রিপোর্টে তাই 
হওয়ারও কথা । পদ্যরচনাঁটিতে মালিকদের বর্ণনা গৌণ, পাঁখিরাঁই প্রধান । 
তা ছাড়াও যুদ্ধের বর্ণনায় “ঘাড়ের পালক তার করে তুলাধনা. “হুটি করে চোষে” 
'কুরুচের গয়া', তাল ঠুকে এসে'-_ এইভাবে বুলবুল পাখির যুদ্ধের বিষয়টিকে 
একটা বিশেষ ঘটনা থেকে ধদলে দেয় একট পদ্যের বিষয়ে । তখন আর রাজা 
আর বাবুর দুই ভিন্ন চরিত্র প্রধান থাকে না। গদ্যরচনায় রাজা ও বাবুর চরিত্র ও 
আচীর-আচরণ সম্পর্কে শেষ দিকে সামান্য ইঙ্গিত আছে । পদ্যরচনাঁটিতেও রাঁজ 
সম্পর্কে কয়েক চরণ আছে কিন্ত পদ্যের সেই চরণকটি এই ঘটনা থেকে 
অনেকখানি বিচ্ছিন্ন, ষেন কাব্যিক একটি উল্লেখমাত্র ! গুপ্তকবির সাংবাদিক পদ্য 
ঘটন। থেকে বিষয় এরকম বারেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । 

নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রভাকরে নিয়মিত রচনা বধেরত | সে রচনা- 
গুলির প্রধান বিষয় ছিল ঘটনার যথাযথ রিপোটিং_ যাতে সরকারের নজর পডে। 
মুশিদাবাদ. রাজশাহি, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, 
ময়মনসিংহ, ঢ1কা-_এই সব জেলায় নীলকরদের অত্যাচারের নানা বিবরণ 
প্রভাকরে এক সময় নিয়মিত বোরয়েছে। ১৮৪৮-এর জুনে একটি রচনায় 

ধারণভাবে নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে 
সাহের ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন, 'ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সহিত 
কোনে! নীলকরের আলাপ ও কুট্রদ্বিতা আছে? । 

১৮৫৪-র একটি রচনায় এই একই অভিযোগ | সেখানে লেফটেনান্ট গভর্নর 
হ্যখালিডে সাহেবের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি গবর্মমেণ্টেখ কাছে 
যে রিপোর্ট করেছেন তাতে এ-সব উল্লেখ করেন নি। 

অথচ এই নীলকরদের নিয়ে লেখ গুপ্তকবির 'নীলকর' নামে যে-কবিতাটি থেকে 
আমরা এর আগে উদাহরণ দিয়েছি, সেই কবিতাটিতে কোথাও কোনে। বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ নেই। একটি “চিতেন”-এ শুপু উল্লেখ করা হয়েছে 'হলো৷ নীলকরদের 
অনররি মেজেষ্টরি ভার” । এই উল্লেখটুকুর স্থত্রে পরপর এতগুলি উপম। কি 
ব্যবহ!র কবে গেছেন-__বাঁনরের হাতে হ'ল কালের খোন্ত, 'লোন্তাজলে চাষ, 
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপান “চীলের বাসায় মাছ" বাঘের হাতে ছাগের 
রক্ষে', “গোদের উপর বিষঞফৌড়া', “ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তী, “কালসাপ-- ভেকে 
পালে" ! এ-ছাঁড়াও কবিতাটির বাকি অংশে আছে রাজভক্ত প্রজা হওয়া সত্তেও 
নীলকরদের হাতে বাঙালিদের দুর্দশার বিবরণ ও উদ্ধার করার জন্গে রানী 
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ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন | দীর্ঘ এই কবিতাটির সেই বিবরণ ও আবেদনে 
কথনে। হয়তো “চারটাকা মণ দর উঠেছে, নৃতন চেলে”- এমন কোনো নিদিষ্ট 
ঘটনার উল্লেখ থাঁকে কিন্তু কবিতার প্রধান বিষয় আবেদনেয় স্বরবৈচিত্র্যে ৷ যে- 
স্বরবৈচিত্র্যে ম৷ ছুর্গার কাছে প্রার্থনা করা হয়, প্রায় সেই নির্ভরতায় রানী 
ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রার্থন। করা হচ্ছে । উপমার বিচিত্রতায়, প্রার্থনার বিচিত্রতায়, 
এই রচনাটিতে শেষ পর্যন্ত যেন নীলকর একটি উপলক্ষমাত্র হয়ে ওঠে, আর বাস্তব- 
চরিত্র থাকে না। পুরাণের নাঁন। অস্থরের অস্তিত্ব যেমন কাল্পনিক, এই নীলকরও 
তেমনি কাল্পনিক চরিত্র হয়ে ওঠে, বিশেষত রানী ভিক্টোরিয়ার ভগবতী রূপের 
সংগতি রেখে । 

গুপ্তকবির গণ্ভের প্রত্যক্ষ বিষয় এই ভাবেই পদ্ভে দূরের বিষয় বা উপমাঁর 
বিষয় হয়ে ওঠে । তীর সাংবাদিক গন্ভে সংবাদ হয়ে ওঠে একটি উপলক্ষ । সেই 
উপলক্ষকে ধরে প্তপ্তকবি পাঠক-শ্রোতাকে একট! আনন্দ দিতে পারেন । সে 
আনন্দের সঙ্গে উপলক্ষের বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক থাকে না। সে ধাল্তবতার 
চাইতেও পন্যের মজা আরো বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে । 

কিন্তু, পাঠকই-বা এই সাঁংখাঁদিক পদ্যকে এত গভীরভাবে গ্রহণ করেছিল 
কেন? গুঞ্তকবির রচনাশৈলীর জন্তেই কেবল তা তো ঘটে নি । নতুন বিষয় নিয়ে 
কবিগান রচনার এই দক্ষত। পাঠকের এমন প্রশ্রয় তো৷ এই কারণেই পেয়েছিল যে 
পাঁঠিক ছাপার হরফে এমন কবিগান পড়তেই চাইছিল । 

আঠারে। শতক থেকে উন্নিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর কলকাতায় কবিগান, 
হাঁফ-আখড়াই গান, টঞ্া এই জাতীয় গানের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল এবং কলকাতার 
বাঙালি সমাজে এগুলিই হয়ে দ্রীভিয়েছিল সামাজিক বিনোদনের বিষয় । এই সব 
গাঁনের অঙ্গীলতা ও রুচিহীনতার বিকারও ইতিহাসের শ্যত্রে আমাদের জানা । 
কিন্তু এই বিকারের মধ্যেও কি নাগরিক বাঙালির আর-এক পরৌক্ষ প্রত্যাখ্যান 
নিহিত ছিল সেই সময়ে? ইংরেজের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য-সম্পর্কের ফলে কলকাতার 
বাঙালিদের টাকাপয়সা হচ্ছে, টাঁকাঁপয়পার নতুন-নতুন উপায়ও তাদের হাতে 
আসছে --কিন্তু সেই টাকাপয়সা ও তার উপায়গুলি অসহীয়ভাবে সম্পূর্ণতই সাঁহেব- 
নির্ভর । সাহেবের ব্যাবসার পক্ষে দরকারি বলেই বাঙালিও সে-বাঁবস] থেকে কিছু 
টাকা পায় বটে কিন্তু সে ব্যাবসায় বাঙালির সাহেবনিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্বই 
নেই-_-এ-বোধ সেই দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, গৌমস্তা, শকেবদের ন। থাকার 
কথা নয় ৷ কলকাতা। শহরের এই বাঙালিরাই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল 
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কী ভাবে তাদের ঘরদোর বিদেশ হয়ে গেল। শাদা কলকাতার পেছনে কালা 
কলকাতায়, বাগবাজার-শৌভাবাজারের নেপথো, নাগরিক বাঙালি যেখানে তার 
নতুন শহরজীবন যাপন করছে সেখানে তাঁর নিজম্ব আমোদ-প্রমোদ, কবিগাঁনের বা 
হাফ-আখড়াই-এর চিতেন-পরচিতেনে, যে-কোনে। একটি উপলক্ষ ধরে “খেউড়ে' 
অশ্লীল গালিগালাজের বাঁধাহীন উদ্গীরণে সেদিনকার নাগরিক বাঙালি শ্রোতা 
একট। কোনে রেচন ঘটাতে চাইছিল । সেদিনের কবিগানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ 
ছিল আসরে দীড়িয়ে-ঈীড়িয়ে নতুন-নতুন খেউড় তৈরি করা । নানা প্রপঙ্গের মধ্যে 
প্রতিপক্ষকে হারাবার যত্ব ও চেষ্ট। সঞ্ঞিয় থাকত । সেই কারণেই রাঁমায়ণ-মহ1ভীরত- 
পুরাণ ও রাধাকৃষ্ণের নান? প্রসঙ্গের ওতপ্রোত থাকত এই খেউড়-_-সমকাঁলীন নাঁন। 
ঘটনা, বেশির ভাগই কেচ্ছ। ৷ সেই সব কবিগানের ধা-কিছু সংকলন আমাদের 
সময় পর্যন্ত এসে পৌছেছে তাতে পৌরাণিক অংশের ব1 টুকরো গানগুলিরই 
প্রাধান্ত । কিন্ত তখনকার দিনের বাস্তবতা কবিগাঁনের আসরে যে-খেউড়ের বিষয় 
হয়ে উঠেছিল-_যাঁর ভিতর নিহিত ছিল সমাজ ইতিহাসের তথ্য, সেগুলি লুপ্ত হয়ে 
গেছে। 

আমাদের এমন একটি অনুমানের ইচ্ছে হয় যে বাঁডালির নিজ বাঁসভৃমির 
কলকাতা নামের একটি শহর সীহেবরা যখন নিজেদের করে নিল, আর, বাঙালি 
যখন বাধ্য হল সেই শহরেরই অধস্তন নাগরিক হয়ে থাকতে, তখন, সেই নাগরিক 
বাঙালি এই বিকারের আত্মগঞ্জনার মধ্য দিয়েই সেই ঘটনাটিকে মেনে নিল । 

উনিশ শতকের ভ্রিশ-চলিশ-পঞ্চাশের দশকে, সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত, 
কলকাতায় হংরেজের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে । সতীদাহপ্রথা রদ, 
মেম্নেদের শিক্ষী, বিধবাবিবাহ-__ এমন কয়েকটি মাত্র ব্যবস্থায় সেই নেতৃত্বের প্রমাণ 
সীমাবদ্ধ নয় । বাঙালি হিন্দুর জীবনযাপন ও জীবনবৌধে, তার দৈনন্দিন অভ্যাসে, 
তার পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে নিজের নাঁমে"চ্চারণের রীতিতে পর্যন্ত, তার 
অন্তঃপুর থেকে তার দৈনিক বাজার পর্যন্ত সেই সংস্কৃতির অপরাজেয় আক্রমণ ঘটে 
গেছে। বাঙালি হিন্দুর পক্ষে তাঁর পুরনে৷ অভ্যন্ত জীবনযাত্রা বজায় রাখা অসম্ভব 
ছিল । ইংরেজ সংস্কৃতির এই আক্রমণ ও নিজের এই অপ্রতিরোধ্য আত্মদমর্পণকে 
বাঙালি হিন্দু অনিবার্ধত মেনে নেয় । সেই মেনে নেয়ার প্রক্রিয়াতেহ সে ইংরেজকে 
ও নিজেকে একটা দৃশ্ঠ হিশেবে মাত্র দেখে, বা নাটকের পাত্রপাত্রী হিশেবে মাত্র 
দেখে-_-নাঁটকের ঘটনার ওপর সেই পীত্রপাত্রীর কোনে? নিয়ন্ত্রণ নেই | 

এখানেও পরোক্ষে একট। রেচনক্রিয়াই ঘটছিল। কিন্তু তখন তো শিক্ষা-সংস্কৃতির 


৩৫৬ / বাংল। সাংবাদিক গদ্য 


একটা ধরন বাঙালি সমাজেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তখন তে। সংবাদপত্র, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান, সরকারি চাঁকরি, পৌরসংগঠন_এ-সবে নাঁগরিক বাঙালি নিজেকে 
সাজিয়ে নিয়েছে । তাই গুপ্তকধি যখন ছাপার হরফে ছাপা-হরফের নিয়ম মেনেই 
'আধুনিক” কবিগানের আসর খুললেন, পাঠক তা সঙ্গে-সঙ্গে গ্রহণ করল। 
গুপ্তকবির সাংবাদিক পছ্ের এমন জনপ্রিয়তার পেছনে হয়তে। সক্রিয় ছিল 
সরকার ও সমাজের নাঁন। ঘটনা সম্পর্কে নাগরিক বাঙালির প্রত্যাখ্যান ৷ সাংবাদিক 
গছ সমস্তার যে-আয়তন ভয় দেখায়, সাংবাদিক পদ্যে সেই আয়তন অনেক কমে 
আসে, সেই আয়তনের নি্দিষ্টতা আর তত নিদিষ্ট থাকে না, বরং, সেই সমস্যাটিই 
হয়ে উঠতে পারে পরিস্থিতি নিয়ে কৌতুকের এক উপলক্ষ । সরকার ও নীলকর 
এক্যের সামনে নিরুপায় বাঙালি এই কৌতুকের পরিব্রাণই গুপ্তকবিতে পেয়ে যায় 
যখন গুপ্তকবি কাঁবগানের ঢঙে বলেন, 
মা কল্পতরু আমর সব পোষা গরু 
শিখি নি সিং বাকানো, 
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাঁস ॥ 
ষেন রাঙ্গ। আমলা তুলে মামল। 
গামল। ভার্গে না, 
আমর] ভুসি পেলেই খুসি হব 
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥ 
সরকারি সমর্থনে মিশনীরি সাঁহেদেব আক্রমণে পহুদিস্ত বাঙালি হিন্দু অন্তত এই 
প্রতি-আক্রমণের স্বস্তিটুকু পেয়ে যায়, যখন প্রথমে 'সমাঁচার দর্পণ-এর ও পরে 
“সরকারি গেজেট'-এর সম্পাদক মাশম্যানকে বিদায় দিতে গিয়ে গুপ্তকবি লেখেন, 
শর ধাম শ্ররামপুর কৈলাশ শিখর | 
বিশ্ব মাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহর ॥ 
কোম্পানির প্রতিষিত তুমি বুড়া শিব। 
তথায় বিএাজ কবি তরাতেছ জীব ॥ 
ব1, বাঙালি সমাজের (ভিতরের ব্যাপারেও বাঙালি নাগরিক যেন দর্শকই মাত্র । 
বিধবা! বিবাহ আইন তৈরি হয়ে গেলে সেই হিন্দু বাঁডালির অভিমানে লাঁগে বটে 
কিন্ত সেই অভিমান সত্বেও তাকে পরাজয় মেনেই নিতে হ্য়ু। সেই পরীজয়ে 
কৌতুকের প্রতিশোধ একটু নেয়া যায় যখন গুধকবি লেখেন 


গদোর বিকল্প / ৩৫৭ 


অনেকেই এই মত লতেছে বিধান । 
অক্ষত যোনির বটে বিবাহবিধান ॥ 
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেব। আর বাছে। 
একেবারে তরে যাবে যত বীঁড়ী আছে । 
বা 
শ্রুতমাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ । 
বিধবাঁর খাঁলিরুম হইল ফিলাপ ॥:** 
ধামপুম, টাঁমটুম, অন্ধকারে আলো । 
হুম্‌ করে, উম পেয়ে, ঘুম হবে ভালো ॥ 
ইংরেজের নান প্রতিষ্ঠান-- সে হাইকোর্ট-স্থপ্রিমকোর্টই হোক আর পৌর কর্তৃপক্ষই 
হোক-বাঁগীলি নাগরিক জীবনকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যখন সে- 
নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়! ছাড়! কোনে! গতিই নেই, তখন কোর্টের মামলা-মৌকদ্দম। 
নিয়ে বা আকাশে বেলুন ওড়ানোর মতে] ঘটনা ণিয়ে গুগুকবি রসিকতার স্বস্তিটুকু 
অন্তত দিতে পারেন । 
চাঁহিয়? জজের মুখ সকলেই রয় । 
কেহ বলে এই হবে কেহ বলে নয় ॥ 
এই রূপে গোলযোগ কলিকাতাঁময় । 
কেহ বলে ছুই পাঁচ কেহ বলে ছয় ॥-.. 
কেহ বলে দেখা যাঁবে পনহ্ছুড়ি পয় । 
কেহ বলে চার দান] মন্দঅতিশয় ॥ 
[কোন মোকদ্দমা উপলম্ষে] 
রাত্রিদিন সমভাবে রয়েছি “টাইট” । 
এ আবার কোথা হতে আইল “কাঁইট” ? 
বিনান্যত্রে উড়িয়াছে কেমন “কাইট”* | 
পাঁথা নাই শৃহ্যে এসে কেমন “ফাইট” ॥ 
নাহি বলে বলে চলে কলের “কাইট” । 
মর্ত্যলোৌকে শব্ধ করে “কাইট, কাইট”। 
[ ব্যোষধান ] 
গুপ্তকবির সাংবাদিক পছ্যের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই পদ্যের ভাষা । 
কবিওয়ালার গানের সঙ্গে এই পদ্যের যতই মিল থাকুক, এই পদ্য পাঠক পড়ত, 


৩৫৮ বাংল সাংবার্দিক গদ্য 
গাঁন হিশেবে শ্বরনত ন1 | তাই পছ্যের ভাষার একটা প্রত্যক্ষে সংযোগ ঘটত পাঠকের 
সঙ্গে | 
কবিওয়ালাদের গাঁনের ভাষার সঙ্গে প্রচলিত পাঁচালি, মঙ্গলকাব্য বা যাত্রার 
ভাষার কোনো মিল ছিল না। এই সমস্ত পুথির ভাষ! ছিল সংস্কৃত কাব্যের 
অনুকরণে অলংকৃত । তার উপমা ইত্যাদি অলংকারও ছিল সংস্কৃত কাব্যরীতি 
অনুযায়ী | কবিওয়ালাদের গানে কখনো-কখনে! সেই কাব্যরীতিই হয়তো মেশে 
চল? হয়েছে _বিশেষত ভবানী বিষয়ক ব। গৌরণঙ্গ বিষয়ক পদে । কিন্ত।এই পদ- 
গুলি বা এই ভাষা কবিগাঁনের বৈশিষ্ট্য নয়, এ-সব অংশে প্রথাই বেশি মান] হয়েছে। 
কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার তৎপর পদস্ষ্টিতে, কথার পাণ্ট1 কথার মতো পদের 
পান্টা পদে । যেখানে পদেব পাণ্টা পদ তৈরি হচ্ছে না, একটা বিষয়ই ক্রমে 
বিস্তৃত হচ্ছে সেখানেও একটা ভ্রমপর্যাঁয় মেনে চল। হত । মহুড়াঁতে বিষয়টি উত্থাপন, 
চিতেনে তার একটু সম্প্রসারণ, অন্তরায় আবার একটু দ্রুত মন্তব্য-_ এই ভাবে 
বিষয়টির পর্যায় ভাগ হত। এর ভিতর কবির “লহর” ব1 “তরজা'য় ছুই পক্ষের 
মধ্ো বাকমুদ্ধ শুরু হত | কবিগানের এতিহাসিকরা কবিগাঁনের সমৃদ্ধির যুগ, অধঃ- 
পতনের যুগ ইত্যাদি নান! ভাগ করে থাকেন | কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালি, পদাবলী 
কীর্তন, এই সমস্ত সত্বেও কবিগান যে কলকাতায় জনবিনোদনের প্রধাঁন উপাঁয় 
হিশেবে গৃহীত হয়েছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কারণ--যাত্রা-পঁচালি-কথকতা-কীর্তন 
থেকে নাঁনা উপকরণ নিয়ে কবিগাঁন একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট নাগরিক ফর্ম হয়ে 
উঠতে পেরেছিল । সেখানে কিছুটা অভিনয়-ঘেষা 'কবি'র নিজের ভূমিকাঁটিই ছিল 
প্রধান । সেই কারণেই চুটকি, লহ্‌র থা খেউড় কবিগানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হয়ে ওঠে ও এই লহ্‌র ব1 খেউড়ের জন্তেই কবিগাঁন কলকাতা শহরের বাঙালিদের 
এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল | সেই “তরজা?” বা “খেউড+-এর প্রামাণিক কোনে। উদাহরণ 
পাওয়া যায় না। তবু কিছু-কিছু লোকশ্রুতিতে চলে এসেছে । সেই সামান্ 
উদাহরণ থেকেও বোঝ যাঁয় 'তরজা” বা “খেউড়'-এ কী ভাঁবে মুখের ভাষা পঞ্ে 
ব্যবহৃত হচ্ছিল । 

রীজা ., নবরুষ্ণের বাঁড়িতে রাম বন্থ ও কাবওয়াল। শীলুঠাকুরের ভাই রাম- 
প্রসাদের মধ্যে এরকম কবির ভাষায় কাথাবার্তা হয়েছিল । 

রামপ্রসাদ 
নাইক রাম বোসের এখন সেকালের পৌরুষ । 
এখন দল করে হয়েছেন রাম বোপ রাম কামারের'** 


গদ্যের বিকল্প / ৩৫৯ 


রাম বন্থ 
তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন । 
যেমন ঢাকের পিঠে [."" ] থাকে বাঁজে নাক একটি দিন ॥ 
যেমন রাত ভিখারির ধাম। বওয়া1 থাকে এক-একজন | 
হরিনাম বলে না মুখে পিছু থেকে চাল কুড়ুতে মন ॥ 
কর্মে অকর্ম। এ রাঁমপ্রসাদ শর্মা... 
ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকর্মা ॥-.. 
নীলমণি মলে. নীলমণির দলে 
ঢুকল শিং ভাঙা এ"্ড়ে বাছুরের পালে 
যেমন নবাব মলে নবাব হল উজির আলি আড়াই দিন । 
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন হাঁক, 
ছুনিয়ার কর্মেতে কুণ্ড়ে, ভোঁজনে দেড়ে 
বচনে পুভিয়ে করেন খাঁক। 
তেমনি শ্রা ছাদ, এই পেটকো মুলুকচাঁদ 
ধরে কষ্প্রসাদ, ৩রেন রামপ্রসাদ 
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না 
দোলে লবেদার আন্তিন । 
[ 'প্রাচন কবিওয়ালার। গান, প্রফুলচ্জ পাল ] 
এ গাঁন মুখের কথা ছাড়া আর কিছুই নয় | মাঝে-মাঝে অন্ত্যমিলে একে আজ পদ্য 
বলে চেন! যায় আর তখন স্থরের আশ্রয়ে গান বলে চেনা যেত। 
ভাষার এই কথ্যভঙ্গি শুধু, “তরজা” ব1 “খেউড়', এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না-__ 
কবিগাঁনের নানা পর্যায়ে এই কথ্যভঙ্গিই ছিল প্রধান বাকভঙ্গি । এই কথ্যভঙ্গির 
জন্যেই শ্রোতা -দর্শকের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়ে যেতে পারত দ্রুততম | 
তোরে এক গোট। ফল খেতে বললাম, 
সকলগুলি খেয়েছ ।-_- 
জ্ঞানবান বীর বাঁদর হয়ে একি করেছ। 
দিলাম রামের জন্তে ফল 
সে ফল কেমনে তুই খেলি রে পাগল । 
বাছ। টৃ'টিতে লাগয়ে আঁটি 
শ্ররাম বলে ডেকেছ। 
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তুমি যাঁর সেক তাঁকে যে ফাঁকি দিয়েছ। 
তোর গলাতে অটি লেগেছে একটি । 
পড়ে সমুদ্রেতে দণ্ড চার করলি ছটফটি । 
সেই রায়কে স্মরণ করে বাঁছা তবে প্রাণে বেচেছে। 
[ লালু-নন্দলাল, “প্রাচীন কবিওয়ালার গান” প্রফুল্চ্ত্র পাল সম্পাদিত ] 
তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, 
প্রধান শিষ্য হন্মীন, 
তোঁমার বীরপনা 
সব আছে জান! 
শমন দেখে করে ভয় ॥ 
মোটমাঁট কেনে আজ করে হেট মাথা। 
বলে সব কথা, কেন-ব। বসে হেথা 
বুড়মির নীইক যোগ্যত] 
তোর হেট বদন দেখে আমার মনেতে বড় সন্দেহ হয়। 
তোঁকে যে জন্যে পাঠালাম কী হল সে বিষয়। 
[এ] 
তোমার যে অবধি বুদ্ধি সাধ্যি করো ন। কস্থর, 
আমি তোমার জাঁমাই তুমি হও আমার শ্বশুর | 
কালু পাঁল আমার শ্বশুর বলে অতঃপর, 
পালের ব্যাট? সন্বন্ধী ভানুমতীর সহোদর । 
এর] চাঁরজনে, আসক এখানে, 
আনিতে কও সভার মাঝে তৃমি সে জনে । 
[ রধুনাথ দাস। এ] 
ওগে! তারা, আয় ম। দুখ পাঁসরি 
বল দেখি “মা আমারে । 
. কন্তে দিয়ে দৈন্যের ঘরে, 
সদাই ভাঁবতেম তোমার তরে, 
দুঃখে মন পোড়ে । 
জামাই ভিক্ষে করে খায় 
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শ্মশানে বেড়ায় 
কোথা ছিলে তুমি ভিথারির ঘরে । 
[ হরু ঠাকুর । এ] 
দুর্যোধন কুরুপতি হে, 
তোমাঁর মামা শকুনির কথায় বিবাদ ঘটালে । 
দেখিল সকল কপট ছলে পাশা খেলালে 
পঞ্চ পাঁগুবের রাজধানী সব জিতে নিলে 
তাদের রাঁজ্য হতে তাড়িয়ে দিলে 
মুখ চাইলে না ভাঁই বলে। 
পরের কথায় এক কালে বুদ্ধি হারালে । 
দ্রুপদ রাঁজকষ্যে, 
তোমার ভীঁদ্রবধূ ছিল হন্তিনে, 
তুমি নেংট করেছ তাঁরে সভার মাঝখানে । 
সে যে কুলবধূ ভীদ্রবধূ তোমার, 
তার আবরু সরম কলে হরণ 
বাম উরুতে বসালে। 
| ভোলা ময়রা। এ ] 
গদ্যভাষার চর্চার জন্যে ন্যনতম শিক্ষ। দরকার কারণ মুখে-মুখে পদ্য বাঁধা যায়, 
গান গাওয়া যায় কিন্ত গদ্য না-লিখলে গছ হয় না। তা ছাড়াও গগ্চর্চার জন্তে 
ছাপাখানাও অপরিহার্য । উনিশ শতকে গছ্চর্চা ও ছাঁপাখানাঁর ব্যবহার শুরু 
হয়েছিল সাহেবদের নেতৃত্বে, সাহেবদের প্রয়োজনে । কিন্তু নাগরিক বাঙালির 
জীবনেও গঞ্ের প্রয়োজন দেখ! দিয়েছিল | সে প্রয়োজন নাগরিক বাঙালির একটু 
উচু শ্রেণীর মধ্যে পত্র-পত্রিক1 ও বইপত্র ছাপার মধ্য দিয়ে অংশত মিটছিল। উনিশ 
শতকের বিশের দশকের শেষভাগ থেকে বাঁগালিদের গণ্ভচর্গর প্রসার ঘটেছে, 
তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ত1 অনেকট। ছড়িয়েছে । কিন্তু আঠারে৷ শতকের শেষ 
ভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর পর্যন্ত বাঙালিদের হাতে গগ্চর্চার 
কোনো অবলম্বন ছিল ন1। ঠিক এই পঞ্চাশ বছরই কলকাতার কবিগান হাঁফ- 
আখড়াই গানের প্রপার ঘটেছে! এই পঞ্চাশ বছরেই কবিগানের আসরে, তরজা ও 
খেউড়ে নাগরিক বাঙালি কলকাতা শহরে তার বসবাস ও নতুন জীবনযাপনের 
অভিজ্ঞতার কথা শুনেছে গণ্ভের বিকল্প এক নতুন ভাষায় । সেই কবিগানের বিষয় 
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তখনে। উমণ-মহেশ্বর, মাঁলসী, ধামীলি, রাধার সংবাদে বাধা । কিন্তু ক্রমেই এই 
বিষয়কে ছাপিয়ে ওঠে তরজা৷ ও খেউড় | সেখানে কবির লড়াইয়ে _ দুই কবির ব! 
দুই দলের ঘ্বন্্ব অনেক সময়ই ব্যক্তিগতের ওপরে হয়তো উঠতে পারে নি। কিন্ত 
সে-ব্যক্তিগতও তো নাগরিক কলকাতার সমষ্টিতে বাঁধা । সে ব্যক্তিগত তো 
সাহেব-কলকাঁতার পেছনের কালে! কলকাতার নতুন জীবনের সপ্ধে জড়িত। সেই 
কলকাতার কবিওয়াল। ভোল। ময়রা এই আত্মপরিচয় দেন, 
আমি ময়ব! ভোলা 
ভি"য়াই খোলা 
বাগবাজারে রই 
বা ফিরিঙ্গি কবিওয়াল। বলেন 
এই বাঙলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি। 
হয়ে ঠাকুরে। সিঙ্গির বাঁপের জামাই 
কুতি টুপি ছেড়েছি । 
বা তার প্রতি আক্রমণে বল। হতে পাঁরে 
“যিশু খিস্ট ভজ. গা যা তুই 
শ্ররামপুরের গির্জীতে। 
ব1 গ্রামের জমিদীরের কলকাতায় নবাবি নিয়ে কবিওয়াল গাইতে পাবে 
বাবু ত লালাবাঁবু কলকাতাতে বাড়ি । 
বেগুন পোড়ায় হুন দেয় না সে ব্যাটা ত হাড়ী ॥ 
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকুতের মধু অলি। 
মাপ করো গো রায়বীবু, ছুটে? সত্য কথা বলি ॥ 
জগ] বেনে খোঁসামুদে অধিক বলব কী 
তপ্ত ভাতে বেগুন পোডা, পান্ত। ভাঁতে ঘি ॥ 
কবির গান একদিকে যেমন নাগরিক কলকাতার নতুন সংস্কৃতির সামনে যাত্রা- 
প1চালি-কীর্তন ইত্যাদি পুরনে] নানা শ্রীবা-দৃহা ফর্মের ধ্বংসকালীন মিশ্রণ, তেমনি 
আর-একদিক থেকে আধার কলকাঁতাঁর নতুন নাগরিক জীবনে বাঙালি সমাজের 
প্রতিক্রিয়ারও নতুন রূপ । সে-রূপ অনেক দূর পর্যন্ত গণ্ভের বিকল্প । কবির গানের 
এই দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয় নি। তেমন আলোচনার 
জন্যে “তরজা” ও “খেউড়'-এর যে-উদাহরণ দরকার, তাও সংকলিত হয় নি ব। 
লোকশ্রতিতে আদে নি। কিন্তু এই দ্বিতীয় উপাদানটিই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরে 
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তার সাংবাদিক পছ্যে ব্যবহার করেন। তাই গুপতকবির এই সাংবাদিক পছ্গুলি 
ভাঁষ! ও ভঙ্গির দিক থেকে তখনকার বাংলা সাংবাদিকতার ঘনিষ্ঠ নয়, বরং যে- 
কবিগান তখন প্রীয় লুপ্তির পথে সেই কবিগাঁনেরই ঘনিষ্ঠ । সেই কারণেই গুপু- 
কবির সাংবাদিক পদ্ধে পাঁঠকর। এক ধারাবাহিকতা পাচ্ছিলেন-_বাঙাঁলি সমাজের 
নিজন্ব ধারাবাহিকতা, ইংরেজি সাংবাদিকতা বা বাংল? গছচর্চা-নিরপেক্ষ বাঙালি 
ধারাঁবাহিকত ৷ এই কারণেই আমরা এই সাংবাদিক গদ্গুলিকে “ছাপার হরফে 
কবির লড়াই” বলেছি। কবিগানের কথ্যভাষার আধুনিক সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ফেললেন 
গুপ্তকবি তার সাংবাদিক পছ্যে অনায়াসে প্রচুব ইংরেজি শব্ধ ঢুকিয়ে । গুপ্তকবির 
অন্ান্য পছ্যরচনায় দেখ! যায় তিনি প্রাচীন রীতিতে তৎসম শব্দবছুল পদরচনাতেও 
দক্ষ ছিলেন | সেগুলি “পারমাথিক ও নৈতিক” কবিতা বলে বণিত হয়েছে । এমন- 
কি অতট] গন্তীর নয় যে-বিষয়, যেমন, “পাটা” বা “আনারস, বা তপসে মাছ' 
সেখানেও তাঁর সংস্কতবহুল পদব্যবহারের এক ছদ্ম ভঙ্গি 'ছিল। তাতে দেশী শব্ধ 
দিয়ে তিনি হয়তে। এক ধরনের পদবিস্তাস করতেন কিন্তু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার 
করতে চাইতেন না| এই কবিতা'গুলি অন্তত সে-ধরনের পদব্যবহাঁরের জন্যে বিশিষ্ট 
নয়। 

ত্রিতাঁপেতে তরে লোক তব নাম নিয়! । 

বাচালে দক্ষের প্রাণ নিজ মুণ্ড দিয়] ॥ 

চাদমুখে চাপ দাঁড়ি গালে নাই গৌঁপ। 

শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড় লোমে লোমে খোপ ॥ 

[ পাটা] 

কষিত কনককাঁন্তি কমনীয় কায়। 

গাঁলভর। গৌঁপ-দাঁড়ি তপস্বীর প্রায় ॥ 

মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে । 

মোঁহন মণির প্রভা ননীর শরীরে ॥ 

[ এগাওয়ালা ভগ্লামাহ ] 
কিন্তু তার সাংবাদিক পন্যে তিনি মুখের বাঁচন ও ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বাক্যের 
একটা চমক আনেন । তার ওপর ইংরেজি শব্দের ওপর অন্ত্য মিলের নির্ভরতায় 
অভাবিতের প্রত্যাশ। এসে যাঁয় । ফলে তার এক-একটি চরণ পাঠকের কাছে সঙগে- 
সঙ্গে পৌছে যেতে পারে । কবিগণনের পদ্ভের দেখী বাক্যবিস্তাসের সঙ্গে ইংরেজি 
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শব্দকে মিশিয়েই তিনি তার এই রচনাগুলিতে কবিগানের রীতির সম্প্রসারণ 
ঘটিয়ে ফেলেন । 
গুপ্তকবি অনেক রচনাতেই এ-রকম লাঁইন লিখেছেন । আমর এখানে শুধু সে- 
রকম কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে দেশী বাঁকুরীতির সঙ্গে ইংরেজি শবের 
মিশ্রণই তার উদ্দেশ্য । এই মিশ্রণের সচেতন অতিরেক ঘটিয়ে তিনি ভঙ্গির মধ্য 
দিয়েই তাঁর বিষয়টিকে একট বিশেষ চেহারা] দেন । 
আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে। 
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে ॥ 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক। 
যত পাঁর কসে খাঁও টেকু টেক টেকৃ ॥--- 
করি ডিম আলুফিস ডিসপোঁর। কাছে । 
পেটপুরে খাও লোভ যত সাধ আছে ॥--* 
রাঙ্গ। মুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম। 
ডোন্ট কেয়ার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম ॥ 
পিশড়ি পেতে ঝুরো। লুসে মিছে ধরি নেয় । 
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম ॥ 
[ ইংরাজী নষবর্ষ ] 
যে-প্রকাঁর থুষ্টানের পূর্ব-প্রকরণ । 
কেথলিক চাচ্ছে গিয়া দেখে এস মন ॥--" 
ওন্ড এক টেস্টমেণ্ট গোল্ড তায় বাধা। 
কোন্ড করে মান্ষেরে লাগাইয়! ধরৃধৃ ॥ 
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট বিশপের দল । 
বড দিন পেয়ে মুখে হাশ্য খল খল ॥ 
মিলিটারি সিবিল বণিক আদি য্ত। 
ছুটি পেয়ে ছোটাছুটি আস্ফালন কত ॥ 
[ বড়দিন ] 
টাউশন্সেগ্ড রবাটসন নন্দী ভূঙ্গী ছুটে।। 
নিয়ত নিকটে আছে দীতে করি কুটে। ॥ 
ছাই ভক্ম বিভূষিত এঁটে কীট! খায় । 
গাঁলবাগ্য করি সদ। বগল বাজায় ॥ 
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ডেবিল দ্ুপাঁশে তার। টেবিল ধরিয়]। 
এবিল হতেছে সুখে তোমারে স্মরিয়। ॥ 
[ বুড়াশিবের জ্ততি ] 
ভাষার এই মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে কবিগাঁনের ভাষার ধারায় 
গুপ্তকবি কলকাতার দেশী বাগভঙ্গিকে তার সাংবাদিক পছ্যে গ্রহণ করেছিলেন । 
সেই বাঁগভঙ্গি লোকের মুখের ভাঁষ। থেকে নেয়! তাই এমন অনায়াসে ইংরেজি 
শব্ধ সেখানে মিশে যেতে পারে । 
কিন্তু ইংরেজি শব্দের মিশেল ছাড়াও শুধু দেশী বাঁগভঙ্গিতেই এ-পছ্ধরচনা তাব 
বিশিষ্টতা রক্ষা করতে পেরেছে । সেটাই তার যুলভিত্তি। সেই দেশী বাঁগভঙ্গিতেই 
গুপ্তকবির সাংবাদিক পদ্য একদিকে কবিগানের সন্নিহিত, অপরদিকে উনিশ শতকীয় 
তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে কলকাতার নাগরিকদের সাংবাদিক রূচিৰও ঘনিষ্ঠ । 
সেই বাঁগভর্দিই এই সাংবাদিক পদ্গুলিকে গছ্ের বিকল্প করে তুলেছে, যেন, এই 
পগ্যরচনখগুলিতে যে-গদ্য লেখা হয়েছে তা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ছাপা-গঘ্ধের 
চাইতে অনেক বেশি সংযোগক্ষম, অনেক বেশি ভারবহনক্ষম, অনেক বেশি 
মন্তব্যক্ষমও, হয়তো, অনেক বেশি আত্মগোৌপনক্ষম । 
আমরা এখানে দু-একটি মাত্র উদাহরণ নিয়ে শেষেরটি বাদ দিয়ে অন্ত তিনটি 
বৈশিষ্ট্য চিনতে চেষ্টা করব । এই বাগভঙ্গি কৌন ধরনের আত্মগেপনতার সাহায্য 
করেছিল, এর পরে আত্বর1 সেট] পরীক্ষা করব । 
সংযেগক্ষমতার কিছু প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেও দিয়েছি । এই উদাহরণ- 
গুলিতেও আমরা দেখব বাঁগভঙ্গির প্রত্যক্ষতা ও মুখের কথার সঙ্গে তার মিল এই 
পদ্যকে কত সহজে পাঠকযৌজ্য করে তুলেছে, যে-পাঠাকযৌজ্যতা গণের একটি 
প্রধান লক্ষণ ও গছ তৈরি হয়ে ওঠারও প্রধান কারণ । আনযাত্রার বিবরণ তখন 
সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রায়ই দেখা যেত। ১৮২১-এব ২৩ জুন “সমাচার দর্পণ'-এ 
এ-রকম একটি স্নানযাত্রার বিবরণ বেধিয়েছিল । রচনাঁটিতে গল্পের একটা সংকেত 
ছিল ও সে গল্পটি ধীরে-ধীরে লেখক বলেছেন । ভাষাও বেশ সহজ | দু-একটি 
জায়গাতে লেখক প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার করায় রচনাটিতে কিছু নাটকীয়তা ও 
এসেছে। 
নগরবাঁসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন স্ুখার্থা অল্প 
পারমাথিক সানযাত্রা দেখিতে কেহব। দেখাঁইতে বৎসর২ গিয়! থাকেন এবং 
এ বৎসরও গিয়াছিলেন ধাহার যাহাতে মনোরঞ্রন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি 
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এবং লোক লইয়৷ যান কেহ২ গায়ক গুণী কেহব! বেশ্তা কেহব1 ভাঁড় কেহবা 
বাই লইয়া বজরা অথব। পিনীষ কিম্বা! কয়টর ভাউলে পাঁনসী ডিঙ্গী এবং জেলে 
ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়৷ গিয়াছিলেন । এঁ কল 
প্রতিবৎসর দেখিয়। শুনিয়া এ বৎসর একজন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়! 
আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাঁপ বজরা ভাড়া করিয়। আ্ানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান 
করিরা1 যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী 
নৌকায় য|ইতে খড় কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা ছুই জন মাজি 
লইয়! নৌকারোহণ করাই পর্বে আর২ ধিবিরদিগকে ষে প্রকার করিয়। লইয়। 
যায় এ বিবিকেও সেহ প্রকার না করিলে হইবেক কেনে| | 
অনন্তর নৌকার উপরে গিয় বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে 
সকল বজর। প্রভৃতির উপরে আর২ যত অপ্সরার। আছেন সকলি প্রায় নৃত্য 
করিতেছেন কেহবা গান কেহখ] পান কেহব1 মান ইত্যাদি করিতেছেন | এ 
স্থন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি 
এক কর্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গাও গাও আমি খেমট1 বাছ্ধ বাজাই আর 
সেই তাঁলে নৃত্য কর । তিনি সাধবী স্ত্রী বাবুর শৌক অন্ুযাঁয়ি তাবৎ কর্ম সমস্ত 
রাঁত্র করিলেন কোন প্রকারে বাবু খেদ রাখিলেন না। 
প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌক] লাগিল গুণনিধি বাবু ক্পান দর্শনার্থে 
চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরয1 নৌকা! হইতে নামিয়। পুণিমার মধ্যে গঙ্গা- 
নান কারতেছিলেন এমত সময়ে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোঁয়াররূপ 
হইয়া! আইলেন পরে অনেক নৌকাঁব ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল । গুণবতী 
আপন নৌকা চিনিতে শা পাপিয়া অন্য কেন পুণ)বানের নৌকাঁতে পদার্পণ 
করিয়৷ পধিত্র করিলেন কিন্বা কাহারে সহিত সঙ্কেতইধ। ছিল কিছু বুঝা গেল 
ন1 কিন্ত পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্সানযাত্রীয় শুভ যাত্রা 
করয়াছেন মনে কর্পি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্ত বাবু 
সেই ঘাটে২ মঙ্গল গাইয়1 বেড়ীইলেন 'এখং এ নগরের মধ্যে দ্বারে২ অন্বেষণ 
করিলেন সাক্ষাৎ হইল ন1। 
অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়ের! এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে 
সাবধান২ এমত কর্মে আর কেহ না করেন। 
[ সং সে, ক" ১১৭০২] 
গুপ্তকবি এরকমই এক ক্সানযান্রার ধর্ণল! লিখছেন | সে বর্ণনায় তিনি কোনো 
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একটি বিশেষ ঘটনায় বাধ! পড়েন না, পুরো মেলাটিকেই তাঁর বর্ণনীয় করে 
তোলেন | সেই বর্ণনায় মুখের কথা এমন অব্যর্থ ব্যবহৃত হয় যেন কোনো 
প্রত্যক্ষদর্শী আঁনযাত্রার অভিজ্ঞত1 বলছেন । পগ্যরচনাটির পয়ারের ত্রিপদী ঠাট, 
এমন-কি তিন জায়গায় মিত্রাক্ষরের বাধ্যতাঁও সেই মুখের ভাষার গতি ব্যাহত 
করতে পারে না। 
চরণে বিলাতী জুতি পরিলেন ধোঁপ ধুতি 
হরিলেন পৈতৃক তসর | 
চাপাতলা শূন্য করি যাঁন যত নরহরি 
ঘন্‌ ঘদ্‌ ঘসর ঘসর ॥ 
ঘাটে গিয়ে কত চোট স্বখেতে সাজান বোট 
বাধে কোট তাহার ভিতর । 
দলে দলে গালাগালি দলে দলে দলাদলি 
বলাবলি হয় পরস্পর ॥ 
আবার, আর-এক জায়গায় 
চোপাঁয় কে পারে আর খোঁপায় ফুলের হার 
কোপাঁয় কথায় যেন কাঁঠ। 
কত হাসে কত ভাষে ঘুরে ঘুরে চারি পাশে 
একা মাঁগী লাগায়েছে হাট ॥ 
মেলার লোকের মুখের কথা তিনি তুলে আনেন 
“লোচন গিয়াছে ঘর নক্ষ্মীর হয়েছে জর 
লৈক৷ চড়ি আমর সবাই 
লিতাই লারান এ লৈতুন ইয়ীর কই 
লল্‌ লিস্‌ লবীন লবাই ॥, 
এবার মাতালদের বর্ণন। 
বিলাতীর শেষ হলে দেন শেষ ভাবে গোলে 
ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব । 
প্রথমেতে চুপি চুপি শেষ হন বহুরূপী 
আর নাহি থাকে লজ্জা ভয় । 
চালে উঠে নগ্ন ছবি হাসা যৃত্তি গান কৰি 
লোকে বলে জয় বাবু জয়। 
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“হেমন্তে বিবিধ খাছ নাঁমে একটি খুব দীর্ঘ পছ্া লিখেছিলেন গুঞুকবি | হয়তো 
বাংলাদেশের শীতকেই তিনি হেমন্ত বলেছিলেন | এই দীর্ঘ পছ্ভে শীতের আনাজ 
ও ফলের প্রীয় প্রত্যেকটিকে ধরে-ধরে তার গুণের তালিকা তৈরি করেছিলেন । এই 
পছ্গরচনাটিতে গুপ্ঠকবির রচনাশৈলীর অনেকগুলি বিশিষ্টত! একসঙ্গে দেখা যায় | 
তিনি একটু গস্তীর স্রেই শুরু করেন 
শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয় 
কুয়াশার ধ্বজা তুলে করিলেন জয় । 
শীত ও শিশির নিয়ে এ-রকম অলংকারের খেল কিছুদূর এগনোর পর তিনি এক- 
একটি খাগ্চকে আলাদা-আলাদ1 করে ধরেন । সেই বর্ণনাতেও কখনো।-কখনে] গম্ভীর 
স্থর আসে, সংস্কৃত রীতিতে কিছু সমাসৌক্তিও জোটে কিন্তু কবি প্রায় অপ্রতিহত 
বেগে বার বারই নিজের মুখের কথায় ফিরে এসে সেই শৈলীগত কৃত্রিমতাকে 
নিজেই ভেঙে ফেলেন । তখন এই দীর্ঘ পয়াররচনাঁর মধ্যে গঞ্ের গতি এসে যাঁয়। 
গম বা ময়দ। সম্পর্কে 
দেবতার প্রিয় খাগ্ধ সকলের আগে । 
ময়দার কাছে আর কিছুই ন! লাগে ॥ 
দুধে গমে ঘিয়ে ভাজা যাঁর নাঁম লুচি । 
ছেলেবুড়। সকলেরই ভোজনেতে রুচি ॥*.. 
পেটুক যছ্যপি শোনে লুচির ফলার। 
দড়ি ছি'ড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার ॥ 
অড়হর ডাল সম্পর্কে 
কাছে যেন নাহি আনে পেটরোগ! দলে । 
খেতে স্থথ কিন্তু ছুখ বুক বড় জ্বলে ॥... 
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদয় । 
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায় ॥ 
মুগের ভাল সম্পকে 
আদ। দিয়। হিং দিয়া রীধো যদি ঝোল । 
থাব। থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল ॥ 
কলাইয়ের ডাঁল সম্পর্কে 
সকলের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ি 
কুমড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি ॥ 
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তিসির তেল সম্পর্কে 
কত মতে বিলীতে হতেছে প্রয়োজন ! 
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন ॥ 
আগুন হয়ে দর বিলাতের ঠাই । 
দিশী হয়ে তিসি আর আমরা না৷ পাই ॥ 
সরষের তেল সম্পর্কে 
শরীর হতেছে রক্ষ! খেয়ে আর মেখে 
অন্ধকারে আলে দেয় প্রদীপেতে থেকে ॥ 
নলেনগুড় সম্পর্কে 
এ প্রকার স্থখসেব্য আর নাহি আছে। 
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে ॥ 
মাতে মন সুখদ পয়ড়া গুড় পেলে। 
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে ॥ 
ভেণজালের পাটানি যে খায় একবার । 
কখন সে ভুলিতে পারে না তায় তার ॥ 
বেগুন সম্পর্কে 
শী] কাল নানারূপ ত্রিভঙ্গ স্থঠাঁম । 
দোলায় ছলিছে যেন কৃষ্ণ বলরাম ॥ 
লাউ সম্পর্কে 
প্রাচীনার শুন সম অঙ্গের ধরণ । 
বৌট] সরু মোটা মুখ বিমল বরণ ॥-"" 
চিঙ্গরির সহ যোগ লাউ যদি করে । 
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে ॥-"" 
ভাতে কিংবা ঝোলে ভ"ট। যুক্ত হলে মাছে। 
তেমন স্খাদ্য আর জগতে কি আছে? 
পয়ারের বীধা। ছকের মধ্যে, অন্ত্যমিলের নিগড় মেনে নিয়েও গুপ্তকবি তাঁর বর্ণনতে 
মুখের কথার বেগ আনতে পারেন বলেই এই এক-একটি জোড়া-চরণ একই সঙ্গে 
বর্ণনা ও মন্তব্য হয়ে ওঠে । শুধুমাত্র লিখিত গদ্যে বর্ণনা! একটা যুক্তিপরম্পরায় বাধ 
থাকে, মন্তব্য তা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যেতে পারে । কিন্তু মুখের কথায় বর্ণনার ভাষার 
মধ্যেই মন্তব্য বেরিয়ে পড়ে৷ গুপ্তকবির এই পছারচনাগুলিতে বর্ণনা! আর মন্তব্য 
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এক হয়ে যেতে পারে মুখের কথার বেগে । সেই কারণেই তাঁর পক্ষে কৃত্রিম সংস্কৃত 
রীতিতে একটি চরণ লিখে ফেলা ব1 একটি বিশেষণ দেয়] সম্ভব হয়--কারণ তার 
বিশিষ্ট এই রচনাশৈলীতে শেষ পর্যন্ত সেই চরণ ব1 বিশেষণের কৃত্রিমতা আর 
বিচ্ছিন্ন থাকে না। 

তার সাংবাদিক পছ্ে তিনি মুখের বাগভঙ্গিকেই প্রধানত ব্যবহার করেছেন, 
কখনেো-কখনে। সেখানে ইংরেজি শব্দও লাগিয়েছেন, ফলে তাঁর এই সব রচনায় 
একই সঙ্গে সমকালীনতা ও গতি এসেছে । সেই সমকাঁলীনতা ও গতি তাঁর 
সাংবাদিক পদ্যগুলিতে এমনই এক তাঁৎক্ষণিকত] দেয়, অর্থের এমন এক আশশু লক্ষ 
সহজেই ধরিয়ে দেয় যে গুপ্তকবি সেই তাৎক্ষণিকতায় আড়াল নিতে পারেন ও 
কখনো-কখনো তার প্রকৃত লক্ষকে গোপন করতে পারেন । 

এ-রকম আত্বগোপনের স্থযৌগেই কবিগানের ভঙ্গিকে তিনি অবিকল যখন 
ব্যবহার করেন নীলকরদের অত্যাচার রানী ভিক্টোরিয়াকে জানাবার জন্তে বা 
দুভিক্ষের বর্ণনা দিতে, তখন সেই পছ্যরচনণয় প্যারডির একট) অর্থেরও সংক্রমণ ঘটে 
যায়। কবিগাঁনের ভবানীবিষয়ক পদের ভাষাভঙ্গিতে গুপ্তকবি যখন ভিক্টোরিয়ার 
বন্দন। করেন বা] নীলকর সম্পকিত পছ্যে যখন গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের ম্বতি অবধারিত 
এসে পড়ে, তখন ভবানীর সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার ও গৌরা্গের সঙ্গে নতুন গৌর- 
অবতারের এক গোপন উপমাও পাঠকের কাছে গৌছে যাঁয়। সেই উপমা পাঠকের 
কাঁছে এক শ্লেষের মাত্র! পায় । তখন সে পদে প্যারডির ছোয়। লাগে । 

এই প্যাঁরভির ছোঁয়া কতটা সচেতনতার ফল তা জানার বা অনুমানের কোনো 
নিরিখ নেই । এমনও কি হতে পারে ঘে আজকে এই সব পদ্যরচনায় এই প্যারডির 
গোপন স্বাদ আঁমর। পেয়ে যাই আমাদের পরবর্ত! অভিজ্ঞতার জোরে? গুপ্ুকবির 
কাছে বা তার পাঠকদের কাছে এই প্যারডি গোঁপনভাবেও সক্রিয় ছিল না? 

হয়তো এইখানেই গুপ্তকবির নিজের মধ্যেও ও তার পাঠকদের কাছেও সেই 
বিশেষ সময়ের অভিভ্ঞতাঁই একটু তির্যকৃ ভাবে সক্ক্রিয় হয়ে উঠেছিল । ধর্মসংস্কীর, 
সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির কর্মস্থচি পঞ্চাশের দশকেই ক্রমনিঃশেষিত হয়েছে। রামমোহন 
সংস্কীর-আন্দৌোলনের কর্মস্থচির বেগেই বিলেত যেতে পেরেছিলেন বিশের দশকের 
শেষে । আর পঞ্চাশের দশক শেষ হতে-না-হতেই বিদ্যাসাগরকে কলকাতা শহরেই 
প্রায় নির্বাসন মেনে নিতে হয়, সাহেবদের সহযোগিতাও অনিশ্চিত হয়ে যায়। 
ইংরেজদের সংস্পর্শে ব্যক্তিগত আথিক উন্নতিও তখন আটকে গেছে। নাগরিক 
বাঙালি, বিশেষত হিন্দু বাঁউ।লি ৩তদিনে নিজের জন্তে ইংরেজি শিক্ষার পথ ধরে 


গদ্যের বিকল্প | ৩৭১ 


অন্য এক পরিব্রাণ খুঁজছে । এমন একট সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত যখন কোঁনো-কোনে। সময় 
গছ্ের বদলে পছ্যে সাংবাদ্িকত। করেন তথন তাঁর অজ্জাতেও তে। তার রচনায় 
ল্লেষের একট। অন্তর্থাতী প্রবণতা। সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে ও পাঠকের অজ্ঞাতেও 
তো সেই প্রবণতা পাঠকের কাছে পৌছে যেতে পারে । 
গুপ্তকবি নীলকরকে খুব সহজ উপলক্ষ পান । তিনি লিখতে পারেন, 
কুঠেল সব শাহেবজাদা ধপতধপে বাইরে শাদ। 
ভিতরে পচ কাদার ভড়ভড়ানি 
পেঁকো গন্ধ তায়। 

[ নীলকর ] 
এখানে আত্মগোঁপনের প্রয়োজন নেই, কারণ, নীলকর এ-রাজ্যের শাসক নন । কিন্তু 
এর পর নীলকরদের সঙ্গে এ-রাঁজ্যের শাসকদের বন্ধুত্বের কথা যখন বল। হয়, তখন 
নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তো অনেকখানি এই শাসকদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ 
হয়ে ওঠে । তখন 

দেশের ছোটকর্তী দিলেন তাদের 
হর্তীকর্তী করে । 
জোরে বেধে আনে ধরে ॥ 

। এ] 
এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে যে-অভিযোগ পাঠকের কাছে পৌছয় তা সংক্ষি্ঠতার সীমা 
ভেঙে ফেলে । ছোটকর্তার বিরুদ্ধে এখানে এর বেশি কথা নেই। এইটুকু কথাতেও 
একটা তির্ধক্‌ অর্থ যুক্ত হয়ে যায়। 

নীলকর-ছে'টকর্তা সম্পর্কের বিবরণের পর যখন গুপ্তকবি লেখেন, 
ওমা কুইন তোমার ইগ্ডিয়। ধাম 
রুইন কোরো নাক। 
যদি সোনার ভারত খাস করেছ 
বাস করে ম। থাক থাক । 

[এ] 
তখন এর ভিতরেও শ্লেষের একট ভঙ্গি যেন নিহিত থেকে যায় | সেই নিহিত শ্লেষ 
এই সাংবাদিক পদ্যটিকে বিশেষ-বিশেষ জায়গায় গোপনে হিংস্রও করে তোলে, 
যদিও কথ্য ভঙ্গি, কবিগানের ঢঙ ও ইংরেজি শব্দের কৌশলী প্রয়োগের আড়ালে 
কবি আত্মগোপন করে ফেলতে পারেন-_ 


৩৭২ / বাংল। সাংবাদিক গদ্য 


ঠিক ধর্মহীন ধর্মাতলার ধর্ম অবতার 
কটু কথার কল্পতরু বামুন গরু বাছে নাক 
চীষার হাতে খোল দিলে, 
নীলে সকল জমি নিলে, 
জমিদার সব কাঁছ। টিলে, 
চীলের মুখে মাছ। 
ঘণ্ট] গরুড় খাঁড়া থাকেন, কাঁচেন কাঁপের কাচ 
সাপের কাছে কেঁচো যেন; 
সাত চড়ে রা ফোটে নাক ॥ 
তুমি সর্ধশুভকরী, 
বিলাত-ভারতেশ্বরী 
বিপদে শ্রপদে ধরি কর করুণা। 

[ নীলকর ] 
সন্দেহ হয় রানী ভিক্টোরিয়া শ্রীপদধারণ কতট] আন্তরিক, আর কতটাই-বা ভঙ্গি, 
আর কতটাই-খ। নিজের গলার প্রকৃত স্বর চাঁপা দেবার কৌশল । 

মিশনারিরাও গুপগুকবির সহজ লক্ষ-'যত মিশনরি এ দেশেতে | এসে করে 
কি কারখান] |” সেই মিশনারির বিরুদ্ধেও তিনি “মা ভিক্টোরিয়া র কাছেই নীলিশ 
জাঁনাঁন। সেই নালিশের স্ুত্রেই এমন কথায় পৌছে যান 
তার পাশে হুমে' হুতম থুমে। 
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না 
যত শাঁদ] জুজু জোটেবুড়ী 
“ছেলেধর)' প্রতি জনা । 
[ ছুর্িক্ষ ] 
আর তাঁর পর রানীকে জানান 
নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এর! 
কেমন করে কর্বে মানা? 
ও মা আমর] যেট। বুঝতে পারি 
খোট্টা লোকে তা বোঝে না। 
তুমি সর্বেশ্বরী যদি তাদের 
চোক রাঙাঁয়ে কর মানা । 


গদ্যের বিকল্প / ৩৭৩ 


তবে টুপী খুলে আড্ড। তুলে 
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না । 
নগর কমিশনার যাঁর! 
তাদের একি বিবেচনা । 
এ কি প্রাণে পহে ষাঁড় দিয়ে ম। 
ময়লাফেলার গাড়ী টান] । 
[ ছুক্ডিক্ষ] 
[মশনারি আর কলকাতা শহরের কমিশনার গুপ্তকবির সাঁংবাদিকপদ্যে এক হঙ়্ে 
গেছেন । কিন্তু যে-মা ভিক্টোরিয়া'র কাছে তাঁর আবেদন তাঁর স্ুুবাদেই গুপকবি 
এদের এক করতে পারেন । ভিক্টোরিয়াকে মা ডেকে ও আব্বারে ছেলের স্থরে 
তাঁকে সব জানানোর এই ভঙ্গি বাইরের দিক থেকে যেমন কবিওয়ালাদের গানের 
অনুকরণ, বিষয়ের দিক থেকে কি অসচেতন স্সেষের লক্ষে ভিক্টোরিয়াও কখনো ।- 
কখনো! চলে আসেন না? 
কিন্তু প্যারাডর এই অন্ুমানবৌধ্য চাপ! ইঙ্গিতের সামান্যও আর অবশিষ্ট 
থাকে নি, যখন বিটিশ ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে, যখন 
ব্রিটিশ মহিমাকীর্তনের বাধ)তা এসেছে । গ্রপ্তকবির বেলায় এই প্রয়োজন ও 
বাধ্যতা এসেছে ছুবার-_ একবার চল্লিশের দশকে ও পরে কোম্পানি যখন শিখদের 
ও ব্রন্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, আর-একবাঁর সিপাহি বিদ্রোহ দমনের জঙ্তে 
কোম্পানি যখন উত্তরভাঁরতে দমন-অভিযান চালিয়েছিল । 
প্রথম উপলক্ষ _ শিখযুদ্ধ ও ত্রন্মযুদ্ধের বর্ণনায়৩৮ গুপ্তকবি তাঁর নতুন বিষয়কে 
নতুন ভাষা দিতে চাঁন। কবিগানের ভাষার মডেলে ইংরেজি শব্দের মিশেল ঘটিয়ে 
কখনো-কখনে! প্রায় অবিকল মুখের ভীষা ব্যবহীর করে গুপ্তকবি তার সাংবাদিক 
পছ্ভে গগ্যের এক বিকল্প তৈরি করেছিলেন- যেন, এই পদ্য গদ্যের চাইতে বেশি 
গছা । কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির সম্প্রনারণের যে-কাহিনী তিনি পছ্যে লিখতে 
চাইছিলেন, তার সংখ্যা খুবই কম। তবু সেই কয়েকটি পছ্যেও বোঝ! যায় তিনি 
নতুন ধরনের বীররসের বা যুদ্ধবিষয়ক পদ্যই লিখতে চাইছিলেন | সেই চেষ্টায় 
ইংরেজর নতুন বীর হিশেবে বণিত হচ্ছিল। সেই বীরত্ব বর্ণনায় বিপক্ষীয়দের 
হীনবল দেখানোটা ছিল অনিবার্ধ । সেই হীনবল প্রতিপক্ষের তুলনায় ইংরেজর। 
বিজদ্নী বীর হিশেবে সহজেই প্রমাণিত হচ্ছিলেন | এ-রকম পছ্যে গুপ্চকবির সামনে 
কোনে। ছক ছিল ন।। কারণ তখন পর্যন্ত বাংলায় নতুন ধরনের কবিতাচর্চার ধারা 


৩৭৪ / বাংল! সাংবাদিক গঞ্দা 


প্রতিষিত হয় নি, এক রঙ্গলালের কিছু রচনায় সেই নতুনত্বের সামা্য ইঙ্গিত দেখ! 
যাচ্ছে মাত্র | কিন্ত রঙ্গলালের কবিতার বিষয় হিশেবে এমন সমকালীন ঘটন1 আসে 
নি। সেখানেও গুপ্তকবিকে রামীয়ণ-মহাভারত-পীচালির যুদ্ধবর্ণনার সাহায্যই 
প্রাধান্ত নিতে হয়েছে । কিন্তু “শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়'-_নামের কবিতাঁটিতে 

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়, 

শতলজ পার হল শিখ সমুদয় । 

রণে ব্িটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 
এই ধুয়ে। পুবোটা বা এর অংশবিশেষ পদ্যরচনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে । তার ভিতর 
কবি লিখছেন 

কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম | 

এসেছিল শিখ সব করিয়। বিক্রম ॥ 

বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী । 

উ্ধ্বভাঁগে হস্ততুলে ভূমিতলে বসি ॥ 

তুরঙ্গের খরগতি খর করে শক। 

বাস্থকি করিতে বধ বাগ? করে বক ॥ 
বা, এরকমই আর-একটি অংশ 

পাঞ্জাবীয় শিখদের আশ1 ছিল মনে | 

ত্রিটিশ বিনাশ করি জয়ী হবে রণে ॥ 

সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর | 

করিল শিবিরে আসি সম্মুখ-সমর ॥ 

প্রথমে জঙ্গল পেরে মঙ্গল-পাধন। 

দর্জল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ ॥ 
্রহ্মদেশের সংগ্রাম নামের কবিতাটিতে যুদ্ধের প্রস্তুতি 'ও যুদ্ধের বর্ণনা ছুটোই 
আছে। 

বীররসে বিভাঁসে জুড়িয়া৷ জোর তাঁন। 

গাঁহিতেছে সেন! সব রণজয়ী গান ॥ 

হইল বিবাঁদ-বহ্হি বড় বলবান্‌। 

ন। হয় নির্বাণ আঁর না হয় নির্ববাণ ॥ 

কতদুর ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ । 

করুণ ধরণী সুখে নররক্ত পাঁন। 


গাদোর বিকল্প | ৩৭৫ 


আবার 
ইংরাঁজ সহিত রণে পাইবে আসান । 
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজঙ্গের ভান ॥ 
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রনিধান। 
কেমনে হইবে রক্ষা জাতিকুল মান ॥ 
শোঁভ৷ পেতো হলে পরে সমান সমান । 
পর্বতের সহ কোথা তৃণের প্রমাণ ॥ 
ব্রিটিশের কীতি বা বীরত্ব ব্যাখ্যা করতে গুপ্তকবির কাছে কোনে! বিশিষ্ট শব্বভাগার 
নেই বা নতুন কোনে! উপমাঁদি অলংকারও নেই । সেখানে তাকে নির্ভর করতে 
হচ্ছে প্রধানত পৌরাণিক ও পীচালি ধারার ওপরেই । 
বোধহয়, এই অভাব দূর করতেই তিনি ছন্দের নানা রকমফের ঘটিয়েছিলেন। 
পয়ারের কাঠামোর মধ্যেই কখনো-কখনো তিনি ছন্দের চাঁল পাঁপ্টেছেন । এক 
শিখদের সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্টের যুদ্ধ নিয়েই তাঁর এতগুলি সাংবাদিক পদ্য -_ “শিখযুদ্ধে 
ইংরেজের জয়”, “দ্বিতীয় যুদ্ধ”, “মুদকির যুদ্ধ”, “শিৎযুদ্ধ', “ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়” । 
এতে তিনি পয়ারের ছাদকে এই ভাবে ভেঙেছেন ও সাঁজিয়েছেন 
কাঁলবেশ ধরেছিল প্রাণপুঞ্জ হরেছিল 
করেছিল ভয়ানক গতি । 
বহুলোক জরেছিল চক্ষে জল ঝরেছিল 
মরেছিল বহু সেনাপতি ॥ 


[ শিখযুদ্ধ ] 
যুদ্ধের বিষম ধুম গগনে উঠিল ধুম 
ঘুম নাহি নয়ননিকটে | 
ঘুচিল শিখের শঙ্কা বাঁজিল বিজয় ডন্কা 
লঙ্কীজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥ 
[ ফিরোজপুর যুদ্ধে জয় ] 


ব্রিটিস, গণে । অভয়, মনে । 
শিখের সনে । সেজেছে রণে ॥ 
লাহোর, ধিপ। শিশু দ, লিপ। 
তার স, মীপ। সমর, দীপ ॥ 


৩৭৬ / বাংলা সাংবাদিক গদা 


ধনের, আশ | করি প্রকাশ। 
প্রাণী বি, নীশ | দয়া না, বাস ॥ 
স্বরূপ, বটে । সকলে, রটে । 
শতদ্রু, তটে । পাছে কি ঘটে ॥ 
তোমার, কার্য | নহে নি, বার্য্য। 
পাইবে ধার্য্য । শিখের রাজ্য ॥ 

[ ফিরোজপুর যুদ্ধে জয় ] 
চরণের পর্বভাগ অন্ুযাঁয়ী পাঠক যাঁতে পডতে পারেন সেজন্য কবি পর্বভাঁগ করে 
দিয়েছেন । 

এ-ছাঁড়াও অরে নানারকম বৈচিত্র্য কবি করতে চেয়েছেন তাঁর উপকরণের 
সংকীর্ণতা সন্বেও। “মুদকির যুদ্ধ" রচনাঁটিতে প্রতিটি চরণের প্রথমে একই ধরনের 
সমাপিকা' ক্রিয়। ব্যবহীর করেছেন । 
চেগেছে বিষম যুদ্ধ শিখগণ সঙ্গে । 
রেগেছে ইংরাঁজলোক রণরস-রঙ্গে ॥ 
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কব বিস্তার । 
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা নাহিক নিস্তার ॥ 

[ মুদরকির যুদ্ধ ] 
আবার “শিখযুদ্ধ' রচনাঁটিতে এ-রকম একই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন প্রথম ছুই 
পর্বের শেষে ও তৃতীয় পর্বে 

যত চাঁপ পেড়ে ছিল দাড়ি গোঁফ নেড়েছিল 
বড় বড ধেডে ছিল সাতে। 
ভাল আড্ডা গেড়েছিল রণভূমি ফেঁড়েছিল 
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে ॥ 
সাহেবদের নিয়ে গুপতকবির নতুন বীরগাথা রচন'র প্রয়াস ভাষা আর ছন্দের 
পৌরাঁণিকতার দ্বারাই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । এই বীরগাথা রচনার কোনো 
বস্তভিত্তি ছিল না । তাই সর্বত্রই শুপু ইংরেজের স্তবস্তরতি | ছন্দের সামান্য হেরফেরে 
বা শব্দের গম্ভীর ব্যবহারে সে স্তবস্ততির ভিতরে কোনে উবচিত্র্য আসে না । শিখ- 
যুদ্ধ ব্রন্মযুদ্ধ ব৷ কাঁবুলযুদ্ধের বর্ণনায় যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বা স্থানের নিজস্বতা পছারচনী- 
গুলিতে আসে না, এমন-কি এই সব যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ব্/জির1ও আলাদ? ভাবে 
বণিত হয় না। যেন সমস্ত মানুষই ছুটি ভাগে বিভন্ত-_-ব্বিটিশ ও ব্রিটিশবিরোধী । 


গদ্যের বিকল্প / ৩৭৭ 


সাংবাদিক পদ্ভরচনায় গুপ্তকবির যে--বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, 

সেগুলি এই যুদ্ধপ্যগুলিতে দেখা ঘাঁয় বিশেষ করে সেই সব অংশেই যেখাঁনে তিনি 
ব্রিটিশ প্রতিপক্ষ ভারতীয়দের বর্ণন। দিয়েছেন । সাহেবদের সম্পর্কে যখন তিনি 
লিখেছেন তখন দেশী কথ! বা বচনের চাইতে গম্ভীর শব্দ বা চরণের প্রতি তার 
পক্ষপাত। ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তুলনায় কম। এমন জায়গা অবিশ্ি আছে 
যেখানে এই ভঙ্গি উদ্দেশ্তের বিপরীত ফল তৈরি করেছে। কিন্তু এই দেশী কথা, 
বচন ও ইংরেজি শব্দ তিনি ব্রিটিশের স্বদেশীয় প্রতিপক্ষদের বেলায় স্বাভাবিক ভাবে 
ব্যবহার করেছেন । তাই সেই অংশগুলি গুধ্ঠকবির অন্যান্য সাংবাদিক পছ্যের সঙ্গে 
ভাষাতঙ্জির দিক থেকে অনেক বেশি মেলে । 

রণতৃমি ছেড়ে যায় যত চাপ দেড়ে। 

গুলীগোল। অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে ॥ 

মাথার পাঁগড়ী উড়ে পড়ে নদী কৃলে। 

বুদ্ধিলোপ দাঁড়ি-গেঁপ সব যাঁয় ঝুলে ॥ 

চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের দলে । 

ধড়ফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে ॥ 

[ শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয় ] 
দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে ঈশ্বরগ্ুপ্ড “ভারতের অবোধ দুর্বল লোক যত” তাদের ধিক্কার 
দিচ্ছেন, ভাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত ?' কারণ “লাহোরের শিখ সেনা 
শক্ত অতিশয় |” এবং এই যুদ্ধে যদি ব্রিটিশদের সাহায্য করা যায় তা হলে, 
“আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি 1 গুপ্তকবির উৎসাঁহবাক্য-- 

আমরা তাঁদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে। 
দাঁড়ি ধরে দিব টান বাড়ী মেরে বুকে ॥ 

[ দ্বিতীয় যুদ্ধ ] 
কী ভাবে যুদ্ধ যেতে হবে ও যুদ্ধ করতে হবে সে-বিষয়ে স্বদেশীয়দের প্রতি তাঁর 
পরামর্শ 

সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে। 
কোনক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে ॥.*" 
গায়ে দেহ আচকান পায়ে চটি জুতি। 
মাথায় পাগড়ী বাধ পর সাঁদ। ধুতি ॥ 


৩৭৮ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


দোঁবছা দেছট করি চোট কর মনে । 
হোঁচট ন1 খাও যেন ঘোরতর রণে ॥ 
সাইনের অগ্রভাঁগে যেয়ে! নাক বয়কে । 


চোট চোট কাট কাট্‌ মালসাট মুখে ॥ 
[ ছিতীয় যুদ্ধ ] 


রণক্ষেত্রে হোঁচট খাওয়ার সমস্যাই তার কাছে এমন প্রাধান্য পায় যখন তিনি 
স্বদেশীয়দেরই তার পছ্রচনার বিষয় করে তোলেন । 
এক গাড়ে গাড়িতে মগের বাচ্চা! যাঁন। 
শ্বেত সেনাঁপতি যত জলযাঁনে যাঁন ॥-.. 
জলেস্থলে আগে তিনি হলে আগুয়ান । 
কোথা রবে মগেদের বগমারা বাঁন ?""" 
ফণি-ফণ। তুচ্ছ করি কুচ্ছ বছুতর | 
তেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥""* 
ইংরাজে করিবে দূর কদাকার মগে ! 
কোথায় লাঁগেন “বগা বার্গীলের লগে” ॥ 
ধ'রে খাক্‌ পাখাভাঙ্গা মাছরাঙগ। খগে। 


বাটুক আবার অজ দোঁক্তা চুণ রগে ॥ 
[ ব্রহ্মাদেশের সংগ্রাম ] 


ইংরেজি ভাষা, দেশী শব্দ ও বাচনের মিশ্রণে এই সব পদ্যে কখনে1-কখনে। যে 
বিপরীত ফল হয়েছে সে-কথা এর আগে আমর] উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেই সব 
জায়গায় বোধহয় ব্রিটিশ মাহাত্ম্য বর্ণনায় গুপ্তকবির উৎসাহের প্রবলতার সজে তার 
ভঙ্গির সীমাখদ্ধতার একটা সংঘাত ঘটে গেছে । তাই সে-সংঘাতের ফলে গুপ্তকবি 
ব্রিটিশের স্ততিজ্ঞাপক যে-চরণ লিখেছেন তা, অন্ত অংশের সংস্কত-আলংকরিক 
রীতির সঙ্গে একেবারেই মেলে নি । 

বেধে হোপ ক'রে কোপ দিলে তোপ দেগে। 

নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে ॥ 

যত দল হত বল প্রতিফল পেলে । 


রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট তাবু টেণ্ট ফেলে ॥ 
[ শিশসুদ্ধে ইংরেজের জয় ] 


লাহোরের দরবার আশু হবে অধিকার 
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা | 
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এবিল ইংলিশ যত ডেবিল করিয়া! হত 
টেবিল পাঁতিয় খাবে খানা ॥ 
চারিদিকে সেনাগণ মধ্যভাগে চ্যাপিলন 
সরমন্‌ পড়িবেন জোরে ! 
যতেক গোরার কলা ধরিয়া সেরির গ্লাস 
কহিবেক হিপ হিপ হরে ॥ 
[ ফিরোজপুর যুদ্ধে জয় ] 
ব্রিটিশের কীতি বর্ণনা করতে গিয়ে পছ্যরচনীয় গুপ্তকবি ভঙ্গির নিশ্চয়তা পান 
নি, প্রধানত তাঁর ভরসা সংস্কৃতনির্ভর রীতি । ব্রিটিশের জয় বর্ণনায় গুপ্তকবি ব্রিটিশ 
প্রতিপক্ষের বর্ণনায় তাঁর শ্বাভাবিক ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন । কিন্ত সিপাহি বিদ্রোহে 
বিদ্রোহী সিপাহিদের বিরুদ্ধে ও ইংরেজের এক-একটি জয়ে তিনি যে-পছ্য রচন।- 
গুলি লেখেন তাতে তাঁর আবেগের প্রকাশ ঘটেছে! সেই আবেগের টানে পছ্যের যে 
ধরন তিনি আবিষ্কার করেন ত। তার অন্যান্য সাংবাদিক পদ্য থেকেও আলাদা] । 
এই রচনাগুলিকে তাই হয়তো সাংবাদিক পদ্য বলাও ঠিক নয়। কারণ, 
সাংবাদিক রিপোর্টং এই সব পদ্যরচনার উপলক্ষ নয়, গদ্যের পরিবর্তে আরো 
তাড়াতাড়ি ও সহজে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য রচন। লেখাও এই সব পদ্যরচনার 
লক্ষ নয়। “নানাসাহেব', “কানপুরের যুদ্ধে জয়, “দিল্লীর যুদ্ধ", “এলাহাবাদের 
যুদ্ধ', 'আগরার যুদ্ধ' ব1 “যুদ্ধশান্তি৩৯ এই পদ্যরচনাগুলির কোনো-কোনোটিতে 
কোথাও-কোথাও সাংবাঁদিকতাঁর সামান্য চেষ্টা থাকলেও এ রচনাগুলিকে গদ্যের 
বিকল্প রচনা বলা ঠিক নয়, কারণ, এ-রচনার বেশির ভাগ অংশই পছ্ভের বিশেষ 
ধরনের সঙ্গে মিশে আছে। পছ্যের ভাঁষাঁতেই কবি তাঁর কথা বলতে চেয়েছেন কারণ 
এখানে তার বলবার কথ! নিয়ে কোনে দ্বিধ! নেই । 
সমীজ-সংস্কার সম্পকিত তাঁর সাংবাদিক পদ্ঘরচনাগুলি আলোচনার সময় আমর! 
অন্মানের চেষ্টা করেছি যে হয়তো সমাজসংস্কার-আন্দোলন থেকে মানসিক দূরত্ব 
তখন বাঙালি নাগরিক সমাজে এসে গিয়েছিল বলেই তার এ নিয়ে দায়িত্বহীন 
হালকা রসিকতাও করতে পারতেন | ঈশ্বরচন্দ্র সেই সামাজিক ভঙ্গিটিকে ভাষা 
দিতে পেরেছিলেন । 
ইংরেজের কীতিবর্ণনার সময়ও তাঁর ভঙ্গি ভক্তের । যে-ভাষীয় পৌরাণিক 
দেবদেবীদের কীতিকাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সেই ভাষায় তিনি ইংরেজদের 
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কীতিকাহিনী বর্ণনা করে গেছেন । যেখানে তিনি মৌলিক ভঙ্গি নিয়ে ফেলেছেন 
সেখানে রচনার অর্থীন্তর ঘটে গেছে । 
কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্ব যে-মুহুর্তে দেশীয় সিপাইদের আক্রমণে অনিশ্চিত হয়েছে 
সেই মুহূর্তে গুধকবি তার পদ্যরচনার ক্ষমতা নিয়েই ত্রিটিশের পক্ষে সিপাইদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছেন । 
বিদ্রোহের শেষে গুপ্তকবি প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে লেখেন-_ 

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর। 

শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার ॥ 

পুনর্ববার হইয়াছে দিল্লী অধিকার | 

“বাদশ। বেগম” প্লোহে ভোগে কারাগার ॥-.. 

করেছিল যে-প্রকার বিষম ব্যাপার | 

হাতে হাতে প্রতিফল ফলে গেল তার ॥ 
আনন্দের এ প্রকাশ পয়শরের মধ্যে বাঁধা থাকতে চাঁয় না৷ । তাই একই রচনায় কবি 
আরো একটু আবেগমথিত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন 

যমুনার জল আর পূর্ববৎ নাই রে। 

হয়েছে রুধিরে ভর] কেমনেতে নাই রে? 

তৃষ্ণায় সে জল আর কেমনেতে খাই রে? 

ভাসিছে তাহাতে সব শব ঠাই ঠাই রে॥ 

ঝাঁপ দিয়। মরিতেছে সকল সিপাই রে। 

এ কৃলে ও কুলে তার ভস্ম আর ছাই রে ॥." 

স্থানে স্থানে স্বতদেই পর্বতের টাই রে। 

পচাগন্ধে নাক জ্বলে কোথায় দ্াড়াই রে? 

মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাইরে । 

কোথা খেয়ে কোথা শুয়ে সুখে নিদ্রা যাই রে? 

[যুদ্ধশাস্তি ] 
এ-রচন1 সাংবাদিক পদ্য নয়, গগ্যের বিকল্পও নয় । সমকালীন ঘটন। নিয়ে যে-কথা! 
কবি বলতে চান তা যেন এই পছ্যের ভাষাতেই সন্তব | ব্রিটিশ রাজত্ব নাঁও থাকতে 
পারে-এই আঁশঙ্কীয় গুপ্তকবি এতই মথিত যে তার পক্ষে যেন পণ্চের ভাবাও 
যথেষ্ট নয় 18০ “দিল্লীর যুদ্ধা-এ সিপাহিদের পরাজয়ের বর্ণন। 
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হোর! মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন । 
সামাল সামাল রব উঠিল তখন ॥ 
পলাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাজ। 
উঠে ছুটে পলাইল মুখে করে ল্যাজ ॥ 
মেও মেও ডাঁক ডেকে বিল্লীর সমান । 
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান ॥ 
পূর্বববৎ পুনর্ধবীর নাহি আর দায়। 
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় ॥ 

[ দিল্লির ঘুগ্ধ ] 
এরপর ছন্দের চাল বদলে যায়, যেন ইংরেজকে প্রণাম জানিয়ে কবির কাঁজ শেষ 
হয় নি। কবি তাদের ধ্বংস করতে চান, অন্তত পছ্যে, যারা এমন ইংরেজেরও 
বিরোধিতা করে । তাই ভিন্ন চলনে তিনি বলেন, একই পদ্য রচনায় 

প্রতিফল পেলে ভাল হাতে হাতে । 
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে ॥ 
উড়ে গেল কত সেনা গোলাঘাতে। 
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে ॥ 
ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রীসে । 
সাধ্য কিবা! লোকালয়ে পুন আসে ॥ 
সাহেবদের কীতিকাহিনী যে-পদ্যরচনার বিষয় তাতে যেমন গুপ্তকবি পাঁচালি- 
পুরাণের ভাষীভঙ্গি সচেতন বেছে নেন, বিদ্রোহী সিপাইর! যে-পছ্ভরচনার বিষয় 
তাতে অনেক পময়ই তিনি বেছে নেন লৌকিক কোনে? ধরন । এই নির্বাচন যে 
সচেতন ভাবে ঘটে তাও যেন নয়, তাঁর স্বতঃম্কূর্ততায় কোথায় যেন বিষয় ও 
প্রকরণের এমন একট] মিল ঘটে যাঁয়, যা তখনকার রচনায় থাকবার কথ! নয় । 
কখনে] ছড়ায় তিনি নানাসাহেবের ভূমিকা নম্যাৎ করেন, আবার কখনে1 তরজার 
এক চরণের শেষাংশ নিয়ে পরের চরণের প্রথমাংশ তৈরির কায়দায় এক ব্যালাঁড 
লেখেন । 
| নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ধন? 
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জন? 
নানার কি নাঁনাকেলে, আজে আছে মন? 
নাণাব কি নানীকেলে, আজো আছে পণ? 
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নানার কি নানাকেলে, আজে। আছে ডাক? 
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ক? 
প্রকাশিছে পাপপস্থা, হয়ে পন্থী “ঢুচু?” 
“ঢু” মারিতে জানে শুধু, ঘটে তার “ঢুঢু* ॥ 
নানা পাঁপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না। 
অধন্ম্ের অন্ধকারে হইয়াছে কানা ॥ 
ভাল-দোঁষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ । 
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ ॥ 
| [ নানাসাহেব ] 
বাজী রাঁও পাস যিনি, 
বাজী রাও পাস যিনি, সাধু তিনি, 
মান্য নান] মতে। 
মহারাষই, মহা রাই, পজ্য এ জগতে ॥ 
ছেড়ে সে নিজ দেশ, 
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রা'জবেশ, 
বাচিবার তরে । 
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে ॥ 
হয়ে সে পুত্রহত, 
হয়ে সে পুত্রহত, ক্রমাগত, 
করে কত দান। 
আটকুড়ো। কপালে তবু, হ'ল না সন্তান ॥-. 
[ কানপুরের যুদ্ধে জয় ] 
গুপ্ধকবির যে-আদর্শ' ও “বিশ্বাস সিপাহি বিদ্রোহে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তার 
পক্ষে তীকে অগত্য। পদ্ধই লিখতে হয়, কারণ, বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে যুদ্ধে 
তার হাতে অন্য কোনে অস্ত্র নেই, থাকার কথাও নয়। তাঁই যে-কবিগান, তরজা, 
খেউড় তিনি সাংবাদিকপদ্য রচনার কাজে ব্যবহার করেছিলেন, সিপাহি বিদ্রোহের 
বিরুদ্ধে পদ্ভরচনায় তিনি সেই ভঙ্গিগুলির নতুন ব্যবহার ঘটাবার মতো দূরত্বও 
রাঁখতে পারেন না, আসল তরজা৷ ও থেউড়ই লিখে ফেলেন । 
এই ভাই বড় মজা, 
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা, 
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বাঘের মুখে চরে। 
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবাঁব তরে ॥ 
হ্যাদে কি শুনি বাণী? 
হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী, 
ঠোঁটকাটা কাকী । 
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাঁজিয়াছে নাকি? 
নানা তার ঘরের টেকি, 
নান] তার ঘরের টেকি, মাগী খেকী, 
গোয়ালের দলে । 
এতদিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে ॥ 
হয়ে শেষ নানার নানী, 
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী, 
দে'খে বুক ফাঁটে। 
কোম্পানীর মূলুকে কি, বগিগিরী খাটে? 

[ কানপুরের যুদ্ধে জয় ] 
আসল কবিগানের সঙ্গে এই ছাপার কবিগাঁনের পার্থক্য শুধু এই যে কবিগাঁনের 
তরজা ও খেউড় ছাপা হতে পারত না কিন্ত গুপ্তকবির এই খেউড় ছাঁপাও হত, 
লোঁকে পড়তও, কারণ সাহ্বেরা আমাদের ছাপাখানাঁও দিয়েছিল, লেখাপড়াও 
শিখিয়েছিল। 


চার 
গন্ভের সংগঠন : যতিচিন্ের ব্যবহার 


গদ্যভাষার সঙ্গে মুখের কথার সাযুজ্য থাকায় ও যুক্তিভিত্তিক রচন। গছাচর্চার 
অন্যতম প্রধান ভিত্তি হওয়ায় গদ্যের ভাঁষাঁভঙ্গির সঙ্গে মুখের কথার ভর্গির একট 
মিল থেকেই যায় । এই মিলের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ধর। পড়ে বাক্যের অন্তর্গত 
যতিগুলির মধ্যে । আবার, গছ্ের যুক্তিশ্ৃঙ্ালার পরম্পরারক্ষারও অন্যতম প্রধান 
অবলম্বন এই যতি । তাই যতি ব্যবহারের ইতিহাস হয়ে পড়ে গদ্যের গড়ন বা 
অবয়বের (50:0০9001০ ) ও ন্যায়স্থাপনের (1981০ ) ইতিহাসের ওতপ্রোত। 

কিন্তু বাংল গছ্ের গড়ন ও ন্তায়ের বিকাশ খুব স্বাভাবিক ছিল নাঁ। ইংরেজ 
আগমনের আগে দলিলদস্তাবেজে, চিঠিপত্রে ও আইনকানুনে যে-গগ্যভাষ। 
আভা সিত হচ্ছিল তা ইংরেজ আগমনের ফলে নষ্ট হয়ে যায় । উনিশ শতকের 
গোঁড়া থেকে যে-বাঁংলাগদ্যের স্বত্রপাত ত1 ইংরেজপূর্ববর্তী বাংলাগদ্যের আ'ভাসের 
সম্পর্কশূন্য |8৯ উনিশ শতক থেকে বাংল গছ্ের প্রধান উৎস অনুবাদ । অথচ সে- 
অনুবাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এক বাঁংল। গছ তৈরি কর 1৮২ অনুবাদ হিশেবে যে-গছ্য- 
ভ'ষাঁর শুরু, তার বিকাঁশে গঙন ও ন্যায়ের নিজস্বত] ন থাঁকারই কথা ! থাকেও 
নি । তাই বাংল গন্ভে এমন আপ'ত বিস্ময়কর ঘটনা আছে যে বাংল গদ;চর্চার 
একেবারে প্রাথমিকপবেই খুব সুষ্ঠু গদ্যরচনার দেখা পাওয়া? যাচ্ছে । কিন্তু যেহেতু 
সেই সৌঁষ্ঠবের ও সাফল্যের প্রধান ভিত্তি অনুবাদ, তাই তা কোঁনে। এতিহাঁসিক 
ধার! সৃষ্টি করে না ব। এ্রতিহ!সিক আদর্শও প্রতিষ্ঠা করে না । তাই কৌনেো। একটি 
রচনায় বা কোৌঁনেো৷ একজন বিশিষ্ট লেখক তাঁর রচনায় গদ্যভাষাঁর ক্ষেত্রে অতি 
গুরুত্বপূর্ণ একাট উপকরণ সমাবেশ ঘটানো সব্বেও ততদিন পর্যন্ত তা বাংলাগদ্যের 
একটি আবশ্তিক উপকরণ হিশেবে গৃহীতই হয় না, যতদিন ন1 বাংল। সংবাঁদ- 
সাঁময়িকপত্রে গদ্যরচনার পরিমাণগত প্রধান ধারায় ত ব্যবহৃত হয় । 

পরস্ত যতিব্যবহাঁর যেমন বাক্যের গড়ন ও ম্যায়ের ওতপ্রোত, তেমনি গদ্যের 
লেখক ও পাঠকসমীজের ভিতর বাগভর্জির মিল, মুখের কথার বাক্যরচনীর কৌশল 
ও যতিব্যবহারের অভ্যাদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক প্রায় কার্ষকারণের শৃঙ্খলাতেই 
গ্রথিত | বাংল। গদ্যরচনার প্রথম যুগের লেখক ছিলেন প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
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সমাজ । মিশনারি ব1 হিন্দু রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের পক্ষ থেকে যে-পত্রপত্রিকা 
বেরত তার প্রধান লেখকও ছিলেন তারাই । এই পণ্ডিতসমাজের ভিতর সংস্কৃত 
আদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল নতুন বাংল। গদ্যরচনার দায়িত্বের চাইতে বেশি । 
তাদের এঁতিহাসিক দায়িত্ব ও আন্ুগত্যবেণধের অন্তর্গত বিরোধের ফলে সংস্কৃত 
রচনা থেকে আদর্শগত বিচ্ছিন্রত। কখনোই সম্ভব হয় নি । রামমোহনের যতিস্থাপনের 
আদর্শ তাই তারা গ্রহণ করেন নি। হিন্দু কলেজের নব্য ইংরেজিশিক্ষিত ছাত্ররা 
ও রামমোহন-অন্থগামী যুবকেরা যখন সংবাদ-স'ময়িকপত্র প্রকাঁশ শুরু করেন তখন 
তার সংস্কৃত আদর্শ থেকে সরে আসতে চান । কিন্তু নতুন বাংল। গদ্যের আদর্শ 
তাদের সামনে উপস্থিত ন। থাকায় তাদেরও নির্ভর করতে হয় প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতদের ওপরই | তবু, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ও রামমৌহন-অন্ুগাঁমী যুবকেরা 
পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলে নতুন একটি পাঁঠকসমাঁজের কাছে পৌছনোর তাগিদ 
তাঁদের ভিতর দেখা যায়। এই তাগিদ যেমন বাংল! গদ্যের বাক্যগঠনের পরিবর্তন 
ঘটায়, তেমনি যতিব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটায় । 

বাংল। বাক্যগঠনে ও যতিব্যবহারে রামমোহন, অক্ষয়কুমীর, বিদ্যাদর্শন, তব- 
বোধিনীর আদশ প্রতিঠিত হওয়া সত্বেও সংবাঁদ-সাময়িকপত্রে তা গৃহীত হতে যে 
কত সময় লাগে তার প্রমাণ মেলে ১৮৬০ গ্রীস্টাব্ষ পর্যস্ত যে-কোনে। পত্রপত্রিকার 
পৃষ্ঠায় । ধীড়ি, কমা, সেমিকোৌলন, উদ্ধৃতিচিহ্ৃ--এই সবই হয়তো তখন ব্যবহৃত 
হচ্ছে-কিন্ত, এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের ধারণ] স্পষ্ট নয় বা 
বাকের গড়ন ও গ্যাঁয়ের দ্বারা এই ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত নয়, বা এই যতিব্যবহার 
বাক্যের ও গ্যারার গড়ন ও ন্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে না, বা সামাজিক কোনো শ্রেণী 
বা গ্র,পের বাঁগভঙ্গিব অনুসরণও এতে ঘটে নি। ১৮১৯ সালে “দিগ,দর্শন পত্রকা'র 
স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক পুনমূ্দ্রিত পাঠেই কম] চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে ও ১৮২০ 
সালে 'স্থব্রহ্ধণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার" বইটিতে রামমোহন রায় ইংরেজি উদ্ধতিচিহ, 
ফুলস্টপ, কমা ও সেমিকোলনও ব্যবহার করেছেন। ১৮৪২ থেকে “বেঙ্গল 
স্পেকটেটর'-এ আর “বিদ্যাদর্শন' ও তৰবোধিনী পত্রিকায় প্রধানত অক্ষয়কুমার 
দত্তের প্রয়াসে, বাংল। যতিচিহ্ন ব্যবহারের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তৎসন্বেও 
১৮৬০ সালের আগে তা সংবাদ-সাঁময়িকপত্রের গদ্যলেখকদের অধিকীংশের 
রচনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি ও সেই রীতিনীতি বাংল গদ্যের স্বাভাবিক উপাদানে 
পরিণত হয় মি । আবার, ১৮৬০ সালের পর পত্রপত্রিকার পাতায় যতিচিহ্ন সম্পর্কে 
অনভ্যাসের উদাহরণ প্রায় বিরল । থাকলেও তা কোনে। লেখকের ব্যক্তিগত 
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৩৮৬ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


ত্রুটি । বাংলা গদ্যে এই যতিচেতন1 ১৮৬০ সাল নাগাঁদ গদ্যচর্চার অঙ্গীভূত হয়ে 
যায়।৪৩ 

তাই বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে যতিচিহন ব্যবহারের প্রবণতাগুলি পরীক্ষা 
করার কালসীমা ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ এই চ্সিশ বছর, “দিগ দর্শন” বঙ্গাল গেজেটি? 
থেকে 'সোমপ্রকাশ' পর্যন্ত | 

১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বাংল সংবাদ-সাময়িকপত্রে যতিব্যবহারের 
কয়েকটি প্রবণত] লক্ষ করা যায়: 

১. দাড়ি ছাঁড়া অন্য কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিন্ত দাড়ি 
ব্যবহারেরও কোনে সাধারণ নিয়ম খুঁজে পাঁওয়া যায় না । এক-এক জায়গায় এক- 
এক কারণে দীড়ি পড়ছে । তৎসত্বেও বাক্যের গড়ন এমন ও একটি বাক্য থেকে 
আরেকটি বাক্যের ব্যাকরণগত পার্থক্য এত স্পষ্ট যে কোঁনো যতিচিহ্ন না থাকলেও 
পঁঠকালে বিরতি গ্রহণ সম্ভব | অর্থাৎ গদ্যের ভিতর যতি নিহিত থাকছে | এই 
প্রবণতাঁকে “নিহিত যতি' নামে নিদিষ্ট করণ যায় । 

২. বাক্যের গড়নর্টাই এমন হয়ে ওঠে যে সেখানে বাক্য থেকে আরেকটি বাক্য 
পৃথক হতে পারে না । সংযোজক অবায়, সাপেক্ষ সর্বনাম বা হেতুবাঁচক শব্ধ ব্যবহার 
করে বাঁক্যে-বাঁক্যে এই সংযোজন ঘটান? হয়। ফলে দীড়িচিহ ব্যবহার করা সব্বেও 
তার কোঁনে। নিদিষ্ট কারণ যেমন বোঝ। যাঁয় না, তেমনি পাঠকালে বিরতি গ্রহাণেরও 
কোনে? অবকাঁশ থাঁকে না-_ যেন চেষ্টা চলে বাক্যের গড়ন দিয়ে যতিচিহ্ন ব্যবহ্ণীরকে 
অপ্রয়োজনীয় করে দেয়] যাঁয় কি না । এই প্রবণতার ভিতর যতিব্যবহার আর 
বাক্যের গড়নের মধ্যে এক বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রবণতাকে “উপহিত যতি' 
( উপ-ধা+ক্ত ) নামে নিদিষ্ট কর। ঘাঁয়। 

৩. দাঁড়ি ছাড়া কোনে যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না বটে কিন্তু দাড়ি 
ব্যবহারের একটা নিয়ম যেন অনুসরণ করা হচ্ছে ৷ ফলে দীঁড়ি ব্যবহারের পরিমাণ 
বাডছে । এই লক্ষণকে স্পষ্ট যতি” নামে নিদিষ্ট করা যায়। অন্য কোনে চিহ্ন 
ব্যবহৃত হচ্ছে না বলে দীড়ির সঙ্গে-সঙ্গে নিহিতযতিও থেকে যাচ্ছে । 

৪. টাঁডি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্ন ও বিস্ময়চিহ, উদ্ধৃতিচিহ্ন সবগুলিই ব্যবহৃত 
হচ্ছে । এই প্রবণতাকে “যথার্থ যতি' বলা যাঁয়। 

৫. কম। ব্যবহার শুরু হওয়ার পর শুধু কম! দিয়েই যতি ব্যবহারের সব প্রয়োজন 
নির্বাহ হতে লাগল, যেমন আগে শুপু দীড়ি দিয়ে করা হত। এই প্রবণতাঁকে 
“অনভ্যন্ত যতি' বলা যায়। 
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এই প্রবণতাগুলি কালানুক্রমিক দয় । আবার এও নয় যে সবগুলি প্রবণতাই 
“এই চল্লিশ বছর ধরে সক্রিয় থেকেছে । ১৮১৮ সালের পর যতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে 
চেতন! ও অভ্যাসের অভাবে অনেক জায়গায় যতিচিহন নিহিত থেকে গেছে। 
তারপৰই ধীরে-ধীরে যতিচিহ্বের বিকল্প বাক্যগঠনের একট চর্চা ১৮৩০ সালের 
আগে থেকেই দেখ! দেয়, যেটাকে 'উপহিত যতি" নাষে চিহ্নিত করা হয়েছে। 
কিন্ত এই “উপহিত যতি'-র লক্ষণ যখন দেখা দিয়েছে, তখনই আবার “নিহিত 
যতি'-র সঙ্গে স্পষ্ট যতি" ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। ১৮৩৫ সাল নাগাদ 
সময় থেকে ১৮৪২-এ “বেঙ্গল স্পেকটেটর”-এর প্রকাশকাল পর্যন্ত উপহিত যতি”-র 
প্রবণতা কমে এসে স্পষ্ট যতি'-র প্রবণতা বাড়তে থাকে । ১৮৪২ থেকে 'বেঙ্গল 
স্পেকটেটর”, 'বিদ্যাদর্শন” ও “তত্ববোঁধিনী পাত্রকা*তে যথার্থ যতি ব্যবহার শুরু হয়ে 
যায়- যদিও তারপরও ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত যতির অনভ্যন্ত ব্যবহার চলতে থাকে । 

এই প্রবণতাগুলিকে কোনো সময়ই খুব নিদিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত করা যায় ন1। 
এক-একটি প্রবণতার ভিতর নানারকম আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। আবার 
এই আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সত্বেও একটি বিশিষ্টতাঁও লক্ষ কর! যাঁয়। এই বৈচিত্র্য" 
ও বিশিষ্টতাঁর মধ্য দিয়েই যতিব্যবহারের নিদিষ্টতা1 আকাঁর নিয়েছে । আবার এই 
পুরে! সময় জুড়েই এই একটি প্রবণতার নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিতর বিভিন্ন উপাদানের 
বিরোৌধ-বিচ্ছেদ ও সমন্বয় ঘটেছে। যতিচিহ্ন যেহেতু গদ্যেরই একটি প্রধান 


উপাদান, গদ্যের অন্য উপাদানগুলির বিষ্যাস ও সম্পর্কও ধতিব্যবহারের প্রবণতাঁকে 
প্রভাবিত করেছে । 


নিহিত যতি 
সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চায় ইংরেজি ব। সংস্কৃত ব1 পারসিক প্রভাব বিশেষত 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধর্মীয়, সামাজিক ও আইনসংক্রান্ত দীর্ঘ রচনাগুলিতে | কিন্তু একে- 
বারে প্রাথমিক পর্বে “সংবাদ*-অংশগুলিতে গদ্যের এক তথ্যগত বিবরণের রীতি 
দেখা যাঁয়। এই ধরনের রচনার তাত্বিক ভার নেহাত কম বলে ও লেখকের 
মন্তব্যর লক্ষ নেহাতই আপাত-প্রাসঙ্গিক কোনে বিষয় বলে গদ্য প্রায় আধুনিক 
বাঙলা সাংবাদিক গদ্যের মতোই, পার্থক্য শুধু যতি ব্যবহারে । 
১. সমাচার দর্পণ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ 
মাথা ভাঙ্গা খাল। এ বৎসর মাথা ভাঙ্গা খালের মোহনা প্রায় স্্ হইয়াছে 
[| ] তত্প্রযুক্ত ভারী বোঝাহ নৌকা তাহার উপরে কোন সর্ডে গমনাগমন 


৩৮৮ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


করিতে পাঁরে না [| ] সেখান কার চড়াতে অনেক বোঝাই নৌকা আটক 

হইয়া রহিয়াছে এবং ছোঁট২ নৌকাতে জিনিস বাহির করিতেছে [| ] 

তাহাতে জিনিসের অপচয় যথেষ্ট [ * ] খরচও অধিক ও কাঁলবিলম্ব ও 

হইতেছে। ইংগ্লপ্ীয় গোঁড়া সৈম্ গাজীপুর হইতে কলিকাতা আসিতেছিল 

তাহার] একমাস পর্য্যন্ত সেখানে বদ্ধ আছে। 

আধুনিক রীতিতে যতিবিস্যা'সের তৃতীয় বন্ধনীগত চেষ্টাতেই দেখা যাঁয় যে গছরীতি 
এই যতিবিস্তাঁসের সামান্যতম বিরোধীও নয় | গগ্ভরীতির ভিতর নিহিত এই যতি 
বিষয়ের টানে ও গগ্রীতির নিজস্ব যুক্তিতে কখনো -কখনো৷ বাইরেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
২. সমাচার দর্পণ | ৮ মে ১৮১৯ 

নুতন টাকা । এই সনে যে নৃতন টাকা টাঁকশালে প্রস্তত হইয়'ছে কলিকাতা স্থ 

ছুষ্ট লোকের! সেই টাকার চতুদিক কিনারা উখ! দিয়] ঘষিয়। লইয়! পুরাণা- 

কল টাঁকার মত ছোট করে[, ] ইহাতে কেবল তাহারদের লাভ হয়। 

আমর] শুনিতেছি যে এই কারণ শ্রীশ্রীযুত একটা নূতন মোহরের কারণ ইংগ্নপ্ডে 

পত্র পাঠাইয়াছেন | 

এই উদাহরণে মাঝখাঁনে একটি জায়গায় কম! বা ড্যাশ ব্যবহার করা চলে বটে 
কিন্তু শেষ খবরটির স্পষ্টতা ও তাপ আগে প্রয়োজনীয় বিবরণের সরলতার ফলে 
কমা বা ড্যাশ অপরিহার্য হয়ে ওঠে না । বরং নতুন টাকা ঘষে পুরোন টাকার 
মতে] আকার করার ঘটনাটি খুব সহজে বল] হয়েছে। 

সংবাদ-সামায়কপত্রের প্রথম পবে অণ্তত ছোট-ছোট সংবাদে ও মন্তব্যে এই 
পরিণত গগ্ভরীতি প্রায়ই দেখা যাঁয়। তার একটি কারণ হয়তো এই ধরনের 
রচনায় লেখক খাঁনিকট। দায়-দাঁযিত্বমুক্ত ছিলেন । কিন্তু দীর্ঘতর বচনায় বা ছোট 
সংবাদেও যখন বিষয়গত কোনে! জটিলতা আসে, তখন গগ্ যেমন আর সরল থাকে 
না, নিহিত যতিও তত স্পষ্ট থাকে ন? বা হয় না। 
৩. সমাচার দর্পণ । ১ মে ১৮১৯ 

বিদনূব নবাবের উকীল। বিদনূর শহপের নবাঁধের উকিল সাহেব গোলমুদ্দীন 

আপন যুন্ীবের কোন কর্মে ইংগ্নণ্ডে যাইতেছে [| ] তাহার সমাচার পাওয়া, 

গেল ধে সে মিসর দেশ দিয়] ফ্রান্স দেশে পঁহুছিয়াছে [|] সে যে কর্শে 

যাইতেছে তাহার প্রকাশ হয় নাই [| ] সে অতিশয় এই্বর্্যপূর্ববক যাইতেছে । 

একত্রিশ বৎসর হইল এই দেশ হইতে কোন উকীল ইউরোপে যায় নাই [| ] 

ইহার পূর্বে টিপু সুলতানের এক উকীল ফ্রান্স দেশে গিয়াছিল। 


গদ্োের সংগঠন : ধতিচিহ্বের ব্যবহার | ৩৮৯ 


মাথাভাঙ্জার খাল বা নূতন টাঁকা সংবাদলেখকের কাছে যত হাঁলক। বিষয় 
'বিদনূরের নবাবের উকিল বা তাঁর বিদেশ গমন নিশ্চয্নই ততটা নয়। বিশেষত তীর 
প্রসঙ্গে এতিহাঁসিক দৃষ্টাস্তও যখন লেখককে টানতে হয়েছে । ফলে এই লেখাটি 
আকারে ছোট হলেও, গগ্যরীতির দিক থেকে বেশ জটপাকাঁনে । তৃতীয় বন্ধনীতে 
যে-দীড়িচিহুগুলির সম্ভাব্য ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তার তৃতীয়টির পরের 
বাক্যটি বিষয়ের দিক থেকে খানিকটা] খাঁপছাঁড়! অথচ ঠিক এ বাক্যটির পরই লেখক 
একট! দীড়ি দিয়েছেন | এ বাক্যটি যদি সম্ভাব্য প্রথম দ্রীড়ির পরের বাক্য হত, 
তাহলে প্যারাঁটিতে রচনার ব্যক্তিনিরপেক্ষ শৃঙ্খলা অটুট থাকত। 
গছ্রীতির অপরিণতির ফলে গগ্ভের শৃঙ্খলা যে-ধরনের বাক্যে বা! বাঁক্যাংশে 
ব্যাহত হচ্ছে সেখানে আচমনক ঈীডি পড়ে যায়, যেন লেখকের গগ্ভশৈলীর আত্ম- 
রক্ষারই এক স্বভাব-তাগিদে ; আবার ব্যবহৃত দড়ির সঙ্গে প্রায় সম্পর্বশূন্য ভাবেই 
গঞ্চের ভিতরে-ভিতরে দীভি ব1] কমা নিহিত থেকে যায় । দীর্ঘতর রচনায় নিহিত 
যতি ও ব্যবহৃত যতির এই বিরোধ আঁর গদ্যরীতির বিশৃঙ্খলা কখনো-কখনে। 
স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । 
$ সমাচার দর্পণ | ২৭ মার্চ ১৮১৯ 
শ্রীধুত কোঙর হরিনাথ রাঁয় বাহীছুরের বিবাহ ।-_মুরশেদীবাঁদের কাশীম- 
বাজারের শ্রীযুত কোর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শ্ুভবিবাঁহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে 
[| ] তাহার বরাওতদদ ছুই লক্ষ টাক1[ | ] সময় মতে জিনিসের কম দামে 
[ , ] অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে [ , ] এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার 
হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই [| ] ইহার বিস্তারিত রওয়াএস ঝাড় বাগী। 
কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঠাল 
'আনাবস কামরঙ্গ! দাঁড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নিম্মিত হইয়াছিল [1] 
বিজ্ঞ মনুয্তেতে চারিদণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নিম্সিত দ্রব্য নতুব1 ছোট 
'লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি ৷ ইহারদিগের এক২ 
বাগীচার যূল্য তিনশত চাপিশত [,] তাহাতে মোমবাতি সংযোগ [, ] এমত 
পাঁচশত বাগীচা [ , ] গেলাসী ঝাঁড় তিনহাজার [, ] গেলাসী বাগীচা, এক 
হাজার [, ] মোমবাতি ছুই শত মন [, ] রণ্ডানিরৌশনী হয় । নাএব মজলিস 
ইন্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফ] বাই ও তিন তাএফা তাড় 
[ , ] ইহা সেওয়াঁয় কালওয়াঁতিগুণী লোক অনেক [ |] এঁ ৫ তারিখে শ্রীযুত 
একোঙর বাহাদুর আইবড় খান [| ] পরে স্থানে যেখানে নিমন্ত্রণে যান 


৩৯০ | বাংল। সাংবাদিক গদা 


নানাবিধ বাদ ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজ অভরণে ভূষিত অপূর্ব 
রূপ্যনিম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন [ | ] বিবাহের মজলিসে 
এক২ দিন এক২ ফেরেক্কা লোকের গমন হইয়াছিল [| ] তাহার বিস্তারিত 
[ _ প্রথম দিবস [ , ] নিজ আমলাতে বেছ্িত [ , ] দ্বিতীয় দিবস [, ] 
গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ভদ্রলোঁক ইং [,] তৃতীয় দিবস লাগাদ অষ্টম দিবস ১৩. 
ফাল্গুণ পর্য্যস্ত [| ] যাঁবদীয় হাঁকীমান [,] আমল] [ , ] আপীল অদালত, 
ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কু'চীর আমলা ও 
নেজামতের আমলা ও শহরের যাঁবদীয় সাহেবান [,] আলীসাঁন ও বহরমপুর 
ও গয়রহু সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোঁক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব 
সয়লজঙ্গ বাহাছর একত্র | ] মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতস' 
নানাবিধ সকল তামাশ। দৃষ্টি করিয়া পরমাহলাদিত হইয়াছেন । 
[ সন. সে. ক. ১। ২৩৮ | 
বিষয়ের ভার ন। থাকলেও ও মন্তব্যের দাঁয় না থাকলেও লেখাটি বড় বলে ও 
বিবরণে নানাধরনের ঘটনা আসছে বলে উদ্ধৃতিটিতে বাক্যগঠন অনেকক্ষেত্রে 
ব্যাকরণসম্মত নয় । আমাদের নির্দেশিত দ্বিতীয় দড়ির পরের বাক্য ও তৃতীয় 
দাড়ির পরের বাক্যের পদধিন্তাসে অর্থবোধের বাধা ঘটে। তদুপরি একটি ধারা- 
বাহিক বিবরণে ক্রিয়ার কালসাম্য থেকে যে চলমানতা আসে, এই অংশটিতে তাঁও 
নেই | সংবাদ-সাঁময়িকপত্রে পদ্ধচর্চাঁর প্রাথমিক পর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রচনায় এগুলি 
সাধারণ লক্ষণ হওয়া] সত্বেও আরবি-ফারপি শব্দের প্রদ্ুর ব্যবহারে উদ্ধৃতিটি বিশিষ্ট । 
একেব1রে শেষের দীঁড়িটিকে বাদ দিলে প্যারার ভিতরে মাত্র দুইবার দাঁড়ি 
ব্যবহৃত হয়েছে। যে-দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক সেই দুইটি জায়গাতেই 
ধাড় কেন পড়ল ও অন্থত্র কেন পড়ল ন! এর কোনে! আপাত কারণ নেই । ত& 
লক্ষ করলে দেখ যায়, কাপড়ের গাছপাল! ফুলফল কত চমৎকার বানানে হয়েছিল 
বলতে গিয়ে প্রথমবার, আর আলোর কত রোশনাই হয় বলতে গিয়ে দ্বিতীয়বার, 
ধ্লাড়ি পড়েছে। মাত্র এঁ ছুটি বর্ণনাই লেখকের প্রত্যক্ষ আভচ্ঞতার ফল । হয়তো 
নিজে দেখেছেন-বিবাহের বাকি বিবরণ তে! তার কানে শোন1। অর্থাৎ বাক্য 
গঠন বাঁ অর্থবোধের স্থবিধের জন্য নয়, শ্বাস নেওয়ার জঙ্যও নয়, কণ্ঠস্বরের 
অন্থসরণেও নয়- দাড়ি ব্যবহাত হচ্ছে বডজোর লেখকের প্রত্যক্ষণের উত্তেজনীয় ও 
সেই প্রত্যক্ষণের সঙ্গে গছ্যরীতির সাধুজ্যের টেনশনে, আচমকা, হতে পারে 
গভান্তেই। একবারও বাবছাত ণ। হতে পারত । কিন্তু ভাষাগত জড়তা ও 


গদোর সংগঠন : যতিচিক্কের বাবহার / ৩৯১ 


ব্যবহারের এই চমক সত্বেও এই উদ্ধৃতিটিতে যতিচিহন না থাঁকাঁয় কিন্তু বাক্য- 
বিস্তাসের কোনো জটিলতা ঘটে নি। কোনো বাক্যের কোনে] পরিবর্তন ন' 
ঘটিয়েও আধুনিক রীতিতে প্যারাটিকে যে-যতিচিহ্নিত কর! সম্ভব তা খুবই স্পষ্ট । 
অর্থাৎ যতিচিহুনিরপেক্ষভাবেই প্যারাটিতে বাক্যগুলি এমনভাবে গড়ে উঠেছে 
যাতে সমাঁপিক ক্রিয়া! বাক্যগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পেরেছে । এই 
প্যারাটিতে বিশেষত ছুটি বাক্যের ভিতর কোনো সময়ই কোনে। সংযোজক পদ 
ব্যবহৃত হয় নি। যে-২২ বাঁর সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রথমটি ব্যতীত 
প্রত্যেকটিই ছুটি শব্দের ভিতর সংযোজন ঘটিয়েছে কোনো সময়ই ছুটি বাঁকোর 
ভিতরে নয় । ূ 
বাক্যগঠনের এই সরলতার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত যতি, বাক্যের ভিতর নিহিত থেকে 
যাচ্ছে । যে-যতি প্রকাশ্ত ব্যবহৃত হচ্ছে তা বাক্যের গড়ন বা লেখকের অভিপ্রায় 
বা অন্য প্রয়োজন দ্বার। নিয়ন্ত্রিত নয় ৷ বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রাথমিক 
স্তরে এই নিহিত যতি অনেকদিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল। কিন্তু এই ধরনের দীর্ঘ 
রচনায় ব্যবহৃত যতি ও নিহিত যতির ভিতর পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব থেকে 
পারস্পরিক বিরোৌধিতারও আশঙ্ক। থেকে যায় । 
গগ্যরীতিরই অন্তর্গত এই বিরোধিতা যতিস্থাপনকে যেমন নিয়মিত হতে দেয় 
না, তেমনি গগ্যবীতির বিকাশেও বাধা দেয়। কিন্তু যতিস্থাপন ও গছ্যরীতির এই 
বিরোধিতার মূল নিহিত ছিল গগ্যরীতির সঙ্গে সামাজিক অন্বয়ের অভাবের ভিতর | 
তাই এই আদিপর্বে দাঁড়ি চিহ্ত ব্যবহারের একটি সুসংগত উদাহরণের ভিতরও দেখা 
যায় গছ্যের প্রসঙ্গ-অনুপ্রসঙ্গ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ! ফলে দঈশড়িচিহ্ের কিছুট। 
শৃঙ্খলাও গগ্ের আত্মআবিফার ঘটায় না। 
৫. সমাচাঁর দর্পণ | ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০ 
দেবীপৃজ! ৷ হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকাঁলীন দেবীপুজা অনেক স্থানে হয় [| বাঁ, 
ব1-- ] বিশেষত গঙ্গ।নদীর উভয় পার্থে অত্যধিক সমারোহ হয় [| ] যদি 
কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজ। ন1 করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিম। 
আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চগ্তীমণ্ডপে রাখিয়। যায় [|] পরে 
গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়। ধর্মভয়ে কিংবা! লোকভয়ে যে রূপে হয় তাহার 'পৃজা 
করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের 
বালকের এ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটাতে এক দোমাটীয়। প্রতিষ। 
রাখিয়া আসিয়াছিল [| ] ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন 


৩৯২ | বাংল। সাংবাদিক গদা 


বাটীতে এ দোমাটীয় প্রতিম1 দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর 
হইতে দা আনিয়া! প্রতিমাকে শতধা করিয়া! আপন পু্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া 
বাঁশ ও কাষ্ঠ দ্বার! চাঁপা দিয়] রাখিল। যাহার এ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল 
তাহার দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই [|ব1; বাবা, ] পরে 
অন্বেষণ করিতে২ জাঁনিল যে প্রতিম৷ কাটিয়া পুঞ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে 
[| ] অপর তাহারা এ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পুজা করিবেক 
নিশ্চয়ই করিয়। প্রতিম ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল [| বা; বাব “কিন্ত ] 
তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়। লইতে ন। দিয়া 
মারিপিট করিয়া বিদায় করিল। 

পূর্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এইরূপে তাঁহার 
আগমন হয় সেখানে কোনমতে অন্নবস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া! দশমীর দিবস জলমগ্রা 
হইয়! থাকেন কিন্তু আগমনমাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়] জলে মগ্রা হইতে 


হিন্দুস্বা.নর মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই । 
[ স. সে, ক" ১। ২৩৭ ] 


রচণাটিতে তিনটি ভাগ আছে । দাঁড়ি দিয়ে শিরোৌনামটি নিদিষ্ট হয়েছে ও 
মন্তব্য একটি ভিন্ন প্যারায় কর] হয়েছে । প্রথম প্যারাঁয় ঘটনার বিবরণ-_ এই বিবরণে 
তিনটি জায়গায় দীড়ি চিহ্ন ব্যবহার কর হয়েছে। দড়ি দিয়ে আলাদা করা এই 
তিনটি অংশে তিনটি স্বতন্ত্র বিষয়ের বিবরণ । প্রথম অংশে হিন্দুদের বিশেষ রীতির 
উল্লেগ। দ্বিতীয় অংশে 'বেলঘরিয়! গ্রামের বাঁলকেরা ও “সেই ভাগ্যবান কী 
করেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ । তৃতীয় অংশেও দ্বিতীয় অংশের ধারাবাহিকতায় 
“যাহার! এ প্রতিম। রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা” ও “সে ভাগ্যবান ব্যক্তি' কী 
করল তার বিবরণ । 

অর্থাৎ, এই প্যারাতে দাড়িচিহ্বের ব্যবহারের একটা নিদিষ্টতা আছে। দীড়ি 
দেয় হয়েছে প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে ৷ যতিচিহ্বের এটি একটি স্বীকৃত ব্যবহার । কিন্তু 
প্রসঙ্গান্তর বাছাইয়ের সময় লেখক একটি প্রসঙ্গের ভিতরে যে-অনুপ্রসঙ্গ আছে, 
তাকে কোনে। যতিচিহ্ছের দ্বারা নিদিষ্ট করেন নি । এই অন্ুপ্রসঙ্গ বোঝাতে দাড়ি, 
সেমিকোলন বা ড্যাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে । বর্তমান রীতিতে আলোচ্য 
প্যারাঁটির যতিচিহন বাবহার কী হতে পারে তা৷ প্যারাটির উদ্ধৃতির ভিতর তৃতীয় 
ত্র্যাকেটে বোঝানে! হয়েছে । অনুপ্রসঙ্গ নিদিই করার এই অক্ষমতার ফলে বাংল! 


গাদোর সংগঠন : যতিচিক্ষের বাবভার । ৩৯৩ 


সাময়িকপত্রের গদ্যের প্রাথমিক পর্বে, যতিচিহ্ন, গদ্যের গড়নের সঙ্গে গ্রথিত হতে 
পারে নি। 

আলোচ্য প্যারাটিতে অন্তত তিনটি জায়গায় দীড়ি ছাড়া কোনে! চিহ্ন 
ব্যবহারই করা যায় না অথচ লেখক কোনে চিহ্ৃই ব্যবহাঁর করেন নি । এই 
তিনটি জায়গা বিষয়গতভাবে অন্ুপ্রসঙ্গ নয়, প্রসঙ্গাত্তর | পরস্ত তিনটি জায়গাতেই 
ক্রিয়ার ব্যবহারে একটি কাঁজের সমাপ্তি বোঝায় । ফলে, শুধু অন্থপ্রসঙগ নিদিষ্ট 
করার অক্ষমতাই নয়, গদ্যের গড়নের অপরিহার্য উপকরণ হিশেবে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত 
হচ্ছিল না। ফলে গদ্যের গড়ন ও যতিচিহ্বের ব্যবহার প্রায়ই পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায়। গদ্যে প্রসঙ্গ, অনুপ্রসঙ্গ ব৷ প্রসঙ্গান্তর চিহ্নিত করাটা কোনে ব্যাকরণের 
ব1 রচনানৈপুণ্যের প্রশ্নে নয়-_বিষয়ের সঙ্গে লেখকের আত্মতার প্রশ্ন । বর্তমান 
উদ্াহরণে তার পরিচয় পাওয়া যাঁয় না । তেমন দৃষ্টিভঙ্গি-ণিরপেক্ষ বা-বিরহিত 
রচনাও সংবাদ-সাময়িকপত্রে গ্রাহা হতে পারে। কিন্তু এই উদাঁহরণটিতে আসলে 
দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রাট ঘটেছে । মিশনাঁরিদের কাঁগজেন হিন্দু পৌত্তলিকতাবিরোধী একটি 
দৃষ্টিভঙ্গি আছে । অথচ সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবার অন্ত দৃষ্টিভঙ্গি_ অথচ তিনিই 
লেখক। পরস্ত সংবাঁদ-সাঁময়িকপত্রের একট! নিরপেক্ষতার ভূমিক| | দৃষ্টিভঙ্গির এই 
বিভ্রাটে বাংলাঁগছ্যের লেখকদেব কাছেই গণ্ের স্বরূপ তাই স্পষ্ট হতে পারছিল না । 

একট ঘটনার বিবরণ যখন দেয়া হয় তখন সেই বিবরণ বিষয়গতভাঁবে এক 
নিজন্ব ধরনের ধারাবাহিকত। অর্জন করে | বাংলা সাময়িকপত্রের গছের এই 
প্রাথমিক পর্বে বিষয়ের নিজস্ব এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অনবহিতির ফলে 
প্রসঞ্গীন্তরে যাওয়ার সময় “অপর, তাহাতে" এরকম শব্দের অব্যয়-ব্যবহারের 
সাহায্য নেওয়া হত । আলোচ্য অংশে তিন জায়গায় যথাক্রমে তাহাতে” অপর, 
“তাহাতে এই তিনটি শব্দ অর্থহীন ভাবে ও বাক্যের গড়নের সংগতিহীনভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে । এটা স্পষ্টতই সংস্কৃত আখ্যানরীতির অথ, অনন্তর, অপিচ, তৎচ-_ 
ইত্যাদি অব্যয়তুল্য ব্যবহারের প্রভাবে ঘটেছে । এই ব্যবহার যতিচিহ্ের 
ব্যবহারকেও প্রভাবিত করেছে । হাতে এই ধরনের শব্দ থাকলে প্রসঙ্গান্তর সুচনায় 
যতিচিহ্বের ওপর অনম্নির্ভরত1! আর লেখকের থাকে না । 

প্রাথমিক পর্বে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের রচনা গুলিতে দৃষ্টিভঙ্গির বসব 
গছ্ের উপাঁদাঁন সমাবেশে যে-বিদ্ব ঘটায় তা দূর করতে বা এড়াতে বা তা থেকে 
আত্মরক্ষা করতে লেখককে বাধ্যতই কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণগত পদ্ধতির 
আশ্রর নিতে হয়েছিল । সেখানে তার একমাত্র নির্ভর সংস্কৃত ব্যাকরণ । যতক্ষণ 


৩৯৪ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি বাংল! বাক্যগঠনের নীতিকে গ্রীস না করে, 
ততক্ষণ নিহিতযতি কার্যকর থেকে বাক্য চলমান রাখতে পারে । আর নিহিতযতি' 
কার্ধকর বলেই আলোচ্য অংশটির গগ্যভাষা জড়তামুক্ত, বিবরণে গতি আছে, 
বাক্যগঠনে সংস্কৃত বা ইংরেজি রীতির এমন কোনো যাস্ত্রিক প্রভাব নেই যা 
রচনাঁটিকে অনড করে, বাক্যগুলি পরস্পরবিক্ছিন্ন নয়, একটি বাক্য থেকে আরেকটি 
বাক্য বেশ সহজে আসে । যতিচিহ্বের সঙ্গে বাক্যের গড়নের ও ন্যায়ের অসংগতি 
সত্বেও এট। সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু এট] তে। গছ্যের বিকীশের ফলে সম্ভব হয় 'ন 
সম্ভব হয়েছে বাক্যের ভিতরে, রচনার ভিতরে কতকগুলি জায়গা ফাঁক থেকে 
গেছে-যে-্ীক আজও আমরা যতিচিহন দিয়ে ভরাঁতে পারি । কিন্তু সামী।জক 
বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত] যতিচিহ্ৃদহ গছ্যের উপকরণগুলিকে 
যে-শৃঙ্খলায় বিশ্স্ত করতে পারে, সেই শৃঙ্খলার অভাব লেখককে এ ফাক ভরাবার 
এক কৃত্রিম উপায় খুঁজতে ব্যস্ত করবে । তখন আর যতি নিহিত থাকে না, যতি 
লুপ্ত হয়ে যায় । 
তাই বাঁংলাগছ্যের বিকাশে আদিপর্বে যেমন সরল সহজ বাংল] গগ্ভের জায়গায় 
ংস্কৃত-ঘে"ষা গা দেখ। দেয়, তেমনি নিহিতযতির কার্ধকারিত। নষ্ট হয়ে সেখানে 
আসে যতির উপাধি নিয়ে উপহিতযতি, যা আসলে যতিই নয়, শব্ধ মাত্র । 
তার আগে এমন একটি উদাহরণ বিষ্লেষণ করা যেতে পারে যেখানে বিষয় ও 
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির এঁক্যে যতিবিস্তাসমহ গছ্যরীতিটি সার্থক বাঁওল] গণদ্যরীতি হয়ে, 
উঠতে চায়। 
৬. সমাচার দর্পণ | ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ 
বাবুর উপাখ্যান ।--আমরাবতী নগরে রাজচক্রণত্তশী নামে একজন অ'তবড় 
ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন । চক্রবর্তী প্রথযাবস্থায় প্লাজকীয় ও জমিদারী 
সংক্রান্ত নানাপ্রকীর খড়২ কর্ম করিয়। ধনোপীর্জন করিয়াছিলেন । 
তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী , ] বুদ্ধিমান [ ১ ] আদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় 
চাকুরিয়া প্রচরন্ত্রপে ব্যক্ত হইবাতে স্থলতান আহম্মদ খলীফণ [ , ] ভারতবর্ষের 
ব।পক. মনাজন [, ] তাহাঁকে ডাঁকাইয়া আফীমের কুখীর দেওয়ানি কর্শে 
নিযুক্ত করিলেন ! আফীম মহলের কর্ম ঝড় [, ] উপার্জনের পীমা নাই। 
অত্যল্প ঝরচে আফীম প্রস্তুত হইয়! চীন দেশে যায় [| বা, ] সেখানে বিক্রয় 
হইয়। স্থলতাঁন খলীফার যথে্ লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবস্্ণী দেখিলেন যে 
আকাজ্ষামত ধনবুদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তত করিতে, 
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লাগিলেন । ভাহাঁতেই তিনি অসংখ্য ধনশীলী হইলেন । কিন্তু চক্রবর্তী নিঃসপ্তান 
[ , ] সর্বদা ছুঃখী[ , ] কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল [ , ] নির্বংশ 
হইলাম [, ] সন্তান নাই [ , ] ধন কাহাকে দিয়া যাইব । ত্প্রযুজ্ সর্ব? 
'**্যাগ দান করেন । 

[ স. সে, ক. ১। ৯৫-৯৬ ] 
এটি উপাখ্যানের প্রথম অংশ | তখন কম। ব1 অন্য কৌনে। ঘতিচিহ্ন ব্যবন্ৃত হওয়া 
শুরু হয় নি, আলোচ্য অংশটিতে লেখক শুধুমাত্র দাড়ি চিহ্নই দিয়েছেন । কিন্ত 
কোথাও দড়ির সঙ্গে বাক্যগঠনের বৈপরীত্য নেই । বর্তমান রীতি অনুযায়ী আমরা 
অংশটিতে কম চিহৃগুলোই শুধু বসাতে পারি, একটি জায়গায় দড়ি দেয়া চলে। 
এই একই রচনার প্রথমাংশের তুলনায় শেষীংশে দড়ি কম ব্যবহৃত হওয়। সব্বেও 
সমাপিক। ক্রিয়ার ওপর গঠিত সরল বাক্যে, ক্রিয়ার কাঁল ও রূপের এঁকো, 
নিহিতধতি কার্ষকর থেকে যায়। 

পরদিনে বাঁটার তাধৎ লোক ব্যস্ত [,] কর্মের ভিড়ের সীমা নাই ,] 
বাবু কুঠী যাঁইবেন। বাবু প্রাতে কান করিলেন [ , ] কিঞ্চিৎ জলযৌগ করিয়। 
উত্তম জাম] জোডা বহুকাঁলে পরিধান করিয়া! বেশ বিন্যাস পূর্বক অভুক্ত উত্তম 
গাড়ীতে আরোহণ করিলেন [ , ] সঙ্গে চারিজন ব্রজখাঁসী লাল পাগড়ীওয়াল। 
বাকা হাঁমরা চলিল গাঁড়ী ঘর২ শব্দে দুব্বিধ (? ) বাঁজারে পন্থ'ছিল [|] 
সেখাঁনে হাঁজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন [1 ] হাদী 
সাহেব বড় লোক [, ] বাঁরুব সহিত বড় প্রণয় [ , ] বাবুকে বসিতে চৌকি 
দিলেন | | ] পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল | | ] বাবুর বাঁক্যশক্তি 
তাদ্দক্‌ ণাই তথাচ বড় লোঁক গাটমিট করিয়া কহিলেন । হাদী সাহেব বাবুথ 
প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী [,] তুমি ঝড় মোট! হইয়াছ[ , ] তোমার 
কত টাঁক। আছে [,] টাকার কি দর [,] এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পত! 
কেন হইল [ , ] বাণিয়ার৷ ইহার কি বলে । বাবু জিজ্ঞাস] করিলেন যে [,] 
সাহেব, ] এ দেশে আর একজন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না[,] 
লড়াইয়ের কি খবর [ , ] এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি [| ] আলাপ 
হইয়] বাবু ব্রজবাসীদিগকে ডাঁকিয়। হুকুম দিলেন যে একজন দেখ মোল্লা ফিরোজ 
ঘরে আছে কিনা [,] আনতনি বদ্রিগ সাহেব ঘরে হাজির খান কিনা[,] 
দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এয়াগ্ড সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া! আছেন কি ন! 
জাঁনিয়া আইস তবে আমি যাঁইব [1] ইহা কহিয়। গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও. 


৩৯৬/ বাংলা সাংবাদিক গদা 


নিলাম ঘর হুইয়] বাঁজার দিয়া বাবু বাঁটা আইলেন [| ] বাঁটার লোক সকলে 
স্তৰ [|] বড় গরমি [,]কু'ঠী গিয়াছিলেন বাবু অভুক্ত [, ] আহার হইলে হয় 
স্থতরাং দকলেই অতিব্যস্ত [| ] পরিশ্রম হইয়াছে ,] শিরঃপীড়াও হইল [, ] 
আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না [ , ] যৎকিঞ্চিৎ খাইয়। শয়ন করিলেন । 
[ স. সে. ক ১। ৯৮৯৯ ] 
একই রচনার অপেক্ষাকৃত ছোট প্রথমাংশে যেখানে ৯ বার দাড়ি দেয়া 
হয়েছিল, রচনণটি বেশ খাঁনিকট1 এগনোর পর এই শেষাংশে সেখানে মাত্র ৪ বার 
দাড়ি পড়েছে । প্রথম দাঁড়ি পড়েছে 'কু্ঠটী যাইবেন” এই ঘোষণায় । দ্বিতীয় ধ্রাড়ি 
পড়েছে বাজারে পৌছনোর পর । তৃতীয় দীড়ি পড়েছে হাঁদী সাহেবের কথার পর। 
চতুর্থ ঈীড়ি প্যারার শেষে । তৃতীয় দাড়ির পরে বাবুর কথার শেষে যদি একটি 
ঈাড়ি থাকত তাহলে দাড়ি ব্যবহারের যুক্তি হত প্রায় নিখুঁত। দীড়ি ব্যবহার 
সংখায় কম হলেও প্রথমাংশের তুলনায় এই দ্বিতীয়াংশে স্টাইলের কোনো 
পরিবর্তন ধরা পড়ে না । একমাত্র শেষের দিকে একটি “সুতরাং ব্যতীত লেখক 
এখানেও কোনে সংযোৌজক অব্যয় ব্যবহার করেন নি। 
সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যচর্ঠার এই আদিষুগে সামীজিক নকশা, ব্যঙ্গ রচনা, 
হাঁলক1 লেখার ভিতর গদ্যের একট। নিজম্ব বাঙালি চেহারা ধরণ পড়ছিল বলেই, 
এই ধরনের রচনায় যতিচিহ্কের অসম্পূর্ণ ব্যবহারও গদ্যরীতির সাঁমগ্রিকতায় এক 
সম্পূর্ণত1 পেয়েছিল । লেখক ও বিষয়ের এই একা অবশ্য খুব বেশি ঘটে নি। তাই 
ব্যাপকততর সেই সব ক্ষেত্রে বাক্যের গড়ন আর ইংরেজি যতিচিহ্ন পরস্পরবিচ্ছিন্ন 
হয়ে ছিল । বাক্যের ভিতর নিহিতযত্ির অবকাঁশে গদ্যের প্রাথমিক গতিশীলতা 
তাই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগড়ে জব্দ হযে যায় । একই বিষয় নিয়ে ছুটি লেখার 
তুলনা দিয়ে তা স্পষ্ট কর! যেতে পারে । 
৭. সমাচার দর্পণ | ৭ এপ্রিল ১৮২১ 
মহামহাবারুণী ।--গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক২ 
দেশীয় লোৌঁক আসিয়াছিল[ | ] তাহাতে মোকাম বৈদ্যবটীতে উৎকল দেশীয় 
অনেক লৌক আসিয়াছিল [|] তাঁহার! অধিক পথ গমনেতে তুর্বল হইয়া 
অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তীপেতে উত্তপ্ত জল পাঁন করিয়া ওলা ওঠ রোগে 
অনেক লৌক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকের! 
অতিণয় নির্দয় [,] 'ঈ বৈদাবাটাতে ষে২ লেকের ওলাওঠ1 রোগ হইয়াছিল 
তাহার? অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল । ইহাতে 
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গঙ্গার তীরে যে২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে 
সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও 
দধি প্রভৃতি খাওয়াইয়| ছিল । তাহার মধ্যে অনেক মরিল [.] কচিৎ কেহ২ 
বাচিয়াছে। 
মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষন্ী লোৌক মরে [1] ইহার মধ্যে 
ওলউঠ1 রোগে ৩০ ত্রিশ জন*ও লোকের চাপাঁচাপতে ছত্রিশ জন মরে [1] 
ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন [,] অবশিষ্ট সকলি যুখ1। 
এই সকল লোক প্রায় উড়িস্যা প্রদেশীয় ,7 অন্ত২ দেশীয় অল্প । এ মোকামে 
দরোগারা অনেকে আসিয়। তদারক কপিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল ন1 কারণ 
লোকের হঙ্গীমে লোক মারা পড়িয়াছে । 
[স*সেক,১1১৩৫], 
উদ্ধৃত অংশটির প্যাঁরাভাগ অত্যন্ত নিদিষ্ট | প্রথম প্যারাতে ওলাওঠার বিশদ 
বিবরণ ও দ্বিতীয় প্যারাঁয় এই সমস্ত ঘটনার নির্যাস হিশেবে নিরপেক্ষ তথ্য-_ 
সাংবাদিক তথ্যের নিরপেক্ষতাঁয় “লোকের চাঁপাচাঁপিতে, মৃত্যুর বীভৎসতাঁও 
অস্পষ্ট হয়ে যায় । অপেক্ষাকৃত ছোঁট এই দ্বিতীয় প্যারণটিতেই ৩ বার দড়ি দেয়া 
হয়েছে দীর্ঘতর প্রথম প্যারাটিতে মাত্র ৪ বার । দ্বিতীয় প্যারার ফ্রীড়ি দেওয়ার 
ভিতরে একটা নিয়ম লক্ষ করা যায়। মৃত্যুর তালিক। দিয়ে প্রথম ফাঁড়ি ও মৃতদের 
দেশপরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় দীড়ি। তৃতীয় দাঁড়িটি প্যারার শেষ দীড়ি | প্রথম 
প্যারার “তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল" এই 
নির্ঘয় অংশটির পরই প্রথম দীড়িটি পড়েছে ৷ তারপর নিয়মিতভাবেই এক-একটি 
বাক্যের শেষে দাড়ি পড়ে | কিন্তু খানিকটা তথ্যাতিরিক্ত আত্মপ্রক্ষেপে প্রথম 
ধীড়িটির আগে যে কোনে ধতি চিহুই ব্যবহৃত হয় ন। তার ফলে কিন্তু বাঁক্যগুলির 
পারস্পরিক পার্থক্য নষ্ট হয় নি, বিবরণের ধারাব1হিকতারও ক্ষতি হয় নি। পাঁচটি 
সমাপিক! ক্রিয়ার দ্বার নিদিষ্ট নিহিতযতির ভিত্তিতে এই পার্থক্য ও ধারাবাহিকতা 
রক্ষিত হয়েছে । উদ্ধৃতিটিতে সাপেক্ষ সর্বনামসহ পংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে 
মোট ৯ বার । তার ভিতর ৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে শব্দের মধ্যে | বাকি ৫ বারের 
ভিতর ২ বারই ব্যবহৃত হয়েছে সুগঠিত শেষ বাক্যটিতে। 
৮. সমাচার দর্পণ | ৩ এপ্রিল ১৮২৪ 
. মহামহাবারুণী ।-_ মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর ষে প্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল 
এমত প্রায় কখন হয় নাই যেহেতুক পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ চতুদিগের 
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লোক দশ দিবসের পথ হইতে আসিয়াছিল কিন্ত ইহার মধ্যে বৈদ্যবাটাতে 

ওলাউঠা রোগে অধিক লোঁক মারা গিয়াছে (1) ইহাতে বোধ হয় যে 

ওলাউঠাঁও বুঝি যোৌগেতে বৈদ্যবাঁটীতে গঙ্গাক্নান করিতে আপিয়াছিল এবং 

মেখানে তাঁহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে এঁ সকল বিদেশীয় 

যাত্রিকেরদের উপর আপন পরীক্রম প্রকাশ করিয়াছে । 

[ স. সে. ক. ১। ২৩৪-৩৫ ] 

এই অংশটির গড়নই এ-রকম যে একটি মাত্র জায়গা ছাড়া আর-কোথাঁও 

দাড়ি দেয়ার অবকাশটুকুও রাখা হয় নি। যে, এমত, যেহেতুক, কিন্ত, এবং-এই 

সংযোজক ও হেতুবাঁচক পদগুলি ব্যবহারের ফলে একটি বাক্যের সঙ্গে আর-একটি 
বাক্য এমন জুড়ে গেছে যে প্যাঁরাটিকে মাত্র ছুটি ভাঁগে ভাগ করা চলে । 

এই ভাগ কোনে। প্রকাশ্ঠ যতিচিহ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি বা এই ছুই 
ভাগের মাঝখানে কোনো যতি নিহিতও নেই । বিভক্তি চিহ্ন ও সমাঁসে শব্দের 
সঙ্গে শব্দের স্ুুনিিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত বাক্য যেমন দীর্ঘ থেকে 
দীর্ঘতর হয়ে যেতে পারে লেখকের পছন্দমতো আর যতিচিহ্ন যেমন সেখানে 
অবান্তর হয়ে যাঁয় সেই আদর্শে এই বাঁক্যগুলি রচিত ও গ্রথিত হয়েছে । গদাচর্চায় 
প্রয়োজনীয় উপকরণের সন্ধানে সংবাদ-সাঁময়িকপত্রের গদ্যে বাঁক্যের অনড় গড়নে 
যতিচিহ্ৃকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়ার প্রবণতা দেখা গেল। এই উদাহরণটি 
তারই প্রাথমিক সংকেত । 

সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রাথমিক পর্বে যতিচিহ্ন ব্যবহারের যে-প্রবণতাঁকে 
নিহিতযতি বলে নিদিষ্ট করা হয়েছে তাঁর উদাহরণ, বিশ্লেষণ ও আলোঁচনাঁকে 
স্কত্রাকাঁরে উপস্থিত করে ধল। যায় : 

১. ছোট-ছোটি সংবাদ-মন্তব্যে ও সামাজিক নকশায় গদ্যের সাবলীলতা 
ছিল। যতিচিহ্ন ব্যবহাঁর না করার ফলে সেই সাবলীলতা৷ বাহত হয় নি। এই 
রচনাগুলির গদ্যে যতি নিহিত ছিল। 

২. রচনায় ব্যবহৃত প্রকাশ্য যতিচিহ্ন ও নিহিত যতিচিহ্ের মধ্যে বিরোধ 
ছিল। 

৩. সেই বিরোধের ফলে, ব্যবহৃত যতিচিহ্ন গদ্যের গড়ন ও ন্তায়ের 
সঙ্গে গ্রঘিত হতে পারে নি-যতিচিহ্ন যেন ছিল গদ্যের বাইরের 'একটি 
উপকরণ 

৪. সেই কারণে রচনার প্রসঙ্গ, অগ্ুপ্রসঙ্গ ও প্রদঙ্গান্তর বোঝাতে যতিচিহ্ন 
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ব্যবহৃত হতে পারছিল না । কিন্তু গদ্যের ভিতর নিহিত যতি গদ্যের চলমানত৷ 
একটা সীম! পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছে! 

৫. বিষয়ের সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্যের ফলে ও দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব 
অসংগতির ফলে গদ্য হয়ে উঠতে পারছিল না লেখকের ব্যক্তিত্বের বাহন | তাই 
যতিচিহও লেখকের ব্যক্তিত্বের ওতপ্রোত স্টাইলের অপরিহার্য উপকরণ হয়ে 
ওঠে নি। 


উপহিত যতি 

স্বর ও শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, উচ্চারণের বৈচিত্র্যে, যতিচিহ্ন বাক্যের ভিতরে 
শব্দের সঙ্গে শব্দকে গেঁথে দেয় । আর, বাক্যের শেষে স্বর ও শ্বাসের বিরতি ঘটিয়ে 
যতিচিহ্ন বাক্যকে মুক্ত করে দেয়। পদ্যে আরো অনেক কায়দাঁকান্ছনের স্থুযোগ 
আছে । কিন্তু গপ্ে, যতির এই বিপরীত চাঁলেই ছন্দ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সেই 
ছন্দ-স্পন্দন অর্থের সঙ্গে অন্বিত ও শব্দের অক্ষর-সমাবেশের হুত্বদীর্ঘতার 
ওতপ্রোত। এটা৷ গগ্ভের স্বভাব । ব্যাকরণের দ্বারা সেই অন্বয় নিদিষ্ট হয় না, 
নির্দিষ্ট হয় শ্রম আর উৎপাদনের জটিলতার সঙ্গে সামাজিক মানুষের অন্বয় সাধনের 
অভিজ্ঞতার নান্দনিক উত্তরণ দিযে । শব্দের উচ্চারণের বিশিষ্টতাও আসে 
না ব্যাকরণের নির্দেশে _ আসে মানুষের জিভে-জিতে পৌরাণিক স্বৃতিঘন শব্দ- 
মালার উচ্চারণের বর্ণবাহারে ৷ ওপনিবেশিক অর্থনীতির কর্কটমূল আমাদের 
গদ্ভভাষার প্রথম পর্বের সমকালীন সামাজিক শ্রম আর উৎপাঁদনকে বিষাক্ত 
নিক্ষিয় করে দেয়। তাই গদ্যে শব্দের নতুন অন্বয় আর উচ্চারণের নতুন ধ্বনি 
খুঁজতে সংবাদ-সাময়িকপত্রে জনসংযোগের সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক দায় 
ঘোচাতে আমাদের বাধ্যতই যেতে হয়, ইংরেজি গদ্যের কাছে, নয় তো সংস্কৃত 
ব্যাকরণের কাছে । আমাদের গদ্যভাষা তৈরি হল এমন এক ভাষার আদশে যা 
পরভাষা_ স্থাঁনগত কারণেই যার সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, আর এমন এক 
ভাষার আশ্রয়ে যা মৃতভাষ _কাঁলগত কারণেই যার সঙ্গে আমাদের যোগ 
নেই। সেই প্রাথমিকযুগে সংস্কৃতের আশ্রয়ে ইংরেজি আদর্শ অন্থুপরণের অন্তশিহিত 
সংঘাতের অনিবার্ধ পরিণামে, যতিচিহ্ন ব্যবহারের বিকল্প পথ হাতড়াবার 
প্রয়োজনে, বাংলা গদ্যকে, সংস্কৃত বাক্যের অবিচ্ছিম্রতার রীতির অনুকরণে 
বিবরণের ধারাবাহিকতা, ঘটনার চলমানতা, শব্দের গড়নের নিটোলতাকে নষ্ট 


করতে হয়েছে। 


৪** | বাংল সাংবাদিক গগ্ 


বাংলাদেশের সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের প্রধান ভিত্তি স্বতিশান্ত্র ও নব্যন্যায়। তাই 
সাময়িকপত্রে গদ্যের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যতিচিহ্ন ব্যবহারের মতো গদ্যরীতির 
অপরিহার্য উপকরণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি। সংস্কৃত রীতিপ্রয়োগের দ্বারা সেই 
ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাটুকুও যেন অস্বীকৃত হতে চায়। বাঁংলাগদ্যের প্রাথমিক- 
পর্বের গড়নের ভিতরই যতিচিহ্কের বিকল্প সন্ধানের চেষ্টা সক্রিয় থ'কাঁয় বাংলায় 
সাময়িকপত্রের গদ্যে ষতিচিহ্ন ব্যবহার বিলম্বিত হতে থাকে । তাঁর প্রভাব 
সাময়িকপত্রের গদ্যরীতির 'পরও পড়ে । যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন আছে, 
অথচ যতিচিহ ব্যবহার না করে সেই প্রয়োজন নিবীহের চেষ্টায় বাংলার সাময়িক- 
পত্রের গদ্যরীতি প্রাথমিকপর্বে, ১৮৩০ সাল নাগাদ, ক্রমেই সংস্কৃতনির্ভর হয়ে 
ওঠে । এই সংস্কতনির্ভরতাঁর অন্যান্ত কারণও আছে কিন্তু ঘযতিচিহ্বের অভাব 
ধ1ক্যেপ গড়ন দিয়ে মেটানোর চেষ্টাও তাঁর একটি কাঁরণ। প্রথমে ছুটি উদাহরণ 
দিয়ে প্রবণতাটিকে ব্যাখ্যার চেষ্ট1! করা যাঁয়। 
৯, ব্গদূত | ১৩ জুন ১৮২৮ 
গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি ॥_ গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গোৌড়রাঁজ্যের 
সর্বত্র অনেক ধনবৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে 
বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধীন করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব 
লিখিতেছি এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহাঁর কারণ 
এই যে পূর্ববাপেক্ষ ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এদেশে অবাধে 
বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক যোরোপীয় মহাঁশয়েরদিগের 
সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিখিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার 
প্রত্যক্ষ প্রমীণ দেওয়া! যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক এঁ দকল কারণ সহজেই 
প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা! নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং । 
পূর্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে 
৩০০ তিনশত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত 
ৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদবৃদ্ধি হইয়াছে 
যে সর্কল লোক পুর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট 
উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা 
হশ্বতাঁকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাঁশ পাইতেছে। 
[ স. সে. ক. ১1 ৩৫২ % 


প্রথম দাড়ির দ্বারা প্যারাঁটি যে-দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে তার প্রত্যেকটি 


গছোর সংগঠন : ধতিচিহ্কের ব্যবহার | ৪৯১ 


ভাগকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাঁবে প্রথমাংশে একটি বাক্য 
থেকে আর-একটি বাক্য যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে, বাক্গুলি যাতে অত্যন্ত দৃঢ় 
বন্ধনে বাধা থাকে ও গদ্যের স্তায় ৫০৪1০) যাতে অতান্ত প্রকট থাকে সেই কারণে 
লেখক ৪ বার অতএব", ২ বার “যেহেতুক', ১ বার স্ুতরাঁং ও ১ বার “কিন্ত' 
ব্যবহার করেছেন-_ব্যাকরণের দিক দিয়ে “স্থতরীং-টি একেবারেই না চললেও । 
আধুনিক পাঠে এই সংযোজক পদগুলির জায়গায় শুধু যতিচিহ্ৃই বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে অভিপ্রেত। যদি এই সংযোজকপদ না থাকত তাহলে বলা যেত 
যতিচিহ্ুপ্তলি ব্যবহৃত না হলেও নিহিত আছে। কিন্তু যতিচিহ্ের বদলে 
সংযোজক পদ ব্যবহারের ফলে বাক্যটি একট] তথাকথিত নৈয়ীয়িক গড়ন নিল। 
হেত্বর্থক সংযোজক পদ দিয়ে বাক্যশৃঙ্খল রক্ষা করার এই রীতি এসেছে বাঙলা- 
দেশের স্বতিশাস্্রীয় নব্যনৈয়ায়িক ধারার অনুসরণে । 
১০. সমাচার দর্পণ । ১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩ 
মহামহিমবর শ্রীমুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাঁবরেষু। আমরা কএকজন 
বঙ্গদেশীয় এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া! আপনাকে জানাইতেছি 
ষে হিন্দস্থানে বাঙ্গালিদিগের প্রধান কন্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে 
পূর্বেকার বোর্ডের সাহেবদিগের নিষেধ আছে এ্রধং উক্ত কথাও সত্য বোধ 
হইতেছে কেননা সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম দেন না [|] 
ধাহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন ন কারুণ আপন আপন 
এলাকার কমিশ্নর সাহেব মঞ্ুর করেন না কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক 
বা্গাল। ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অস্মদোশে নানীস্থানে প্রধান২ 
কন্ম করিতেছেন [। ] বার্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালেব কানুন 
পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল ষে অনেক বাঙ্গালি সদরঃ সদূর হইবেক 
তাহাঁও হইল ন। এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ ষে বাঙ্গালি কোন সরকারী আপীসে 
কর থালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদ্দিত্য। তৎসময়ে কোন অক্ষম ফিরিক্সি 
উপস্থিত হয় তবে এঁ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিঙ্জিতে কর্ম পায় বাহ! হউক রাঁজা ও ঈশ্বর 
প্রায় তুল্য এবং সব্বজীবে সমভাঁব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে” 
এমত অসহিষুজ অপমাঁন করেন যর্দি বলেন যে গভর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন 
নাই তবে অকারণে আযারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয়|] 
ষগ্তপি কহেন যে পূর্বকার বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম দিয়া গিয়াছেন, সেই 
হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম দেন না, 


উজ * ৬ 
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উত্তর, উক্ত এঁ বোর্ডের সাহেবলে!কের সমীপে ঘর্দি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম করিরা 
থাকে কিন্থা' তৎকালীন পারস্যভাষাতে অপারগ জানিয়া অথবা অন্যকারণবশতঃ 
হুকুম দিয়া থাকেন এ হাঁলতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে 
দেশের তাখখলোক দোষী হইতে পারে না[।] ইহা হইলে কোন জাতীয় 
লোক ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের কর্ম পাইতে পারেন না [|] আপনি কপীবলোকন- 
পূর্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া গভর্শমেণ্টের অন্ুমত্যনূসারে সর্বব- 
সাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবণ্ণমেণ্ট গেজেট ও ইগ্ডিয়া [ গেজেট ] হরকর! প্রভৃতি 
সংবাদপত্রে ছাপাইয়। দেন ষে হিন্দৃস্থানে বাঙ্গালি কি অন্ান্ত জাতির কোন কন্ধ 
পাঁইতে নিষেধ নাই [1] ইহা হইলে আমরা সর্বেতোভাবে আপনার নিকট 
পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাঙ্গালিগণ ষে এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন 
তাহাঁও আপনার দয়াপ্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ 
২৫ অগ্রহায়ণ । শ্রীকমলপ্রসাঁদ রায় । শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । শ্রচন্দ্রকান্ত 
চট্টোপাধ্যায় | শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । মোং কলিকাতা।। 
[ স. সে. ক. ২। ৩৩৯] 
সরকারি বড় চাকরিতে বাঁডালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধারা চিঠি 
লিখছেন, ধরেই নিতে হয় তার! শিক্ষারদীক্ষায় সমাজে বেশ অগ্রসর ও প্রতিষিত। 
এ চিঠিটিকে সংবাদ-সাময়িকপত্রের গছের উদাহরণ হিশেবে যেমন, তেমনি 
তখনকার বাঙালি শিক্ষিতদের একটা অংশের গছ্যচর্চার নমুনা! হিশেবেও গ্রহণ 
করা যেত কিন্তু চিঠিটির একেবারে শেষে “পরমোপকৃত আছি ও হই”, “আত্যন্তিক 
মান আছেন", আপনার দয়াপ্রকাশে প্রফুল্ল হন”'-_ এই অংশগুলি দেখে অনুমান 
হয় চিঠিটি ইংরেজিতে লেখ। হয়েছিল, এট তার খাংলা অনুবাদ । 
এত বড় একটি চিঠিতে দ্রীড়িচিহ্ন একবারও ব্যবহৃত হয় নি-একমাত্র 
চিঠিটির শেষে ছাড়া । যে, যখন, যাহারদিগের ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম বা 
কেননা, কারণ, ইত্যাদি হেতুবাঁচক শব্ব ও যদি, তবে, ইত্যাদি অব্যয় প্রয়োগে 
(২২ বার) তাই বাক্যগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে নৈয়ারিক শৃঙ্খলে বাঁধা হয়েছে। 
এই শব্দগুলি নিহিতযতিকে যেমন বাতিল করে, তেমনি, স্পষ্টযতি ব্যবহারের 
অবকাশও বন্ধ করে । মাত্র ৪টি জায়গা এমন আছে যেখানে উপহিতষতি ব্যবহৃত 
হয় নি, নিহিতযতির স্থযোগ আছে, কিন্তু সে-স্ুযোগও বাক্যের গড়নের জন্য স্পঁ 
হতে পারে নি। তার ভিতব শেষ ছুট জায়গ। “ইহা হইলে” এই শর্তসমন্থিত 
বাক্যাংশ ব্যবহারের ফলে পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়। প্রথম 
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জায়গাঁটিতে “কেনন। সাহেব লোক প্রায় বাঙ্গীলিদিগেকে প্রধান কর্ম দেন না” 
এরপর লেখা হচ্ছে, 'ধাহার্দিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন নী? । 
ফলে এই বাক্যাংশটকেও পূর্ববর্তা বাক্যের “কেননা'-র সঙ্গে অন্বিত করা যায়। 
স্থতরাং বাঁক্যগঠনের বিচারে এই রচনাঁটিতে একমাত্র দ্বিতীয় জায়গাটিতে 
বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য এই বিস্ময়বাক্যের আগে দ্রাড়ি দেয়ার যথাযথ 
অবকাশ আছে । কিন্ত এই দ্রীড়ি ব্যবহারের পেছনে একট বাক্যের ও প্রসঙ্গের 
অবসান যতটা সক্রিয্ন হতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি সক্রিয় পরবর্তা 
বাক্যের “বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য” গঠনের এই নতুনত্ব । অথচ বাক্য গঠনের এই 
আলংকারিক ভঙ্গি সম্পর্কে এই আংশিক সচেতনত। যতিব্যবহারে বা অন্যান্ত 
বাক্যগঠনে লক্ষ করা যায় না । তবে, এই উদাহরণে আরো! ৪1৫টি জায়গায় 
সংযোজক পদ সত্বেও দড়ি বা অন্য চিহ্ন দেয়া যায়। তা হলে, সংযোজক পদ 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । 

সামাজিক বিষয়ই যেহেতু সংবাদ-সাময়িকপত্রের গগ্যচর্চার প্রধান অবলম্বন 
ছিল, তাই, গদ্যচর্চার শান্ীয় আদর্শের সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক বিষয়ের চাপও 
গদ্যচর্চাকে নিয়ন্ত্রিত করছিল । ফলে, গদ্যের গড়নেও এই ছুই দিকে থেকে দুই 
ধরনের প্রভাঁব পড়ছিল । যেমন সংস্কৃত রচনারীতির অনুসরণে যতিচিহ্ৃকেই 
অপ্রয়োজনীয় করে দেয়া হচ্ছিল, তেমনি আবার কোনো কোনো সামাজিক 
বিষয়ের সঙ্গে লেখকের এক ধরনের এঁক্যস্থাপনের চেষ্টাও চলছিল । সেই চেষ্টার 
ফলে দেখা যায় সংযোজক পদ দ্বার বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধন ঘটানোর সঙ্গে- 
সঙ্গে আবার লেখকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিষয়কে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে ভাগ 
করার চেষ্টা চলে। এমন-কি একটি প্রপঙ্গের ভিতরও যুক্তিপরম্পরার শৃঙ্খল৷ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে । 

যতিচিহ্ ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এই প্রসঙ্গ ও অনুপ্রসঙ্গ নির্দেশ । 
রচনার প্যারাভাগ বা দ্রাঁড়িচিহন দিয়ে বোঝা যায় লেখক কী ভাবে তার বিষয়ের 
প্রসঙ্গ ও অনুপ্রসক্গকে নিদিষ্ট করতে চান। এই ভাগ, বিষয়উখাপন সম্পর্কে, 
লেখকের শৈলী সচেতনতার ফল যেমন হতে পারে, বিষয়ের সামাজিক তাঁৎপর্ষের 
সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বের যোৌগবিয়োগের ফলও তেমনি হতে পারে । 

১৮৩০-এর দশকে যখন সমাজ সংক্ষীরের নানা বিষয় নিয়ে বাঁডালি সমাজ নানা 
মতগোরীতে স্পষ্ট বিভক্ত ও ইংরেজি শিক্ষিত যুবকর! সরকারি কর্মপ্রার্থী_তখনই 
সংস্কতব্যাকরণসন্মত গদ্যরচনারীতি অন্ুদরণের সঙ্জে-ঙ্গে আবার গদ্যের যুক্তি- 
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পরম্পরা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলে । এই ছুই চেষ্টার ভিতর বিরোধিতা ছিল.। 
যতিচিহ্ন না দেয়া আর প্রসঙ্গ ও যুক্তিপরম্পরানির্দেশের ভিতর এই বিরোধিতা 
গদ্যশৈলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হিন্দু সমাজের কোৌলীন্ত প্রথা, ইংরেজি শিক্ষিতদের 
জন্য সরকারি চীকরি ও খ্রীস্টান আর হিন্দুধর্ম_ এই তিনটি সামাজিক বিষয় 
সংক্রান্ত তিনটি বিশিষ্ট রচনার উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পাঁরে । 


১১. সমাচার দর্পণ । ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ 
-..কুলীন মহাঁশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত যোব্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ 
্রাহ্মণদিগের বিবাহ হওয়া অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ্যব্যয় ভিন্ন 
তৎকর্ম্ন সম্পন্ন হইয়! উঠে ন! সুতরাং ধাহার। যোত্রহীন তাহারদিগের বিবাহ 
হওয়া ভা [| ] কতশত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত 
অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ 
বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক হইয়া অবিবাহ রূপে শোকে জরজর খরখর এবং 
মরমর হইয়া রহিয়াছেন তীহারদিগের এ কাটামোতে আইবুড় নীম ঘুচে কিনা 
বলা খায় না। ..উক্ত কুলীন প্রাধান্ত এতদ্দশীয়দিগের নিদ্ধন হওনের এক 
বলবৎ কারণ যদ্দিন্যাৎ তাহীরদিগের ধননাশের প্রতি অন্তান্ত২ কএক কারণ 
আছে কিন্ত তন্মধ্যে ইহা যে এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্থ বলিতে হইবেক 
বিশেষতঃ বাহারদিগের কুলমর্ধ্যাদা আছে তাহীর। বা তীহারদিগের সন্তানেরা 
অন্যান্য ব্রাহ্মণের নায় বিগ্ভীভ্যাস করণে উৎসাহান্বিত হন না কারণ তীহারা 
জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণের! নাঁনাগুণে গুণবান হইলেও, 
জাত্যংশ বিষয়ে তাহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ 
উক্ত ব্যক্তির অর্থব্যয় ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং 
আপন২ দীরাঁদি পরিবারের ভরণপৌষধণের ভার হইতেও তীহাঁরদিগের ন্যায় 
মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন ন1। যদিস্তাঁ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বা 
তাহারদিগের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস 
করিয়াছেন বাঁ করিতেছেন কিন্তু তাহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে দেশের কুশল 
নাই বেহেতুক তাহারা কায়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমর্্যাঁদীকে এক 
লভ্যজনক ব্যাপার জ্বান করিয়৷ তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহষ্কৃত 
হয়েন এবং অহঙ্কারের যে দোষ তাহা বিজ্ঞ মহশয়দিগের অগোচর কি আছে 
যাহাহউক নবগুণ বিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাত আচারো। বিনয়োবিদ্যা ইত্যাঁদি 
নয়গুণ কৌলীন্তের প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যেই মন্তাশয়দিগকে কলীন 
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বলিয়। মান্য কর! যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণবজ্জিত বরং তাহারদিগকে 
নিগুপচুড়ামণি বলা যাইতে পারে [|] কোন২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে 
কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া 
রাতব্রিমানে রাগভরে আপন২ পত্বীর সহশয়নে থাঁকিয়। সুর্য্যোদয়ের প্রাকৃকালে 
আপন নিদ্রিত পত্বীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র 
অতি সাবধান পূর্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো! শুনা এবং 
দেখা! গিয়াছে ঘে কোন২ কুলীন মহাশয়ের! রাঁগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটা 
হইতে স্ব২ পত্বীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্ববক এঁ২ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাঁদি 
সমস্ত কাঁড়িয়া লইয়া তাহ! খিক্রয় করিয়া আপনাবা মজা মীঁরিয়াছেন এবং উক্ত 
কন্তারদিগকে নানামতে ক্লেশ দিয়াছেন [1] পরে এ অভাগা কন্যারদিগের 
পিত মাত অথবা ভ্রাত প্রভৃতিরা এঁ কন্যার ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তন্বৎং-সংবাঁদ 
প্রাপ্ত হইয়৷ উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাঁশয়দিগকে অর্থ দান দ্বারা এবং 
নানাস্তব বিনয়দাঁরা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদি দ্বার] উক্ত কন্যারদিগের প্রাণরক্ষা 
করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্যাসন্তান- 
দিগের তব্বাধধারণ তত্তৎ পিতৃ ব। ভ্রাতিপ্রভৃতিদ্বারা ন৷ হয় সে স্থলে এঁ অভাগ! 
কন্যাসন্তানাঁদির জীবনাবসানহওনের প্রতি কৌন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক 
কুলীন মহাঁশয়েরা আপন২ স্্রী-গুপ্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম 
জানেন যে তাহাঁরদিগের পীডিতাবস্থাতেও তীাহারদিশের চিকিৎসা বিষয়ে 
কোন চেষ্টা করেন ন। প্রবং এতত্্রপ চেষ্টাকে আপন২ কৌলীন্তের হানিকারক 
জানেন | 
[ স. সে. ক. ২। ২৪৩-৪৫ ] 
মূল রচনার ছুটি জায়গা বাদ দিয়ে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে । সেই অন্ুদ্ধত 
ছুটি জায়গার ছুটি ঈ্রীড়িকে হিশেবে নিলে দীর্থ রচনাটিতে দাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে 
মাত্র ৫ বার-তার ভিতর ১ বার রচনার শেষে। উদ্ধৃতিটির আভ্যন্তরীণ দাড়ি 
দেয়ার জায়গা ছুটে বিচার করলে দেখা যায় এক-একটি প্রসঙ্গের শেষেই দীড়িটি 
ব্যবহৃত হচ্ছে । অর্থাৎ দড়ি দেওয়ার জায়গা বাছাইয়ের ভিতর একটা পদ্ধতি 
আছে--সেই প্রসঙ্গীন্তর নির্দেশ যতই সংকীর্ণ হৌক-না কেন । যে-সে, যে-তাহা, 
যাহাঁরপিগের-তাহারদিগের, যেহেতুক-সেহেতুক ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম ও 
সংযোঁজক অব্যয় ব্যবহার করে একটি বাক্যের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী বাক্যকে গ্রথিত 
রাখ! হয়েছে । আপুনিক বিচারে তৎসন্বেও হয়তো ক্রিয়াকে অনুসরণ করে দীড়ি- 
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চিহ্ন দেয়া চলে--কিন্তু লক্ষ করলে দেখ! যাবে সাপেক্ষ সর্বনামগ্ুলি বাদ দিলে 
বাঁকি সংযোঁজক অব্যয় ব1 পদপগুলির পরিবর্তে দড়ি, কমা, সেমিকোলন বা ড্যাশ 
অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহৃত হতে পরে | সংযোজক পদ নেই, অথচ কোনো 
যতিচিহও ব্যবহৃত হয় নি, এমন ফাঁক। জায়গা আছে মাত্র ৩টি । এই জায়গা- 
গুলিতে আমর একটি করে দীড়ি হয়তে। বসাতে পারি, তাছাড়া কোথাও যতি- 
ব্যখহারের কোনো স্থযৌগই নেই । উদ্ধতিটিতে ব্যবহৃত ৩৫টির মতো৷ সংযৌজক 
পদের ভিতর ২৪টি ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের গ্রন্থনে, বাঁকি মাত্র ১১টি ব্যবহৃত 
হয়েছে ছুটি শব্দের ভিতর । 
১২. সমাচার চন্দ্রিকা । ২ মে ১৮৩১ 
হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিছ্যাঁয় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা! পূর্বের জ্ঞাত 
ছিলাম না কেনন! পূর্ধে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাহারা 
ইংরাঁজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম সুসম্পন্ন পূর্ববক 
বহুধনোপার্জন করিয়াছিলেন [|] ইহাতে ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তীহার- 
দিগকে নান! প্রকারে মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন [|] যর্দি বল তখনকার 
মুৎসদ্দি মহাঁশয়রা ভাঁল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে 
ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎ্সদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন ট্র 
মেন ধাঁপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পাঁরে [1] 
ইংরাজেরদিগের প্রথমাধিকাঁর সময়ে তণ্ভাষায় বহ্ুতর লোক স্থশিক্ষিত হইতে 
পাঁরেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক ষে তাহারা ক্ষমতাপন্ন 
লোক ছিলেন এবং কর্ম উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াছেন ।*-- 
এক্ষণে যাহারা ভাল ইংবাঁজী শিক্ষা করিয়াছে তাহাঁরদিগের বিদ্যার কি 
এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল ষদ্দি এ নাস্তিকের মধ্যে 
উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে 
নাস্তিক! করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে [1] তাহ 
কোন মতেই নহে কেননা কর্মকর্তা সাহেব লোক বেল্লিক নাস্তিককে কখন 
উচ্চ পদে ব1 বিশ্বস্ত কর্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু ষে 
ব্যক্তি আপন ধর্ম্ত্যগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম না হয় [।] 
সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাহারা জানেন না তু গ্রমাঁণ যে সকল 
বালক ভাঁল ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঁঠশাল।য় টিচর কেহ বা 
১৬ টাকার কেরাঁণি কেহ বা অতিমাঁনী ঘরে বসিয়া আছে কেবল পারিতোষিক 
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যে পুস্তকগুলিন পাইয়াছিল তাহাই পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান 
লোকের নিকট যাইতে পারে না গেলেই নান্তিকতা দোষের সমুচিত ফল 
পাইবেক সে ভয় আছে এ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচন। 
করে না- 
[ স. সে. ক. ২। ৬৭৬-৭৭ ] 
অংশটিতে মাত্র ১টি জায়গায় দাঁড়ি দেয়! হয়েছে-_সম্পূর্ণ রচনায় এই 
ঈ্াড়িতে প্যারাটি শেষ হয় নি. প্যারার মাঝখানে এই ফ্রাঁড়ি পড়েছে। 
রচনাটিতে মোট ৭টি প্যারা আছে । প্যারাভাগের মধ্যে একটি পদ্ধতি আছে। 
১ম প্যারায় ইংরেজি শিক্ষিত অথচ আস্তিক হিন্দুদের তালিকা । ২য় প্যারাঁয় - 
ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক নাস্তিকদের অবস্থা (উদ্ধৃত )। ৩য় প্যারায় ইংরেজি 
শিক্ষা ও নাস্তিকতার ভিতর কোনো সম্পর্ক নেই এবিষয়ে মন্তব্য । ৪র্থ 
প্যারায় পাঠকদের উদ্দেশ্তে তিন লাইন । ছু-লাইনের ৫ম প্যারায় সমাঁচারদর্পণ- 
সম্পাদকের মন্তব্য | ৬ষ্ঠ প্যারায় (৫ লাইন ) তাঁর উত্তর, ৭ম প্যারায় (৩ 
লাইন) শাস্ত্রোক্তি দিয়ে রচনা শেষ । কোনো কৃত্রিম ছাঁচে প্যারাভীগ না 
করে লেখক রচনার প্রসঙ্গান্তরকে যথাযথভাবে নিদিষ্ট করেছেন । 
রচনার সামগ্রিক প্রসঙ্গান্তর বাছাইয়ে লেখক এতটাই নিদিষ্ট অথচ 
প্যারায় ভিতরের প্রসঙ্গীস্তর তিনি নির্দেশ করেন না । নির্দেশ ন1! করা সত্বেও 
উদ্ধৃত অংশটিতে প্যারার ভিতরের প্রসঙ্গান্তর পাঠক সহজেই ধরতে পারেন । 
তার কাঁরণ এই রচনার গদ্যভঙ্গিতে কোথাও কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও 
অস্পষ্টভাঁবে কণস্বরের অনুসরণ আছে-- 
১. যদি বল-*'তাহা হইতে পাঁরে (১ম প্যারা) 
২. তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল ভাল (২য় প্যারা ) 
৩. এঁ সকল অভাগার! ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না (২য় প্যার1) 
গদ্যের স্টাইলে কস্বরের এই ভঙ্গি এত সহজেই আসছে, অথচ লেখক যে 
১৪টি সংযোজক শব্দ সব মিলিয়ে ব্যবহার করেছেন তার ১৪টাই ব্যবহৃত হয়েছে 
বাক্যগুলিতে যুক্ত করার জন্ত । এই সংযোজক পদগুলির ভিতর কোনো-কোনো 
শব্দ যদি ব্যবহার না করা যেত, তাহলে সেখানে নিহিতযতি কার্ধকর হত। সে 
অবকাশ না রেখে লেখক সেখানে সংযোজক পদ ব্যবহার করেছেন ৷ এই 
অংশটিতে সংযোজক পদ ও সাপেক্ষ সর্বনামের ব্যবহার ভিন্ন । তছুপরি কভঙ্গির 
অনুসরণ আছে। ফলে হয়তে। এর আগের উদাহরণটিব্র মতে। এই উদাহরণটি 
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অতটা অনড় নয়, খানিকট! চলমানিতা আছে। কিন্তু প্যারাভাগ ও কণ্স্বর- 
অনুসরণের সাফল্য সব্বেও বাক্যের অন্তর্গত যতিবিন্তাসের বেলায় সংস্কৃত 
নৈয়ায়িকতার শৃঙ্খলা লেখককে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে দেয় না। 
১৩. সমাঁচার দর্পণ । ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ 
প্রভাকরসম্পাদককর্ুক এতদেশীয় লোকেরদের নিনরিক সপ্তাহীয় 
রচন। 1... শ্রীযুতখাবু ও ভৈরবচন্দ্র চক্রবপ্তি মহাশয়ের চট্টর্গেয়ে যে অপহারক মেং 
বাবু কৃষ্ণ ফ্রিঙ্জি হিন্দুইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ 
করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন [? ] 
যেহেতু তাহার দক্ষিণহস্ত হনকোয়েরপ পত্রেই বাঁ এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে 
এক্ষণে এ বাচ্ছা পত্র আচ্ছ! হইয়! হিন্দু ধর্মের হাঁনি করিবেক [|] ভাল২ 
|» ] বন্দা জেনো | যেন ] তাহার সাধ্যমতে কম্র করে না [, 1 কিন্ত আমার- 
দিগের ধোঁধ হইতেছে যে এ বাচ্ছাপত্র বন্দ বা পার অভিমতে স্বজন হয় 
নাই [1] এ হায়াহীন ড্রজো ভায়ার কর্ম [|] কেননা ডুজো ভায়া 
ইষ্টিইপ্ডিয়ান ও ইহনকোয়েরর পত্রদ্বারা৷ কিছু করিতে না পারিয়৷ এক নেংটে 
ইছুর খাহাছুরকে প্রেরণ করিয়াছেন [*] যেমন মহীরাঁবণের বেটা অহ্রাবণ 
[1] কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাঁহেখ ড্রজে! ভায়া [ , ] তুমি হাঁজার প্রাণপণে পরিশ্রম 
করিয়া দর্গার থাঁমে তাঁল গুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই 
করিতে এসো কিন্ত কাঁলামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না [| ] 
অতএব হে ভায়া [,] সামাল২ [,] তোমার জকজমকরূপ কুর্তি টুপি 
কেড়ে নিয়ে ফুর্তি ভেঙ্গে দিবে [,] যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্। শ্ীযুত 
ভৈরবচন্দ চক্রবর্তী | 
[ স. সে. ক. ২। ১৭৬] 
দাড়ির সংখ্যা--১ (রচনার শেষে ) 
সম্ভাব্য দাড়ির বা দাঁড়িতুল্য চিহ্বের সংখ্যা ৬ 
| এর ভিতর মাত্র ২টি জায়গা সংযোজকহীন ফাঁক জায়গ! ] 
সংযোজক পদ -- ১১ 
শবের মধ্যে সংযোজন -_ * 
বাক্যের মধ্যে সংযোজন -- 
রচনাখীতির দিক থেকে এই অংশটিতে নানা নতুন উপকরণ আছে । অংশটির 
ভিতর বহু জায়গায় শব্দের দেশী অপকর্ষণ ঘটানো ব! ইচ্ছাকৃত অপরুষ্ট ব্যবহার 


গছ্যের সংগঠন : ষতিচি্ের ব্যধহার | ৪০৯ 
করা হয়েছে-- 'চ্টগেঁয়ে', 'পেটকো।” বাচ্ছা পত্র”, বিন্দা” “সুর, হায়া', ব্যাটা” 
“নেংটে ইছুর”, 'তাঁল ঠুকিয়া”, 'ফতেবরা', “ফুরতিভাঙ্গা” । কয়েকটি জায়গাতে ক্ঠ- 
স্বরের অনুসরণ বাকৃরীতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-_“হিন্দুদিগের কি করিবেন', 'ভাল২ 
বন্দা জেনে [ যেন 1.-"* 'ড্জো ভায়ার কর্ম । বিষয়ের সঙ্গে লেখক এমনি জড়িয়ে 
পড়েছেন যে এই কঠভঙ্গি ও শব্দের অপকর্ষ এসে গেছে, ঘটে গেছে এতটাই 
যে, শেষ দিকে লেখক চলিত ক্রিয়াপদ পর্যন্ত ব্যবহার করে ফেলেছেন -_ “এসো, 
কেড়ে নিয়ে? । 

যতিচিহৃুহীন টানা গদ্যের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মিশতে পারে না বলে এই 
অংশটি পড়লে মানে বোঝা খুব কগ্ুকর ঠেকে । মানে পরিক্ষার করার জন্য 
আধুনিক রীতিতে প্যারাটিকে যতিচিহ্নিত করলে দেখা যাবে, যে-৬্টি জায়গায় 
পূর্ণযতির কোনো চি্ত ব্যবহার করা সম্ভব তার ভিতর মাত্র ২টি জায়গা ( দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় দাড়ি) ব্যতীত বাকি ৪টি জায়গাতেই যথাক্রমে “যেহেতু” “কেননা” 
“কিন্তু, “অতএব'- এই চারটি হেতুবাচকপদ ও সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা 

ছে। অর্থাৎ এই ৪টি জায়গাতে লেখক যতিচিহ্বের বিকল্প হিশেবে উপহ্তি- 
খতি ব্যবহার করেছেন । গদ্যের স্বাভাবিক যতিপ্রবণতাকে রুদ্ধ করার আর-একটি 
প্রমীণ উদ্ধত এই অংশে মোট ৯টি সংযোজক পদই ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের সঙ্গে 
বাক্যকে গেঁথে দেয়ার কাজে । 

ফলে এই অংশটিতে সংস্কৃত রচনারীতির অবিচ্ছিন্ন বাক্য আর দেশী কচ 
ক্ষেপের ভিতরে এক তীব্র শৈলীগত বিরোধিতা তৈরি হয় । 


স্পষ্ট যতি 

সংবাঁদ-পাময়িক পত্রের অনুসরণীয় ফর্ম আর সামাজিক বিষয় ও লেখকের 
ব্যক্তিত্বের যোগবিয়োগের এই বিরোধিতার বিপরীত মেরুতে আছে আইন- 
আদালত, সরকারি বিজ্ঞাপন-ইস্তাঁহার ও শিক্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনা । 
বাংলাগছের বিকাশের এঁতিহাসিক পরিবেশে ফর্ম আর ব্যক্তিত্বের বিরৌধিতার 
সুষ্টিশীল নিরসনের সম্ভাবনা ছিল না। আর সেই বিরোধিতার ফলে ধতিস্থাপনের 
মত প্রয়োজনীয় উপাদান গণ্যের অপরিহার্য উপকরণ হিশেবে স্বীকৃত হতে পারে 
না। তেমনি সরকারি আইন-ইস্তাহার আর শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংক্রান্ত 
রচনায় গছ্যেৰ সেই জন্মকাঁলেই বাংলা গদ্য এমন নিরপেক্ষতা, পরোক্ষতা ও 
স্পষ্টতা লাভ করে, য] প্রায় বিশ্ময়কর | নতুন ব্যাঙ্কব্যবস্থার শর্ত কণ্টকিত 


৪১০ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


নিয়মাবলি বা ভূমি ও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সরকারি কোনো নতুন আইন ধারা- 
উপধারাঁসহ বাংলায় অনুদিত বা লিখিত হয়েছে যতিচিহ্িত বা যতিনিরণ 
এমন স্পষ্টতাঁয় যা এই বিষয়গুলির আধুনিক সংস্করণেও বিরল। বাংলা 

বিষয় ও লেখকের ধিরোঁধ বা সংস্কতের আদর্শ আর ইংরেজি-ইাচের বিরোধ খই 
বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে প্রায় যেন কোনো প্রতিকূল প্রভাবই ফেলে নি। বরং 


আইনের শর্তসাঁপেক্ষতা অথচ প্রত্যক্ষতা আর স্পষ্টতার সঙ্গে বোধহয় সংস্কৃত 


নৈয়ায়িক আদর্শের কৌথাও মিলই ছিল । আর লেখকের সঙ্গে এই সব বিষয়ের 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্তার ফলে এই সব রচনায় এক ধরনের সাংবাদিক নিরপেক্ষতার 
অবকাশ ছিল । 

এই সমগ্রকাঁল জুড়েই €(১৮১৮-১৮৫৮) আইন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনায় 
যতিচিহ্বের ব্যবহার ও গদ্যশৈলী অনেক বেশি সংহত। তার একটি কারণ যেমন 
এই বিষয়গুলির বিশেষ ধরনের নিদিষ্টতা, তেমনি আর-একটি কারণ এই ছুটি 
ব্যাপারের কোনোটিতেই বাঙালি সমাজের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, ছুটি 
ব্যাপারই বাঁডাঁলি সমাজের কাছে এসেছে তথ্য হিশেবে ৷ যে-গদ্যের প্রধান দায় 
শুধুই তথ্য বিবরণ দেয়া, সেই গদ্যের এক নিরপেক্ষ গড়ন থাকে । শিক্ষা ও 
সাহিত্যসহ সামাজিক যে-কোনো! ব্যাপারে বাডীলি মমাজের ভূমিকা ছিল অনেক 
বেশি। প্রত্যক্ষ ভূমিকা লেখকের মাধ্যমে রচনায় যখনই প্রবেশ করে তখনই 
রচনার ভিতরে আবেগ, প্রাণের প্রবহমাঁণতা, কগস্বরের অনুরণন সঞ্চারিত হয়। 
বাস্তবের সেই আবেগ, প্রবহ্মাঁণত1 ও বাকৃষ্পন্দ গদ্যকে নতুন গড়ন দেয়। 
খাংলাগদ্ের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরেজি আদর্শের দ্ন্্ব এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের 
হাতে বাংলা-গদ্যরচনার দায়িত্ব 'ণমন 'এক কৃত্রিম গড়ন আগে থাঁকতেই তৈরি 
রাখে, যাঁর সঙ্গে এই আবেগ, প্রবহমাণতা। ও বাকৃষ্পন্দনের বিরোধ ঘটে | এই 
বিরোধের ফলে কিছুতেই সংবাঁদসাময়িকপত্রের গদ্যে যতিচিহ্বের ব্যবহার 
নিয়মিত হতে পাঁরে না। যতিচিহ্বের ব্যবহারে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনভ্যাস ও 
অস্বস্তির পেছনে এই বিরোধ যে কতটা সক্রিয্ন তার পরোক্ষ সাক্ষ্য -- শিল্প-বাণিজ্য 
অর্থনীতি. ও আইন-আদালত সম্পকিত রচনায় যতিবিস্তস্ত গদ্যের গড়নের 
দূঢ়তায় । সংবাঁদসাময়িকপত্রের ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সমাজনিরপেক্ষ, আবেগনিরপেক্ষ, 
নিঃস্পন্দ ও অনড় এই সব রচনায় যতিস্থাপন ও বাক্যগঠন ওতপ্রোত । যতি হয়ে 
ওঠে বাক্যের আবশ্থিক উপাদান, গণ্য স্থির, প্রসঙ্গ স্থনি দিষ্ট, যতিস্থাপনসহ গদ্যের 


৮ 


গছ সংগঠন : বতিচিহ্কের বাবহার 1 ৪১১ 


অগ্ঠান্ উপাদানের ব্যবহার সঙ্গত--সবই একটু বেশি সঙ্গত, জীবনের চাইতেও 
একটু বেশি সম্পূর্ণ । | 
১৪. সমাচার দর্পণ । ৩ এপ্রিল ১৮১৯ 
শ্রীবামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক । ১ দফা । ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা 
নির্ভীবনীতে স্াস্ত করিবার নিমিত্ত যে ব্যাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাঁতে 
কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোনদিনে এক টাকা পর্য্যন্ত রাখিতে 
পারে কিন্তু এক টাকার ন্যুন কিন ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না। 

২ দফা । এই ব্যাঙ্কের মধ্যে যত টাকা হ্যিস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া 
যাইবে । কোম্পানীর কাগজের ওপরে ষে স্ব পাওয়া যায় তাহার কম সুদ 
দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকা হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া 
যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাঁওতে স্ত্দের কমি বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের 
টাকার সদ ষে ভাঁও দেওয়া যাঁইবেক তাহ? প্রতিবৎসর ৩০ এফরেলে প্রকাশ 
হইবেক। 

৩ দফা । টাকা স্্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তি হইতে পৃমিয়ম কিছু 
লওয়া যাইবেক ন! এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহাঁর 
পৃর্ব্বে টাকা রাখে তাহার স্থদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি 
চলিবেক। 

৪ দফা । যে টাকা এই ব্যাঙ্কে ন্াস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে 
রাখা যাইবেক কিন্া' বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে কিম্বা অন্ত২ কুঠীতে রাঁখা যাইবে 
যে ব্যক্তির! এই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা ব্যাঙ্কে সন্ত প্রত্যেক টাকার 
দারিক। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের এই অলংঘনীয় ব্যবস্থা যে এই ব্যাঙ্কের স্থাস্ত 
টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না। 

৫ দফ1। ইংপ্লগড দেশে এই মত ব্যাঙ্কে ষে বিষয় চেষ্টা এই ব্যাঙ্কেরো সেই 
বিষয় চেষ্টা ষে হিসাব এই মত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে ব্যাঙ্কের হিসাব 
আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই ব্যাঙ্কে পূর্নমাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের স্থুদ 
দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর স্থদ দেওয়া 
যাঁইবে না। এবং সদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না। 

[ স" সে. ক. ১। ১৪৬৪৭] 
ধাড়ির সংখ্যা ৫-বাঁর দফার ক্রমিক নম্বরে ও ৫-বার এক-একটি দফার 
শেষে । ৫-বার প্যারার ভিতরে ব্যাক্যের মধ্যে 
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সম্ভাব্য ধাঁড়ির সংখ্যা ৯ 
সংযোজক পদ--২০ (প্রায় সবই বাক্যসংযোজক ) 
১৫. সমাচার দর্পণ | ৩ জানুয়ারি ১৮২৪ 

সঞ্চয় ভাণ্ডার ।--সংপ্রতি শুনা গেল যে শহর কলিকাঁতার বড়বাজার নিবাঁসি 
শ্রীযুত গদাধর সেট ও রূপনারায়ণ বসাক ও বিজয়কৃষ্খ সেট ও ভুবনমোহন 
বসাক ইহারা এঁক্য হইয়। সঞ্চয় ভাগার নামক এক কর্মীরস্ত করিয়াছেন [1] 
তাঁহার স্থল বিবরণ এই । এই সঞ্চয় ভাগারের ৬৪ অংশ হইয়াছে] এ 
অংশের টাকার স্তুদ হইতে কোম্পানির লাঁটরির টিকিট ক্রয় হইবেক [1] 
তাহাতে ষে প্রাইজ পাওয়া যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়া তাবৎ 
অংশিরা পাইবেন [1] ইহার বিশেষ এ ভাগারের নিমিত্ত যে আয়িন প্রস্তুত 
করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে । 

এ আয্িন আমর! পাঠ করিয়াছি [1] তাহাতে এ সকল ব্যক্তিরদিগের 
যে প্রকার বুদ্ধির সষ্টি প্রকাঁশ হইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে 
ক্ষতি হইতে পারে না এবং ইহাতে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে । অপর অত্যন্স 
অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে হয় পরে প্রতিমাসে 
দশ টাকা এমত চারি বৎপর কালপর্য্যন্ত দিতে হইবেক [|] দেখ কি আশ্চর্য্য 
ধ্যাপার দশ টাকা দিতে কাহাঁ কোন ক্লেশ বোধ হইবেক না কিন্ত লভ্য 
অধিকতর হওনের সম্ভাবনা আছে । না হইলেও আসলের ক্ষতি নাই এবং 
ঘর্দি আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন অতএব 
এই সঞ্চয় ভাগার স্বজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমর! ধন্যবাদ করিলাম । 

এক্ষণে মনে করি ত্াহারদিগের কৃত এ ভাগারের আয়িন লোকে দৃষ্টি 
করিলে অনেকে এঁ ব্লীতিক্রমে অনেকপ্রকাঁর নৃতন২ কর্ম আরম্ভ করিতে 


পারিবেন | 
[ স. সে. ক.১। ১৫০] 
দাড়ির সংখ্যা ৬ 
সম্ভাব্য দাড়ির সংখ্যা--৫ 
সযোৌজক পদ-- ১৪ ( শব্দের মধ্যে ৪, বাক্যের মধ্যে ১০) 
১৬. সমাচার দপণ | ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ 
অশ্যাবশ্টক ইশতেহার ।--৮ জান্গয়াঁি তারিখে শ্রীশ্ীুত গবর্ণর জেনেরাঁল 
বহাদর বো পিখিম্থর বাবা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮১৯ শালের ২৮ মে 


গছের সংগঠন : যতিচিহেন্র বাবহার | ৪১৩ 


তারিখে কলিকাঁতার ভূমির রাজকর বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতেন ঘে আজ্ঞ। প্রকাশ 
হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল এবং তাহাব পরীবর্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে 
এই আজ্ঞ৷ প্রকাশ হইল । 

ষে কলিকাতানগরস্থ ষে প্রজারা স্ব২ ভূমির নিরূপিত খাঁধিক রাজস্ব 
দিয়া থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নিষ্ষর করিতে 
পারিবেন ৷ ধিনি সংপ্রতি একেবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাঁজন্ব দিবেন তিনি 
দশবৎসর পর্য্যন্ত নিষ্ষরে তত্ভুমি ভোপদখল করিবেন | এভজ্পে একেবারে 
সাঁড়ে দশ বৎসরের রাঁজম্ব দিলে পোনর বৎসর ও সাড়ে বার বৎসরের কর 
দিলে বিংশতি বৎসর ও চতুর্দশ খৎসরের কর দিলে পঁচিশ বৎসর ও সাড়ে 
পোনর বৎসরের কর দিলে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিক্ষরে ভোগদখল করিতে 
পারিবেন । যাহারা পঞ্চভগ্নাংশরূপে পা্টা করিয়া জমী ভোগ করিতেছেন 
তাহারাও এইবূপে আপনারদের ভূমি নিষর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি 
বৎসরের অধিক নয় । যাহু।র। এতত্ত্রপে আপনাঁরদের ভূমি নিক্ষর করিতে 
বাসন করেন তাহারা বো-পিখিনুতে কিম্বা কলিকাঁতার কালেক্তরি দপ্তরে 
দরখাস্ত করিলে নিয়মানুপারে নৃতন পাটা পাইতে পারিবেন । 

[ স. সে. ক. ১। ১৭৫ ] 
দাড়ির সংখ্যা।-_ ৬ 
সংযোঁজক পদ--১২ (বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে ) 
১৭. সমাচার দর্পণ | ৪ জুলাই ১৮২৯ 

করস্থাপন ।--কলিকাতা এবং তৎউত্তরোত্বরাঁঞ্চলহইতে জলপথে তমলুক 
ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেপিনীপুরপ্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে 
উনুবেড়িয়ার বাসপাঠির খাল অথবা তেমোয়ানিপ্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া 
যাইতে হইত কিন্তু বাঁসপাতির খালে বর্ষ ভিন্ন অন্য কএক মাস বাঁরির সমূহ 
অপ্রতুল হইত স্ুতরাঁং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আধাঢ়পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়। 
যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তত্ঘটনায় লোঁকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন 
যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাঁঅপেক্ষা করে তত্তিক্স বিলম্বেরও সম্ভাবনা [1] 
এই সকল অনুপারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাছর উলুবেড়ে- 
হইতে মহেশডাঙ্গাপর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন [1] প্রায় বৎসরাবধি 
নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে [11 সংপ্রতি রাঁজকর্ন সম্পাদককর্তৃক 
এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে ষে সেই খাল হইয়া নৌকাঁদি গমনাঁগমন করিলে 
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নৌকাতে দাড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে ছুই আনা পরিমাণে কর লইবেন [1] 
এই কর্ধানির্র্ধাহ জন্য তথাঁয় কএকজন আমল! নিযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত 
নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে । (বাঙ্গাল! সমাচারপত্র হইতে নীত।) 
[ স. সে. ক. ১। ৩০৩] 
দাড়ির সংখ্যা-- ১ 
সম্ভাব্য দাড়ির সংখ্যা_৪ 
ংযোজক পদ--৮ ( শব্দের মধ্যে ২, বাক্যের মধ্যে ৬) 

১৮১৯, ১৮২৪, ১৮২৫ ও ১৮২৯-এর এই চারটি উদ্াাহরণের ভিতর স্টাইলের 
ঘে প্রক্য দেখা যাঁয়, সেই এঁক্য বস্তুত এই বিষয়ক সংবাদ-মন্তব্য ও নিবন্ধে 
বরাবরই উপস্থিত। ১৮১৯ এর দীর্ঘ বিজ্ঞাপনে ও ১৮২৫ সালের “ইশ তেহাঁর'- 
টিতে 'দীড়ি এত যথাযথ ব্যবহার কর! হয়েছে যে নতুন কোনো দ্নীড়ি দেয়ার 
জায়গা নেই অথচ যথাক্রমে ১৯ ও ১৬টি সংযোজক পদের সবগুলিই ব্যবহৃত 
হয়েছে বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গ্রথিত করার কাজে । কিন্তু এই সংযোজক 
পদগুলি কখনোই উপহিতযতি হিশেবে ব্যবহৃত হয় নি, আইনের শর্তের টানে 
যে-বাক্যগুলি পরস্পরের সন্নিহিত হয়েছে তারা সেই বাক্যগুলির ভিতর 
প্রয়োজনীয় সংযোজন ঘটিয়েছে মাত্র । ১৮২৪ ও ১৮২৯ সালের উদাহরণ দুইটিতে 
আজকের অভ্যাঁসে যথাক্রমে ৬ ও ৪ জায়গায় নূতন করে দড়ি দেয়া যায় বটে 
কিন্তু সেই জায়গাগুলিতে যতিচিহ্কের অবকাঁশ বাক্যগঠনের ভিতরই রয়ে গেছে। 
এই ছুটি উদাহরণেও বাক্যের ভিতরে যথাক্রমে ১০ ও ৭ বার সংযোঁজক পদ 
ব্যবহৃত হওয়া সত্বেও তা বাঁক্যের প্রবহমাণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত ত করেই না, বরং, 
সরকারি আইনটিকে দৃঢ় নিদিষ্ঠতা দেয়। 

ত্রিশের দশকের শুর থেকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত বাঁডীলি যুবকদের একটি 
প্রধান অংশ বাঁডালি সমাজে সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মের প্রতিনিধিগোষ্ঠী 
হিশেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। ইয়ং বেঙ্গল দল ইংরেজিচর্চ৷ 
ফেলে আধুনিক ভাষ৷ সম্পর্কে একটা সচেতন্তা৷ অর্জন করেছিলেন । তাঁর সঙ্গে 
ছিল গণতাপ্ত্রিক ইয়োরোপের সামাজিক জীবন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আগ্রহ । এই ছুইয়ের 
মিলিত প্রয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল তাঁদের দলের ব! মতের সংবাদ-সাঁময়িকপত্র | 
ফলে, বাঙালি সম।'জের এলিটদের একটি বিশেষ অংশ একটি নিি্ জীবশ!দশের 
ভিত্তিতে সংঘবদ্ধভাঁবে সংবাঁদসাময়িকপত্রকে তাঁদের গোষ্ঠীর মুখপত্র হিশেবে 
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প্রকাশ করলেন । এই ধারাতেই পরবর্তীকালে রামমোহন অনুগামীর। তাদের 
মতগোণ্ঠীর মুখপত্র হিশেবে সংবাঁদসাময়িকপত্র প্রকাশ শুরু করেন । 
এরই ফলে গদ্যচর্চায় বিষয় ও লেখকের অন্বয় ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির 
নিদদিষ্টতার প্রবণতা দেখ! দিল । গদ্য যখন লেখকের আবেগ ও মননের প্রতিফলন 
হয়ে উঠতে চাঁয় তখন গদ্যের ভিতর লেখকের ব্যক্তিত্বের সংক্রমণ ঘটে । সেই 
সংক্রমণের ফলে গদ্যের এক-একটা বিশিষ্ট বাচন ও স্টাইল তৈরি হয় যা বক্তব্য 
ও উপস্থাপনের ভিতর একটা সংগতি সৃষ্টি করে । 
তাই, ত্রিশের দশকে যখন সংস্কৃত বাক্যপীতির অনুসরণে উপহিতযতি 
ব্যবহার করে বাক্যগঠনের প্রবণতা দেখ। দিয়েছিল, তার পরই সংযোজক পদ ও 
যতিচিহ্বের সঙ্গতি সাঁধনের চেষ্টাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । ঠিক কালাম্ুক্রম অনুসরণ 
করে না হলেও, ত্রিশের দশকের শেষদিক নাগাদ সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যের 
দ্লাড়ি ব্যবহার সম্পর্কে একটা সর্তকৃতা ও সচেতনতা দেখা যায় । এই সব রচনায় 
ধ্াড়ি ব্যবহারের একটা যুক্তি ও পদ্ধতি আছে-_ এই যুক্তি ও পদ্ধতি বিষয়ের 
প্রসঙ্গভাগ, অনুপ্রসঙ্গ নির্দেশ ও প্রসঙ্গান্তরের ওতপ্রোত । 
১৮. সমাচার দর্পণ | ২৫ নভেম্বর ১৮৩৭ 
জ্লীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু । প্রিয় সম্পাদক মফ:সল সম্পর্কীয় 
পৌলিপের কাধ্য শোধনার৫ধ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন [,] 
আমি এ বিষয় শ্রবণে পরমাহলাদিত হইলাম । বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা 
ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণ। জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিজ্র প্রজার] যে 
সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেন্ট কপাবলোকনপুর্ববক তাহা নিবারণ করেন [-] 
সেই আশা এখন সফল হইবে । আমি পূর্বে শুনিয়াছি মফ:সলের পোলিসের 
লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকন্মই নাই [|] বিশেষতঃ বর্ধমানে 
আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরে৷ শিক্ষা পাইলাম । সম্পাদক 
মহাশয়, [[,] বদ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাঁছরের কনিষ্ঠী স্ত্রী 
শ্রীমতী মহাঁরণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে 
মুক্তিয়ার করিয়াছেন । অতএব আমি বদ্ধমানে থাকিয়৷ তাঁহার কর্ম নিব্বাহ্ 
করিতেছি [1] আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাহার পরিবারেরা 
আমার বিপক্ষ স্থতরাং তাহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল । একারণ 
আপন সম্বম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাঁসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী 
মহারাণীও আমাকে তদপযুক্ত সন্ত্রমেতেই রাখিয়াছেন [1] আমাকে এইক্প 
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দেখিয়া বদ্ধমানের পৌলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত 
বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল “আমি এক দিবস বারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” কিন্ত 
পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল দ্বণা আছে। অতএব আমি 
তাহাতে সম্মত হইলাম না [|] এইরূপ ছুই তিন দিবষ বলিয়া শেষে আমার 
শিকট এক পরাবনা পাঠাইল [|] তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি এ 
পরাবনানুরূপ কাধ্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়। 
আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে ! 
এঁ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে-ব্যক্তি আসিয়া বাসা 
করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাঁকিম জিলা! 
এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে 
আইসে এবং এ বাবু কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল 
অধিলন্বে লিখিয়1 থানায় পাঠাইতে হইবে [1] (যদি না দেয় তবে তাহার 
কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ 
প্রত্যহ লিখিয়! থানায় পাঠাইতে হইবে ) আমি তাহার এইরূপ অসমন্ত্রমের লেখা 
দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই ঘূর্থ 
আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জল গ্রহণ করিব না। কারণ আমি ইঙ্গলণ্তীয় 
শ্রীমতী মহারাণী বিকৃটোরিয়ার প্রজা [1] তাহার অধিকার মধ্যে যথা ইচ্ছ 
খেচ্ছ।পুর্বক খাঁস কগিতে পারি [|] তাহাতে পাঁলিমেণ্টের অথবা কোম্পানি 
বাহাছরের কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই । তবে এ আমলা আমাকে 
এপ্রকার অসম্ত্রমের শব্ধ কি কারণ লেখে । পরে তৎক্ষণাৎ এহ বিষয় মজিস্ত্রেট 
সাহেবের নিকট লিখিয়! পাঠাইলাম কিন্ত বিজ্ঞবর মাজিজ্ত্রেট সাহেব এ বিষয়ে 
আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়!ছেন । পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট 
আমলার এ প্রকার পত্র পাঠাইবাঁর কোন অধিকার ণাঁই [,] তাহাকে আমি 
বিলক্ষণ প্রতিফল দিব | তাহাতে এ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং 
ভয়েতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে 
উঠিতে দেই নাই । 
'-*জ্ গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ | 
[ স. সে. ক. ২। ৩৬৪-৬৫ ] 
( প্রধম বন্ধনী চিহিত অংশটুকু সম্ভবত ছাপার ভুলে পুনরুস্তি ) 
গোৌীশঙ্কর তর্কবাগীশ উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের একজন 
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প্রথিতযশা সাংবাদিক । তীর স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে তখনকার সাংখাদিক গদা- 
ভাষায় স্টাইলের বিশিষ্টতাঁর পরিচয় পাওয়া যায় । বর্তমান প্রসঙ্গে এই স্টাইলের 
সঙ্গে যতিব্যবহারের সম্পর্কটাই শুধু আলোচ্য । 

স্টাইলের দিক থেকে লক্ষণীয় যে চিঠিটির গড়নের ভিতর একটি অখগুতা' 
আছে। বাংলায় গদ্যচর্চায় বাঁক্যগঠনের প্রাথমিক পর্বে প্রতিটি বাক্য স্বয়ংসম্পূর্ণ- 
ভাবে তৈরি হয়েছিল । একটি খাঁক্য থেকে আর-একটি বাক্য খুব স্বাভাবিকভাবে 
তৈরি হয় নি। ফলে একটি বাক্যের সঙ্গে তার পরবর্তী বাক্যের একট। রুত্রিম 
গ্রন্থন অনেক সময় প্রয়োজন হত। সেই কৃত্রিম গ্রস্থনের দায় কখনে। এতটাই 
বেশি যে যতিব্যবহীরের অবকাশটুকুও যেন লেখক পান না । 

এই চিঠিটির স্থচনাতে খানিকটা আত্মনিরপেক্ষ পবোক্ষতা আছে। তিনটি 
ধাঁড়ির পর “সম্পাদক মহাঁশয়' বলে আবাঁর শুরু করে লেখক সেই জায়গাটি 
চিহ্িত করেছেন যেখানে এ পরোক্ষতা থেকে তিনি প্রত্যক্ষতায় আসছেন | সেই 
প্রত্যক্ষতাঁয়, আবার কিছুটা নিরসক্তিতেও তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে থাঁকেন 
ও সেই বিবরণে চারবার দ্রাড়ি ব্যবহার করেছেন । বর্ধমানের পোলিসের কোন 
আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া", আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘ্বণ! আছে" 
এই বাক্যাঁংশগুলিতে সেই নিরাসক্তির ভঙ্গি তিনি আর রাখেন না । তারপর 
পরোয়ানায় কী লেখা আছে, তাতে তার কী প্রতিক্রিয়া হল ও তিনি কী করলেন 
এই প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ভূমিকার বিষয় লিখেছেন | একটি স্বতন্ত্র প্যারাঁয় এই 
অংশটি চিঠির আগের অংশ থেকে আলাদা । চিঠির গঠনশৈলীর অখগ্তা'র প্রমাণ 
হিশেবে উল্লেখ করা চলে- আবার তিনি স্ুচনার আত্মনিরপেক্ষ পরোক্ষতার 
ভঙ্জিতে ফিরে মফন্ধলের পুলিস সম্পকিত প্রাথমিক মন্তব্যকে সিদ্ধান্তের মর্যাদা 
দিয়ে শেষ করতে পারতেন | 

স্টাইলের এই অখণ্ডতা চিঠির গদ্যের ভিতরেও একটি অখগ্ডতা এনেছে । 
আধুনিক অভিজ্ঞতায় হয়তো এই চিঠির ১২টি জায়গায় ধ্ীড়ি, কম ও ড্যাশ চিহ্ন 
ব্যবহার চলে 1 কিন্ত দাড়ি ছাঁড়া অন্য কোনো চিহৃ ব্যবহার না করা ও দ্ীড়িও 
প্রয়োজন অন্ুযায়ী ব্যবহার ন1! কর! সব্বেও চিঠিটির মানে বুঝতে কোথাও ৪0 
না, এমন-কি চিঠিটির গতিও কোথাও শ্লথ হয় না। 

এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে গৌরীশঙ্করের যতিব্যবহাঁরের মধ্যে একটা 
পদ্ধতি আছে । সেই পদ্ধতিটি তিনি গদ্যভঙ্গির অখগুতা রক্ষা করেই প্রয়োগ 
. করেছেন । 


৯৯: ২৭ 


৪১৮ | বাংলা দাংবাদিক গগ্ভ 


গভর্নমেপ্ট পুলিসের কাঁজ তত্বাবধানের জগ্ক লোক নিয়োগ করেছেন-_ এই 
সংবাদটির পর প্রথম দাড়ি । দুটি সমাপিক। ক্রিন্না থাকলেও আসলে 'লোক'-এর 
আগে “যে এই সাপেক্ষ সর্বনামটি সুপ্ত আছে। দ্বিতীয় ধাড়ির বেলায় “ষে-সে” 
এই সাপেক্ষ সর্বনামটি ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ একটি বাক্য হয়েছে । এর পরে তিনটি 
সমাপিকা ক্রিয়াকে তিনি একটিও সংযোজক পদ ব্যবহার না করে একটি দড়িতে 
আঁটকেছেন | তাতে “বিশেষতঃ শব্দটি থাকায় একটি স্বতন্ত্র বাক্যের আভাস আসে 
বটে কিন্তু গৌরীশঙ্কর বর্ধমানের অভিজ্ঞতাকে একটি অংশে রাখতে চান । এই 
তিনটি দ্রাড়িতে চিহিত ক্রমদীর্ঘ তিনটি বাক্যে স্থচনাংশ শেষ । 

এর পরের বাক্যটি একটি সরল বাক্য । কিন্তু তার পরের বাক্যটিতে আমি' 
“আপনি” “পরাণবাবৃণ*** তিনটি কর্তা তিনটি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাই সিদ্ধান্তে 
আসার আগে 'স্থতরাং- এই সংযোজক পদটি ব্যবহার করতে হয়। এইখানে 
লেখক একটা ধাড়ি দিয়েছেন । তার কারণ বর্ধমানে তার অবস্থানের বৈশিষ্ট্যটিকেই 
তিনি এই বাক্যের প্রধান বক্তব্য হিশেবে রাখতে চান । 

প্রতিটি প্রসঙ্গকেই তিনি এক দীড়ির দ্বারা আলাদা করেছেন-- আমাকে 
এইরূপ দেখিয়া বর্ধমানের পোলীসের কোন আমলা” কী করল, তার অসন্মতি ও 
আমলার পরোয়ানা পাঠানো, পরোয়ানায় কী লেখা আছে, আমি--*ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইলাম”, কারণ আমি'*'বিকৃটোরিয়ার প্রজা”, ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি, ম্যাজিস্ট্রেটের 
উত্তর । অর্থাৎ দাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গৌরীশঙ্করের সচেতনতা! সক্রিয় আধুনিক 
অভ্যাসে ব্যবহার খানিকটা উদার হতে পারত এই সস্তাবনা সত্বেও। দড়ি 
ব্যবহারের এই সচেতনতার সঙ্গে “বিলক্ষণ হাত মারিবে”, বাবু কহলানেওয়ালা”, 
'আশায় ছাই পড়িল'- এই বুলি ঝ/বখাঞের পে গণ্থ হয়ে উঠেছে নিয়মিত অথঢ 
প্রবহমাণ। 

বাক্যের গড়ন, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে যাওয়া, যুক্তি 
কাঠামো, সেই কাঠামোর সঙ্গে বাক্যের সংগতি, আত্মপ্রক্ষেপ বা নিরাসক্তি-_ 
গগ্ে স্বতন্ত্র স্টাইলের এই আবশ্যিক উপকরণগুলি সম্পর্কে সচেতনতার সঙন্গে-সঙ্গেই 
যতিধ্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা কাজ করছে ও যতিব্যবহারে একটা পদ্ধতি লক্ষ 
করা যাচ্ছে । গছ্চর্চায় এগুলি শুধু শাস্ত্রীয় উপকরণ নয় ব] ব্যাকরণের বিধান 
নয়_ লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন | এরই টানে যে-বিষয় সম্পর্কে লেখকের 
আবেগ আছে, সেই বিষয়ক রচনায় থেন লেখকের কথস্বরেরই প্রক্ষেপ ঘটে। 
কঠস্বরের অনুসরণ ঘতিবিস্তাসের একটি প্রধান উৎস। 


গগ্যের সংগঠন £ যতিচিজের ব্যবহার | ৪১৯ 


১৯, সমাচার দর্পণ । ১১ জুন ১৮৩৬ 
টগ সমাজের মুনাফা ।--আমারদের ইচ্ছ! ষে শ্রধুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত 
সমাজের নাম পরিবর্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ 
করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়! থাকে । সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে 
ফরবিস বাশ্পীয় জাহাজ ক্রম্ন করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ে 
চলিছে । এ জাহাজ মাকিপ্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচ। 
পৌষিয়৷ উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওনঅবধি তাহাতে বিলক্ষণ 
লাভ হইতেছে । ২১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি ৩০ আপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ 
টাক] উৎপন্ন হয় [1] তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ 
মাসে ৩,০০০ ট]কার কিঞ্চিৎ ন্যুন | গড়ে ৪.০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু এ 
জাহাজে ষে দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে। 
[ স. সে" ক. ২। পৃ ৩৪*-৪১ ] 
দাড়ির সংখ্যা _-৬ 
সম্ভাব্য দাড়ির সংখ্যা__ ১ 
সংযোজক পদ--৬ 
২০. সমাচার দর্পণ | ২৯ জুলাই ১৮৩৭ 
পয়সা ।--বাঁজাপ্নে ১ টাকার পর়সাতে এইক্ষণে ৬ পয্নসাপর্য্যন্ত যাইতেছে। 
পোদ্দারের! টাকাতে ঘসা পদ্মুসা ১৬ গণ্ডা করিম দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়স। 
কোন কর্মের নহে । কল্য আমারদের এক জন বেহারাকে ॥০ আনার পয়স! 
দিতে হইয়াছিল [1] ভবাহাতে এ প্রকার ঘপ] পয়সা দেওয়াতে সে কহিল বে 
ঘপা পয়সা কেহই লইবে না [|] এই ৮ গণ্ডা পয়দা এবং ৮ গণ্ডা নুড়ি তুল্য 
মূল্যই। কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচস! করা গেল তখন কহিল (ষে বরং 
নৃতন পয়সার অদ্ধেক আমাকে দেউন । 
গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোন্দারেরা নিতান্ত অকন্মণ্য [1] বাজারের পোন্দারেরা 
ষে প্রকার পয়স] দিতে চাহে তাহ্ারাও তদ্রপ পয়সাও সেই দরে দিতে চান্ধে [1] 
অস্তএব এ বেটারদের নিমিত্ত গবর্ণমেপ্ট মাপে ঘষে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন 
সে কেবল ভদ্মে ঘি ঢাল হইতেছে। € সূ. সে, ক. ২ 1 ৩৩৫ ] 
দাড়ির সংখ্যা_- ৫ 
সম্ভাব্য দাড়ির সংখ্যা-- ৪ 
ংযোজক পদ--৯ 


৪২, | বাংল! সাংবাদিক গছ 


ছুটি উদাহরণের কোঁনোটিতেই রচনাদর্শগত কোনে প্রভাব খুব প্রকট নয়। 
অর্থাৎ ইংরেজি বা সংস্কৃত এই ছুই আদর্শের কোনো একটির সচেতন সতর্ক অনুসরণ 
লক্ষণীয় নয়। বাম্তব বিবরণের টানে লেখক এক কণম্বর আবিষ্কার করতে পারেন । 
সে-কণস্বর তাঁকে যথার্থ যতিব্যবহারের দিকেও নিয়ে যেতে পারে । বিশিষ্ট বাঁচনের 
আশ্রয়ে সেই যথার্থ ধতিবাবহারের ইঙ্গিতই এখানে স্পষ্ট। 
এই ছুটি উদাহরণ বাণিজ্য ও অর্থ সংক্রান্ত হলেও রচনার ভিতর যে-মন্তব্য 
আছে তার ফলে বাণিজ্য ও অর্থসংক্রান্ত রচনার নিিষ্টতা এগুলিতে নেই | তৎসব্বেও 
এই ছুটি রচনার কোনোঁটিতেই যতিব্যবহারে বিভ্রীটের জন্তে রচনার ধারাবাহিকতা 
ব৷ প্রসাদগ্ডণ ন& হয় নি। 
বরং অত্যন্ত ছোট এই রচন। ছুটিতে খানিকট? উদারভাঁবেই দ্ীডি ব্যবহৃত 
হয়েছে, যথাক্রমে ৬ ও ৫। প্রথম উদাহরণে ৬টি ও দ্বিতীয় উদাহরণে ৭টি সংযোজক 
পদ ব্যবহার কর! হয়েছে। প্রতিটি সংযোজকপদই ব্যবহৃত হয়েছে অংশ ছুটির 
বাচনভঙ্গির হ্যায়ে। প্রথম উদাহরণে টগ সমাজ'-কে ঠগ' সমাজ বলা হয়ে থাকে 
এই উল্লেখে লেখকের ব্যক্তিত্বের যে সংক্রমণ ঘটে, তার ফলে পরবর্তী অংশটিতে 
একট! বিশিষ্ট বাঁচনের আভাস পাওয়া যায়- হিশেবনিকেশের অঙ্ক সত্বেও । দ্বিতীয়, 
উদাহরণে এই লক্ষণটি আরো পরিষ্কার । উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যতীতই বেহারাঁর উক্তি 
ব্যবহার করায় বাঁচনে যে-নাটকীয়তার সঞ্চার হয়, তারই টানে শেষ প্যারাটিতে 
লেখকের ব্যক্তিত্বের সংক্রমণ ঘটে । সেই সংক্রমণে “নিতান্ত অকন্মণ্য', “বেটারদের”, 
'ভদ্মে ঘি ঢালা” এই পদপগুলি শৈলী হয়ে ওঠে। 
কিন্তু ইয়ংবেঙ্গল বা অন্য কোনে!-কোনো মতগোঠার সংবাদ-সাময়িকপত্রে 
রচনার আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতঙ্গিগত এঁক্য সত্বেও রচনার বাস্তব ব্যাপারটি তার দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয় নি । সেখানেও নির্ভর করতে হত পণ্ডিতদের ওপরই । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
'জ্ঞাঁনণন্বেষণ' পত্রিকা প্রকীশ উপলক্ষে “সংবাদ তিমির নীশক" কাগজে লেখা হয়েছিল । 
“সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাটে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক 
শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ইনি বাবু স্্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গাল লেখাপড়া 
কিছুই জানেন ন] এবং বাঙ্গাল! কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রূচিও 
নাই তথাঁচ বাঙ্গাল! সমাচার কাগজের এডিটর না হইলে নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ 
সঞ্চিত আছে তাহ তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া এ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় 
করেন একজন নাটুরে ভাট মছ্াপায়িকে পণ্ডিত জানিয়! চাকর রাখিয়াছেন* 
[ বা. সা. | ৪*] 
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এই ব্যবস্থা মতাদর্শ ব1 দৃষ্টিভঙ্গিগত এঁক্যের সঙ্গে গগ্চরীতির সমন্বম্ন যেমণ 
'বটেছে তেমনি এই ছুইয়ের ভিতর বিরোধিতাও দেখা ঘায়। তাই এমন উদাহরণ 
প্রায়ই মেলে বেখানে প্রসঙ্গনিরদেশের স্যত্রেই প্যারীভাগ ও ঘতিবিন্তাস ঘটছে কিন্তু 
গন্ধে সংস্কৃত রচনারীতির ছাচটা থাকছে অপরিবতিত । 
২১, জ্ভানান্বেষণ । এপ্রিল ১৮৩৮ 
***বর্তমান শাসন কর্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন [|] সভ্যতা 
ও ধনাঢ্যতা কোন ২ উপায় দ্বার! হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই 
অন্বেষণ না করিয়া আপনারদিগের ষে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ 
বোধ করিয়া স্থখসভ্ভোগ করেন। ইউরোপীয়েরদিগের ঘষে উত্তম২ গুণযুক্ত 
উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমীবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ববপাধারণেরি লোত 
জন্মাইতে পারে । কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত নীচাবস্থায় আছেন ষে তন্বার। 
উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না [|] ইঙ্গলগ্ীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল 
উত্তম কার্য্য করিয়াছেন তাহা! এতদ্দেশীয়ের! চিত্তেও স্থান দান করেন ন1 এবং 
তাহার কিছুই বিধেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তন্ভাব, 
এতদ্দেশীয়দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না । এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির 
সৌভাগ্য কেবল সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরব্রিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে 
হইতে পারে না। ইউর্রোপীমদিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা 
সতর্কত] বিছ্য। দ্বার। এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা৷ হইয়াছে ষে আমরা 
তন্নিমিস্ত তাহারদিগকে প্রশংসা করি। ইঙ্গলপ্তীয়দিগের মূলবনের উত্তমরূপে 
ব্যহার্ধযত। হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্বপাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে [|] কেবল বিগ্া দ্বারা ঘে জনদিগের ধনাঢ)তা সৌভাগ। হয় এমত 
তাহারা বলেন না [1] বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয় | তশ্নিমিত্ব আমরা 
বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি ষে দোষবর্গ তাহা 
পত্রিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শন্ত্র ধারণপূর্ধবক সৌভাগ্যের বিরোধী 
যে কুম্বভাব তাহাকে জয় কৰ্রিয়া সৌভাগ্যকে প্রথল করুন। আর পরমেশ্বর 
বহুপ্তণযুক্তা উর্ববরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন 
ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহাব কর। উচিত হয় না [?] এই সময়ে অনেকের 
'উত্তমত। ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদেশীয়ুদিগের উচিত ঘষে পশ্চিম 
'প্রদেশীয়দিগের ষে সকল সছুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সক্ল সদুপাস্ 
সদ। আচরণ করেন। [ স. সে. ক. ২। ৩৩১] 
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ব্চনাটিতে আরো? ছুটি প্যারা আছে। 
ংস্কৃত ছকের অন্ধ অনুসরণের ফলে রচনাটির ভাঁষ! জড়, কোথাও-কোৌথাও, 

ব্যাকরণদোষ (ইউরো পীয়দের যে সকল-"'প্রশংসা করি ) আছে। বাকাগুলির' 
কোনো গঠনগত এঁক্য নেই -.একটি বাক্য থেকে আর-একটি বাক্য তৈরি হয় নি | 
বাক্যের পদবিষ্তাসও যথাযথ নয় ( প্রথম বাক্যটির 'প্রায়ই' শব্দটিকে ক্রিয়া বিশেষণ 
হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে বিশেষের বিশেষণ )। 

গছোর ক্রটিতে সর্বত্র ঠিক ভাবে অন্ুপরণ করা না৷ হলেও রচনাটির যতিবিষ্তাঁসে 
একটা পদ্ধতি লক্ষ কর! যায়। এই প্যার।টিতে মোট ৮ বার দঈদীড়ি ব্যবহার করা 
হয়েছে। বর্তমান শানকর্তীরা-**সভ্য ও ধনাঢ্য” ও 'এতদ্দেশীয় জনগণ" স্বভাবতই 
উচ্চাকাজ্্ষী নয়, ইয়োরোপীয়দের উত্তমাবস্থা"য় লোভ জন্মাইতে পারে', ইয়ো- 
রোপীয়দের সঙ্গে এদেশীয়দের পার্থক্য, “সময়গুণ” ও শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা” 
ইয়োরোপীয়দের যত্বু, ইজলগীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্যতা'_এ- 
দেশীয়দের প্রতি আহ্বান, ধিষ্কীর ও পুনরাহবান--এই আটটি প্রসঙ্গকে লেখক ৮টি 
্াড়িঘবারা চিহ্ত করেছেন । সেই চিহ্ন ৮টি বাক্যের সীমার ভিতর আটকা 
থাকে নি ব1 একটি বাঁক্যের জন্য একটি দীড়ি ব্যবহৃত হয় নি কিন্তু দাড়ি দিয়ে-দিয়ে 
রচনার প্রসঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে । সমগ্র রচনাটিকে কয়েকটি প্যারায় 
ভাগ করণ ও একটি প্যারাকে কয়েকটি ধীড়ির ছারা নিদিষ্ট অংশে ভাগ করার এই 
পদ্ধতি ধ্ীড়িচিহপহ সমস্ত যতিচিহ্কের যথাযথ ব্যবহারের দিকে যাওয়ারই একট! 
প্রধান প্রবণতা । 

ঈাড়ি দিয়ে প্রসঙ্গান্তর সংকেতিত করার এই সচেতনতার আর-একটি জরুরি 
পরোক্ষ সাক্ষ্য- মোট ২৫টি সংযোজক পদের ভিতর ৪টি ব্যবহৃত হয়েছে শবের' 
সঙ্গে শব্দের সংযোজনে $ ৮টি দাড়ির মধ্যে ৪টি দ্ীড়িচিহ্নিত অংশ শুরু হয়েছে- 
কিন্তু, এবং, তন্নিমিত্ব, আর-- এই চারটি সংযোজক পদের দ্বারা ; বাকি সংযোজক- 
পদগুলি হয় সাপেক্ষ সর্বনীম, নয়তো! 'আর' 'এবং' ইত্যাদি । অর্থাৎ প্রসঙ্গান্তর 
বোঝাতে দঈাড়ি ব্যবহারের পদ্ধতি সংযোৌজক পদের দ্বারা, অর্থাৎ বাক্যের ব্যাকরণগত 
গঠনের দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত নয়, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বক্তব্যের উপস্থাপনভঙ্গির সংগতিতে 
অর্থাৎ লেখকের স্টাইলের সংগতিতে | যতিব্যবহার এই ভাবে স্টাইলের অংশ 
হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল । 

কিন্তু সংস্কৃত রচনারীতির ছীঁচের ভিতর এই প্রবণতা সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে 
উঠতে পারে না। বিকাশের গতি আর রচনারীতির আধারের ভিতর বিরোধ 
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দেখা দেয়। এই পর্বে বা এই বিশেষ প্রবণতার ভিতর বতিবিষ্তাস ও রচনারী তির 
এই অন্তধিরোধ রচনার ভিতরে মাঝে-মাঝে এক শৈলী সংকট সৃষ্টি করতে পারে 
যা যথাযথ শৈলী বিকাশের পথে বাধ হতে পারে । এই শৈলীসংকট আবার অনেক 
সময় বিষয় সম্পর্কে একট দ্বিধার সেও জড়িত। বিশেষত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার 
লেখক ও পৃষ্ঠপৌষকরা ভারতীয় হিন্দুপমীজকে বিচার করেছিলেন ইয়োরোপীয় 
দৃষ্টিভজিতে | একটি খাঁটি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পকিত রচনা থেকে এই 
শৈলীসংকটের উদাহরণ দেয়। যায়। 
২২, জ্ঞানান্বেষণ । ২৭ এপ্রিল ১৮৩৩ 
গত সন্ব্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান ।- দেশ দেশাত্তর ভ্রমণকাঁরিরা কহেন ষে 
পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চরয্য 
এবং বন্কালাবধি ইহারা যেরূপ কর্ম করিয়া আসিতেছেন তন্দবারাই এ জাতি 
বিলক্ষণ পরিচিত আছেন [| ] ষে সকল জ্রমণকারির1 পাঠকবর্গের অগোচর 
আশ্যধ্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাহারা উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়। 
কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও এমত বোধ করিবেন [1] হিন্দুদিগের 
মধ্যে একট! সামান্য কথা প্রচলিত আছে ষে প্রাচীন মদির্িক ও বন্ধু অত্যন্ত, 
প্রিয়মাত্র [| ] এতদ্বিষয়ে ষদ্ঠপি ইঙগলপ্তীয়ের! সধারাকরণে অনুকূল হন তবে 
হিন্দুরা বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচী মদিরিকা ও বন্ধু হইতেও অধিক 
গুরুতর | 
উপরে ষানু! বর্ণন কর! গেল তাহার তাৎপর্য্য এই যে তদ্িষয়ে কিছু উদাহরণ 
দর্শান যায় ও অন্মদ্দেশীয় লোকেরা এব্প উদাহরণীদিকে অতিষথার্থ বোধ করে । 
কিন্তু গত সম্ব্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিং উক্তি 
করাতে পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতু চরকপুজা বিষয়ে সর্বব- 
সাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদিষয়ে 
কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার স্থসময় বটে । চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের 
মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয় পার্খের বাটির বারান্দার উপর পোকের মহাকোলাহল 
হয়। সন্ন্যাসির দূল সকল বাণপ্রভৃতি ফুড়িয়! বাগ্য সহিত আসিল [|] এই সকল 
ব্যাপার বেল ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় [|] পরে তামাস। যান দর্শনার্ধে মনেক 
লোক জম] হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল । বাশ বাকারি ও 
কাঁগজমগ্ডিত একটা পাহাড় নিন্মিত হইয়। নীল ও রক্তবর্ণের রং কর গিয্াছিল 
[|] তদুপরি একট! প্রকাণ্ড মন্দির [,] তন্মধ্যস্থিত কাগজে নিশ্মিত হিন্দুর 
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দেবতার! [,] ইহাই দেখিয়া] প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন [1] 
ইহাতে তামাসা এই আছে যে কয়েকটা সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল,] 
তৎপরে একখানা মযুরপঙ্খী দেখা গেল [,] তাহা! বাশ বাঁকারিদ্বারা নির্ীণ 
হয় [,] মুখটা ময়ুরাকার [, 1 তাহাতে নান? চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল [|] 
তাহার উপরে কয়েকজন লোকেতে পান বাদ্ভকরও [ করত] দীড় ফেলিতেছিল। 
তাহা! একটা পাঠশালার ম্যায় কিন্তু বালকের নহে [,] সেট। প্রকাণ্ড মনুষ্যের 
বিদ্যালয় [|] ইহ] গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মুর্খতা দেখিয়া লঞ্জিত হইয়া কহিলেন 
আমি ইহারদিগকে আর মারিয়া সৌঁজা করিতে পারি না । লেোকের। হাসিতে২ 
ঘণ্টা করতাঁল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারলেন । পরে গোদযুক্ত একটা বুদ্ধ পুষ্প 
চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃত করত দেবতাতুল্য হইয়৷ প্রকাশমান হইবার ন্যায় 
এক জন তাহার গোঁদ পূজা করিতেছিল এই সং দেখিয়া বড়ই হাসির ধূম পড়িল 
কিন্তু দেবপুজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পুজা করিলেন তাহা আমর! 
বলিতে পারি না [1] এ সংটা প্ররুত গণেশের গ্ভাঁয় সাজাইয়াছিল 1... 
[ সা. বা. স ৪1 ৭৯৫-৯৬ ] 
দাড়ির সংখ্যা _ ১০ 
সম্ভাব্য দাড়ির সংখ্য।-- ১০ 
সংযোজক পদ-- ২২ 
একটি দীর্ঘ রচনা থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে । রচনাটির ভিতর 
প্যারাভাগ করার যথাযথ নিিষ্টতা আছে । প্রথম প্যারায় ভারতীয় রীতিনীতি, 
দ্বিতীয় প্যারায় উদাহরণের প্রয়োজনীয়তা ও তৃতীয় প্যণরাঁয় চড়কপৃজার সঞ্ডেব 
বর্ণণা আছে। শুধু প্যারাভাগই নয়, সমগ্র রচনাটির ভিতরই একটা শৃঙ্খল আছে। 
'পণঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে", সর্বসাধারণের বিশেষ প্রার্থনা কর] গিয়াছিল”, 
“তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয়” ইংরেজি বাক্যাদর্শের এই 
অনুকরণের ফলেও সেই শৃঙ্খল! ক্ষুপ্ন হয় নি। এই শৃঙ্খলার অন্যতম কারণ যতি- 
চিহ্বের সংগত ব্যবহার । 
তৃতীয় পাণারায় সঙের বর্ণনায় ৮টি দড়ি ব্যবহৃত হয়েছে ( রচনাংশে মোট দড়ির 
সংখ্যা ১০) আরে ৭টি দীড়ি এই অংশে দেয়! যেতে পারে। কিন্তু দাঁড়ি ন! 
দেয়ার ফলেও বাক্যগুপি পরস্পরের সঙ্গে মিশে ন৷ গিয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে । 
তৃতীয় প্যারায় মোট ১০টি জায়গায় বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গ্রথিত করতে --'কিন্ত' 
যেহেতু", এবং যাহা, 'অতএব'- এই স্ংযোোজক শব্দগুলি ব্যবহার কর। হলেও 
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বাক্যগুলি স্বাতন্ত্রয রাখতে পেরেছে আর এই শব্গগুপির হেতুবাচকতা ও সাপেক্ষতাই 
প্রধান হয়ে উঠেছে --এরা যতিচিহ্ন ব্যবহারের বিকল্প ওঠে নি। 

অথচ সমগ্র রচনাটি সম্পর্কে এ-সিদ্ধান্ত চলে না । প্রথম দুইটি প্যারায় দাড়ি 
পড়েছে মাত্র ২বার, ছুটি প্যারার শেষে । আর এই ছুই প্যারায় সম্ভাব্য ঈ্লাড়ির সংখ্যা 
দাড়ায় অন্তত ৩। অথচ মোট ১০ বার, যে", “য্যপি" ব্যবহার করা হয়েছে । আর 
এই ১০টি জায়গায় দিকে তাকালেও ধরা পড়ে কীতাবে সংযোজক পদ বাকোর সঙ্গে 
বাক্যকে গেঁথে চলেছে ও যতিব্যবহারের অবকাশকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে । অপেক্ষা" 
কৃত দীর্ঘ তৃতীয় প্যারায় ৯টি সংযোজক পদ আর প্রথম ছুই প্যারায় ১২টি সংযোজক 
পদের ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচন1! করলেই এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। 

রচনার এই অংশের ভিতর লেখকের শৈলী সংকটের প্রতি খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে । 
যঙগ্ষণ তিনি ভারতীয় হিন্দুসমাজের রীতিনীতি সম্পকিত তত্বধেষা ভূমিকাসুচক 
প্যারা লিখছেন ততক্ষণ সংস্কৃত ছকের ভিতর আছেন । তারপর যখনই চড়কের সঙ 
বর্ণনা করতে যাচ্ছেন তখনই বাস্তব বর্ণনার টানে ধ্রাড়ি ব্যবহার করছেন । যেখানে 
করছেন ন1 সেখাঁনে ফীকাই থেকে যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে পুরণ করে নেয়া সম্ভব । 

এই সমস্ত চেষ্টাই যথার্থ যতিবিন্যস্ত বাংলা গছ্যের পথ প্রস্তুত করছে। 


যথার্থ যতি 

তিরিশের দশকে মতগোষ্ী হিশেবে সংহত হলেও বাংলা রচনায় অক্ষমতার জঙ্য 
ইয়ংবেঈগলদের নির্ভর করতে হত পণ্ডিতদের ওপর ৷ কিন্তু এর পর থেকেই এই নির্ভরতা 
যেমন এক দিকে কমে আসতে থাকে, তেমনি পত্রিকা পরিচালনার ব্রিস্তর ব্যবস্থারও 
বদল ঘটছিল, পত্রিকার প্রযোজক-প্রকাশকই হয়ে উঠছিলেন লেখক ও সম্পাদক। 
পরস্ত ইয়ংবেজলদের ইয়োরোপীয় আদর্শও এই পরবতীদের কাছে একমাত্র আদর্শ 
'হিশেবে সক্রিয় ছিল না। ফলে চল্লিশের দশকের গোড়ায় বাংল। সাংবাদিকতায় 
একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটল । চল্লিশের দশকের গোড়ায় একদল নতুন সাংবাদিকের 
মধ্যে দৃষটিভজির এঁক্য, বিষয়ের এঁক্য ও লেখা আর বিষয়ের ভিতর সাম্য যেমন দেখা 
গেল, তেমনি আবার বিষয়ের ভারতীয়ত্বের এঁক্যে তাদের সঙ্গে সমাজের ধোগটা 
হল আরে দৃঢ়। অপরদিকে-_-যতিব্যবহার ও গগ্ধস্টাইল সম্পকিত ত্রিশের দশকের 
ইয়ংবেঙ্গলি সচেতনতা ই চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে 'বেজল স্পেকটেটর+ “বিদ্যা 
দর্শন” ও 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে যতিচিহ্বের ব্যবহার সম্পক্িত একটি 
নীতি প্রতিঠিত করে ফেলেছিল। কোনো একজন লেখক বা! কোনো একটি পত্রিকার 
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সতর্ক সচেতন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কখনোই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, 
হয়ও নি। জনসংযোগের দায়ে ও গগ্ধশৈলীর স্বতন্ত্রতার সাধনায় সংবাদ-সাময়িক- 
পত্রের গদ্চর্চাতেই এই রীতি অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। 

এই অভ্যাসের কোনে কালানুক্রমিকতা যেমন নেই, তেমনি আবার ্াড়িচিহ্ন 
ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ও নিহিত ও উপহিত যতি দ্বারা যতিচিহ্ের কাজ সেরে 
নেয়ার প্রয়াস এই সবের মধ্য দিয়েই যতিচিহ্ন ব্যবহারের এই সচেতনতা তৈরি 
হচ্ছিল | সময়ের দিক থেকে এই প্রবণতাকে ১৮৪২ সাল নাগাদ চিহ্নিত করা 
যায়-_ বেল স্পেকটেটর” (এপ্রিল ১৮৪২), 'বিগ্ভাদর্শন” (জুন ১৮৪২) ও 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ( আগস্ট ১৮৪৩ ) পর পর প্রকাশিত হয়েছে। 

“বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর প্রধান পরিচালক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও তার 
প্রধান সহায়ক ছিলেন প্যারী্ঠাদ মিত্র | “বিদ্যাদর্শন' ও “তত্ববোধিনী” এই ছুটি 
পত্রিকারই প্রধান লেখক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । পরে তরুণ খিছ্যাসাগরও তত্ব- 
বোধিনীর অন্যতম প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন | বাংল। সংবাদ-সাময়িকপত্রে ইংরেজি 
শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক চিন্তা ও চেষ্টার উদ্বুদ্ধ নতুন যুবকদের প্রবেশ ঘটল। 
ইতিপূর্বে বাংলা সাময়িকপত্র প্রধানত সামাজিক আন্দোলনের বিতর্কে বিশেষ কোনো 
মত প্রচার করত | এই নতুন সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিতর্ককে সেই সংকীর্ণতার বাইরে 
আনার চেষ্টা হয়। ফলে সাময়িকপত্রের গগ্যভাষার ওপরও তার প্রভাব পড়ে ও 
সেই প্রভাবের ফলে যতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে রীতিপ্রতিষ্ঠীর চেষ্টাও ঘটে। 

এই চেষ্টার ভিতরে খানিকটা আকম্মিকতা আছে । কম। ব্যবহার না করে শুধু 
ঈ্বাড়িচিহৃকে গছ্ের গড়নের ভিতর গ্রহণ করাটাই ছিল এতদিন একমান্র চেষ্টা । 
অন্তান্ত যতিচিহ্ন সম্পর্কে কোনে। অবহিতি সংবাদ-সাময়িকপত্রে কোথাও লক্ষ কর! 
ধায় না। কিন্তু বেঙ্গল স্পেক্টেটর', “বিদ্যাদর্শন” ও 'তব্ববোধিনী'তে সমস্তগুলো 
যতিচিহ্ন একই সঙ্গে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু হল। গছ্যের গড়নের সঙ্গে দীড়িচিহূকে 
মেলানোর চেষ্টা কখনোই অন্ত যতিচিহৃগুলিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়-- সেদিক 
থেকে এই পান্রক1 তিনটির চেষ্টা পুববর্তা চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। আবার, যতিচিহন 
ব্যথহার করার ফলে গদ্যের গড়নের বদল ঘটে যায়, ফলে এই চেষ্টার ভিতর 
আকত্মিক 'নতুনত্বও অনেকখানি । হঠাৎ যেন বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র দড়ি, 
কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ, উদ্ধৃতি-বিদ্বয়-প্রশ্নচিহন আবিষ্কার করে ফেলল । 

এই আবিফার ও রীতিপ্রতিষ্ঠার মধ্যে খুর হুত্ব, তীব্র নাটকীয়তা আছে । 'এই 
পত্রিকাগুলিতে কম। ও সোমকোলনের ব্যবহার ও তাদের সঙ্গে দীড়ির সম্পর্ক নিয়ে 


গছোর সংগঠন £ ষতিচিক্কের বাবহার / ৪২৭ 


অত্যন্ত কম সময়ের ভিতর নানারকম পরীক্ষা হয়েছে ও সেই কম সময়ের ভিতরই 
গছ্ের গড়ন ও হ্যায়ের সঙ্গে যতিব্যবহার ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে । | 
এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১. বাংলা! বাক্যের প্রাথমিক একক 
(00109 কোথায় তা আবিক্ষার করা ও চিন্তিত করা, ২. সাপেক্ষ সর্বনাষ ও 
সংযেজক পদ বাক্যকে যে দীর্খীয়ত করে ফেলতে পারে তার কারণ কী, ৩. এক-একটি 
প্রসঙ্গ ও এক-একটি বাক্যের সম্পর্ক কী-_ এই প্রশ্নের উত্তরে কমার ব্যাপক ব্যবহার 
গুরু হল ও দড়ি ব্যবহার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। কিন্তু তার ভিতর দিয়েই 
যতির যথার্থরীতি আবিষ্কৃত হচ্ছিল । 
২২* বেজল স্পেকটেটর | এপ্রিল ১৮৪২ 
যে সকল বিষয়ের সাঁধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় 
বিধবার পুনবিবাহেরও বাঁদানুবাঁদ হইয়া]! থাকে [1] বোধ হয় থে উক্ত বিবাহের 
প্রতিবন্ধক যে সকল শান্ত আছে তাহ অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি 
স্ত্রীর মরণানন্তর পুনধিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক 
ইইলে বিবাহ করণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতায় কেবল 
পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র | এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বনু বংসরাবধি হইতেছে: 
কিন্তু হুচনাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লেকের দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকের 
পোষকতায় কিঞ্চিন্াত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধ হয় যে তৎপ্রতি 
তাহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিংশেষ 
হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়৷ নৃতন 
রীতির সংস্থাপন না হয় ওদবধি আমর তদাবশ্তটকতার নিখিত্তে বারপ্থার অনুশীলন 
করিতে নিবৃত্ত হইব না। 
"নারদ, শঙ্খলিখিত, যাঁজ্ঞবল্ক্য এবং হাঁরীত ইত্যাদি ধষিরা পুন শব্দ 
( অর্থাৎ পতি মরণানন্তর কিম্বা তৎ কর্তৃক পরিত্যাগানস্তর পুনঃ সংস্কৃতা এই শব্দ) 
স্ব২ সংহিতায় উল্লেখ পূর্বক বিশেষ রূপে বিবৃত করিয়াছেন । নারদ পুনর্ভূৃকে 
তিন প্রকারে বিভক্ত করেন যথা “ষে কন্তা অক্ষতযোনি কেবল পাগিগ্রহণ মাত্র 
দ্বারা দূষিতা, তাহার পুনঃসংস্কার হইলে তাহাকে প্রথমা পুনর্ভূ( কহে”। 
“ব্যভিচারে প্রবৃত্ত যে বিধবা স্ত্রীকে শ্বশুরাদির1 দেশ ধর্মীবলেকন পূর্বক অন্যকে 
প্রদান করে তাহার নাম দ্বিতীয়া পুন” । “দেবরাদির অভাবে সবর্ণ সপিগুকে 
বান্ধবেরা ঘে বিধবা স্ত্রীকে পুনর্দান করে তাহাকে তৃতীয় পুনর্ভ বলা যায় ।” 
***অনেক মুনিরা দ্বাদশবিধ পুত্র গণনা করিয়াছেন থা উরস, ক্ষেত্রজ,. 
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দত্তক, কৃত্রিম, গুটোৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোডঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদৃত্, 
শৌদ্র 3 কিন্তু কলিযুগে কেবল শুরস ও দত্তক পুত্র দায়াদিতে অধিকারী ৷ উক্ত 
দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভব পুজ্রের নাম স্থস্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে। 
এবং মন্ু, দেবল, নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতি মুনি এঁ পৌনর্ভব পুত্রকে পিতৃভিন্রের 
অদায়াদ অথচ বাঞ্ষণরূপে নিরুক্ত করেন ও যাঁজ্ঞবল্ক্য যম হারীতাদি খষিরা 
তাহাকে দায়াদ এবং বান্ধব বলেন । আর শ্রাদ্ধাদির নিয়মূস্থলে পরাশর প্রভৃতি 
মুনি পিত্রাদির পার্ধশ শ্রাদ্ধ মাত্র নিষেধ পূর্বক একো্দিষ্টে তাহার অধিকারিতার 
ব্যবস্থা কব্রিয়াছেন । 

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্বব পূর্বের অভাবে পরপরের সমুদম্ম পৈতৃক 
ধনাধিকার স্থলে পৌনর্ভবের স্থান শৈয়ত্য নাই, যেহেতু মন, নারদ, বৌধায়ন, 
দেখল, যম, যাজ্তবন্ক্য, ও হারীত, ইহারা ক্রমে একাদশ, সঞ্চম, দশম, অষ্টম, 
চতুর্থ, এবং তৃতীয় স্থানে স্থীপিত করেন 1." 

বেণরাজার রাজ্যকালে বিধবার বিবাহ ব্যবহৃত ছিল তদ্রাজত্বানত্তর নিষিদ্ধ 
হইয়াছে কিন্তু শুদ্রের পক্ষে নিষেধ না থাকাতে অন্ত্যজ জাতির মধ্যে অগ্ভাপি 
তদ্বযবহার প্রচলিত আছে । ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের মধ্যে তাহা 
গান্ধর্বব কিন্া নেত্র বিবাহরূপে প্রসিদ্ধ; আর পেশোয়ার রাজ্যে এতদ্রপ বিাহের 
প্রতি রাজকর ছিল এবং এক্ষণেও উক্ত বিবাহ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ প্রবল হইতেছে ।*-" 

উক্ত পুনভূর্র বিবরণ ও তৎপুত্রের দায়াধিকার প্রকরণ এবং তত পোষক 
বিবিধ যথার্থ ইতিহাস ও শান্ত্রাদ যাহা প্রদশিত হইল তাহা দ্বারা এতদ্দেশীয় 
লোকেরদিগের অবশ্ঠ প্রতীতি হইতে পারে যে উক্ত বিষয় শান্ত্রামূলক নহে কিন্তু 
বনুকাপ পর্যন্ত সাধারণে অপ্রচলিত থাকাতে দেখু হইয়াছে এবং উক্ত পুনর্ভৃ- 
বিবাহ পুনংস্থাপিত হইলে তৎপুভ্রের দায়ীধিকারক্রম অন্মদ্ধেশীয় শাস্ত্র হইতে 
উদ্ধত হইতে পারে । আর এক্ষণে বিধবার পুনধিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে যে সকল 
অনিষ্ট ঘটিতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্দ্বা তর্ক দ্বারা তাহার বিবরণ অনা বস্তক যেহেতু 
এতদ্দেশীয় লোকেরা অবশ্ঠই স্বীকার করেন ষে অস্ত্রীক পুরুষের পুনধিবাং করণে 
যাদৃশ ক্ষমতা আছে বিধধার প্রতি তাদৃশ শক্তি অর্পণ করিলে অধিক রেশ ও 
পাপেপ্ন ভাস হইয়। প্রায় অদ্ধীংশ হিন্দু জাতীয়দিগের স্থবৃদ্ধির সম্ভাবন৷ অতএব 
উক্ত অনিষ্ট নিখারণার্থে সন্ত্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়দিগের উদ্যোগী হওয়া! উচিত এবং 
এজদ্বিষয়ে সর্ববথা সচে১ হইলে নিরুদামতাকপ ছুনীম হইতে মুক্ত হইবেন । 


[ সা. বা. স- ৩ । 4৭-৭৯ ] 
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রচনাটির প্রথম ও শেষ প্যারার গছ্যরীতির তুলনা] করলে দেখা যাবে, ক্রিয়পদ 
ব্যবহার না করে বাক্যগঠনের দায়ে লেখককে বাধ্যতই সংযোজক পদের ওপর 
নির্ভর করতে হয়েছে । তাই দড়ি ব্যবহার সত্বেও বাক্যগঠনের প্রধান প্রবণতা 
বাঙলা বাঁচনের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বাকাগুলিকে একটি বাকোর আওতার 
ভিতর আন1। প্রথম প্যারায় ১৩ বার সংযোৌজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে. শেষ 
প্যারায় ১৪ বার। প্রথম শেষ ছুটি প্যারীতেই মাঝখানে ১ বার করে মাত্র দাড়ি 
পড়েছে । 'প্রতিবন্ধকের সবলতায়', 'প্রতিবন্ধকের পোৌষধকতায়', 'প্রতিবন্ধকে 
অনাস্থা”-- এই ধরনের পদ গঠনের ফলে অর্থের ধিনিময়ে বাক্যের ভিতরে এমন 
এক কৃত্রিম সংহতি এসেছে যার ফলে যতিচিহ্ন ব্যবহারের কোনে। অবকাশ থাকছে 
না। অথচ শেষ প্যারায় সাপেক্ষ সর্বনাম ও অসমাপিক। ক্রিয়ার ব্যবহারের ফলে 
বাক্য দীর্ঘ হলেও যতিচিহ্ন ব্যবহারের কোনে। প্রয়ৌজনই হচ্ছে না| 
কিন্ত রচনাটিতে যতিচিহের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার প্রমাণ আছে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারায় প্রসঙ্গের নির্দিষ্টতা ও যুক্তির পারম্পর্ষের প্রয়োজনে দাঁড়ি 
ব্যবহৃত হয়েছে ও লেখক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ঠ বাক্যও ব্যবহার করেছেন । দড়ির দ্বার | 
প্রসঙ্গের চিহিত নিিষ্টতার ভিতর অনুপ্রসঙ্গ বা উদাহরণের স্বাতন্ত্য বোঝানোর 
জন্য লেখক দুটি জায়গায় সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহারের ভিতর 
একটা পদ্ধতি আছে। 
পদ্ধতি আছে কমাচিহ্ন ব্যবহারেও । যেখানে অনেকগুলি নামের উল্লেখ 
আছে, সেখানে একটি নাম থেকে আর-একটি নামকে আলাদা করতে কম] ব্যহত 
হয়েছে । কমার এটি একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার । কিন্তু কম] ব্যবহারের ফলে 
বাক্যের ভিতরে পেরেনথিসিস, জে ও বিশেষণ ব্যবহারের যে নতুন সথযৌগ আসে 
সে-বিষয়ে কোনো সচেতনতা লক্ষ কর] যায় না। 
২৩. বিদ্যাদর্শন । শ্রাবণ ১৭৬৪ শক [ ১৮৪২ খু. ] 
সত্রীগণ ( সপত্বী ) এই শব্দের প্রতি ষে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং 
ঘ্বেষের সহিত নিয়ত তাহার অমঙ্গল চেষ্ট। করে, আর পুরুষগণ অপরের সহিত 
আপন ভার্ধ্যার কোন অসদ্যবহার দৃষ্টি করিলে যে রূপ ঈর্ষা ও ঘ্বণা অনুভব করিয়া 
থাকে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই 
উপদেশক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, ষে কি ্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষই এক 
স্বামী বা এক দারা সত্বে অপর বিবাহ কর। কদীপি উচিত এবং স্থখজনক নহে । 
পৃথিবীস্থ অনেক শান্ত্রই এক বিষয়ে এঁক্য হয়, গ্রবং যুক্তিও তাহাতে বিলক্ষণ 
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সহায়তা করে, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রথমে এক পুরুষ এবং এক স্ত্রী সি করিয়াছিলেন । 
যদ্দিত্যাৎ বহুবিবাহ তাহার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি প্রথম মনুষ্যের হস্তে 
অধিক ভাধ্যাকে অর্পণ করিয়া অবিলম্বে বংশ বৃদ্ধির উপায় প্রদান করিতে 
পারিতেন। তদ্বযতীত চাক্ষুষ প্রমাণ এবং অনুমান দ্বারা অবগত হইতেছি, সে 
অধনীমধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি তুল্য সঙ্য্যা, অতএব যদ্ধিগ্তাৎ এক মনুষ্য দশ বা 
ঘবাদশ রমণীকে অধিকার করে, ভবে তাহার বিপরীতে দশ ব] দ্বাদশ ব্যক্তিকে 
বিখাহরসে বঞ্চিত হইতে হয়, যাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। 
স্ত্রী গ্রহণকাপীন আমরা মস্তক উপরে এক বৃহৎ ভার ধারণ করি, এবং 
অসঙ্খ্য কর্মমনত্রে অগ্ঃকরণকে বদ্ধ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ এই এক উত্তম ব্রত 
পালন করিতে স্বীকৃত হই, যে আমর] সাধ্যান্ুসারে আমারদিগের অদ্ধাঙ্গী 
ভাধ্যাকে আনন্দ বিতরণ করিতে ক্রর্টি করিব না । এইরূপ স্ত্রীও স্বামীর স্থথ 
জন্ত সকল চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে অঙ্গীকার করেন । অতএব স্ত্রীর সখ অন্বেষণ 
স্বামীর প্রধান কার্য, এবং পতির সুখ চিন্তা ভার্য্যার শ্রেষ্ঠ কর্ম হইয়াছে, কি ষে 
স্থলে স্ত্রীর সঙ্যা1 একের অধিক, সেস্থলে স্বামীর প্রেম নান পাত্রে বিভক্ত হইয়া 
সামান্যতঃ প্রত্যেকের প্রতি আদরের অন্নতা জন্মায়, এবং পতিও সকলের 
প্রণয়কে তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়েন ।**" 
[ সা. বা. স. ৩। ৫৫৭] 
অক্ষয়কুমারের 'ভূগে!ল” বইটি থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাঁক : 
এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়। উপায়া ভাবে কিয়ৎকাঁল অপ্রকটিত ছিল পরে তত্ববোধিনী 
সভা বিশেষভাঁবেই কুপ্রসন্না হইয়। স্বীয় বিস্তব্যয় দ্বার। ইহাকে প্রকাশিত করত 
ষে প্রকারে কূপা বিজরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপুর্বক কহিতে পারি, উক্ত 
সভার এ রূপ ন। হইলে এ পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদ্দিত হইত না, 
অভএৰ চিত্ব-মধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরুক রাখিয়া তাহার 
কপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম । 
[ বিশ্বভারতী পত্রিক! বর্ষ ২* সংখ্যা ৩ ১৩৭* মাঘ-চৈত্র ] 
কিন্ত অক্ষয়কুমার-সম্পাদিত “বিগ্ধাদর্শন'-এর উদ্ধৃতিটি ও “ভূগোল”-এর এই 
উদ্ধৃতি একসঙ্গে বিচার করলে অক্ষয়কুমারের যতিব্যবহাঁরের নৃতনত্ব স্পষ্ট হয়। 
এই ছুটি উদাহরণেই অক্ষয়কুমার দীড়িব্যবহারে কিছুট। অনিশ্চিত। সংষো1জক পদের 
দ্বারা ছুই বা ততোধিক বাক্যের সংযোজন, আগ দাড়ি চিহ্ৃকে, তিনি খেন পরস্পর- 
বিরোধী ভাবছেন । তেমন ক্ষেত্রে তিনি ধ্ীড়ি ব্যবহার করেন নি। যদিও ইতি- 
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পূর্বেই সংযোজকপদে দড়ি ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম উদাহুরণের তৃতীয় প্যারায় 
প্রথয় বাক্যে “থাকি'-র ধীড়িচিহ্ন স্টাইলের দিক থেকেই কিছুটা প্রয়োজনীয় ঠেকে । 
দ্বিতীয় উদাহরণে অপ্রকটিত ছিল'-র পরে ধ্রাড়ি তে প্রায় অপরিহার্য । আসলে 
অক্ষয়কুমারের এই প্রাথমিক চেষ্টায় দীড়ির চাইতে অন্যচিহ্যের ব্যবহারই বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রথম উদাহরণে প্রথমে ব্র্যাকেট দিয়ে উদ্ধৃতি বুঝিয়ে তিনি রচনা শুরু করেন । 
তারপর রচনায় বাক্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যতিচিহকে এক করে দেন তাই 
প্রতিটি সমাপিক ক্রিয়া কোনো-নাকোনো ষতিচিহ্কে, প্রধানত কমায়, চিহ্নিত । 
প্রথম ও দ্বিতীয় ছটি উদাহরণ সম্পর্কেই এই কথা বল! চলে । প্রথম উদ্বাহরণটিতে 
একটি জায়গায় সমাপিক! ক্রিয়া স্বপ্ত আছে (“উভয়েরি তুল্য সঙ্য। [ হয় ]”)। 

অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় “বিছ্যাদর্শন'-এর ছয়টি সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হয়। 
বিদ্যাদর্শনের আরো কিছু উদাহরণ পরীক্ষা করলে পরবতী তত্ববোধিনীর নতুনত্বের 
সঙ্গে তার তুলনা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রাথমিক সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে একটি 
সিদ্ধান্ত অন্তত করা যায়। বাংল! গগ্যের উদ্তবের ইতিহাসই বাংলায় যতিচিহ 
ব্যবহারের রীতিপ্রতিষ্ঠীর পথে সকলের চেয়ে বড় বাধা ছিল । আমাদের ভাষায় 
সামাজিক প্রয়োজনে জনসংযোগের দায়ে উদ্ভূত গণ্ভের ঘুক্তিশৃঙ্খল৷ ও গড়নের 
ভিতর থেকে যতিচিহ্ধের ব্যবহার অনিবার্ষভাবে বেরিয়ে আসে নি। যতি- 
চিহ্ন গগ্ভের ওতপ্রোত উপকরণ হয়ে না উঠে, গছ্ধশৈলীর বিপরীতে চলে যায়। 
যতিচিহন সম্পর্কে রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা বাংলা গছোর সংখ্যার লেখকদের 
প্রভীবিত করতে পারে নি। তার কারণ, সেখানে বিরতির প্রয়োজন ও কী কী 
ভাবে বিরতি গ্রহণ করতে হয় ব্যাখ্যাত হয়েছে বটে কিন্তু সেই প্রয়োজন ও 
স্থাননির্ণয়েন্ন কোনো! সুত্র নেই--লেখককে নিজের ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভর 
করতে হয়। অক্ষয়কুমারই প্রথম বাক্যের গড়নের ভিতর যতিচিহ্নকে নির্দিষ্ট 
করলেন । এক-একটি ক্রিম! বাক্যের এক-একটি প্রধান অংশ | এই প্রধান অংশের 
স্বাতত্ত্ররয এতই প্রকট ষে এই অংশ সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য হয়ে যেতে পারে বা 
অন্য এক বা! একাধিক বাক্যের সঙ্গে যুক্তও হতে পারে । এই প্রাধান্তকে টিহিত 
করলে ঘতিচিহ্বের দ্বারা বাক্যের গড়নটিই স্পষ্ট হবে। গড়নটি স্পষ্ট হলে বাক্যের 
অর্থও পরিষণীর হবে। স্থতরাং একটি সমাপিকা! ক্রিয়ার সঙ্গে একটি বন্তিচিহ্‌ 
খাকবে, প্রধানত কমা । 

যতির স্থান নির্ণয়ের এই পদ্ধতি ব্যবহারিক ভিত্তি হিশেবে কার্যকর । 
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সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যকে প্রধান অংশে ভাগ করার এই নীতির ফলে 
কোন্‌ সমাপিকা ক্রিয়াকে “দীড়ি' চিহ্ন দেয়ার জায়গ! হিশেবে বেছে নেয় হবে সে- 
নিয়ে খানিকট! দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা এই প্রাথমিক পবে থাকতে পারে । বিশেষত 
দাড়ি যেমন ক্রিয়াসম্পাদনের সংকেত দেয়, তেমনি আবার একটি প্রসঙ্গে শেষ 
হওয়ারও সংকেত দিতে পারে । প্রসঙ্গান্তরের চিহ্ন হিশেবে দীড়ির যে-ব্যবহার 
চলে আসছিল, অক্ষয়কুমার তার রচনার প্রাথমিক পর্বে দীড়ি ব্যবহারে প্রধানত 
তাই অনুসরণ করেছেন । 
২৪. বিদছ্যাঁদর্শন | আধাঁঢ ১৭৬৪ শক 
এদেশীয় পুরুষের] সম্পূর্ণ বিদ্ভাধিকারি, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য 
তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। ভাল, স্ত্রীগণের বিগ্ায় 
অধিকার যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় না হইত, তবে তিনি পশুদিগের জড়বুদ্ধির 
হ্যায় তাহারদিগের বুদ্ধিরও এ প্রকার নিদ্দিষ্ঠ সীম। নির্ণয় করিয়া দিতেন, যে 
তাহা উল্লজ্ঘন কর অসাধ্য হইত, এবং পশুরা যে রূপ অল্পকালের মধ্যে ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, ও আত্ম রক্ষার উপায় চিত্তাঁদি কতকগুলিন প্রয়োজনীয় ভাবের পরিপকতা৷ 
প্রাপ্ত হইলে আর উন্নতির উপযুক্ত হুয্স না, সেই রূপ স্ত্রীলেকেরাও পশুগণের 
তুল্য নির্দিষ্ট বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যে নিজ স্বভাবের পরিণাম লব্ধ 
করিয়া যাবৎকাঁল সমতাবস্থায় থাকিতেন, যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ । 
উক্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে, এবং নিঃসন্দেহের সহিত ব্যাখ্যা করণের জন্য 
এস্থলে এই বক্তব্য, যে দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্বরণ, চিন্তন, ও তুলনা দির 
বুদ্ধি, শক্তি, এবং সুখ, ছুঃখ প্রেম ঘ্বণা আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার ইত্যাদি 
সমুদয় বিদ্ভার উপযোগি যে মনের কাধ্য তাহা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় 
জাতিতেই এ প্রকার সমান রূপে শ্রত্যক্ষ হইতেছে, যে উভয়ের পক্ষেই সমূহ 
জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত এই সংসার মধ্যে কালযাপন কর! অসাধ্য । পরমেশ্বর এই 
সকল জ্ঞান জনক রত্তবে পৃথিবীস্থ লৌকদিগকে ভূষিত করিয়াও কপাবিতরণে, এবং 
স্বাভিপ্রায় প্রকাশে ক্ষান্ত হয়েন নাই । তিনি আমাদিগের মনোমধ্যে যে এক 
জ্তানৈষা, অর্থাৎ জ্ঞানের বাঞ্চ। করিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বার আমরা স্বচেষ্টায় 
নান] প্রকার বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহি হই, সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জীতিতেই 
সমান। বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উপগ্যাসাদি শ্রবণে আশ্চর্য্য ব্যগ্রতার সহিত 
যেন উডটীয়মান হইতে থাকে, এবং বক্তা ইতিহাস কথন কালীন হঠাৎ নিজ্তব্ধ. 
হইলে উৎকঠ্, এবং ক্ষোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰে । কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার, 
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প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংস। জন্ত তিনি দিবানিশি উৎকঠিত ক্ুছেন। হাহীরা 
কিঞ্চিমান্র দেশের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাহারা অবশ্তই জালেম, যে ইদানীং 
অনেকানেক পরিবারস্থ বিশেষ বিশেষ রমণী বিদ্যাশিক্ষা'র দৃঢ় প্রতিবন্ধক সেও শুদ্ধ 
স্বীয় জ্ঞানাভিলাষ প্রযুক্ত স্বয়ং যত্তশীলা হইয়। যথাসাধ্য বিদ্াভ্যাস করিতেছেন । 
[ সা. বা, স. ৩। ৫৬ ] 
এই অংশটিতে প্রতিটি সমাপিয়া ক্রিয়া! কমী বা ফ্ীড়িচিহ্বে চিহিত। এমন-কি 
যেখানে ক্রিয়া উচ্চারিত নয়, সেখানেও ঘতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে _-“্যাহ। প্রত্যক্ষের 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ”, «এই সংসার মধ্যে কালযাপন কর] অসাধ্য”, সেই "জ্ঞানৈষা স্ত্রী 
পুরুষ উভয় জাঁতিতেই সমান*। ফলে বাক্যের অন্তর্গত ক্লজগুলি বাক্যের ভিতর 
প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্য পায়। সেই স্বাতস্ত্র্যের ফলে বাক্যের অর্থ পরিঞ্কার হয় আর 
বাক্যের ভিতর এই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লুজ এক বিশেষ ধরনের বাক্যস্পন্দ সঞ্চারিত করে 
দিতে পারে । দ্বিতীয় প্যারাটিতে “দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্ড্রিযবোধ* “স্মরণ, চিন্তন, ও 
তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি”, “ন্থখ, হুংখ, প্রেম ঘ্বণা আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকাঁর* _ এই 
তিনটি অংশের “ইন্দ্রিয়বোধ 'বুদ্ধিশক্তি' “চিত্তবিকার” এই তিনটি পদের বিঙ্লেষণাত্সক 
ংশগুলি কমাচিহ্বের দ্বারা লেখক এমননভাঁবে আলাদা করেছেন যে পড়ার সময় 
একটা বাক্যস্পন্দ লক্ষ কর] বায় । মনে হয় না যে এই বাক্যম্পন্দ কোনো সচেতন 
চেষ্টার ফল। কিন্তু বাক্যের গড়মের সঙ্গে যতিব্যবহারকে যুক্ত করতে পারলে এই 
বাক্যস্পন্দ খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। অক্ষয়কুমীরের গছ্যে সচেতন যতি- 
ব্যবহারের এই ফল ফলতে শুরু করেছিল । 
ংশটিতে দ্বিতীয় প্যার।য় দাঁড়ি ব্যবহার একই সঙ্গে প্রসঙ্গনির্দেশ করছে আবার 
প্রসঙ্গের ভিতরের অনুপ্রসঙ্গও নির্দেশ করছে। প্রথম প্যারায় দ্বিতীয় দীড়িটি 
মাঝখানে “এবং* এই সংযোজক অব্যয়ের ফলে বিলম্বিত হয়েছে । কিন্তু প্রথম 
বাক্যটি অনেক ছোট বলে ও দ্বিতীয় বাক্যটি “ভাল” এই কথা বলার ভঙ্গিতে শুরু 
হওয়াতে বাক্যের এই দীর্ঘতা গগের প্রবহমাণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। 
অংশটিতে ক্রিয়াপদ বাদ দিয়েও কতকগুলি জায়গাতে কম! চিহ্ন ব্যবহৃত 
হয়েছে । তার প্রধান উদ্দেশ, বন্কর্তাবিশিষ্ট বাক্যের কর্তাগুলিকে, বা অন্যত্র 
প্রসঙ্গত আ্বাস1 বনু নামপদকে, পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র রাখা । এ 
২৫. বিদ্যাদর্শন | কাতিক ১৭৬৪ শক 
এই পত্র:প্রেরিকা বেশ্ঠা। বা অন্ত ধে কৌন ব্যক্তি হউন, তাহাতে আমার দিগের 
কোন আপত্তি নাই। আমরা ব্যক্তির।প্রতি লক্ষ্য করি ন| তাহার যুক্তি এবং 
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অভিপ্রায়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখি। মনৌযোগের সহিত এই প্র পাঠ করিলে 
বিবেচক মনুষ্য দেশের নান] কু-প্রথা এবং তাহার দেদীপ্যমান ঘ্বৃণিত ফল একক্র 
সন্ধর্শন করিতে পারিবেন। 
আমর! পূর্বেই ব্যক্ত করির্াছি যে এদেশে কৌলীন্ত প্রথার সমাদর থাকাতে 
অশেষ প্রকার কুকর্ম্মের ঘটন। হইতেছে । এইক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহ। প্রত্যক্ষ 
দর্শন করুন, ধাহারা স্বয়ং দু্র্থের আলোচন! করেন, তাহারদিগের চেতন। 
হইয়াছে তাহারাই সাধারণ সমাজের উপদেশ ভন্ক আপন দোষ পর্য্যস্তও 
বিজ্ঞাপন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, অতএব এরূপ স্বযোগের সময়ে আমর 
একান্ত অন্তঃকরণে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং দেশম্থ মনুষ্য- 
বর্গকে অনুরোধ করিতেছি, যে তাহারা বহুবিবাহের নিবৃত্তি জন্য দৃঢ় চেষ্টা 
করুল, আমরাও তাহাপদিগের অগ্র হইতে প্রস্তত আছি। 
অপর পত্র প্রেরিকা যে স্বামীর সহিত মনের অনৈক্য এই শব্ধ উল্লেথ 
করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিদ্িবেচনা করা! আবশ্তক। দম্পতি কলহের নান! 
কারণ মধ্যে এক বিষয় অতি স্পষ্টভাবে আমারদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে। 
এদেশের এক কুরীতি আছে যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামি বা স্ত্রী 
গ্রহণ করিতে পারেন না। পিতা ব৷ মাতা, ব। ভ্রাত। ইত্যাদি ব্যক্তি বিবাহের 
পাত্র বা পাত্রী নিশ্চয় করেন, এবং সেই নির্ণয়ানুপারে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হয় । কিন্তু 
ইহার অপেক্ষা আর আশ্র্যযতর প্রথা কি আছে? যাহার সহিত চিরকাল এক 
শরীরের ন্যায় সংযুক্ত রহিতে হয়, যাহার গুণের প্রতি জীবনের অধিক সখ 
নির্ভর কক, যাহার চরিব্র কিঞ্চিমাত্র দৌষান্বিত হইলে সংসারের সমুদয় আনন্দ 
একেবারে বিষাক্ত হুয় যে ব্যক্তি সকল পরামর্শ এবং সকল যুক্তির অধিকারী 
এবং যাহার নিকটেই প্রত্যেক বিষয় গোপনের অযোগ্য, এবস্প্রকার স্ত্রী বা স্বামি 
গ্রহণের ভার যে পরের প্রতি অর্পণ হয়, ইহা কি আক্ষেপের বিষয় । আমর। 
সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ইহাতেই দম্পতি কলহের বীজ রোপণ হয়| 
[ সা. বা, স. ৩। ৫৭২-৭৩ ] 
--- এই অংশটিতে দাড়ির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশি ও সমাপিকা ক্রিয়ামাত্রেই 
"কমারগ্দবার! চিহ্নিত নম, ফলে কমার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 
প্রথম ও তৃতীয় প্যারায় লক্ষ কর] যায়, 'ষে' এই সাপেক্ষ সর্বনামের ওপর নির্ভর- 
-শীল,বাক্যকে সব সময় কম! দ্বার চিহ্নিত কর! হয় নি। এর ফলে অবশ্ঠ উপাস্ত্য 
হিবাক্যটিতে একটি জায়গায় এই কমা ব্যবহার না করাট। বাক্যটির পক্ষে ক্ষতিকারক ৷ 
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কিন্তু দ্বিতীয় প্যারাঁটির প্রথম বাক্য জটিল অথচ সংশ্ষি্গ্ি । তার পর লেখক 
একটি দীর্ঘ বাক্যের শেষে, একটিমাত্র ফ্লাঁড়ি ব্যবহার করেছেন । এই দীর্ঘ 
বাক্যটিতে 'অতএব-'এর আগে একটি ধ্াড়ি প্রত্াাশিত ছিল । কিন্তু লেখক 
বাক্যটিকে এমন এক সন্বোধনের ভঙ্গিতে শুরু করেন যে একেবারে শেষ পর্যন্ত 
বলাটা যেন তাঁর পক্ষে আবশ্টিক হয়ে ওঠে । অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে বাক্যের গড়ন ও 
স্ঘায়ের চাইতে সম্বোধনের কভঙ্গিই যতিস্থাপনকে নিয়ন্ত্রণ করছে । 
একজন বেশ্তারমণী সম্পাদককে একটি চিঠি লেখায় সম্পাদক সেই চিঠির সুত্রে 
ত্তার বক্তব্য প্রতিপাদনে এতটাই ব্যগ্র হয়ে ওঠেন যে তাঁর কাছে বাক্যের শৃঙ্খলার 
চাইতে আবেগের প্রকাশ প্রাধান্ পাঁয় । সেই কারণেই এই বাক্যটি দীর্ঘ হওয়া 
সত্বেও এবং এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গড়নের বাক্যাংশ থাকলেও লেখকের 
আবেগের সংক্রমণ ঘটায় বাক্যটি গছ্যের পক্ষে প্রয়ৌজপীয় প্রবহমাণতায় চলিষুঃ 
হয়ে ওঠে । অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে লেখকের আবেগনংগতিও ষতিস্থাপনকে অনেকখানি 
নিয়ন্ত্রণ করছে । তৃতীয় প্যারার উপাস্ত্য বাঁক্যটিও এই আবেগনিয়ন্ত্রিত বাক্যের 
উদাহরণ । ফলে এ দীর্ঘ বাক্যের পর একেবারে শেষে এ রকম একটি সংক্ষিপ্ত 
বাক্য রচনাটির ভিতর নাটকীয়তা এনে দেয় । 
২৬, বিদ্যাদর্শন । ভাদ্র ১৭৬৪ শক 
রাঁজ। রামমোহন বাঁয় অতি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে উচ্ভব হুয়া ছিলেন, 
তীহাঁর পূর্বপুরুষের মঙ্গলরাজার অধীনে অতিশয় মর্যাদাবান কর্মে অভিবিক্ত 
হইয়াঁছিলেনঃ এবং তাহার পিতামহ মুরশীদাবাদের রাজপভায় অনেক সন্তরান্ত 
পদ ধারণ করিয়াছিলেন ৷ তাহার শেষাবস্থায় কিঞ্চিৎ মানের ক্র'ট হওয়াতে 
তৎপুত্র রাঁমকান্ত রায় জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতি রাধানগরে আসিয়া বসতি 
করিলেন । এইস্থানে আমারদিগের দেশোজ্জলকারী রামমোহন রায় বাঁং 
১১৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি সাধারণ রীত্যনথুপাঁরে বঙ্গভাষায় উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, আপন পিতার 
অভিলাষ ও পিতৃব্যার্দির কৌশল দ্বারা পারস্বভাষা! অভ্যাস করণের নিমিত্তে 
পাঁটনায় স্থাপিত হুয়েন ; যেহেতু তৎকালে কথিত ভাষার নিপুণতা৷ ব্যতীত 
এদেশে রাঁজকীয় কর্ম লব্ধ হত না । তাঁর মাতামহ কুলের রীতিক্রমে তিনি 
সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুশীলন করিতে অভিরত হইলেন । 
বাল্যকালে তিনি বৈষ্ঞব ধর্মে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং তাহাতে 
তাহার এ প্রকার দৃঢ়বিশ্বাস ও অচলাভক্তি ছিল? প্রতি দিবস শ্রমস্তাগবতের 
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এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া! জল গ্রহণ করিতেন না । কিন্তু রামমোহন রায়ের, 
প্রবল, স্থৃতীক্ষ এবং ধারণাবতীবুদ্ধি অবিলম্বে পূর্বসংস্কীর হইতে মুক্ত হইয়া! 
সকল বিষয়ের সদসঘ্বিচার আরম্ত কর্িলঃ বিশেষতঃ আরব ভাষায় ইউর্লিড ও. 
এরিষ্টটল নাম ছুই পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ দ্বারা অধিকতর পরিস্কৃত, এবং যেন 
আলোক প্রাপ্ত হইল । 
তৎকালে যদিও তীহর বয়ঃক্রম অত্যল্প, তথাপি তিনি আপন ধর্ম্মের সত্যা- 
সত্য বিবেচনা করিতে লাশিলেনঃ এবং দৃষ্টি করিলেন যে প্রহ্ৃত [ প্রকৃত ): 
হিঙ্দুধর্মা অন্ধকারে আবৃত্ব হুইয়াছে+ এবং ভ্রমের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে 
তিনি কন্ছেন যে 'আঁমি যখন ষোড়শ বৎসর বয়ম্ক, তথন হিন্দুদিগের পৌত্তলিক 
ধর্মের বিরোধে এক হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলাম । এই লিপি এবং 
অস্মদভিপ্রায় অনেকের নিকটে প্রক1শ হওয়াতে প্রিয়তম আত্মীয় ব্যক্তির সহিত 
আমার কিঞ্চৎ ভাবের অন্যথা হইল; অতএব আমি ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম ।” 
[ সা. বা. স.৩। ৫৬৯] 
পূর্ববর্তী উদাঁহরণগুলির ভিতর দিয়ে যতিব্যবহণরের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের: 
কতকগুলি প্রবণতা স্পষ্ট হয়। তিনি সমাঁপিক1 ক্রিয়াকে বাঁক্যের এক-একটি 
ইউনিট ধরে, কম চিহ্ন দিয়েছেন, প্রথমদিকে দীড়িব্যবহারে তাঁর কিছুটা 
অনিশ্চিয়তা ছিল, আঁবাঁর সমাঁপিকা ক্রিয়ীঅতিরিক্ত কমাঁও তিনি যথেষ্ট ব্যবহার 
করেন ও সমাঁপিকা ক্রিয়া হলেই যতি ব্যবহার করতে হবে এই রীতিরও নমনীয় 
পরিবর্তন ঘটান । তাঁর বাক্যগঠনে কণস্বরের ভঙ্গি লক্ষ কর]! যাঁয়। সেই ভঙ্গি 
যতিবিষ্তাঁসকে প্রভাবিত করেছে । আঁবাঁর কোথাও তিনি বিষয়ের সঙ্গে আবেগ- 
সংহতি লাভ করেন--সেখাঁনে সেই আবেগ-সংহতি যতিব্যবহারকে প্রভাবিত 
করে। 
আলোচ্য অংশটিকে এই প্রবণতাগুলির সমন্বয়ের উদাহরণ হিশেবে বিবেচনা 
করা যেতে পাঁরে। অংশটিতে মাত্র ৭ বার অসমাঁপিক। ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে_ 
'হওয়াতে”, “আসিয়া”, “হইলে”, করিতে", “করিয়া” হইয়া” “হওয়াতে” ৷ এর 
ভিতর মাত্র প্রথম দুইটি অসমাপিকা একটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে । আর- 
কোনো বাক্যে ছুটি অসমাপিকা ক্রিয়া নেই। ফলে বাক্যগুলির গড়ন অপেক্ষাকৃত 
সরল। 
যতিচিহ্হের ব্যবহারে বাক্যের অন্তর্গত ইউনিট চিন্তিত হয়ে যাঁয় বলে বাক্য 
এই গড়নের সরলতা। পেতে পারে. এই সরল গড়ন আবার বাক্যে দাঁড়িচিহের 
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ব্যবহারও অনেক সহজ করে ফেলে । মাত্র এইটুকু একটি রচন্নাংশও ৪টি প্যারায় 
বিভক্ত । প্রথম প্যারায় '্লাড়ি বাবহৃত হয়েছে ৩ বার, দ্বিতীয় প্যারায় ২ বার, 
তৃতীয় প্যারায় ২ বার, চতুর্থ প্যারায় ৩ বার । রচনাটিতে দ্বিতীয় প্যারায় ১ বাঁর 
ও চতুর্থ প্যাঁরার় ১ বার সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়েছে-উভয়ক্ষেত্রেই হেত্বর্থক 
কুজটি পরে আসায় । কম। প্রায় সর্বত্রই ক্রিয়ানির্ভর-“যে' স্বনামের পর কম! 
ব্যবহার করা হয় নি। 
মাত্র ছয্ব-সংখ্যা-স্থায়ী “বিদ্যাদর্শন-এর পাতাতেই অক্ষয়কুমার বাংলায় সংবাদ- 
'সামগ়িকপত্রের গদ্যের যতিচিহ্কব্যবহারের একটি গ্রহণযোগ্য রীতি প্রতিষ্ঠা করতে 
পরেছিলেন | অসমাপিক। ক্রিয়া, সাপেক্ষ সর্বনাম, ও সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে 
কমার ব্যবহার অক্ষয়কুমার অংশত পরিহার করেছিলেন ৷ আবার অংশত রক্ষাও 
করেছিলেন । বস্তুত এই ব্যবহার ও পরিহার গদ্যরচনার ভিতরের ছন্দ ও গড়নের 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। অক্ষয়কুমার যতিব্যবহারকে গদ্যের গড়নের একটি উপাদানে 
পরিণত করেন । 'তববোধিনী পত্রিকার গদ্যে তাই যতিচিহ্ন বাইরের একটি 
উপকরণের মতো বিষ্লেষণযোগ্য নয়, গদ্যের স্টাইলেরই একটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ 
নির্দেশক । প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ফলে “ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গদ্যরীভি ও তারই 
অন্তর্গত যতিব্যবহাররীতি বাংল সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
পেরেছিল । প্রথমে “বিদ্ধগদর্শন' পত্রিকার ও পরে “তব্বোধিনী পক্রিকা'র সম্পাদক 
হিশেবে অক্ষত্বকুমারই সেই প্রভাবের প্রধান উৎস। তাই “তন্বোধিনী পত্রিকা" 
গন ও যতিস্থাপন রীতি বস্তত “বিদ্যাদর্শন'-এ অক্ষল্নকুমার যে-চর্চার স্থব্রপাঁত 
করেন, রই সম্প্রসারণ । যদিও তন্ববোধিনীতে বিষয়ের বৈচিত্র্য গন্ধশৈবীরও 
বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে । যতিবিষ্তাসের বৈচিত্র্য গগ্ধশৈলীর বৈচিত্রোর অঙ্গাঙ্গী। 
২৭. তৰবোধিনী পত্রিক। | ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক (১৮৪৬ থু.) 
বালুময় উত্তপ্ত মরু ভূমি ভ্রমণ পূর্ববক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া সম্মুখে কোন 
নিবিড় কানন দৃষ্টি করিলে মনে অত্যন্ত আহলাদ জন্মে; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ 
করিয়া যদি কেবল কতকগুলীন নিক্ষল কণ্টকি বৃক্ষ এবং শুক অথবা পঞ্ক পৃঁরিত 
সরোবর দেখা! যায়, তবে কি প্রকার নিরাশ হইতে হয়। তন্ত্রপ কোন 
গ্রামবামী স্বদেশের হিতৈষী বিজ্ঞ ও স্থুচরিত্র ব্যক্তি সমছয় পল্লী গ্রামের. বিষম 
দুরবস্থা জঙ্ত বিষঞ্জ হইয়া, কলিকাতার বাহ্‌ শোভা! এবং অত্রস্থ লোকের নান। 
হিভজনক বিষয়ে মৌখিক আন্দোলন অবগতিপূর্বক অতিশয় আনন্দিত হয়ে, 
কিন্তু তাহারদিগের 'আচার, ব্যবহার, চরিত্র বিয়ে যত নিগ্থড় রূপে অনুসন্ধান 


৪৬৮ | বাংল! সাংবাদিক গঞ্ 


করেন, ক্রমশঃ ততই ক্ষুন্ধ হইতে থাকেন । বৃদ্ধ যুবা বালক, ধনী মধ্যবর্তী 
দরিদ্র, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি পরিতোয প্রাপ্ড 
হয়েন না। 

[ সা. বা. স. ২। ৯৬-৯৭ ঢু 


অংশটিতে কোথায়-কোথায় যতি চিহু দেয়া হয়নি তার কতকগুলি বিশেষ 
স্থান আছে । কোনো কোনো অসমাপিকায় কম। দেয়া হয় নি। কিন্তু যেখানে 
প্রসঙ্গান্তর ঘটেছে, দ্বিতীয় বাঁক্যে, সেখানে দেয়! হয়েছে । বিশেষণগুলিকে 
কমাচিহ্িত কর। হয় নি কিন্ত শেষ বাক্যে তাদের এক-একটি গুচ্ছকে করা 
হয়েছে । অব্যয় কর্তৃক সংযুক্ত ছইটি বাক্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি সম্পর্কে 
অনিশ্চয়তা আছে । তাই প্রথম বাক্যে সেমিকোঁলন ও “কিন্তূ” একই সঙ্গে ব্যবহৃত, 
হয়েছে । বিষ্ময়চিহ্ন বাহারের ফলে রচনার ভিতর কথঠস্বরের প্রবেশ ঘটে । এর 
পরের প্যাঁরাটিতে ব1ক্যের গড়ন পাঁলটায় ও সঙ্গে-সঙ্গে যতিচিহে ব্যবহীরও 
এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামি ধাহারা,_ 
বিষয়োপযোগী হস্তলিপি এবং কিঞ্চিৎ অঙ্কপাঁত মাত্র ধাহারদিগের বিদ্ভার 
সীমা, এবং ধাহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জনই সমুদয় বিদ্যায় 
তাৎপর্য্য ও তাবৎ জীবনের স্থথ স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাহারা চিন্তাই করেন 
না_ “দেশের উপকার” এ বাক্যের অর্থও তীহাদিগের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় 
ন1। তাহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন এই সীমাকে উল্লজ্ঘন করিয়া 
এক পাদও অগ্রসর হয়েন না-সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় 
করিয়া তাহা পুত্র-পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে 
কৃতকার্ধ্য বোধ করেন । ইহার জহ্যই দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত ; এ কর্মের সমাধা 
পরে সে কিঞ্চিংকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ 
করেন । ইহীরদিগের মধ্যে ধাহারা আপনারদিগকে ধান্মিক বলিয়া অভিমান 
করেন, ত্াহার1; বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয় সম্পত্তি 
লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং স্থখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাহার- 
দিগের ধর্ম প্রবৃত্তির প্রধান স্থত্র ; নতুব প্রতিম। অচ্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা 
প্রভৃতির জগ্তেই বিশেষ মনোৌযোগি হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন 
করেন ?... 
[ স. বা. লস. ২। »৭ | 
অংশটিতে ৬টি কমার ভিতর শেষ ২টি ব্যবন্ৃত হয়েছে একই প্রসঙ্গে উল্লেখিত, 


গন্ভের সংগঠন : বতিচিষ্কের বাবহার | ৪৩৯ 


শব্দগুলির পার্থক্য বোঝাতে, মাঝখানে ২টি ব্যবহৃত হয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট 
বাক্যের কজ নির্দেশে । কিন্ত প্রথম ২টি ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে ভ্যাশ ও এবং 
এর সঙ্গে_আধুনিক বিচারে এই ছুটি ব্যবহারই অপ্রয়োজনীয় | কিন্তু এই 
অংশটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ভ্যাশ দিয়ে বাঁক্যের অন্তর্গত দীর্ঘ ব্লজকে পৃথক করে 
বাক্যের ভিতর সংহতি আনা। এই সংহতি স্বভাবতই কোনে রীতির অঙ্ক 
অনুসরণে আসে না । তাই প্রসঙ্গনির্দেশের নিরিখে এই প্যারার দ্বিতীয় বাক্যটি 
প্রথম বাক্যেরই অন্তর্গত | কিন্তু বাংল! গদ্যের নিজস্ব ধরতাইয়ে সাঁপেক্ষ সর্বনামের 
'ধাহারা” একবার উচ্চারিত হলে, তার ওপর নির্ভরশীল “তাহারা” দিয়ে নতুন 
বাক্যও রচিত হতে পারে । এই অংশটির প্রথম বাক্যে যতিস্থাপন রীতিকে যেমন 
অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বাঁক্যটিতে তেমনি আবার 
খানিকটা স্বাধীনতাও নেয়! হয়েছে । ঠিক তেমনি স্বাধীনতাই নেয়া হয়েছে শেষ 
বাক্যটিতে, তাহাঁরদিগের” পদটি'র উপাধিনির্দেশ আছে তার পূর্ববর্তী বাক্যে । 
যতিব্যবহারের এই স্বাধীনতা আসলে বাংল গদ্যেরই সাঁবাঁলকতার প্রমীণ। 
'তন্ববোধিনী পত্রিকার একটি প্রধান অংশ ছিল তন্ববোধিনী সভায় প্রদত্ত 
বক্তৃতার অনুলিখন | লিখে বক্তৃতা দেয়া আর বক্তৃতার অন্ুলিখনের ভিতর 
স্টাইলের গুরুতর পার্থক্য ঘটে । লিখিত বক্তৃতা স্টাইলগতভাবে লিখিত রচনাই 
কিন্ত বক্তৃতার অনুলিখন স্টাইলের দিক থেকে মান্ষের কথা বলার অনেকটা 
কাছাকাছি যায় । যদিও ধরেই নেয়! যায় যে সেই সময় বক্তৃতা যখন লেখ! হত 
তখন সেট! লিখিত প্রবন্ধের শৃঙ্খলাতেই বাঁধা হত, কিন্ত বিশেষত বাক্যগঠনে ও 
যতিবিষ্যাঁসে বাঁচনের ভঙ্গি কিছু থাকতেও পারে । 
২৮. তত্ববৌধিনী পত্রিকা | ১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক ৫১৮৪৪ খু. ) 
যথা সাধ্য পরস্পর উপকা'র কর্তব্য, যেহেতু পরস্পর সাহায্য ব্যতীত কোন 
কর্ম নিষ্পন্্ হয় না । এই সামান্য বন্ত্র যাহা আমর প্রত্যহ পরিধান করি 
বিবিধ সহকারী বন্ধুগণ কর্তৃক কৃত ন! হইলে প্রাপ্ত 'হইতাম' না। তন্তকারকের। 
কৃষি কর্ম দ্বারা উৎপন্ন কার্পাস হইতে যন্ত্র বার! তন্ত নি্মীণ “করে”, বস্ত্রনিঘ্্মীণ- 
কারকেরা সেই তত্ত দ্বারা বিবিধ যত্তে বস্ত্র প্রস্তুত “করে । এইরূপ সাহায্য 
দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল আহার্ধ্য ব্যবহার্য দ্রব্য আমরা প্রাপ্ত হই । এই পরস্পর 
সাহায্য শক্তি পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যদিগকেই দিয়াছেন, এমত নহে ; পণ্ড পক্ষি 
কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চেতনাচেতন সকল বস্ততেই পরস্পর সাহাধ্য করিবার 
যোগ্যতা “দিয়াছেন” | এই পরস্পর সাহায্য শক্তি না থাকিলে পৃর্ধিবীর কোন 


৪৪৯ | বাংলা, সাংবাদিক গন্গ 


কর্মৃহি সম্পন্র হইত না” | ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকারা পরস্পর সহকারে যে 
অত্যাশ্চ্য্য গৃহ নির্মীণ করে" তাহা কোন প্রকারে একটি মধুয়ক্ষিক দ্বারা 
সম্পন্ন হইতে 'পাঁরে না"! এই সমুদয় সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর আকর্ষণ 
ছার যন্ত্রপ পরস্পরকে আশ্রয় দিতেছে তাহা না| দিলে কোন প্রকারে সি রক্ষা 
হইতে “পারে না?। 
[ সা" বা, স.২। ৮৪] 
২৯. তব্বোধিনী পত্রিকা । ১ আশ্বিন ১৭৬৬ শক (১৮৪৪ খু.) 

বাণিজ্য দ্বারা লোকের যাদৃশ উপকার হইতেছে, তাহা এই সভার মধ্যে 
কে না জ্ঞাত আছেন? বণিকেনা নানা পরিশ্রমে বিবিধ দেশের প্রয়োজনীয় 
দ্রর্যের অভাব নির্ণর করিয়া তত্তং অভাব মোচনার্থে বিবিধ প্রকার দ্রব্য 
প্রস্তুত করিতে সাধ্যমতো যত্বযুক্ত হইতেছেন ; ইহাতে তীহারা স্বদেশের এবং 
বিদেশের উপকার একেবারেই করিতে সমর্থ হইতেছেন । প্রচুর শশ্ ফলাদি 
এবং বিত্বিধ বস্ত্র ভূষণাদি জন্য ব্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পকারি প্রভৃতিকে সর্বদা 
প্রতিপালন এবং সেই সকল শশ্ত ফলাদি এবং বস্ত্র ভূষণাদি দেশদেশাস্তরে 
উপযুক্ত মত বিতরণ করিয়। সর্ধবপাধারণের স্থখ বুদ্ধি করিতেছেন । এই বণিরু- 
দিগের প্রসাদে মহা মহা সমুদ্র পারে যে সকল উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, 
তাহা আমরা এই এক স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। এই যে সময়ে আমি 
বক্তৃতা করিতেছি, এই সময়েও কত দেশের কত বণিক আমারদিগের সখ 
প্রদান নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন | 

এই বণিকেরা সকলেই কি কেবল আমারদ্দিগের স্থখ চেষ্টা করিয়। বাণিজ্য 
কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে? সমস্ত নাবিকেরাই কি আমারদিগের মঙ্গল ইচ্ছা 
করিয়। সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করিতেছে ? ইহা কখনো সম্ভব নহে। প্রায় সমস্ত 
মন্ুয্যই আপন আপন ধন, মাঁন, যশ: প্রভৃতির বুদ্ধি আশায় পরিশ্রম করিতেছে । 
অধিকাংশ লোক কেবল ধনাদি সঞ্চয় কর্মে এত্যাদৃশ ব্যগ্র, যে তাহারদিগের 
দ্বার! জনসাধারণের উপকার বা আপকার হইতেছে, ইহা তাহারা জানিবারও 
অবকাশ' পায় না। পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন, ধাহারা কেবল 
সাধারণের উপকার ইচ্ছা করিয়া সকল কর্ম সমাধা করেন। এই সাধারণের 
মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরাই প্রমেশ্বের যথার্থ উপাসক, এবং ইহারাই হ্ম্। | 

যে ব্যক্তির কর্ণ দ্বারা এমত প্রকাশ পায় যে আ্বামারদিগের স্থখের 
নিমিত্তে তীহার ইচ্ছা আছে, সেই ব্যক্তির সৃহিতই আমারদিগের স্্রীতি হয়, 
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তত্ব্যতীত তাহার অন্য মানস থাকিলে তাহার সহিত শ্্রীতি হওয়া জুসস্তব । 
'এতন্নিমিত্তে কৌন আত্মীয় ভবনে আহত হইয্বা৷ তাহার বেতনভোগি গায়ক 
বাদকদিগের গীত বাদ্য শ্রবণে নেই গায়ক বাঁদকিগের সহিত সংগ্রীতি হয় না» 
তাহারদিগের নিকটে বাধ্যও থাকি না, কারণ তাহারা! আমারদিগের স্থখেচ্ছা 
না করিয়া কেবল ধনাশ্বাসে গীত বাদ্য করে, কিন্তু প্রীতি সেই বন্ধুর সহিতই 
হয়, যিনি আমারদিগের সুখেচ্ছা করিয়া পরিশ্রম দ্বারা সেই গায়ক বাঁদক- 
দিগকে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাহার নিকটই বাধ্য থাকি । এই প্রকার 
(ধাহারা ) কেবল পরোঁপকার জছ্য পরিশ্রম করিতেছেন, তাহারা সকলেরই 
প্রিয় এবং সর্বদ] ধন্তবাঁদের যোগ্য হয়েন। যে ব্যক্তিরা কেবল ধনোপার্জনে 
তৎপর, পৃথিবীর উপকার নিমিত্ত ক্ষণমাতব্রও চিন্তা করে না, তাহারা আমার- 
দিগের প্রিয়পাত্র এবং ধন্যঝাদের যোগ্য কি প্রকারে হইতে পারে? 
[ সা. বা. স.২। ৮৫] 
ছুটি বক্তৃতার ভাষাতেই স্টাইলের এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা! লিখিত রচছন। 
থেকে এদের আলাদ। করে । বাক্যগুলি অপেক্ষারুত ছোট । অধিকাংশ যুক্তিই 
তুলনার দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা কর! হয়েছে কিন্ত সেই তুলনা বা! দৃষ্টাস্তকে নিদি্ 
প্রসঙ্গের বাইরে সম্প্রসারিত কর! হয় নি। বাক্যগুলি এমনভাবে গঠিত যে 
শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিম্ীর স্বাভাবিক গতিতে এগুলি উচ্চারিত হতে পারে । তাই 
ঘনঘন দ্রাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে । ফলে বাক্যগঠন ও যতিস্থাপন পরস্পর নির্ভরশীল । 
তুলনাযূলক ভাবে অন্ত যতিচিহ্কের ব্যবহার কম (প্রথম উদাহরণে ১টি কমা ও 
১টি সেমিকোলন, দ্বিতীয় উদাহরণে ১৩টি কমা ও ১টি সেমিকোলুন ), দাড়ির 
স্মতুল্য প্রশ্নাচিহ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ্রে শেষ প্যারাটিতে তুলনা- 
সুলকভাবে দীর্ঘ একটি বাক্য আছে। কিন্ত বাক্যটির ভিতর “কিন্ত' শব্দটির আগে 
ঈাড়ি দিয়ে বাক্যটিকে ভাগ করার স্বুযোগ থাকলেও লেখক সেখানে দীড়ি দেন 
নি। না দেয়া সবেও প্রতিটি ক্রিয়াকে ক্মাচিফিত করে ঈাড়িতে পৌঁছলে, বাক্যের 
জটিলতার চাইতে, ছোট বাক্যের পর ছোটবাক্য উচ্চারণে কণম্বরের প্রবাহ ও 
প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা প্রকাশ পায়। 
ছুটি উদাহ্রণেই হেত্বর্থকপদ বা সাপেক্ষ সর্বনামকে আশ্রয় করে বাক্যগুলি 
নিত হয়েছে। প্রথম উদ্দাহ্রপে মোট ৮টি বাক্যের ভিত ৫টি বাক্যই একরকম; 
দ্বিতীয় উদাহরূশে এই সুখ্যা ১৪টির ভিতর ১৭টি। কিন্ত দ্বিতীয় উদৃহরগ্রে শেষ 
প্যারা বাদ. দিলে ই একটি মু হেবাচক পুদৃ বা.একট্মার .সাপেক্ষ পৃদের 
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ওপর ক্রিয়] নির্ভরশীল | এটা বাংলগদ্যের তখনকার নতুন রীতি ৷ এর ফলে শর্ত 
বা হেতু যাই থাকুক বাক্যটি শেষ হয় গিয়ে ধ্লাড়িতে । এইভাবে বক্তৃতার বাক্য 
ইউনিট, লেখারও ইউনিট হয়ে ওঠে । এই ইউনিটকে চিহিতি কর! সম্ভব হয় ঈীড়ি 
বা সমতুল্য চিহ্ন দিয়ে । 

বাংলা সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের সাক্ষ্যে একথা বলা চলে না যে নিদিষ্টভাবে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুরের রচনাতেই এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তিধবোধিনী 
পত্রিকণয় যে রচনীগুলি “বত্তৃ্তা” বলে উল্লেখিত, তার গড়ন অন্ত রচনাগুলি 
থেকে আলাদা । এই পার্থক্য ধরা পড়ে যতিচিহ্বের ব্যবহীরে ৷ সুতরাং ভাষণের 
বাঁচন তত্ববোধিনী পত্রিকা'র এক বিশেষ ধরনের রচনীর যতিচিহৃকে নিশ্চয়ই 
প্রভাবিত করেছিল । এ-বিষয়ে শ্রীশিশিরকুমার দাশ প্রথম আমাদের সচেতন 
করেন 8৪ 

সংবাদ-সাঁময়িকপত্রে বাংলা গগ্ভভাষার নিজস্ব রীতি নান। প্রয়াসের ভিতর 
দিয়ে একট৷ নিদিষ্ট আকার পাচ্ছিল। বাংলাঁগদ্যের এই নিজস্বতা আবিষ্কারের 
প্রয়াস আর গদ্যে যতিচিহ্ন ব্যবহারের চেষ্টা একদিক থেকে একটিই চেষ্টা, আর- 
একদিক থেকে ছুই স্বতন্ত্র চেষ্টা_ অবশেষে একত্রিত । 

গদ্যচর্চা আর যতিচিহ্ন ব্যবহার তো গদ্যভাষার নান্দনিক বিবর্তনে স্বতন্ত্র 
হওয়া সম্ভব নয়, আর যতদিন এই দুই চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে ততক্ষণ গদ্য 
তার সংহতি খুঁজে পায় না। 

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে চেষ্টার এই স্বাতস্র্যই দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে । 
ইংরেজি সংস্কত আদর্শের দ্ন্ই চেষ্টার এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ । আদর্শের ক্ষেত্রে, 
এই ফাঁক ছিল বলেই সাধুভাষার নামে এক কৃত্রিম অবাস্তব ভাষা সাহিত্যিক 
গছযের চেহারা নিয়েছে । শিল্প-বাণিজ্যের ও সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের 
কেন্দ্র হিশেবে কলকাতা বাঁংল৷ ও ভারতবর্ষে প্রতিঠিত হলেও সেই কলকাতার 
ভাষা তার শব্দভাগ্ডার ও বাঁচন নিয়ে আমাদের নতুন গদ্যভাষার পরিপূর্ণ আদর্শ 
হয়ে উঠতে পারল ন]। তাই গদ্যের উপকরণ বিষ্ভাঁসেই ব্যয়িত হয়ে গেল উনিশ, 
শতকের প্রথম ৫০।৬০ বৎসর ।8৫ 

যতিব্যবহার তো গদ্যের ইতিহাঁসেরই ওতপ্রোত। তাই গদ্যে সমাপিকা 
ক্রিয়ার ব্যবহার, অসমাপিক] ক্রিয়ার ব্যবহার, সমাপিকার সাহায্যেও বাক্যের 
রুজ তৈরি করা, সাপেক্ষ বাক্য সব্বেও বাক্যগঠনের সরলতা, আবার এককর্তৃক 
বাক্যেও বাক্যের জটিলতা, হেত্বর্থক রুজের সঙ্গে বাক্যের যূল অংশের সংগতি, 
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সংযোজক অব্যয় ও পদের ব্যবহার, বাক্যের সম্পূর্ণতার সীমা কি ব্যাকরণের দ্বার? 
নির্ধারিত ও যতিচিক্কের দ্বারা সংকেতিত, নাকি প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতার দ্বারা 
যতিচিহ্ৃনিরপেক্ষভাঁবে নির্ধারিত--এই সব সমস্যা সমাধানের সঙ্গে-সঙ্গেই ফ্লাড়ির 
ব্যবহারে পরিবর্তন, ফাঁড়ির বিকল্পসন্ধান, কমা-সেমিকোলন-ড্যাশ ব্যবহারের 
স্থানিসন্ধান চলেছে । সেই সন্ধান প্রথম দিকে অধিকাংশ সময়ই ঘটছে স্বতন্ত্রভাবে । 
আর বেঙ্গল স্পেকটেটর", “বিদ্যাদর্শন', তত্ববোধিনী পত্রিকার মধ্য দিয়ে সেই 
সন্ধান গদ্যের স্বরূপসন্ধানের সঙ্গে মিলে গেছে 
কিন্ত অমিলের মূলও অনেক গভীরে ছিল | তাঁই ১৮৬০ পর্যন্ত, পত্রপত্তিকার 
গদ্যের অন্যান্য উপকরণবিষ্ভাস যখন সুশৃঙ্খল, বাংলা গদ্য যখন উপন্তাঁসের জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছে, তখনো বাংলা যতিবিষ্তাসে শৃঙ্খলা আসে নি, তখনো যতিবিন্তাস 
গদ্যরীতির ওতপ্রোত হয়ে ওঠে নি। প্রথমদিকে যেমন ছিল ধীড়ির বাহুল্য, এই 
শেষ পর্বে তেমনি দেখা দিল কমার বাহুল্য । গদ্যের প্রবহমাণতাঁর টানে ধ্াড়ি 
যেন বাধা হয়ে ওঠে, কমার স্বল্পবিরতি যেন গদ্যকে নিয়ত প্রবাহিত রাখে । যতির 
যথার্থ ব্যবহারের রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও আমাদের বাক্যরচনাঁয় অনভ্যস্ত 
থেকে যায়। 
কিন্তু গদ্যের আদর্শ যখন স্থির হয়ে গেছে, স্থতরাঁং সেইসঙ্গে যতিবিষ্তাসের 
রীতিও- তথন এই কমাবান্ুল্য বা গদ্যের গড়নের সঙ্গতিহীন যতিব্যবহার গদ্যের 
গড়ন আর যতিবিস্তাসের ভিতরের কোনে অন্তর্গত বিরোধের প্রমাণ নয়, বরং 
যতিবিষ্াস গদ্যের যে বন্ুবিস্তারী লক্ষ ও চেষ্টারই ওত.প্রোত অংশ, তাকে আয়ত্ত 
করার সাধনারই প্রমাণ | এই পর্বের কয়েকটি উদাহরণে দেখা যাবে চিন্ছের 
অপ্রতুলতা বা কমার বাহুল্য গদ্যকে প্রভাবিত করতে পারছে না বরং গদ্যের 
টানেই যতির নতুন বিষ্াস স্থির হয়ে যাঁচ্ছে। 
৩০. সংবাদ প্রভাকর । ৪ জুন ১৮৫৫ 
জানবাজার নিবাঁসিনী পুণ্যশীল শ্রীমতী রাণী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্নমাসী 
তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ব ও মন্দিরাদিতে দেবমৃত্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয্বাছেন, এঁ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই পুণ্য- 
কর্ম উপলক্ষে রাণী রাঁসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিবস্থানে 
রজতময় ষোড়শ ও অন্ান্য বিবিধ দ্রব্য পট্টবন্ত্র নগদ টাকা দিয়াছেন $ 
তারামৃত্তি স্থাপনৌপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্তক তত্তাবৎ বাছুল্যরূপে 
আয়োজন হইয়াছিল, আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাঁজার দূরে 
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থাকুক, পাণিহাঁটি, বৈদ্যবাঁটি, ব্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্রেশাদি 
মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমত জনরব যে ৫০০ মোণ সন্দেশ হয়, 
নবরত্বের সম্মুখস্থ নাঁটমন্দির অতি রমণীয়রূপে সঙ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাঁড়লগন 
প্রভৃতিতে খচিত হয়, বরাহনগর অবধি নাঁটমন্দির পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্থে 
বান্ধা রোসনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ হয় নাই, 
পুণ্যবতীর পুণ্যকার্য্য সর্ববাজন্ুন্দররূপে নির্বাহ হইয়াছে, গঙ্গার উপর পিনিস, 
বজরা, বোট, ভাঁউলিয়া প্রভৃতি জলখান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়ীই বা 
কত একত্রিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা কর] যায় না, কাঙ্গালি লোক অনেক 
গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া 
কেহ টাকা কেহ অর্ধ মুদ্রা কেহ কেহ বা সিকি দক্ষিণা লইয়] বিদায় হইয়াছে, 
গোস্বামী মহাশয়ের! প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি তাহাঁদিগের 
সকলের যথাযোগ্য সন্মান পুরঃসর টাক! দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্য্যে রাণী 
রাঁসমণির প্রায় ছুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি 
অনেকানেক স্থানে দেবাঁলয় করিয়াছেন বটে, কিন্ত এপ্রকার বুহৎ নবরত্ব ও 
নাটমন্দির কেহই করেন নাই, জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাণী রাঁসমণিকে যে প্রকার 
অতুল এশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, €সইপ্রকার মহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন, 
তিনি স্বীয় অতুল ধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমৃণ্ডলে তাহার চিরকী্ডি 
সংস্থাপিত.রহিল । 
[ সা. বা, স. ৪1 4৭৫-৭৬] 
৩১. সংবাদ প্রভাকর | ১২ জুন ১৮৫৫ 

অধুন৷ ভুলুয়া প্রদেশে প্রভাকর পক্রিকীয় বণিত বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ 
পরস্পর জনশ্রতি হওনে এ প্রদেশস্থ আপামর সাধারণ সকলেরি এমত 
মনোরঞ্জনোৎসাহের সহিত লোলুপ যে অহরহ হাটে ঘাটে গোঠে মাঠে গমলে 
ভ্রমণে গৃহে প্রাঙ্গণে উথানোপবেশনে ভোজনে শয়নে বোধকরি স্ুপ্তিসম্ভোগীয় 

স্বপনেও এঁ কথার আন্দোলন হইতেছে । 
[ সা. বাল, ৪1৭৭৬] 

'৩২. সংবাদ প্রভীকর | ২৩ জুলাই ১৮৫৫ 

মুরশিদাবাদের মাজিষ্টেট মেং টুগুড সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গররণর সাহেবের 
নিকট যে পত্র লেখেন তাহ। ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে দিও 
এ সংবাদ আমর! অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতার পত্রত্বারা প্রাপ্ত হহয়া পূর্বেই 
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প্রকাশ করিয়াছি, তথাচ মেং টুগ্ুড সাহেবের পত্রের মর্ম কিঞ্চিৎ গ্রহণ কর! 
আবশ্টক বোৌধ করিলাম । “তিনি ১৪ জুলাই তারিখে সৈন্য লইয়! পলসায় . 
উপস্থিত হয়েন, সেখানে রাজবিরোধীদিগকে দেখিতে পান নাই, কাহার গমন 
করিবার পৃর্ববেই সাঁওতালের৷ এঁ গ্রাম লুঠ করিয়া মহেশপুরাঁভিমুখে যাত্রা 
করে, সেনারা ধান্াক্ষেত্র দিয়া গমন ও নদী নালা পার হইতে বিস্তর ক্লেশ পায় 
কিন্তু পলসাঁতে তাহীরা বিশ্রাম করে নাই, একেবারে মহেশপুরে গিয়া ১৫ 
তারিখে প্রাতঃকালে এক সরোবরের নিকটে প্রায় ৪1৫০০০ সীওতালকে 
আক্রমণ করে, এঁ দলের অধ্যক্ষ পিছু ও কিনু তাহাঁরদিগের আদেশক্রমে 
সীওতালের। তির ছু'ড়িয়াছিল তাহাতে কেবল ৫জন সেপাই অল্লাঘাতি 
হইয়াছে । বিপক্ষদিগের একশত হত ও একশত নিহত হওয়াতে তাহারা অতি 
বেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । সেনারা তাহ1রদিগের পশ্চাদ্বত্তি হইতে 
পারে নাই, মহেশপুরে বিখ্যাত জানকীকুমারীর স্বামী গোপাল সিংহের বাটা 
এঁ অতি উচ্চ প্রস্তর দ্বারা নিম্মিত, দূরাত্মারা তাঁহা আক্রমণ করিয়াছিল, কি্ত 
কৃতকার্য্য হয় নাই । 

'**ভগ্নাডিহী নামক স্থানে সীওতালদিগের ঠাকুর বাঁটী, ট্ুপুড সাহেব সৈম্য 
লইয়া সেই স্থানে যাইবেন, েহেতু এঁ ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে যু 
সময়ে ইতরাঁজদিগের বন্দুক হইতে কেবল জল নির্গত হইবেক, ইহাতেই মূর্খ 
লোকের! রাঁজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এইক্ষণে কিছু দিবস অরঙ্গাবাদ 
অথবা পলসা কিবা মহেশপুরে সৈন্য রাখিতে হইবেক, শীত খতুর আগমন ন] 
হইলে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করা যাইবে না, কিন্তু যাহাতে উপস্থিত 
অত্যাচার নিবারণ হয়, এবং ছুষ্টের! প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার 
করিতে ন! পারে এমন উপায় করিতে হইবেক। 

[ সা, বা, স. ৪1 ৭৯০ ] 
৩৩. সম্বাদ ভাঙ্ষর | ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬ 

মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, আপনি যদি শ্বচক্ষে দেখিতেন তবে 
অশ্র্জলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক 
স্থান হইতে ৫০ জন সন্তালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা 
দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, এ সকল সন্ভালের! যে দিবস 
ধৃত হয় সে দিন ও তৎ পর দিব! রাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহীরার্ে 
জলবিষ্টুও পায় নাই) পোলিসের লোকেরা তাহারদিগকে যেমন ধূত করিয়াছে 


৪৪৬ | বাংল সাংবাদিক গদ্চ 


অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী, এ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খলযুক্ত 
করিয়াছে তৎপরে পঞ্চাশ জনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লয়! 
আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ষণে অনেকের হস্তপদে ঘা হইয়! গিয়াছে, সেই ঘা হইতে 
ঝঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে না পারিয়া অনেকে পড়িয়া 
গিয়াছিল, তাহারদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সব্বীঙ্গের চক্র 
ছড়িয়া গিয়াছে এরূপ টানাঁটানিতে এক বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ 
হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে; দামিনীকো৷ হইতে কীরভূমে 
আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েকদিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় 
নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়! দিল তখনও 
তাহার! হাঁটিয়। কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত করিতে২ 
পদাতিকেরা হেছড়ীয়া টানিয়া জেহেলখানায় লইয়া! গেল পরে তাহারপিগের 

কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই । 
[ সা. বা. স. ৩। ৩৩৯-৪০ ] 

৩৪. সন্বাদ ভাক্কর | ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ 

গত শুক্রবারাপরাহ্নে গবর্ণমেপ্ট বাঁটীতে মহাঁসভা হইয়াছিল তাহাতে 
কলিকাতা নিবাঁসি প্রবাঁসি সন্ত্রমরাশি মহাশয়ের অনেকে গমন করিয়াছিলেন, 
গবর্ণমেণ্টের বাটার চতুদ্দিকে গাড়ি, ঘোড়া, পান্কী, লোক ইত্যাদির বনু 
সমারোহ দৃষ্ট হইয়াছে কিন্ত এইক্ষণে ইংরাজেরা বড় প্রজা পীড়াপীড়ি আরম্ত 
করিয়াছেন কিছুকাল গত হইল গধর্ণমেণ্টের পোলিস পথিকদিগের প্রশ্াব 
ধরিয়া বেড়াইতেন তাহাতে মান্যগণ রাজপথে প্রস্রাব করিতেও যান নাই, 
আবার গবর্ণমেণ্ট সভায় নিমন্ত্রিত সন্তরান্ত লোৌকদিগের পাছকা ধরাধরি আ'রস্ত 
করিয়াছেন, পাঁছে সভা প্রবেশ কালীন সেক্রেটারি সাহেবের বহিদ্বারে 
পাঁছুকা রাখিয়া যাইতে বলিলেন এই ভয়ে বহু ব্যক্তি গমন করেন নাই, পূর্বে 
নিয়ম ছিল মান্য লৌকেরা কোন সভায় গেলে কর্তীপক্ষ অগ্রে হাশ্বদনে 
তীাহারদিগের আস্য দর্শন করিতেন, এইক্ষণে মলিন বদনে অগ্রে পাদদ্য় 
ৃষ্টিক্ষেপ করেন ইহার অভিপ্রায় এই যে পাছকা সহিত যদি কেহ যাঁন তবে 
পাঁছুক! পরিত্যাগ করিতে বলিবেন, নিমন্ত্রিতগণ রাঁজসভাঁয় সুখে প্রবেশ 
করিবেন আমোদ করিয়া প্রত্যাগত হইবেন ইহার মধ্যে পাছুকা টানাটানী 
কেন আরম্ভ হইল? যদি কহেন এতদ্দেশীয় লোকের! দেবাগার প্রবেশ- 
কালীন পাদুকা! পরিত্যাগ করিয়া যান, রাজপভায় গবর্ণরাদির শ্বেতযৃত্ধি দর্শনে 


ঘ+ 


(5 


ও 
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ব্পাগারে গমনকালে কেন তাহা করিবেন না? ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা 
বলিতে পারেন দেবাগাঁরের অন্ন ব্যঞ্জন, তণ্ডুল কদলাদি ভোগবস্ত সকল 
উপস্থিত থাকে, চর্মপাদুকা সন্গিধানে তাহা অপবিত্র হয়, রাজসভায় তগ্ডুল 
কদলাদি ব্যবহার নাই, শ্বেতমৃত্তিরা যখন দেবতাদিগের ন্যায় আতপতগুল 
সহিত রস্ভ1 চব্বন করিবেন তখন প্রজারাও চর্পাঁছুকা সহিত গমন করিবেন 
না, অগ্রে দেবদেহ ধারণ পূর্বক দৈবাচার ব্যবহার করুন তৎপরে নিমসন্ত্রিতেরাও 
পাদুকা পরিত্যাগপূব্বক সভা প্রবেশ করিবেন অমর না হইতেই অমর সন্ত্রম 
জন্য মাগ্ঘ লোকদিগের পাঁদচর্দ্ম ধরিয়া টানাটানী করিতে আসিলেন ইহাতে 
নিমন্ত্রিত লোকেরা বিরক্ত হইয়াছেন অতএব শান্ত স্বভাব শ্রীযুত লার্ড কেনিং 
মহাঁশয় সেক্রেটরী বাহাঁছুরদিগকে সাবধান করিবেন ত্বীহারা যেন আর 
প্রজাদিগের জুতা লইয় বিবাদ করেন না । 


[ স. সে, ক. ৩। ৩৮৪] 


. বাঁক্যগঠনের উপাঁদানবিষ্তাঁস সম্পুর্ণ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে । অসমাপিকা ক্রিয়ার 


ব্যবহার ব্লজনির্মাণে ও সমাপিকা! ক্রিয়া ব্যবহারের নেহাঁৎ বাঙালি বৈশিষ্ট্যও, 
স্ম্তবত অচেতন সমর্থন পাচ্ছে । 


. কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার প্রায় নির্দোষ । 


কিন্ত ধাঁড়ি ব্যবহারে অনভ্যন্ততা এত যে ২নং উদাহরণ ব্যতীত সর্বত্রই কমা 
দিয়ে দাড়ির কাজ সারার চেষ্টা হচ্ছে । ধ্লাড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র প্যারার 
ব1 রচনার শেষে ব্যবহৃত হয়েছে । ৫নং উদাহরণে যতিব্যবহারে ও বাক্যগঠনে 
কণ্ঠস্বরের অন্ুসরণও কোথাও কোথাও ঘটেছে। গদ্যের সঙ্গে লেখকের 
স্টাইলের অন্বম্্ সাধনের চেষ্টা থেকেই দীড়িচিহ্ ব্যবহারে এই কুঠা বা 
অনভ্যস্তত। এসেছে । সে চেষ্টা! সর্বদা ফলপ্রহ্থ না হলেও সংবাদ-সাময়িকপত্রের 
শুরু থেকেই আছে যখন দীড়িই ছিল একমাত্র যতিচিহৃ । দাড়িকে বাদ দিয়ে 
বাক্যগঠনের নানা চেষ্টাই নানা সময়ে হয়েছে । কিন্ত বাংলা গণ্ভের রূপ যখন 
স্থির হয়ে গেছে তখন বাংলা গদ্য তার নিজন্ব নিয়মেই সেই যতিধিন্তাসকে 
আশ্রয় করে ও আশ্রয় দেয় । ১৮৫৮-র পর থেকে সেই ইতিহাস শুরু হল। 

এই পাঁচটি উদীহরপ বিষয়অনুযায়ী নির্বাচন কর! হয়েছে। তার কারণ এই 


সময় যতিচিহ্বের ব্যবহার স্বতন্ত্র বিচারের অবকাশ রাঁখে না । যে-বিষয় নিয়ে 
লেখক লিখছেন সেই বিষয় সম্পর্কে তাঁর আবেগসংগতি ও যুক্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে 
ওতপ্রোত হয়ে যেমন বাক্যগুলি তৈরি হচ্ছে, তেমনি যতিচিহ্ৃও ব্যবন্ৃত হচ্ছে। 


৪৪৮ | বাংলা সাংবাদিক গছ 

৩০ ও ৩২-সংখ্যক উদাহরণে সাংবাদিক গদ্যের তথ্যনির্ভর নিরপেক্ষতা প্রধান 
হয়ে উঠতে চায় যেমন, ৩১-সংখ্যক উদীহরণে তেমনি ব্যক্তিস্টাইলের একটি প্রায় 
চূড়ান্ত নিদর্শন মেলে । ৩৪-সংখ্যক উদাঁহরণের ্লেষের বিশিষ্ট ভ্গিটি বাংলা 
বাংলা সাংবাদিকতায় অন্যতম প্রধান ভঙ্গি । ৩৩-সংখ্যক উদাহরণটিতে সীওতাঁল- 
বিদ্রোহ দমনের সরকারি ব্যবস্থায় ক্রিষ্ট একজন নাগরিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে_ 
এইটি যেমন একজন বাক্তির গদ্যরচনার উদাহরণ, তেমনি আবাঁর ৩২-সংখ্যক 
উদাহরণের সঙ্গে তুলনীয় । 

৩০ ও ৩২-সংখ্যক উদ্দাহরণে প্রস্গভাগ খুব স্পষ্ট যদিও যতিচিহৃদ্বারা সবদা 
চিহ্নিত নয়। ৩৫-সংখ্যক উদাহরণে প্রথমে রানী রাঁসমণির কীতিটির বিবরণ, 
তারপর খাওয়াঁদাওয়ার বিবরণ, তারপর রাস্তায় ও গঙ্গায় ভিড়ের বিবরণ, তারপর 
দীনের বিবরণ । বিষয়ের এই প্রসঙ্গভাঁগ কোঁনে। জায়গাতেই চিহ্নিত না হওয়া 
সত্বেও স্পষ্ট । কিন্তু টুগুড সাঁহেবের সীওতাঁল বিদ্রোহ দমনের বিবরণের মতো 
সুবিষ্টস্ত নয় । এই বিবরণ (উদীহরণ ৩২ ) ছুটি প্যারাঁয় ভাগ করা, উদ্ধৃতিচিহু- 
ধাডি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । এমন-কি ভূমিকার বাক্যটি, “যদিও” “তথাচ?, 
ব্যবহারসত্বেও স্পষ্ট ও সরল। উদ্ধৃতিভূক্ত অংশের প্রথম দরাড়িটি পড়েছে সৈন্যদের 
সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষের বিবরণের পর । অথচ দড়ির আগে কমায়-কমায় 
ঘটন1পরম্পরায় এমন বর্ণনা_যাঁর সঙ্গে লেখকের যোগ খুব প্রত্যক্ষ ময়। 
সাওতালদের সম্পর্কে “ছুরাত্থরা” 'মূর্থ” ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার সত্বেও এই 
রচনাঁটিতে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপণ রচনারীতির প্রধান অবলঘন নয়। 
প্রধান অবলম্বন ৩০-সংখ্যক উদাহরণেও ছিল ন1, কিন্তু সেখানে বিবরণটি তো 
লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে । সেই প্রত্যক্ষণের উত্তেজনা লেখককে 
কোনো-স্বন্তি দেয় নি। তাই যতিবিষ্ঠাস স্শৃঙ্খল নয় । অথচ তার চাইতে অনেক 
গুরুতর বিষয় (উদাহরণ ৩২) লেখককে সেই স্বস্তি দিয়েছে_স্বস্তি দিয়েছে, 
বলেই,যতি অপেক্ষাকৃত স্থবিস্ান্ত | 

অথচ এই বিষয়টি নিয়ে যখন একজন ব্যক্তি চিঠি লেখেন, (উদীহরণ ৩৩) 
তখন প্রত্যক্ষণের উত্তেজনায় তিনি পুরো চিঠিতে একবারও নিশ্বাস ফেলতে 
পারেন না, বাক্যগুলি ঠিকভাবেই গঠিত, কিন্ত কোথাও দম ফেলার অবকাশ 
নেই । এর আগে নানা সময়ের নানা উদাহরণে দেখা গেছে যে প্রত্যক্ষণের 
উত্তেজনায় বাঁক্যবন্ধের বিশৃঙ্খলা ঘটছে না বটে, কিন্তু যতিবিস্কাসের ভিতর সেই 
উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে যাচ্ছে৷ 
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৩১-সংখ্যক উদীহরণটির প্রথমাংশটুকু মাত্র উদ্ধত হয়েছে । রচনার বাকি 
ংশে মুখের কথার ভি আরো বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে! বিষয়ের 
তাগিদে যখনই মানুষের মুখের কথার ভঙ্জিকে ফর্ম হিশেবে আশ্রয় করতে হয় 
তখনই সেখানে মুখের কথার যতিপাতও ঘটে । এই রচনায় লেখক বাক্য 
প্রয়োজনীয় ঘতিচিহ্কে চিহ্নিত করতে পারছেন না, কিন্ত তীর বাক্যগুলি সেই 
যঠিচিহ্মের বিরতিচিহ্নিত হয়েই ধবিহৃত হচ্ছে । 
মুখের কথার এই ভঙ্গিকে বাংলার সংবাঁদ-সাময়িকপত্রের গদে প্রথম থেকেহ 
ব্যঙ্গ বা শ্লেষে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার কা হয়েছে । ৩১-সংখ্যক উদীহরণে তার 
প্রমাণ আছে । কিন্তু সাংবাদিক নিরপেক্ষতার ভঙ্গির সঙ্গে এই শ্লেষে ভঙ্গি মিশে 
গিয়েছে ৩৪-সংখ্যক উদাহরণে। এই ভঙ্গিতে উত্তেজনার পরিবর্তে শান্তি ও 
বিশৃঙ্খলার পরিধর্তে যুক্তিপরম্পরার শ্বঙ্খলা অনেক বেশি কার্ষকগ | প্রওক্ষণের 
উত্তেজনায় যে-আবেগ আসে এই রীতিতে তা! অনুপস্থিত ৷ তাত এখানে লেখকের 
ভর্গি অনেক বেশি প্রস্তত। কমার পর কমায় “গভর্ণমেপ্ট বাঁটাতে মহাঁসভা-র 
বিবরণ দিতে দিতে লেখক পুলিশের “প্রস্তাব ধরিয়া বেড়ান, ও পাছুক' 
ধখাধরি-র প্রসঙ্গ বলে গেছেন, মাঝখানে একটি “কিন্ত-তে এই ছু অংশকে 
সচেতন পুথক করে ৷ এরপরে. পচনাটিক মাঝ-বরাবর পরপর ছুটি প্রশ্নাচিহন ব্যবহৃত 
হয়েছে! প্রথম প্রশ্নচিহ্কেহই রচনা প্রধান প্রসর্দ শেষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় 
প্রশ্নচিহ্কে লেখক তার গ্লেষের বিষয়টিকে নতুনভাবে সম্প্রসারণের ও ব্যবহারের 
স্তযোগ পাঁন। মূল বক্তব্যকে ব্যহত না করেও অলংকারের এহ স্বাধীন সম্প্রসারণে 
রচনাটির শৈলীতাৎপর্য অনেক বেড়ে যায়। এখনে। দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারে 
অনিরদিষ্টতা থাকলেও এখানে রচনার স্টাইল ও যতিবিহ্যাস এমন ওতপ্রোত হয়ে 
উঠেছে ও বাংলা সাংবাদিক গদা এমন শৈলীবৈশিষ্টো পৌছে খাচ্ছে, যেখানে 
যতি আর আলাদ। উপকরণ থাকছে না. গদ্যচার অভ্যাসেরহ অংশ হয়ে পড়ছে। 
১৮৬০ সাল নাগাদ যতির সঙ্গে গদ্যের অন্ত্ো্ট সম্পর্কস্থ(পনের নান? প্রচেষ্টার 
শেষে গদ্যচ্চার সেই অভ্যাস শুরু হল--যতিিস্তাসের জন্য যখন আর পৃথক 
মনোধোশের প্রয়োজন থাকে না। 


নন : ২৯ 


তৃতীস্ম খণ্ড 
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১৪ 


১৫ 
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১৭ 
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২০ 
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সপ 11 পল 


এক 


“সমাচার দন? ও “সমাচার চক্দ্রিকা+র কয়েকটি সংখ্যার 
বিবয়গ্রাধান্টের অনুপাত 


সমাচার দর্পণ 


তারিখ 


৬ জুন ১৮১৮, ২৫ জ্যষ্ঠ ১২২৫ 

১৩ জুন ১৮১৮, ৩২ হজ্ষ্ঠ ১২২৫ 

২০ জুন ১৮১৮, ৭ আধা? ১২২৫ 

২৭ জুন ১৮১৮, ১১ আষাঢ় ১২২৫ 

৪ জুলাই ১৮১৮, ২১ আধষাঢ ১২২৫ 
১১ জুলাই ১৮১৮, ২৮ আষাঢ় ১২২৫ 
১৮ জুলাই ১৮১৮, ৪ শ্রাবণ ১২২৫ 
২৫ জুলাই ১৮১৮, ১১ শ্রীবণ ১২২৫ 
১ আগস্ত ১৮১৮, ১৮ শ্রাবণ ১২২৫ 

৮ আগন্ত ১৮১৮, ২৫ আাবণ ১২২৫ 
১৫ আণম্ত ১৮১৮, ৩২ শ্রাবণ ১২২৫ 
২২ আগন্ত ১৮১৮, ৬ ভাদ্র ১২২৫ 
২৯ আগস্ত ১৮১৮, ১৪ ভাদ্র ১২২৫ 
৫ সেপ্তম্বর ১৮১৮, ২১ ভাদ্র ১২২৫ 
১২ সেখ্ঘ্বর ১৮১৮, ২৮ ভাদ্র ১২২৫ 
১৯ সেপ্তম্বর ১৮১৮, ৪ আশ্বিন ১২২৫ 
২৬ সেখ্ঘ্বর ১৮১৮, ১১ আশ্বিন ১২২৫ 
৩ অক্ত,বর ১৮১৮, ১৮ আশ্বিন ১২২৫ 
১০ অক্ত,বর ১৮১৮, ২৫ আশ্বিন ১২২৫ 
১৮ অক্তবর ১৮১৮, ২ কান্তিক ১২২৫ 
২৪ অক্ত,বর ১৮১৮, ৯ কাত্তিক ১২২৫ 


দেশীয় 
ংবাদ 
১০ 
১২ 
১১ 


০ 9 & ০ ০ 


* পু বে 


১২ 
১৩ 
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বাদ 
রঃ 3 
নু রর 
& রি 
ু 
এ ৪ 
১১ স্ 
১ ১ 
রে 
ঙ ১ 
টু রঃ 
রর 
২ ৫ 
২ টু 
৬ টি 
৬ ৪ 
৬ মস 
রি ক 
৯ 


৪৫৪ | বাংলা সাংবাদিক গছ 


ক্রমিক তারিখ দেশীয় বিদেশী কাহিনী 
সংখ্যা বাদ সংবাদ 

২২। ৩১ অক্ত,বর ১৮১৮, ১৬ কাত্তিক ১২২৫ ৭ ২ - 
২৩। ৭ নবেছ্ধর ১৮১৮, ২৩ কান্তিক ১২২৫ ১০ রি ৬2 
২৪ | ১৪ নবেম্বর ১৮১৮, ৩০ কান্তিক ১২২৫ ১০ ৬ রি 
২৫। ২১ নবেম্বর ১৮১৮, ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫ ১ তা - 
২৬। ২৮ নবেম্বর ১৮১৮, ১৪ অগ্রহায়ণ ১২২৫ ৬ ৫ ৯ 
২৭। ৫ দিজেদ্বর ১৮১৮, ২১ অগ্রহায়ণ ১২২৫ ৪ ৩ ১ 
২৮। ১২ দিজেম্বর ১৮১৮, ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫ ৯ ৬ ১ 
২৯1 ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮. ৬ পৌষ ১২২৫ ১০ ১ ২ 
৩০ | ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮, ১৩ পৌষ ১২২৫ ১১ সু ২ 
৩১। ২ জানুয়ারি ১৮১৯, ২০ পৌষ ১২২৫ ১১ ৪ ১ 
৩২। ৯ জানুয়ারি ১৮১৯, ২৭ পৌষ ১২২৫ ১১ ৩ ১ 
৩৩। ১৬ জানুয়ারি ১৮১৯, ৪ মাঘ ১২২৫ ৮ ৮ ১ 
৩৪ | ২৩ জানুয়ারি ১৮১৯, ১১ মাঘ ১২২৫ ৬ ১০ -- 
৩৫ | ৩০ জানুয়ারি ১৮১৯, ১৮ মীঘ ১২২৫ ৮ ৩ ১ 
৩৬ | ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ২৫ মাঘ ১২২৫ ৯ ২ ১ 
৩৭ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ৩ ফান্ধন ১২২৫ ৭ ৪ এ 
৩৮ | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ১০ ফাস্কন ১২২৫ ১২ ১৩ ১ 
৩৯ । ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ১৭ ফাল্গুন ১২২৫ ৯ ৫ ১ 
৪০1 ৬ ম্রার্চ ১৮১৯, ২৪ ফাগুন ১২২৫ ৭ ২ ১ 
৪১ | ১৩ মার্চ ১৮১৯, ১ চৈত্র ১২২৫ ৭ ২ ১ 
৪২ | ২০ মার্চ ১৮১৯, ৮ চৈত্র ১২২৫ প্র ৪ -" 
৪৩ | ২৭ মার্চ ১৮১৯, ১৫ চৈত্র ১২২৫ ১০ ৩ ১ 
8৪ | ৩ এপ্রিল ১৮১৯, ২২ চৈত্র ১২২৫ ১০ ্ 
৪৫1 ১০"এপ্রিল ১৮১৯, ২৯ চেত্র ১২২৫ ণ ৩ ১ 
৪৬ | ১৭ এপ্রিল ১৮১৯, ৬ বৈশাখ ১২২৬ ৮ ৩ ১ 
৪৭1 ২৪ এপ্রিল ১৮১৯, ১৩ বৈশাখ ১২২৬ ্ ৫ ৩ 
৪৮ 1 ১ মে ১৮১৯, ২০ বৈশাখ ১২২৬ ৯১ ২ ১ 


৪৯ | ৮ মে ১৮১৯, ২৭ বৈশাখ ১২২৬ ৯ ২ -_ 


তথাপন্ডি / ৪৫৫ 


ক্রমিক তারিখ দেশীয় বিদেশী কাহিনী 
সংখ্য। সংবাদ সংবাদ 

৫০ | ১৫ মে ১৮১৯, ৩ জ্ষ্ঠ ১২২৬ ৬ ১ - 
৫১ | ২২ মে ১৮১৯, ১০ জ্যেষ্ঠ ১২২৬ ১০ ৪ - 
৫২ | ২৯ মে ১৮১৯, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ ১৩ ৩ ১ 
৫৩। ৫ জুন ১৮১৯, ২৪ জ্যেষ্ঠ ১২২৬ ১৫ ৬ - 
৫৪ | ১২ জুন ১৮১৯, ৩১ জ্যৈন্ঠ ১২২৬ ৭ ৯ রর 
৫৫1 ১৯ জুন ১৮১৯, ৬ আষাঢ় ১২২৬ ৯ ৯ - 
৫৬। ২৬ জুন ১৮১৯, ১৩ আষাঢ় ১২২৬ ৮ ৬ -- 
৫৭ | ৩ জুলাই ১৮১৯, ২০ আষাঢ় ১২২৬ ৯ ৬ - 
৫৮ | ১০ জুলাই ১৮১৯, ২৭ আষাঢ় ১২২৬ ৮ ৩ 
৫৯1 ১৭ জুলাই ১৮১৯, ৩ শ্রাবণ ১২২৬ ৫ ৭ ২. 
৬০ | ২৪ জুলাই ১৮১৯, ১০ শ্রাবণ ১২২৬ ৭ ৭ রি 
৬১ | ৩১ জুলাই ১৮১৯, ১৭ শ্রাবণ ১২২৬ ৫ ৭ - 
৬২। ৭ আগস্ত ১৮১৯, ২৪ শ্রাবণ ১২২৬ ১৪ ৪ ২ 
৬৩ | ১৪ আগস্ত ১৮১৯, ৩১ শ্রাবণ ১২২৬ ১১ ৪ ১ 
৬৪ ! ২১ আগস্ত ১৮১৯, ৬ ভাদ্র ১২২৬ ১৪ ৭ ১ 
৬৫। ২৮ আগস্ত ১৮১৯, ১৩ ভাদ্র ১২২৬ ৯ ৯ - 
৬৬ | ৪ সেপ্তত্বর ১৮১৯, ২০ ভাদ্র ১২২৬ ণ 8 ১ 
৬৭1 ১১ সেগ্তম্বর ১৮১৯, ২৭ ভাদ্র ১২২৬ ৭ ৫ টি 
৬৮ | ১৮ সেপ্তম্বর ১৮১৯, ৩ আশ্বিন ১২২৬ ১৪ ৩ ও 
৬৯। ২৫ পেপ্রপ্বর ১৮১৯, ১০ আশ্বিন ১২২৬ ৭ 8 ০ 
৭০। ২ অক্ত,বর ১৮১৯, ১৭ আশ্বিন ১২২৬ ৮ ক 
৭১। ৯ অক্তবর ১৮১৯, ২৪ আশ্বিন ১২২৬ ১০ ২ 
৭২ । ১৬ অক্ত,বর ১৮১৯, ১ কাত্তিক ১২২৬ ১০ ৬ ৩ 
৭৩। ২৩ অক্তুবর ১৮১৯, ৮ কাস্তিক ১২২৬ ৬ ৫ ৮১ 
৭৪ | ৩০ অক্ত,র ১৮১৯, ১৫ কান্তিক ১২২৬ ৬ ১০ ১ 
৭৫। ৬ নবেম্বর ১৮১৯, ২২ কান্তিক ১২২৬ ১৩ ৪ - 
৭৬1 ১৩ নবেম্বর ১৮১৯, ২৯ কান্তিক ১২১৬ ৫ ৫ ১ 


৭৭ | ২০ নবেম্বর ১৮১৯, ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬ ৯ ১ 


৮৫৬ / বাংলা সাংবাদিক গছ 


ক্রমিক তারিখ 

সংখ্যা 

৭৮ | ২৭ নবেম্বর ১৮১৯, ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬ 
৭৯। ৪ দিসেম্বর ১৮১৯, ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬ 
৮০1 ১১ দিসেম্বর ১৮১৯, ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬ 
৮১। ১৮ দিসেম্বর ১৮১৯, ৪ পৌষ ১২২৬ 
৮২। ২৫ দিসেম্বর ১৮১৯, ১১ পৌষ ১২২৬ 


সমাচার চক্দ্রিক। 


৭ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮. ২২ মে ১৮৩১ 


২.৫ 


২। ১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮, ২৯ মে ১৮৩১ 
৩। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, ৬ জুন ১৮৩১ 

৪ | ২৮ জ্ঞোন্ঠ ১২৩৮, ৯ জুন ১৮৩১ 

৫1 ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, ১৩ জুন ১৮৩১ 
৬। ৩ আষাঢ় ১২৩৮. ১৬ জুন ১৮৩১ 
৭। ১০ আষাঢ় ১২৩”, ২৩ জুন ১৮৩১ 
৮। ১৪ আষাঢ় ১২৩৮, ২৭ জুন ১৮৩১ 
৯। ১৭ আষাঢ় ১২৩৮, ৩০ জুন ১৮৩১ 
১০ । ২১ আষাঢ় ১২৩৮, ৪ জুলাই ১৮৩১ 
১১। ২৪ আষাঢ ১২৩৮, ৭ জুলাই ১৮৩১ 


১২। ২৮ আষাঢ় ১২৩৮, ১১ জুলাই ১৮১ 


১৩! ৩১ আষাঢ় ১২৩৮, ১৪ জুলাই ১৮৩১ 
১৭ | ৬ শ্রাবণ ১২৩৮, ১৮ জুলাই ১৮৩১ 
১৫। ১৩ শ্রাবণ ১২৩৮, ২৫ জুলাই ১৮৩১ 
১৬। ১৭ শ্রাবণ ১২৩৮, ২৯ জুলাই ১৮৩১ 
১৭; ২০ শ্রাবণ ১২৩৮, ৪ আগস্ট ১৮৩১ 
১৮। ২৪ শ্রীবণ ১২৩৮, ৮ আগস্ট ১৮৩১ 


১৯। ২৭ শ্রাবণ ১২৩৮, ১১ আগস্ট ১৮৩১ 
২০। ৩১ শ্রাবণ ১২৩৮, ১৫ আগসঁ ১৮৩১ 
২১। ৩ ভাদ্র ১২৩৮, ১৮ আগস্ট ১৮৩১ 


দেশীয় বিদেশী 
সংবাদ সংবাদ 


১১ 


১৩ 


১৪ 


১৭ 


১৬ 
৯১ 
১৮ 
১৭ 
চিএ 
১৬ 
১৫ 


১৪) 


ন্‌ 


৩ 


৬ 


কাহিনী 


তথ্যপপ্রি | ৪৫৭ 


ক্রমিক তারিখ দেশীয় বিদেশী কাহিনী 
সংখ্যা সংবাদ সংবাদ | 
২২। ৭ ভাদ্র ১২৩৮, ২২ আগস্ট ১৮৩১ ১৩ ১ - 
২৩। ১০ ভাঁন্র ১২৩৮, ২৫ আগস্ট ১৮৩১ ১২ ১ - 
২৪। ১৪ ভাদ্র ১২৩৮, ২৯ আগস্ট ১৮৩১ ১৮ লি ১ 
২৫। ১৭ ভাত্র ১২৩৮, ১ সেপ্টম্বর ১৮৩১ ১৩ - - 
২৬। ২১ ভাদ্র ১২৩৮, ৫ সেপ্টম্বর ১৮৩১ ১৪ লি ১ 
২৭। ২৪ ভাদ্র ১২৩৮, ৮ সেপ্টম্বর ১৮৩১ ১৬ ও সপ 
২৮। ২৮ ভাদ্র ১২৩৮, ১২ সেপটম্বর ১৮৩১ ১২ ২ - 
২৯। ৩১ ভাদ্র ১২৩৮, ১৫ সেপ্টম্বর ১৮৩১ ১৫ ১ -- 
৩০| ৪ আশ্বিন ১২৩৮, ১৯ সেপ্টম্বর ১৮৩১ ১৫ ৪ ১ 
৩১। ৭ আশ্বিন ১২৩৮, ২২ সেপ্টম্ববর ১৮৩১ ১৪ - - 
৩২। ১১ আশ্বিন ১২৩৮, ২৬ সেপ্টম্বর ১৮৩১ ১২ ২ ১ 
৩৩ | ১৮ আশ্বিন ১২৩৮, ৩ অকটো'বর ১৮৩১ ১৩ ৩ ১ 


৩৪ 


২৫ আশ্বিন ১২৩৮, ১০ অকটোবর ১৮৩১ ১৩ ১ - 


ছই 
“সমাচার দর্পণ'-এর ২০৩টি সংখ্যার পুষ্ঠা-অনুগ সূচিপত্র 


যে-অংশ পড়া যায় নি সেগুলি “*** এই চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে । 
রোমান সংখ্যা (1523 ইত্যাদি )-সংখ্যাস্চক | শব্ধে লেখা সংখ্যা ( এক, 
দুই ইত্যণদি)--পৃষ্ঠাস্চচক | বাংলা সংখ্য] (১, ২, ৩ ইত্যাদি )-5কলমস্থচক । 


1] সংখ্যা ২৩ মে ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ ; ২ মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩*-* | 

ছুই ১"; ২ কোম্পানির কাগজের বাজার, ওলাউট, যুবরাজের কন্যার মরণ ; 
৩৮৭) 

তিন ১ বাণিজ্যের সমাচার; ২ মরিচ উপদ্বীপের ঝড়, সান্দারাজ ; ৩.১ ***১ 
ইংগ্রণ্ডে নূতন কল, সর্পকর্তৃক-* | 

চার ১") ২ [ কোনো! শিরোনাম নেই ]3 ৩ ইস্তাহার | 


2 সংখ্যা ৩০ মে ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, বাদশাহের জন্মদিন ; ২ নাগপুরের রাজার বিবরণ ও 
পেশোয়া ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

দুই ১.২ ২ চৌড়িগড় অধিকার, হত আঁকরেল ; ৩ বাণিজ্য, মরীচি উপদ্বীপ, 
উত্তর আমেরিকা । 

তিন ১ অশ্রুত সমাচার; ২ বিবাহের শুঙন ঝ)বস্থ।, হংএ্রণ্ডের রাজকীয় ব্যায় 3 ৩--- | 

চার ১ (কোনে শিরোনাম নেই]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ ইন্তাহার | 


3 সংখ্যা ৬ জুন ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, কোম্পানির শেষ কর্জের ইস্তাহার, গড় মণ্ডল ; ২ [কোনে। 
শিরোনাম নেই 17 ৩২১০০ 

দুই ১-.- , ২ হস্পিতাল ও হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, ইস্তাহার | 


4 সংখ্যা ১৩ জুন ১৮১৮ 
এক ১ সমাচার দর্পণ, যুদ্ধদগ্ধর, রাজকর্থীনিয়োগী ; ২ কোম্পানীর কাগজ, জাহাজের 
আমদানী, আমেরিকা $ ৩." | 


তথ্যপঞ্রি / ৪৫৯ 


দুই ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ স্থনর গড় দিগর দখল 7 ৩ রই গড়, মাব্ব 
গড় । 

তিন ১ নাগপুরের রাঁজা, পেশোয়া ॥ ২ ভূপাল রাজ্য, শ্রীপ্রযুতের আগমন, ইন্লপ্তীয় 
ইন্তাহার, কলিকাতা $ ৩১ ০৮১ তা ০০০ | 


5 সংখ্যা ২০ জুন ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, কোম্পানীর কাগজ, জাহাজ আমদানী, বাটোরিয়া ও 
বেকুলেন ; ২ মলক্কা উপদ্বাপ, বাজিরাওর স্ত্রীর বিবরণ; ..., সৌরাস্ট্ঁ"" ; 
৩ রাজপুত্রের বিবরণ । 

ছুই ১.*) "3 ২ বোনাপাটি ; ৩ ইংগ্লণ্ডের মহণসতা, হসি হবাদ | 

তিন ১ বোম্বাই ; ২ সিংহলদ্বীপ, বাণিজ্য ; ৩-*-, *-*। 

চার ১." ২ বভ্তাঘাত, ওলাউঠা, লার্ডক্লীবের স্ত্রীর মরণ ; ৩ হিড়িস্ব রাজ্য বিষয়। 


6 সংখ্যা ২৯ জুন ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, রাজকর্থের নিয়োগ, শ্রুত দৌলতুরা ও সিঞ্দিয়া; ২[ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]7 ৩.-- | 

তুই ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]$ ২ 1 কোনো শিরোনাম নেহ 1) ৩ আজিমের, 
স্বপ্রীম কোর্ট । 

তিন ১ জুড়িঘারা মকর্দমা ; ২ কোনো শিরোনাম নেই ] ; ৩ রণজিৎ সিংহবাহাছুর | 

চার ১:১২ ওলাউঠ1; ৩ বাজিরাও, লখণ বিক্রয় । 

7 সংখ্যা ৪ জুলাই ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, রাজকর্থ্নে নিয়োগ ; ২ কোম্পানির ইন্তাহার, বর্মার দেশ; 
হিয়ার 

ছুই ১: ২ কানপুরে ঝড়, ওল]উটা ; ৩ নাগপুর। 

তিন ১ জবলপুর, স্থপ্রীম কোর্ট ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩" । 

চার ১ বাজিরাও, ইতিহাস; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ); ৩ [ কোনো শিরো- 
নাম নেই ]। 

৪ সংখ্যা ১১ জুলাই ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, সিংহল দ্বীপ, স্মপ্রীম কোর্ট ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; 
৩ নবস্ঞ্লগড উপদ্বীপ, বাটোবিয়া । 

ছুই ১ ন্ুপ্তকলম, ইউরোপ হইতে সমাচার ; ২ রথ; ৩ সম্বলপুর, চীন দেশ । 


৪৬৭ / বাংল] সাংবাদিক গদ্য 


তিন ১ স্পানিয়া ; ২ অন্বীন জাহাজ, টাকার আমদানী, বাজিরাও, বিবাহ ও স্প্রীম 
কোর্ট । 


চার ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1; ২ সহ্মরণ, নূতন তালা ; ৩ বন্থা দেশ। 


9 সংখ্যা ১৮ জুলাই ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, ভূমিকম্প; ২ বজ্রীঘাত, নাগপুরের রাঁজা, স্বীদেন দেশ) 
57221 

দুই ১ বিবাহ অন্যথা করার কথা ; ২ ধাঁবক, যুদ্ধ জাহাজের ব্যয়, সৎকর্ম, আশ্চর্য 
ঝড় ও ফ্রান্সের নৃতন ব্যবস্থা, আস্ত্রেয়া, স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ । 

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]$ ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ) ৩ ***,*। 

চার ১ হিড়ম্ব দেশ; ২ গির্জা ঘর, বাজিরাও; ৩ সঘণ্ট উন্দুর ৷ 


10 সংখ্যা ২৫ জুলাই ১৮১৮ 

এক ১ ইস্তাহার । শ্রপীতাদ্বর শর্মীনঃ, সমাচার দর্পণ; ২ [কোনো শিরোনাম 
নেই ]) ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ [ কোনো শিরোনাম নেই 17) ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]3 ৩ থুন, 
শরীত্রীযুতের আগমন | 

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ) ২ বাঁটেবিয়া, বঙ্কুলন ; ৩ ইংগ্নণ্ডের শেষ সমাচার | 

চার ১ [ কোঁনেো শিরোনাম নেই ]; ২ পৃথিবী ও তাহার সন্তান; ৩ [ কোনে 
শিরোনাম নেই ]1 

11 সংখ্যা ১ আগস্ত ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, শ্রীশ্রী যুত, দরধার, পেশোয়ার দেওয়ান 3 ২ মথুরা, সিন্বিয়া ; 
যা 

ছুই ১." সিংহল দ্বীপ ; ২ নাগপুর, কণস্তীভ্তিনোপল ) ৩ বোন্বাই, শ্রীযুত ফতেহ 
সিংহ! 

তিন ১ শ্রীরামপুর, সমুদ্রে নুতন পথের চেষ্টা] ; ২ জাবা উপদ্বীপ; ৩ কলিকাতার'.., 
ইংগ্রণ্ডের আশ্বিন । 

চার ১:.-5 ১ জমিবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ বানারশের ইস্তাহার | 

12 সংব্যা ৮ আগন্ড ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, মরণ; ২ আফ্রিকা দেশের টেক্স, নাঁগপুর, কলেজের 
ইস্তাহাস, গোঁলামের দারা বাঁণিজ্য ; ৩ সমুক্রে নূতন । 


তথাপঞ্জি | ৪৬১ 
তুই ১. ** $ ২ শ্রীতুত যুবরাজের জন্মদিন, শ্রীব্রা্ঘবঁজী দাঁংলিয়] ১ ৩ চিকিৎসকের 
কথা। 
তিন ১ লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ, খোঁসাঁল সিংহ নামে এক ব্যক্তি, 
চীন দেশে ইংগ্নগ্ডের উকীল ; ২[ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 
চার ১.১ ২ জমিবিক্রয়ের ইন্তাহার ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ] 


13 সংখ্যা ১৫ আগম্ত ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, মরণ; ২ শ্রীশ্রাযুত বাজিরাও, হপ্তকলমের ব্যবস্থার বিষয় ; 
৩ পারসী দেশের উকীল। 

ছুই ১.--) ২ আমেরিকা, তপিদে। কল বিষয় ; ৩ চীন দেশের চুরির বিষয়ে । 

তিন ১ তুরুক ও কষ দেশ, ইংগ্নগ্ের বাদশাহের পুত্রের বিবাহ, ইংগ্নণ্ডে এক 
বৃদ্ধির বিবরণ; ২ রাজকর্থ্বে নিয়োগ, কোম্পানির ইস্তাহার ; ৩ গঙ্গার 
নির্গমনের-; | 

চার ১.."রাজা দয়াপাম কর্তৃক গ্রন্থ, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, :.-বাকা আদায় 
কারণ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 


14 সংখ্যা ২২ আগস্ত ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, সমাচার দেওয়া যাইতেছে, কোম্পানি কাগজ, গত যুদ্ধের 
বিবরণ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩[ কোনো! শিরোনাম নেই || 

ছুই ১ [কোনো শিক্পোনাম নেই 17 ২ শ্রীশ্রীযুত, খুন ; ৩ কলেজ, রাজকর্শো 
নিয়োগ. শ্রীশ্রযুত আপাসাহেব। 

তিন ১ কলিকাতাস্থ বাঙ্গালি ভাগ্যবান লৌকেরদের শ্রযুতের নিবা্চ প্রশংসা- 
পত্র, কোম্পানির স্থদের কাগজ ; ২ ইংগ্নণ্ডে পুস্তক ছাপাহবার ব্যবস্থা, ভারত- 
বর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই )) ৩ | কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 


15 সংখ্যা ২৯ আগম্তভ ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, "-"শ্রশ্ীযুতের অবশিষ্ট কথা ২7 [কোনে! শিপ্োনীম নেই] 
৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]1 

দুই ১ [কোনে শিরোনাম নেই] ; ২ নিবেদন পত্র; ৩ শ্রলীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র। 


৪৬ / বাংল! সাংবাদিক গছ্য 


তিন ১ কুঠিলোৌকের কারণ চিকিৎসায় ; ২ শ্রীযুত আপা সাহেব, বোনাপাট, মিসর 
দেশ; ৩ মরণ, ওলাউঠ। | 
চার ১; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ] 7 ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]| 


16 সংখ্য। ৫ সেপ্তম্বর ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, শ্রশ্রীযুতের অবশিষ্ট কথা ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) 
৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ (কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ রাজকে 
নিয়োগ । 

তিন ১ নর্মাদাতীরস্থ দেশের সমাচার ) ২ মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার, চিঠী 
আটকান, কুষ্ঠি লৌকে্রেদের কারণ চিকিৎসালয় ; ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 

চার ১ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ জমী 
বিক্রয়ের ইন্তাহার । 


17 সংখ্যা ১২ সেপ্তম্বর ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, দাক্ষিণামেরিকা, গঙ্গাসাগরের বসতি ; ২ কোম্পানী হইতে 
কর্জ, পশ্চিম হিন্দুস্থান ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

দুই ১ | কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ ভট্রিরদের সহিত যুদ্ধ, উত্তরামেরিক1; 
৩ মহামৎস্থয, চা। 

তিন ১ ওলাউঠা ; ২ শ্রীশ্রযুতের অবশিষ্ট কথা; ৩ দেন্মার্ক। 

চার ১ গঙ্গাসাগর ; ২ সাহসেপ ফল, জমি খিক্রয়ের ইন্তাহার | 


/& সংখ্যা ১৯ সেপ্তেম্বপ্র ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, ইংপ্রপ্তীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ, উত্তর আমোরিক1 ও 
স্পাণিয়া ; ২ সিউন সাহেবের মৃত্যু, গঙ্গাসাগর ; ৩ ভাটি। 

ছুই ১ দেন্সার্ক, অপভ্য জাতি) ২ মহাসর্প; ৩ জাহীজের আমদানী, শ্রশ্রীযুতের 

ইস্তাহার | 

১ বিটুল মোকামে শ্রীযুত আপা সাহেব; ২ ভাটি, সৈম্ত, মরণ; ৩ পারশি 

দেশের-..কথা। 

চার ১ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ জমি বিক্রম্নের ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে; 
৩ কোনে শিরোনাম নেই ]। 


তি 


ঞ 


তথ্যপঞ্রি / ৪৬৩ 


19 সংখ্যা ২৬ সেপ্তন্বর ১৮১৮ 

এক ১ সমাচার দর্পণ, বিবাহের নুঙুন ব্যবস্থা, করন্নাটক নবাবের কর্জের বিষয় ; 
২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]3 ৩ ইংগ্রণ্ডীয় যুবরাজের বন্যা, মিথ্যাচার | 

ছই ১ পশ্চিম দেশের ঝড়, ইংগ্নপ্ডের রানী, শ্রীযুত আপাসাহেব ; ২ শ্রতীযুত বাজিরাও 
পেশোয়া, কলিকাতার নৃতন খবরের কাগজ $ ৩ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, মহাসভ]। 

তিন ১ আলজীর্স ; ২ নশ্ব দাঁপদীয় নিকট দেশের সমাচার ; ৩ লগুনের সমাচারের 
কাগজ, রাজকর্মে নিয়োগ! 

চার ১ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ) ২ সীসস্থিপ সাজাহ, জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া 
যাইতেছে । 


20 সংখ্যা ৩ অক্ত,বার ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, নৃতন কেতাব, ইস্তাহার ; ২ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ 
নাগপুরের রাজা, কলিকাতাতে জাহাজ আমদানী ; ৩ [ কোঁনো শিরোনাম 
নেই 11 

ছুই ১ বেক্কুলিন, ওলাউঠা ; ২ ইংগ্রণড দেশের রাজবংশ; ৩ প্রিন্সস চা্লেট অফ 
ওএল্স। 

তিন ১ মাহিনা, বানারস ও ফারাক্কাবাদের টাকা, রাজকর্মে নিয়োগ, শ্রাীযুত 
বাজিরাও পেশোয়া ) ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 1) ৩ নাগপুর । 

চার ১ দিগদর্শন, সপ্তাহ পঞ্জিকা; ২ হিন্দুস্বানীয় মহাজন ও গোমস্তা, বড়বাজারের 
মহাজন ও গোমস্তা ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার | 


2] সংখ্যা ১০ অক্ত,বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, গ্রীনলগ্তীয়েদের ধন্্ম ; ২! কোনো! শিরোনাম নেই]; 
৩! কোনো শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ জাহাজ রপ্তানী; ২ কলিকাতায় জাহাজ আমদানী, মানুষে মানুষ খাওয়া; 
৩ প্রিন্সদ আফ ওএল.স, বোনাপাট, শ্রশ্রযুত বাজিপ্নরাও পেশোয়া । 

তিন ১ ইংগ্রগু দেশের রাজ্য শাসন, সেবিং বেঙ্ক অর্থাৎ সঞ্চিত ধনের কুটা, 
* গঙ্গাসাগর , ৩ মলাকা, ওলাউঠা, পারসীয়েরদের সহিত আফগানীয়েরদের 
যুদ্ধ ূ 

চার ১ (কোনে! শিরোনাম নেই]; ২ রাজকর্ন্বে নিয়োগ, আমেরিকান জাহাজের 
নীসান ; ৩ সপ্তাহের পঞ্রিকা, জমি বিক্রয়ের ইন্ডাহার | 


৪৬৪ | বাংল! সাংবাদিক গণ্ভ 


22 সংখ্যা ১৭ অক্ত,বার ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বিশ্বাসঘাতি কর্ম, সিংহল দ্বাপ। 
২ দিল্লী বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ করণের বিচার; ২ আমেরিকীয় যাত্রা, আপাসাহেব ; ৩ [ কোনো, 
শিরোনাম নেই ] | 

তিন ১ প্রতাপ রাও, ছুর্গোৎসব, দিল্লীর লুট; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]3 
৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]1 

চার ১ এলিয়ট সাহেব; ২ রাজকর্ম্বে নিয়োগ, মহারাজ সিন্ধিয়া, কলিকাতায় 
জাহাজ আমদানী ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার | 


23 সংখ্যা ২৪ অক্তন্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, আপাসাহেব ; ২ [কোনো শিরো- 
নাম নেই ]3 ৩. 

দুই ১১) ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই] ৩..*। 

তিন ১ এক ফকারের কথা ; ২ গোঁপী মোহন বাবুর শ্রাদ্ধ, ওলাউঠা ) ৩ ***। 

চার ১.১ ২ শীক সর্দার ; ৩ মহমুদ আলি, জমি বিক্রয়ের ইন্তাহার । 


24 সংখ্যা ৩১ অক্ত,বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সঞ্চাহ পঞ্জিকা» স্থপ্রীম কোট ; ২ [ কোনে শিরেখনাম 
নেই ]) ৩.০] 

দুই ১-.-$ ২ মুরাঁদাবাদ, সিংহল দ্বীপ ; ৩..-, ভারতবর্ষের বাণিজ্য 

তিন ১.) ২ সিংহল দ্বীপ, লেডী লৌডন ; ৩. | 

চার ১." ১ ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]7 ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার | 


25 সংখ্যা ৭ নভেম্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, স্ুপ্ীম কোর্ট ; ২ মালতা৷ উপদ্বীপ. 
বালতিক সমুদ্রের বাণিজ্য, নাগপুর ; ৩ কলিকাতা । 

ছুই ১ দিদ্ধিয়া ধংশের উপাখ্যান; ২ শাহ আপম বাদশাহ; ৩ [কোনো 
শিরোনাম নেই ]| 

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ ( কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ শাহ 
আলম বাদশার পুত্রবধূ" | 


তথাপক্রি | ৪৬৫ 


চার ১ আপাসাহেব, গোন্দ; ২ এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ জমি বিক্রয়ের 
ইব্তাহার | 


26 সংখ্যা! ১৪ নভেম্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, আমেরিকা ও ইংগ্রড ; ২ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]7 ৩স্পানিয়ার ক্রীত জাহাজ। 

দুই ১ কবিয়ার নূতন পথ, নাগপুরের রাজা, ভগন্দর ; ২ দেন্মাক, স্পানিয়া ; 
৩ বাণিজ্য, আমেরিকা । 

তিন ১ সিংহল দ্বীপ, গঙ্গাসাগর দ্বীপ; ২ নূতন খাল ; ৩ [কোনে শিরোনাম 
নেই ]। | 

চার ১ স্থপ্্রীম কোর্ট, স্থমাত্র উপদ্বীপ ; ২ মিথ্য। বিবাহ, রাজকর্থে নিয়োগ; 
৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার | 


27 সংখ্যা ২১ নভেম্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, পশ্চিমদেশের সমাচার ; ২ [ কোনে? 
শিরোনাম নেই ]$ ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ [ কোনে শিরোনাম নেই 1; ২ মান্দরাজ, সিংহল উপদ্ধীপ, শ্রীযুত রঘুমশি 
বিছ্ভাভৃষণ, পেশোয়ার উৎপত্তি ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ চান্দন! চকের বাজার, গড় কোটা ॥ ২ কাঁবোল, দেশাচার; ৩ আশ্চর্য 
মৃত্যু, পারন্য দেশ। 

চার ১ বন্যা, ওলাউঠা ; ২ যশোহর, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ; 
৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 


28 সংখ্য! ২৮ নভেম্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, গোঙ্গা ও বধিরের পাঠশালা ; 
২ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]1 

দুই ১ মলাক্কা, স্পানিয়া ; ২ ওলাউঠা, সিংহল দ্বীপ, পশ্চিম দেশের সমাচার , 
৩ গঙ্জাসাগর উপদ্বীপ । 

তিন ১ বহি ও গন্ধব্বিনী ; ২ রাজকর্মে নিয়োগ, তানুক বিক্রয়, জাহাজ আমদানী; 
৩ যৌধ সিংহ, ডে সজিনিস নামে গ্ীকেরদের এক আচার্য্য । 

চার [ কোনে শিরোনাম নেই ]7 ২ জমি বিক্রয়ের ইন্তাহার; ৩ [কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 


উ৪৯ ১ ৩৩ 


৪৬৬ | বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


29 সংখ্যা ৫ দিজেম্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ফ্রান্স দেশের সমাচার ; ২ পুলপিনাঙগ; 
৩ জাহাজ আমদানী, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, নূতন বন্য লৌকেরদের বিবরণ । 

ছুই ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]7 ২ [কোনে শিরোনাম নেই ]$ ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ পশ্চিম দেশের সমাচার ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ৩ [কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ উআহবিয়দের বিষয়ে ; ২ জমিবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম 
নেই ]1 


30 সংখ্য] ১২ দিজেঘ্র ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ওলাউঠা, যুদ্ধ; ২ হুগ্ুকলমে; 
৩ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় । 

ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ ছবির 
বিষয়, রাজকর্ন্মে নিয়োগ । 

তিন ১ আহমদ গড়, সিংহলদ্বীপ, হসিংহাঁব1দ ; ২ দিনামারের জাহাজ) ৩ দিনাঁজ- 
পুর, পাথরের উপরে খোদ] । 

চার ১ নবহলাগু ; ২ শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিছ্যালঙ্কার, কাশ্মীর দেশ, আচীন ; ৩ জমি 
। বিক্রয়ের ইস্তাহার । 


3] সংখ্যা ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা ইংগ্নণ্ডের রাজকর $ ২ অবিবাহিতা 
স্ত্রী বিক্রয়; ৩ চুরি। 

ছুই ১ মরণ, টীকার আমদানি, মুর্খ চিকিৎসক ; ২ [কোনে। শিরোনাম নেই 1) 
৩ কাশ্মীব্র দেশ। 

তিন ১ সুপ্রীম কোট; ২ পশ্চিম দেশের সমাচার, কীবোল ; ৩বাঙ্ক আফ বাঙ্গীল। 


32 সংখ্যা ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইস্তাহণর দেওয়া ধাইতেছেঃ ২ জাহাজ 
আমদানী, সিংলঘ্বীপ ; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]1 

দুই ১ খুন, মরণ? ২ প্রাচীন কথা, পশ্চিম দেশের সমাচার $ ৩ [ কোনে! শিরো?- 
নাম নেই ]। 


তথ্যপঞ্জি | ৪৬৭ 


তিন ১ 1[ কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ রাজকর্মে নিয়ে?গ, হেতিংস জাহাজ, যু 
সমাচার ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]1 

চার ১ কলিকাতার েরিফ, সহমরণ, যাত্রা; ২ ইতিহাস, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার; 
৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 


33 সংখ্যা ২ জানুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বোনাপার্ত ; ২ ইউরোপ দেশের 
বাদশাহেরদের একত্র সমাগম, জাহীজ আমদানী; ৩ জিত্রান্ডর, টাকার 
আমদানী, শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশো য়া । 

ছুই ১ রাজকর্থ্নে নিয়োগ, মারী বিষয় ; ২ ওলাউঠা, শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া, 
শ্রীুত রণজিৎ সিংহবাহাঁছর ; ৩ ব্যাত্র, ডোগর] দেশ। 

তিন ১ টাঁকৃশাল; ২ বন্মার দেশ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ প্রাচীন কথা; ২ ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ [ কোনে শিরোনাম 
নেই ]। 


34 সংখ্য। ৯ জানুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, সিংহলদ্বীপ ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ; 
৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ দিল্লী, জরমণি দেশ ; ২ সোলার নৌকা, শাহজ'1হ] ব$দশাহ, বাজাঁল ব্যাঙ্ক ) 
৩ যুদ্ধোছযোগের জনরব, যুদ্ধের সমাচার, পুলোপিনাঙ্গ । 

তিন ১ শৃগাল, রঘুমণি বিছ্ভাভৃষণ, তাহার বিষয়ে খেপোক্তি ; ২ প্রাচীন কথা; 
৩ পলাশী, কাটোয়া, গঙ্জাসাগর | 

চার ১ কৃষ্ণসর্প, ইস্তাহার দেওয়। যাইতেছে ; ২ ইস্তাহার দেওয়া! যাইতেছে; 
৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ! | 


35 সংখ্যা ১৬ জানুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, তুলা; ২ শন; ৩ ইস্ডোর, আমীর 
গড়, জরযণি । 

ছুই ১ জরমণি দেশের এক ব্যবহার, রুষিয়া [?] ২ [কোনো শিরোনাম 
নেই ]$ ৩ কাজকর্মে নিয়োগ, বোঁনাঁপার্ট । 

তিন ১ ইংগ্নপ্তীয়েরদের অধিকৃত নান দেশের বিচার স্থান ; ২ হাসীন দখ্খরখান। ; 
৩ গৃহদাহ, বিবাহ, শ্ীত্রীমতি ইংগ্রগ্ডের রানী | 


৪৬৮ / বাংল! সাংবাদিক গন্ধ 


চার ১ স্থপ্রীম কোর্ট, আশ্চর্য উদ্ধার, প্রাচীন কথা; ২ [কোনে শিরোনাষ 
নেই 1; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে । 


36 সংখ্যা ২৩ জানুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, কলবিন সাহেব; ২ পশ্চিম দেশ, 
হেষ্টিংস সাহেবের মরণ ) ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ জাহাজের আমদানী, লৌহের নৌকা, বাস্পের জাহাজ; ২ উত্তর কেন্দ্র দর্শনের 
উদ্যোগ, দীর্ঘায়ু, কনস্তান্তীনোপল ; ৩ তুলার বাণিজ্য, আমেরিক। দেশ । 

তিন ১ ইংগ্লও হইতে আমেরিক1 গমনশীল পথিক, জিল। বদ্ধমীন ; ২ [কোনো 
শিরোনাম নেই ]) ৩ [কোনো শিরোনণম নেই ]। 

চার ১ শ্রীযুত র্িকেৎস্সাহেব ; ২ কলিকাতার জাহাজ, পশ্চিম দেশের সমাচার ; 
৩ ইস্তাহার দেওয়া] যাইতেছে। 


3? সংখ্যা ৩০ জাঙ্গুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, দক্ষিণ আমেরিকা, সপ্তাহের পঞ্রিকা ; ২ বিবাহ; 
৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]1 

ছুই ) শ্রী শ্রীযুত দিনামারী বাদশাহের জন্মদিন, গঙ্গাসাঁগর উপদ্বীপ ; ২ বোনাপার্ট, 
নর্মদা নদীতীরের সমাচার ; ৩ শ্রীযুত শাহশুজা, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ- 
বাহাদুর । 

তিন ১ রাজকর্থ্নে নিয়োগ, ্রাম্প কাগজ, তুল! ; ২ পয়ার, বল্লাল সেন তাহার উত্তর 
করিলেন; ৩ লক্ষণ সেন তাহার উত্তর করিলেন, পয়ার, বল্লাল সেনের 
প্রত্যুত্তর, পয়ার । 

চার ১ সহমরণ, শীত ; ২ লগ্ুন নগরের বিবরণ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে। 


38 সংখ্য। ৬ ফ্রেক্রুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, আশ্চর্য নূতন কল, যুদ্ধ; ২ স্প্রীম 
অর্থাৎ প্রধান কৌসিল, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ; ৩ শ্রীযুত রামগোঁপাল মল্লিকের 
পুত্রের বিবাহ, ডাকাতি, মরণ । 

দুই ১ সহমরণ, নর্মাদাতীরে যুদ্ধ ; ২ দিল্লীর উকীল; ৩ পুরনিয়াতে বন্ধ্যা স্ত্রীর 
সন্তান হওয়ার উপায়। 

তিন ১ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]3 ৩ জাহাজ, 
আমেরিকা, রাজকর্মের নিয়োগ | 


তথ্যপত্রি | ৪৬৯ 


চার ১ জাহাজ আমদানী, চোর ধরা, ইস্তাহীর ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 13 
৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে । 


39 সংখ্যা ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ব্রহ্মা দেশের ব্যবহার ; ২ কাশ্মীরের 
উকীল, তৃরুকী দেশ ও নবাঁব উজীরাঁনা। 

দুই ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]3 ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 17 ৩ ইংগ্রণ্ডে 
আশ্চর্য্য মোকর্দম।, বালকের বিপছুদ্ধীর | 

তিন ১ মাথাভাঙ্গ। খাল, নুতন হাঁসীল দপ্তর থানা ; ২ যুদ্ধ; ৩ শীত। 

চার ১ ইংগ্রণ্ডে খুদকী পথ, নাগপুর ; ২ রাজকর্থো নিয়োগ, লণ্ডন নগরের লোক- 
সংখ্যা ; ৩ ইন্তাহার দেওয়। যাইতেছে । 


40 সংখ্যা ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সধ্তাহের পঞ্জিক?, দান, জলজমাত; ২ আমেরিকা 
দেশ; ৩ পুরনীয়া, শ্রীরামপুর । 

দুই ১ ইংগ্নণ্ডে যুবরাজের কন্যা, ইন্তাহার ; ২ পঞ্চ স্বামির ইতিহাস, আশ্চর্য বালক; 
৩ ব্রহ্মা দেশ। 

তিন ১ [কোনে। শিরোনাম নেই 13 ২ পুস্তক ছাপান ; ৩ নূতন সম্প্রদীয়, ইতিহাস । 

চার ১ শ্রীরামপুরের নূতন গ্রাম, রাঁজকর্ম্মে নিয়োগ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে; 
৩ |[ কোনো শিরোনাম নেই ]। 


4] সংখ্যা ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, জয়নগরের রাজার খিখরণ ; ২ 
[ কোনে! শিরোনাম নেই 13 ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ স্ুজাওলমূলক, নয়াগড় ; ২ ব্রন্ধাদেশ ; ৩ ইংলশীয় লোক, অগ্রিদাহ | 

তিন ১ প্রয়াগ, উড়ে বেহারা, জাহাজ আমদানী, সঞ্চগ্র্থ ব্যাঙ্ক $ ২ যথার্থ বিচার, 
পঞ্জিকা; ৩ শীত। 

চার ১ মেঘে জলোথান বিষয়; ২ ইন্তাহার, অশীর গড় ইংগরণ্ডের বাদশাহের কর্জ ; 
৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে । ৃ্‌ 


42 সংখ্যা ৬ মার্চ ১৮১৯ 
এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, পশ্চিমের যুদ্ধ; ২ রাজপুতান। 
গোহত্যা নিবারণ ; ৩ নরাগড়। 


৪৭* | বাংল সাংবাদিক গন্ভ 


ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] $ ২ টিপুশাহের পিতা হায়দারআলীর বিবরণ» 
৩ [কোনো শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ [ শিরোনাম নেই ]$ ২ [কোনে শিরোনাম নেই 13 ৩ [ কোনে শিরো- 
নাম নেই ]। 

চার ১ ঢাকা, ইংপ্লণ্ড দেশের সমাচার, রাজকর্নে নিয়োগ $ ২ ইস্তাহার দেওয়। 
যাইতেছে ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 


43 সংখ্যা ১৩ মার্চ ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কলিকাত। স্কুল সোঁপাইটি, মরণ ; 
২ শ্রীশ্রীযৃত, বাদপুর ; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]1 

দুই ১ বোনাপার্ত, উত্তর কেন্দ্র ; ২ শ্রীযুত আপাসাহেব ও হায়দারালী ৷ 

তিন ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ৩ [কোনে 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]3) ২ রাজকর্নে নিয়োগ, ইন্তাহার দেওয়া 
যাইতেছে ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 


44 সংখ্যা ২০ মার্চ ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ বাজী; ৩ বোনাপার্ত, 
আলবীজ। 

দুই ১ ছয় জনসিফাহীর সাজা ; ২ পুরানিয়ার ডাকাতি ; ৩ ইংগ্লগ দেশের রানী, 
স্বয়ং মৃত্যু । 

তিন ১ শ্রীরামপুরের চৌল, আশ্চ্য্যচাবী; ২ জীহাজ আমদানী, মান্দারাজের 
অন্তঃপাতী নৃতন ৃষট দেশ) ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]1 

চার ১ বটবৃক্ষ; ২ খুন, জমীবিক্রয়ের ইন্তাহার; ৩ | কোনো শিরোনাম 
নেই ]1 

45 সংখ্যা ২৭ মার্চ ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, ইস্তাহার, সপ্তাহের পঞ্জিকা; ২ শ্রীযুত কোঁওর হরিনাথ 
রায় বাহাদুরের বিবাহ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]1 

ছুই ১ [ কোনো শিরোনাম নেই]; ২ সমাচার, কনস্তাগ্তীনোপল শহর, নৃতন পুস্তক, 
মাথাভাঙগ খাল ; ৩ তুলা, বোগ, আমীর গড়, আসিয়ার উপদ্বীপ | 

তিন ১ সহমরণ , ২ জয়পুর ; ৩ কবুতর দ্বারা সমাচার পাঠান, কুকুরের প্রভুভক্ি । 


তথাপঞ্জি | ৪৭১ 


চার ১ আসীর গড়; ২ টিপুস্থলতান, জমীবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 


46 সংখ্যা ৩ এফরেল ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাস্ার দেওয়া যাইতেছে, প্রথম 
লাট; ২ দ্বিতীয় লাট, সমাচার দর্পণ, শ্রীরামপুরের সঞচয়ার্থ ব্যাঙ্ক; ৩ [কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ২ জাহাজ হানি, মারচ উপদ্বীপ ; ৩ আশীর 
গড় প্রভৃতি | 

তিন ১ হোলকারের সম্পত্তি লুট, বসন্ত রোগ; ২ বজ্রাঘাত, পুস্তক ছাপান ; 
৩ যুদ্ধ। 

চার ১ টেক্স; ২ জমী বিক্রয়ের ইন্তাহার ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

47 সংখ্য। ১০ এফরেল ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা; ২ ওমী বিক্রয়ের ইন্তাহার ; 
৩ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, আশীর গড | 

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]7 ২ রাজপুখানাতে যুদ্ধ: ৩ রঙ্গুন শহর দাহ, 
বিতুপিগারি । 

তিন ১ [ কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ জাহাজ আমদানী, বাণিজ্যের দ্রব্যের 
রগ্তানি বোত্বাই ; ৩ ইংশ্লগড দেশের রানী, বৌনাপার্ত, একশ্চেঞ্ুর ঘর । 

চার ১ পিগারিরদের বিবরণ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]); ৩ [কোনে 
শিরোনাম নেই ]। 


48 সংখ্যা ১৭ এপ্রিল ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার; ২ বাণিজ্য, 
উত্তর কেন্দ্র; ৩ হেষ্টিংস জাহাজ, দাসের প্রভূভকিগুপ | 

ছুই ১ গ্রহণ; ২ আশীর গড়; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ ভাগীরথী ; ২ গঙ্গাসাগর, লক্ষমনৌয়ের নবাব, মঙ্গলবাছয , ৩ চড়া। 

চার ১ [ কোঁনো শিরোনাম নেই 1; ২ কোনে! শিরোনাম নেই] ৩ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]1 


49 সংখ্যা ২৪ এপ্রিল ১৮১৯ 
এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ আসীর 


৪৭২ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


গড়, দক্ষিণামেয়িকা ; ৩ নেপাল দেশ, শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাঁছরের 
পাঠশালা, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ । 

ছুই ১ চড়ক, ইংগ্নগ্ডের রানীর অরপ ; ২ বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক ; ৩ বৃষ্টি, ডাকাতি । 

তিন ১ সৈম্ত, শ্রীযুত লর্ড উএলিণ্টনের এক কীতি; ২ লবণের ইস্তাহার দেওয়। 
গিয়াছে ; ৩ বাণিজ্য, কলিকাতাঁর বিবরণ । 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ ইতিহাস; ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেই 11 


50 সংখ্যা ১ মে ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ [ কোনো শিরোনাম 
নেই ]; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার । 

দুই ১ আঁশীর গড়; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ৩ কচ্ছদেশ । 

তিন ১ জয়পুর, ওলাউঠা, চড়ক ; ২ সদ, জাহাজ আমদানী, গঙ্গাসাগর, নুতন 
প্রকার লৌক ; ৩ বিদনূর নবাবের উকীল। 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ ইতিহাস ; ৩ | কোনে। শিরোনাম নেই ]। 


5] সংখ্যা ৮ মে ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাঁগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইস্তীহার, কমরন্যল ব্যাঙ্ক; 
২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহাঁর | 

দুই ১ হগ্তকলম ; ২ মরণ» বাজে জমী ; ৩[ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ রাঁজকর্থ্বে নিয়োগ ; ২ পুজা, আঁশীর গড়; ৩ শ্রীযুত লক্ষানৌয়ের নবাব. 
মেদিনীপুর, নূতন টাঁকা, নদীতে সাতার । 

চার ১ ইংগ্রপ্ীয়াধিকারের শেষ কথা; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] 
৩[ কোনে শিরোনাম নেই ]। 


539 সংখ্যা ১৫ মে ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ [ কোনো শিরোনখম 
নেই ]; ৩ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক । 

ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]$ ২ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ সমাচার 
দর্পণৌৎপত্তি | 

তিন ১ হরিদ্বারের মেলা, ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ আশীর গড়, 
ব্রাম্বকজী দাংলিয়া, শ্ীশ্রযুত। 


তথ্যগঞ্জি / ৪৭৩ 


চার ১ ডাকাতি; ২ ইংগ্লশীয়াধিকারের শেষ কথা; ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 


53 সংখ্যা ২২ মে ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ঃ ২ [ কোনে। শিরোনাম 
নেই 1); ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার | 

দুই ১ নতুন সমাচার পত্র; ২ ধনলাভ, আমেরিকা দেশে শীত্রগাঁমী, হীরা 
হারাণ ; ৩ গৃহদাহ, অপমৃত্যু | 

তিন ১ বেদান্ত মত; ২ ব্র্যত্বকজীদাংলিয়া, দিলী, খুন; ৩ লমস দেন সাহেবের 
মৃত্যু, ইংগ্ণ্তীয় সিপাহী । 

চার ১ ইংগ্রণীয়াধিকারের কথা ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

১4 সংখ্যা ২৯ মে ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাঁহার ; ২ [ কোনো শিরোনাম 
নেই ]; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহাঁর | 

ছুই ১ স্কুল সোসায়িটা ; ২ পশ্চিম দেশের দৌরাত্মা ; ৩ হায়দরাবাদ, দিন্দাহ | 

তিন ১ কুভ্তীর, বাদশাহের জন্মদিন ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ, জয়পুর ; ৩ শ্রীযুত 
আপাসাহেব, অযোধ্যা, ইংগ্লণ্ডের রাজা | 

চার ১ হাতী ধরা; ২ নৃতন ক্রিয়। ; ৩ আজমের শহর, জয়পুর, দশহরা শাহ আকবর । 


55 সংখ্যা ৫ জুন ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা স্কুল সোসায়েটা ; ২ ইস্তাঁহণর, জমী 
বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ দক্ষিণ আমেরিকায় সৎকর্ম 

ছুই ১ ছল) ২ রোম নগরের নিকটস্থ নদী; ৩ কাবোল, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ। 

তিন ১ আজমের, রাজকর্থ্বে নিয়োগ ; ২ জাহাজ আমদানী, রাজধনাপহারক, 
ইং্রণ্তীয বাদশাহের হীর! হারাঁণ, স্পানিয়ারবিচার ; ৩ ক্নানযাত্রা, ডাকাতি । 

চার ১ সহমরণ, গঙ্জাসাগর উপদ্বীপ $ ২ ওলাউঠা, শীহসীকের বেতন, নৃতন পুস্তক; 
৩ কাটোয়ার ঝড়, জয়পুর, দিল্লী । | 

১6 সংখ্যা! ১২ ভ্ভুন ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; 
২ বোনাপার্ত ; ৩ বোনাপার্তের চিকিৎসক | 


৪৭৪ [বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


ছুই ১ আত্মহত্যা, আমেরিকা দেশে আশ্চর্য্য ; ২ কপালদ্রগ কিল্লা, আপীর গড়, 
বৈদান্তিক ; ৩ স্বানযাত্রা, কুস্তীর, ঢাক৷ শহরে ঝড়, শ্রপুরুষোত্তমক্ষেত্র 

তিন ১ রুষিয়ার [?] বাদশাহ, লুক্মবিচার ; ২ যশোহরের ব্যান মারণ ; ৩ নৃতন 
পুস্তক, কাশীর রাজা চেৎসিংহ ৷ 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ) ২ [কোনে। শিরোনাম নেই); ৩ [ কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 


57? সংখ্যা ১৯ জুন ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার; 
২ ইন্তাহার $ ৩ অর্থাৎ সহমরণ | 

দুই ১ রথ যাত্রা, খুন, সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক, [২] শ্রুযুত লার্দ উএলিংতন, বৃদ্ধ লোক, 
[৩] ইউরোপের সৈন্য | 

তিন ১ আলজীজ দেশ, মরণ, রাজপুতানা; ২ নদীর পথরোধ, গঙ্গাসাগর ; 
৩ ভূমিকম্প, বাঙ্গালার সিংহাসন, জাহাঁজ আমদানি । 

চার ১ [কোনে শিরোনাম নেই] 7; ২ পারসীদেশ, জগন্নাথমঙ্গল, হস্তহীন জাত; 
৩ [ কোনে| শিরোনাম নেই ]1 


58 সংখ্যা ২৬ জুন ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা. জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ১২ [কোনে। 
শিরোনাম নেই ]3 ৩ ইন্তাহার 

ছুই ১ শ্রীরামপুরের বাঙ্ক,কালেজ ; ২ মারী ; ৩ ডাকাতি, বজ্রপাত, রাজবংশ বৃদ্ধি । 

তিন ১ যুতরানী, শ্রীশ্রী যুতের স্ত্রীর আগমন ? ২ খুন 3 ৩ চৌর্ধ্য, মহামৎম্য | 

চার ১ ইংগগু দেশের পুস্তক বিক্রয়, দুর্জয় সর্প ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]: 
৩ শীত নিবারণ । 


59 সংখ্যা! ৩ জুলাই ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; 
২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]+ ৩ ইস্তাহাঁর দেওয়া যাইতেছে । 

দুই ১ রাঁজকর্মে নিয়োগ, ভূমিকম্প ; ২ ডক্তর রবিসন সাহেবের মরণ, রখ 
৩ ওলাঁউঠা, স্ুপ্্রীমকোর্ট | 

তিন ১ জুয়াচোরি; ২ দিল্লী, দানাপুর ; ৩ ইংগ্লগ্ডের সমাচাপপত্রের বিষয়ে, 
ঘোড়ার শীঘ্রগতি | 


তথ্যপঞ্তি | ৪৭৭. 


চার ১ গর্দভের বুদ্ধি, আশ্চর্য্য জীবন, জন্মানি দেশ; ২ [কোনো শিরোনাম 
নেই ]; ৩ শিক্পকর্ম। 


60 সংখ্যা ১০ জুলাই ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; 
২ ইস্তাহীর দেওয়া যাইতেছে; ৩ লবণ বিক্রয়ের ইস্তাহীর । 

ছুই ১ ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে, কাপড় বিক্রয়ের ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে; 
২ ইংগ্নগ্ডের মহীবাঙ্ক ; ৩ রাজকর্মে নিয়োগ, বাঙ্গালবাঙ্ক ; স্মাত্র! উপদ্বীপ। 

তিন ১ পাঞ্জাব, সাজাবারণ ; ২ গান; ৩ বাণিজ্য । 

চার ১ আশীর গড় ও আগরার কেল্লা, নেপাল, প্রয়াগ ; ২ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 


61 সংখ্যা ১৭ জুলাই ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিক', জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ;২ [ কোনো 
শিরোনাঁম নেই ]7 ৩ শ্রীশ্রীধুত মহলারাঁও হোলকারের বিবাহ । 

ছুই ১ পশ্চিম দেশের সমাচার ; ২ শ্রীয়ুত হারিংতন প্রভৃতির সমাচার ; ৩ ইংপ্রণ্ডের 
সমাচার, ধন সঞ্চয়, আশ্চর্য্য মরণ । 

তিন ১ বিদ্যাদাঁন, দান, নূতন গঞ্জ ; ২ প্রাচীন লোক, মুসলমানেরদের ব্যবহার ; 
৩ আশ্চর্য্য বিবরণ । 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ [কোনে শিরোনাম নেই] ) ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 


62 সংখ্যা ২৪ জুলাই ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাঁগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ কাশী 
৩ মোকদ্দমা, বোনাপার্ত। 

ছুই ১ ইংগ্রগ্ডের মৌকদমা, উত্তর কেন্দ্র; ২ [ কোনো! শিরোনাষ নেই 1; 
৩ ্রীশ্রীযুত আপা! সাহেব, ভূমিকম্প । 

তিন ১ স্পানিয়ারদের কুআজ্ঞা ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]$ ৩ আমেরিকা, 
ফারসী দেশের উকীল, কাশীর প্রাচীন কথা । 

চার ১ দক্ষিণ দেশের স্ব]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ পশ্চিমদেশ, 
জাহাজ আমদানি । 


৪৭৬ | বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


$3 সংখ্যা ৩১ জুলাই ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, জমী বিক্রয়ের ইন্ভাহার ; ২ শ্রীশ্রী- 
যুতের প্রশংসাপত্র ; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 

দুই ১ তলনের নামে কিল্লা ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ৩ অনুদ্দিষ্ট বালকের 
পুনঃপ্রাপ্তি। 

তিন ১ আশ্চর্যের বিবরণ ; ২ গাস, নৌকাডুবি ; ৩ চুরি । 

চার ১ হিন্দবস্থানের আদালতের খরচ, মহাসীকো, দেউলে ; ২ জাহাজ আমদানী, 
বাজীরাও ; ৩ রাঁজকর্ন্মে নিয়োগ, শরীক কাঁব্যে কপণের কথা । 


64 সংখ্যা ৭ আগন্ত ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাঁহার, শ্রীশ্রীযুত ; 
২ নাগপুর, কু্ঠিদের চিকিৎসাঁলয় ; ৩ কলেজের ইন্তাহাম, নৌকাডুবি । 

দুই ১ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহবাহাঁছুর, অনাবৃষ্টি ; ২ রাঁজকর্মে নিয়োগ, নীল ; ৩ খুন। 

তিন ১ শ্রীরামপুরের কলেজ, সিংহগড় ; ২ ইংগ্নণ্ডে টেক্স আদীয়ের খরচ, লক্ষনো, 
জাহাজ, বাণিজ্য ; ৩ আলমোর] । 

চাঁর ১ ব্রহ্মা দেশের ব্যবহার ; ২ ইতিহাস ; ৩ মস্করা] । 


65 সংখ্যা ১৪ আগন্ত ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইন্তাহার, স্কুলবুক 
সোসাইটির ইন্তাহার ; ২ নোটচুরি ; ৩ ভূমিকম্প । 

ছুই ১ কুস্তীর, জৌনপুর ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ, গয়াধামে ঝড় ; ৩ হ্গকলমে 
ধরা, ফাসি ক্ষমা | 

তিন ১ চিকিৎসক, বিশ্বনাথ নন্দী; ২ ছবি; ৩ কাননগোঁদপ্তর, স্ুবৃষ্টি, তণ্ডুলের 


মূল্য । 
চার ১ ব্রন্ষাণীপৃজা, দূরবীণ ; ২ কুকুরের স্তণ ; ৩ উপযুক্ত উত্তর | 


67 সংখ্য) ২১ আগন্ত ১৮১৯ 

এক ১.কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিক1, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার, কলেজের 
ইস্তাহীম ; ২ নদী মিলন, বর্ধমানের কলেজ; ৩ লাউনিলাম, হীরা বিক্রয় । 

দুই ১ রাইট বিভ্রাট, ভূমিকম্প ; ২ খুন; ৩ মরণ। 

তিন ১ বসন্ত রোগ, আড়কাঁটের নবাব, প্রয়াগ, জাহাজ আমদানী; ২ [ কোনো 
শিরোনাম নেই 1) ৩ নূতন প্রকার নৌকা, নায়কের সাহস । 


তথ্যপঞ্রি। ৪৭৭ 


চার ১ ব্যাত্র; ২ কলিকাতার ছোট আদালত, বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট লাভ, কাশীতে 
নিমকসার ; ৩ হতগ্রগড দেশে টেক্স, গুণাহগার, উপস্থিত বক্ত1। 


67 সংখ্যা ২৮ আগন্ত ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের কোম্পানির 
ইস্তাহার ; ২ শ্রীযুত ত্রা্থকজীদাংলিয়া ; ৩ তুরুক দেশ. রাজকর্মে নিয়োগ । 

ছুই ১ খুন) ২ লাটরি, ত্রহ্ধা দেশের বাঁদশাহের মরণ, বৃষ্টি; ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]| 

তিন ১ আঁডকাঁটের নবাবের মৃত্যু, কাশ্মীর ; ২ আদালত, ফ্রান্স দেশের হাসীল 
দপ্তর, নুতন প্রকার রাজকর ; ৩ আশ্চর্য্য বৃক্ষ, ব্রহ্মাদেশের শেষ সমাচার । 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই]; ২ নূতন দ্বীপ, পাগলের কীনত্তি; 
৩ মালাইয়ের দের ছুরন্ত ব্যবহার । 


68 সংখ্যা ৪ সেপ্তম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, ভূমি 
বিক্রয়ের ইস্তাহীর ; ২ কোম্পানির ইস্তাহার ; ৩ নিমকের ইস্তাহার | 

দুই ১ সকল বিশিষ্ট লোৌকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে, শ্রীশ্রযুত ; 
২ বাঁজী, রাঁজপুথান। , ৩ কাশ্মীর | 

তিন ১ হোলকারের কামান, তুলা, ২ কলিকাতার তুলার আমদানী, জাহাজ, 
গঙ্গাপাগর উপদ্ধীপ ; ৩ বন্া, খরগোস ও তাহার মিত্রের] । 

চার ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]+ ২ ভূত; ৩ আশ্চর্য্য কবর । 


69 সংখ্য। ১১ সেধ্রম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়! যাইতেছে; 
২ নিমকের ইস্তাহার, ভূমিকম্প ; ৩ বাঁজকর্থ্নে নিয়োগ, ওলাউঠ!। 

দুই ১ অন্ন, অর্থ) ২ [কোনো শিরোনাম নেই], ৩ শ্রীযুত বাজির1ও 
পেশোয়া। 

তিন ১ মোরক্ার স্ুন্দরবিচার ; ২ নৌকায় ডাকাইতি, গঙ্গার ভাঙন; ৩ আশ্চর্য্য 
শিল্প, নূতন সমাচার । 

চার ১ [কোনে! শিরোনাম নেই ]; ২ মিথ্যা নোট বারণ, আশ্চর্য্য বালক; 
৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 


8৭৮ | বাংল সাংবাদিক গদ্য 


70 সংখ্যা ১৮ সেপ্তপ্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়৷ যাইতেছে; 
২ কোম্পানির ইস্তাহার ; ৩ কাশ্শীর দেশ । 

দুই ১ কাবোল দেশ, রাজকর্থে নিয়োগ, বসন্ত রোগ, খুন $ ২ ধান্তলুট, ঝড়; 
৩ টাকশালের চুরি, চুরি, তার টাকার ব্যবসায় । 

তিন ১ নূতন পুম্তক, হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; 
৩ সিফাহির দৌরাত্ম্য, নাগপুরের সমাচার | 

চার ১ বহরমপুর, খুন, মরণ; ২ সর্প চিকিৎসক; ৩ দৃবির ওপরে মৃত্তি, বিদৃষক 
অর্থাৎ মন্করা | 


71 সংখ্যা ২৫ সেপ্তম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইন্তাহার ; ২ রাজকর্ে 
নিয়োগ ; ৩ কোম্পানির কর্জ, ইংগ্রণ্ডের রাজকর । 

দুই ১ ইংগ্নগ্ডের শেষ সমাচার, নৌকাডুবি ; ২ হায়দরাবাদ, মিরট, অযোধ্যা 
৩ টট্টগ্রাম, দানীপুর | 

তিন ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]$ ২ [কোনে। শিরোনাম নেই ]3 ৩ [ কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]$২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1) ৩ [ কোনে। 
নেই ]। 


72 সংখ্যা ২ আকৃটোবর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইন্তাহার; ২ চগ্ডাঁলগড়; 
৩ রাঁজকর্থ্ে নিয়োগ, ভূমিকম্প । 

ছুই ১ কাশ্মীর ১ ২ হিন্দুস্থানের প্রাচীন নগর ? ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]| 

তিন ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ২ কলিকাতা ; ৩ চন্ত্রগ্রহণ, আশ্চর্য্যচুরি ! 


73 সংখ্যা ৯ আকৃটোবর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, নূতন কর্জ ; ২ শ্রীপ্রীযুত বড় সাহেব ; 
৩ মাস্থল চুরি । 

ছুই ১ বাণিজ্য, রাজকর্থো নিয়োগ ; ২ নীল; ৩ মথুরা, নাগপুর, মুরশেদাবাদ । 


তথখ্াপঞ্জি | ৪৭৯ 

তিন ১ হিন্দুস্থানের প্রাচীন নগর ; ২ [ কোনে| শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]) ২ ইতিহাস ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

74 সংখ্যা ১৬ আকৃটোবর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বোম্বাই, স্থবলতানপুর ; ২ নর্তকী, 
মৌ ১৩ বাবদ, বিদ্যার চর্চা। 

দুই ১ আশ্চর্য্য বস্ত্র আশ্চর্য্য পদাতিক; ২ হায়দারাবাদ; ৩ আত্মহত্যা, 
সুপ্রীমকোর্ট, আশ্চর্য্য উন্দুর | 

তিন ১ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ; ২ বোদ্বাটিয়া ; ৩ বাণিজ্য 

চার ১ ইতিহাস, হিংঅক ও কৃপণ ; ২ এক ব্যাত্র ও এক মচ্ুষ্য ; ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 


75 সংখ্যা ২৩ আকৃটোবর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ শীন্রযুত, হপ্তকলম, 
বোদ্বাটিয়। ১৩ কচ্ছ দেশ। 

ছুই ১ বিদ্ার ফল, বাঁস্পের জাহাজ; ২ নীলগিরিপর্বতীয় লোকেরদের বিবরণ; 
৩ আগরার তাজ অর্থাৎ শাহজাহানের কবর । 

তিন ১ [ কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ ইংগ্রণ্ীয় সৈম্ত ; ৩ গারোআর]। 

চার ১ আকৃটোবর মাসে এ দেশে যে যে আশ্রর্য্য কর্ম হইয়াছে সে; ২ চগ্ডাল 
গড়; ৩ আশ্চর্য্য মরণ, এক শীকারি আর সর্প । 


76 সংখ্যা ৩০ আকৃটোবর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, অযোধ্যার রাজা ; ২ [ কোনে! 
শিরোনাম নেই 1) ৩ নূতন গ্রন্থ সমাপ্ত। 

দুই ১ পশ্চিম হিন্দুস্থান, চুরি; ২ ভাগ্যোদয়, কনস্তাত্তিনৌপল, পাগলের 
দৌরাত্ম্য ; ৩ মিথ্/ানোট প্রাঞ্চি, নৃতন প্রকার তৈল। 

তিন ১ গুপ্ত শক্র, সমুদ্রের আোত; ২ বাস্পের জাহাজ, ডাক বেহীরা, ফারসী 
রাজার উকীল ; ৩ বড় সাহেব, যুদ্ধের ব্যয় । 

চার ১ নূতন গাড়ী, জায়গীর ; ২ ইতিহাস ; ৩ | কোনো! শিরোনীম নেই ]। 


৪৮* / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


77 সংখ্যা ৬ নভেম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, খুন ১ 
৩ ওলাউঠা, ভূমিকম্প, দরবার, বোগ্বাই | 

দুই ১ গঙ্গাসাগর, জাহাজ; ২ মান্দীরাজের সৈন্য, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ » 
৩ সাধারণ পাঠশালা, গত বড় সাহেবের বেতন । 

তিন ১ হায়দরাবাদ ; ২ ইংগ্রণ্ডে পাগল, বাজার ভাঁও $ ৩ বেলুন, মুরশেদাবাদ | 

চার ১ আশ্চর্য্য ডাকাতি $ ২ [ কৌনে! শিরোনাম নেই ] ; ৩ [কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 


78 সংখ্যা ১৩ নভেম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, পোস্য- 
পুত্র; ৩ মোহন] কাট।। 

দুই ১ মহরম, চান্দনি চকের বাজার ; ২ আত্মহত্যা, নূতন প্রকার তৈল, আশ্চর্য্য 
আলোক; ৩ বাণিজ্য, ভূমিকম্প। 

তিন ১ কপোর আকর, শ্রীশ্রীযুতের ব্যবস্থা ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই]; 
৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]| 

চার ১ [কোনে। শিরোনাম নেই] ১ ২ ইতিহাস ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 


75 সংখ্যা ২০ নভেম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইন্তাহার ; ২ অস্ত্রাভেগ্চ পোশাক, 
পত্র প্রেরণ; ৩ নেপাঁল, শস্ত দুর্শৃল্য,ত্র্যস্বকজী দাঁংলিয়। । 

দুই ১ আশ্চর্য্য আত্মহত্যা ; ২ অপমৃত্যু, আশ্চর্য্য আয়; ৩ নস্য | 

তিন ১ বেলুন, গুজরাত ; ২ নূতন বাছা ; ৩ জবলপুর, মুরশেদাবাদ । 

চীর ১ মহীমনসিংহ, কলিকাতা, এই সপ্তাহের বাজার ভাও ১ ২ এক মুসলমান 
আর ছাগল ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]1 


80 সংখ্যা ২৭ নবেম্বর ১৮১৯ 

এক "১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ কলিকাতা! ; ৩ শ্রীযুত 
সইজীরাও মহারাজ, গত পিগারিরদের যুদ্ধের লুট | 

দুই ১ বোম্বাই, সিংহলদ্বীপ ; ২ নূতন লবণ, ভাগীরথী নদী ; ৩ গ্মাত্বহত্যা, 
অকস্মাৎ মৃত্যু । 


তথাপঞ্জি / ৪৮১ 


তিন ১ লৌহ নৌকা, আশ্চর্য্য গরু ; ২ বড় বাজার, লৌহ সিন্দুক; ৩ পর্ববতচলন, 
ব্রহ্মা দেশের আশ্চর্য্য আমু । 

চার ১ শ্রীযুত রাজ। উন্মত্ত সিংহ ; ২ কলিকাতা, গু পূজ। ) ৩ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]। 

81 সংখ্য। ৩ দিজেদ্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে; 
২ কোনো শিরোনাম নেই ; ৩ রাজকন্ম্ে নিয়োগ । 

ছুই ১ বোদ্বাই, নৃতন পুস্তক, বসন্ত রোগ ; ২ ওলাউঠা, দুই বালকের সাহস; 
৩ আশ্চর্য্য ডাকাইত ধরা । 

তিন ১ আশ্চর্য্য শিল্পি ; ২ গঙ্গার উৎপতিস্থান ১ ৩ এই সপ্তাহের বাজার ভাঁও। 

চার ১ লঙ্কা, দানাপুর, যুদ্ধ; ২ ধূমকেতু, বঙ্গলুর শহর, আশ্চর্য্য চিকিৎসা; 
৩ [কোনো শিরোনাম নেই 11 


82 সংখ্যা ১১ দিজেম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে? 
২ [ কোনো শিরোনাম নেই 1; ৩ ব্রহ্মা দেশ । 

দুই ১ মরণ; ২ চুরি, আশ্চর্য্য অগ্নি; ৩ কুচ্কুরের জ্ঞান । 

তিন ১ নীচ, শ্রীযুত দৌদ্রবেল সাহেব ; ২ নূতন কলেজ, নূতন নৌকা, লোনাবৃষ্টি ; 
৩ টেক্স, জাপান দেশে ধর্মমাধ্যক্ষ 

চার ১ হুগলী ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 


8৪3 সংখ্যা ১৮ দিজে্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পীনির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে; 
২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]$ ৩ ভূপাল কৃষ্ণনগর, সেরীফের পদ । 

দুই ১ নূতন বারুদ, শিল্প ; ২ আশ্চর্য্য বৃষ্টি; ৩ মরণ, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, 
কাশ্মীরের ছাগল । 

তিন ১ পুলেপিনাঙ্গ ; ২ শাহস্জা ; ৩ নীল, বর্ধমানের বিবরণ । 

চার ১ এক সর্পের ইতিহাস ; ২ বাজার ভাও ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

84 সংখ্যা ২৫ দ্িজেম্বর ১৮১৯ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ভৌমিকেরদিগের প্রতি; 
২ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ৩ আহ্মদাবাদ শহর । 


৯৯ ৪ ৩১ 


৪৮২ / বাংল1 সাংবা দিক গদ্য 


ছুই ১ খান্দেশ ; ২ ডাঁকাইতি, হঙ্গাম ; ৩ বোঙ্থাটিয়?, হিমালয়। 

তিন ১ সাগর শহর; ২ বিদ্যা শিক্ষা, জলের নীচে পথ; ৩ ইউরোপে ব্যান্রোৎপত্তি, 
হেষ্টিংস্‌ সাহেব, বাস্পের নৌকা । 

চার ১ পিনাঙ্গ উপদ্বীপ, শাহস্জা, ইতিহাস ; ২। কোনে] শিরোনাম নেই ]) 
৩ বাজার ভাঁও। 


85 সংখ্যা ১ জানুয়ারি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার ; ২ বাৎসরারস্ত ; 
৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ সঙ্গীন, শ্রীযুত দৌসবেল সাহেব ; ২ রুষিয়া[?], মোকদ্দমা; ৩ আশ্চরয্যপক্ষী, 
সর্প, নৌকাডুবি । 

তিন ১ আশ্চর্য্য বিদ্যা, মহাঘন্টী, রেবাড়ী; ২ অপমৃত্যু, নাগপুর, পুকুরিয়ার 
মহাহাট ; ৩ হিন্দুস্থানের নদী | 

চার ১ নূতন চিকিৎসা, কপণের স্বভাব; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]3 
৩ বাজার ভাঁও। 


86 সংখ্য। ৮ জানুয়ারি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ বাণিজ্য, নীল; 
৩ বাঙ্গাল খাঙ্ক, বিদ্যালয়, শ্রাযুত নাঁগপুরের রাজ। | 

দুই ১ বস্পাত, সহমরণ) ২ চগ্ডাল গড়, সিংহপুর $ ৩ স্কুল সোসায়িটার ইস্তাহাম । 

তিন ২ অগ্নিদাহ, আশ্চর্য্য গুদাম ; ২ মিথ্যা জনরব, ঘরের লৌহময় সাঁজ $ ৩ শন, 
দিল্লী | 

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ এক ধুও হিন্দু ও সরল মুসলমান 3 
৩ বাজার ভাও। 


87 সংখ্যা ১৫ জানুয়ারি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, নাগপুর ; ২ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, 
গাড়ীর বেগগমন $ ৩ বাস্পের নৌকা । 

দুই ১ আশ্চর্য্য ঘোটক, বোৌন্বাটিয়া ; ২ মরণ; ৩ মহামৎস্য, ফতেহগড় সীকো।। 

তিন ১ ধাতু, গাড়ীর উৎপত্তি; ২ রাজকর্থে নিয়োগ, স্থপ্রীম কৌসিল 
৩ বাণিজ্য । 

চার ১ প্রতারণ1; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1]; ৩ বাজার ভাও। 


তথাপঞ্জি | ৪৮৩ 


৪8 সংখ্যা ২২ জানুয়ারি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, যমুন! নদী; ২ বাস্পের নৌকা, 
বিবাহ সমারোহ, কেপ ; ৩ কারাগার | 

ছুই ১ বোদ্াটিয়া; ২ আশ্চর্য্য দুরবীণ ) ৩ তুর্মৃল্য, ফীসী, শ্রযুত চিম্নাজীবাপু । 

তিন ১ বাঙ্গাল বাঙ্ক, নোট হারাণ, জাহাজ, এলাহাবাঁদ ; ২ পর্বত দর্শন, ব্রহ্ম 
দেশ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ কৃপণ কথা; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]7) ৩ বাজার ভাও। 


89 সংখ্যা ২৯ জানুয়ারি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্চাহের পঞ্জিকা, রাজকন্ম্ে নিয়োগ ; ২ শ্রীযুত রাফল্স 
সাহেব, জাহাজের সমাচার ; ৩ আত্মঘাতী । 

ছুই ১ শ্রীুত লালবাবু ; ২ কাঁশ্ীর দেশ, দামোদর নদ, বসন্তরোগ ; ৩ বনুকাল- 
জীবী, পিগারি, ডাকাইতি, অগ্নিদাহ । 

তিন ১ স্ুগ্রীমকোর্টে শপথ, কালিগ্রর গড়; ২ আলমোড়া, আনন্দধাম, তুলা; 
৩ বাণিজ্য, যৃতি। 

চার ১ অথহাশ্যবিদ্যা ; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]7 ৩ বাজার ভাও। 


9) সংখ্যা ৫ ফেব্রআরি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাঁগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা', ইন্তাহাঁর, সিংহল দ্বীপ; ২ [কোনো 
শিেনাম নেই ]) ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই || 

ছুই ১ ডাকাইতি; ২ আত্মহত্যা, কুন্তীর ; ৩ বাণিজ্য, ভাগলপুর । 

তিন ১ ওলাউঠা, হরিদ্বারের যাত্রা; ২ হপ্তকলমে; ৩ আশ্চয্য চলন, চীনদেশ, 


হয়দরাবাদ । 
চার ১ শঙ্ত্রবিদ্ঞা; ২[ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ৩ বাজার ভাও | 


91 সংখ্যা ১২ ফেব্রআরি ১৮২০ 
এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার, মসলার ইস্তাহার; 


২ বিবাহের ইস্তাহার, সহমরণ 7 ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]| | 
দুই ১ জাহাজ দাহ, মাথা ভাঙ্গা খাল; ২ হগচকলমে ? ৩ দুর্মূ ল্য, ভাগলপুর, 


বিবাহ। 
তিন ১মার্শরাজের নূতন বড় সাহেব, ঘোটকের বেগগমন, আশ্চর্য্য ইন্্রধনুক, 


৪৮৪ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


কাষ্ঠের সাঁকো; ২ লোহার সাঁকো, ওলাঁউঠ, পুর্ববদিকের উপদ্বীপ ৯ 
৩বাণিজ্য । 

চার ১ কলিকাতায় বাণিজ্য, সিংহপুর, খলম্বভাব ; ২ [ কোনে। শিরোনাম 
নেই 1; ৩ বাজার ভাও। 


92 সংখ্যা ১৯ ফেব্রআরি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্তাহের পঞ্রিক৷, ইস্তাহার, মসলার ইস্তাহার ; 
২ রাঁজকর্থে নিয়োগ ১ ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

দুই ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ আচীনের রাজা; ৩ জাহাজ আমদানী, 
বোম্বাটিয়ারদের সমাচাঁর। 

তিন ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ মুন্ধরদেও পূজা ; ৩ শ্রীযুত সর জেম্প 
কোলক্রক সাঁহেব, নৃতন বিদ্ালয় । 

চাঁর ১ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবাঁলয়, মরণ, চুরি ; ২ সংসর্গমুচের কথা ; ৩ বাজার 
ভাঁও। 


93 সংখ্যা ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, কোম্পানির ইস্তাহার ; ২ রাজকন্দে 
নিয়োগ, নৃতন রাস্থ। ; ৩ প্রয়াগ, জাহাজ প্রস্তুত । 

ছুই ১ নূতন প্রকার নৌকা; ২ ডাকাইতি ; ৩ বিবাঁদ ভঞ্জন, সাগর শহর, মরীচ 
উপদ্বীপ | 

তিন ১ বিগ্রহচুরি, বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট হারাণ, হীরার অলঙ্কারের যৃত্তি; 
২ অগ্রিদাহ, সিংহলদ্বীপ, শ্রীযুত আপাসাহেব ; ও দুর্দুল্য । 

চার ১ ধূর্ত শগাল; ২ কোনো শিরোনাম নেই 1) ৩ বাজার ভাও। 


94 সংখ্য। ৪ মার্চ ১৮২০ 

এক ১ কোম্পাঁনির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইস্তাহার; ২ জাহাজ 
আমদানী, জাহাজ রপ্তানী ; ৩ যুদ্ধের নৃতন হায়ই, শ্রীযুড আপাসাহেব | 

ছুই ১ নাগপুরান্তঃপাতী জালন? গ্রাম ; ২ ওলাউঠা, মৃত্তি, কাঁলিঞ্ঁর ; ৩ শাহস্থজ। 
কন্নাটকের নধাব । 

তিন ১ [কোঁনো শিরোনাম নেই ]) ২ মহাবণিক, মরমেদ অর্থাৎ নরমৎম্য ১ 
৩ চীনদেশের বাদশাহের পুত্রশাসন, ব্যান । 

চার ১ শৃগালের ধুর্ততা ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1) ৩ বাঁজার ভাও। 


তথাপঞ্জি / ৪৮৫ 


95 সংখ্যা ১১ মার্চ ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্চাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইন্তাহার ; ২ নমকের 
ইস্তাহার; ৩ *** | 

ছুই ১.১ ২ নূতন পুস্তক ছাপা; সৈন্যের অধিক খরচ; ৩ উত্তরামেরিকা, 
বাঁজী। 

তিন ১ আশ্চর্য্য চুরি, শ্রশ্রীযুত বাজিরাও বাজিরাও পেশোয়। ) ২ নিক্ষল পরিশ্রম, 
আশ্চর্য্য অগ্রিদাহ, আশ্চর্য্য ডাকাতি ॥ ৩" "১ | 

চার ১." ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ] ; ৩ বাজার ভাও। 


96 সংখ্যা ১৮ মার্চ ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, শ্রীশ্রী ঈশ্বর; ২ লাট বিক্রয়,রাজকর্দে 
নিয়োগ ০ 

ছুই ১.০, ০০৭ মৃত্যু, 1 3২ গুলাউঠা 3 ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]| 

তিন ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩." । 

চার ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]$ ২ ইতিহাস; ৩ বাজার ভাঁও। 


97 সংখ্যা ২৫ মার্চ ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, শ্রীশ্রী ঈশ্বর ; ২ রাজকর্মে নিয়োগ, 
নৃতন পুস্তক ; ৩ আওরঙ্গাবাদ, অগ্রিদাহ । 

দুই ১ ওলাউঠা, মরীচ উপদ্বীপ, ***২; যেমন কর্ম তেমন ফল, সহগমন বারণ; 
৩ ভিয়াঁমৌ, চন্দ্রগ্রহণ । 

তিন ১ সহগমন, দক্থ্যবৃদ্ধি ; ২ বাস্পের কল, ভাজেপুর ; ৩ মহাবৃক্ষ, *"' | 

চার ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]$ ৩ বাজার 
ভাও। 


98 সংখ্যা ১ এপ্রিল ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, শ্রীপ্রীঈশ্বর ২; ইস্তাহার, ইস্তাহার ; 
এ সিংহলদ্বীপ । 

দুই ১ সীতাপুর, সাগর শহর ; ২ সসা, ওলাউঠা ) ৩ ছুঃশাসন । 

তিন ১ [কোনে শিরোনাম নেই 1; ২ প্রতিনিধির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত, হেহ্িংস 
সাহেব ; ৩ অগ্রনিদাহ। 

চাঁর * অন্ত বালক পালন, অনাবৃষ্টি ; ২ বাণিজ্য, হিতোপদেশ ; ৩ বাঁজার ভাও। 


৪৮৬ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


99 সংখ্যা ৮ এপ্রিল ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্ডাহের পঞ্জিকা, গঙ্গাসাগর ; ২ [ কোনে। শিরোনাম 
নেই 1) ৩ গুজরাত শহরে হাঙ্গাম! । 

ছুই ১ মুরশেদাবাদ ; ২ আত্মহত্যা; ৩ গোবুক্ষ, রুষিয়া দেশ, মিসর দেশের 
সমাচার, বাদশাহ । 

তিন ১ অগ্নিদাহ, বাণিজ্য? ২ স্ুবৃষটি, দর্্ ল্য, ডাকা ইতি, মরণ, মৌ ) ৩ লেঠেরা। 

চার ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ৩ বাজার 
ভাঁও। 


100 সংখ্যা ১৫ এপ্রিল ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাঁজকর্মে নিয়োগ ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ 
সিংহবাহাদুর ; ৩ আত্মহত্যা | 

ছুই ১ দীর্ঘআঘু, আশ্চর্য্য মনুষ্য, বিশ্বীসঘাতী ; ৩ ভ্রান্তির কুফল । 

তিন ১ ওলাউঠ, যুদ্ধ জাহাজ; ২ মহাঁঝড়; ৩ আশ্চর্য্য জন্ম, পশ্চিম দেশের 
খাল। 

চার ১ সুপ্রীম কোর্ট ; ২ শিলাবুষ্টি ; ৩ বাজার ভাও। 


101 সংখ্যা ২২ এফ্রিল ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাঁগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির কাগজ ; ২ গঙ্গাসাগর ; 
৩ সালগ্রাম। 

দুই ১ খুন; ২ লেঠেরা; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ ওলাঁউঠা, কলিকাতা ; ২ রঙ্গন শহর ; ৩ তুল] । 

চার ১ বালকের সৌজন্য ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই 17 ৩ বাজার ভাও। 


102 সংখ্যা ২৯ এফ্রিল ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে; 
২ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1; ৩ নীল। 

ছুই ১. পূরনীয়া, পিগারি ; ২ নৌকাডুবি, ইংপ্রড দেশ ; ৩ ওলাউঠা | 

তিন ১ বৈটুল;২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]7 ৩ ভূমিকম্প, ইংগ্রণ্ড দেশের 
বাদশাহ । 

চার ১ স্ুবৃষ্টি, আওরঙ্গাবাদ, আমারোভী শহর; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; 
৩ বাজার ভাও । 


তথাপি / ৪৮৭ 


193 সংখ্যা ৬ মে ১৮২০ ্‌ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিক!, নৃতন পুস্তক ; ২ রাজপুথানা, চান্দ। 
শহর ; ৩ চুরি, নৌকাডুবি । 

ছুই ১ লেঠেরা, শেখছুল্পা ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ ওলাউঠা, ইংগ্রগ্ড 
দেশের বাদশাহ । 

তিন ১ হরিদ্বারের মেলা ; ২ হরিদ্বারের মেলাতে সহমরণ ; ৩ হরিদ্বারের মেলাতে 
ঘণ্ট1 বাজান, বাণিজ্য | 

চার ১ পাগল রাজা ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1; ৩ বাজার ভাও । 


104 সংখ্যা ১৩ মে ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাঙ্ক নোট হারাণ; ২ রাজকে 
নিয়োগ, টাঁকিট হারাঁণ, চগ্ডালগড়, তুলা ; ৩ গাড়ী, নূতন সাঁকো । 

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ], ২ ঝড়, ওলাউঠা, উত্তর হিন্দুস্থান 
৩ হরিদ্বার। 

তিন ১ ভারতবর্ষে প্রথম ইংঘ্রণ্ীয়দের আগমন, সময়ের আশ্চর্য্য নিরূপণ ; ২ নূতন 
কল, বাণিজ্য; ৩ সুপ্রীম কোর্ট, লোভের ফল। 

চার ১ [ কোনে শিরোনাম নেই 1) ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার 
ভাও। 


105 সংখ্যা ২০ মে ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাঙ্ক নোট হীরাণ; ২ ইস্তাহার. বড় 
আদালত ; ৩ শ্রীশ্রীযুত ময়র। বাহাছুর | 

দুই ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1; ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 

ভিন ১ হালোর, উপদ্রব ; ২ মান্দরাজের ঝড় ; ৩ নূতন গাড়ী, বোম্বাই । 

চার ১ [ কোনে৷ শিরোনাম নেই 17 ২ খুন, ওলাউঠ। ১ ৩ বাজার ভাও। 


106.সংখ্যা ২৭ মে ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকর্নে নিয়োগ ; ২ সুপ্রীম 
কৌসিল, গঙ্গাসাগর ; ৩ সিংহল ভূমি | 

ছুই [কোনো শিরোনাম নেই ]7 ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ শ্রীযুত 
রিকেৎস সাহেব, আকাশীয় বস্ত্র, হঠাৎ মৃত্যু । 


৪৮৮ / বাংল! সাংবাদিক গদা 


তিন ১ মরণ; ২ লেঠেরার মৃত্যু, সেখ দুল্লাপিগারি; ৩ [কোনে। শিরোনাম নেই] । 
চার ১ আওরঙ্গাবাঁদ, বাণিজ্য ; ২ কলিকাতার নরদাম1; ৩ বাজার ভাও। 


197 সংখ্যা ৩ জুন ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইন্তাহার ; ২ ইন্তাহার, ইন্তাহার, 
রাঁজকর্মে নিয়োগ ও শ্রীপ্রী যুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, নৌক। ডুবি । 

ছুই ১ বজ্তাঘাত; ২ আত্মহত্যা, বাহযুদ্ধ, অকম্মাৎ বিপদ ; ৩ ঝড়। 

তিন ১[ কোনো শিরোনাম দেই ]7 ২ প্রত্যক্ষ স্বপ্র, লগ্ডন নগরের জন্ম মৃত্যুর 
হিসাব ; ৩ কুম্তীরের হাড়, আয়র গণন1,*-- | 

চার ১ সদুত্তর ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1; ৩ বাজার ভাও। 


108 সংখ্যা ১০ জুন ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাঁজকর্মে নিয়োগ ; ২ ইংগ্নণ্ডের 
বাদশাহ তৃতীয় জর্জের বিষয়, প্রকাশিত কথা; ৩ বাদশাহের মৃত্যু | 

দুই ১ [ কোনো! শিরোনাম নেই ]; ২ আশ্চর্য্য নাবিক; ৩ আশ্চর্য্য বিবাহ । 

তিন ১ হায়দরাবাদ ; ২ মরণ ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ ইংগ্রপ্ডের বাদশাহের পুত্রের মৃত্যু; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; 
৩ বাজার ভাও। 


109 সংখ্যা ১৭ জুন ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্চাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার; ২ বাঙ্কনোট হারান, 
দিল্লী, বামনা স্ত্রী; ৩ প্লাস ভক্ষণ, কাল্পনিক ভিক্ষুক, মরণ । 

দুই ১ ডাকাইতি ; ২ আত্মহত্যা, শঠত। ; ৩ দুভিক্ষ | 

তিন ১ পিগারির সরদার চিতু, লালবাবুর মৃত্যু ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]: 
৩ মৃত বাদশাঁহের উপাখ্যান । 

চার ১ বিষ, সুক্ষ বিচার ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার ভাও । 


110 সংখ্যা ২৪ জুন ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিক।, ইন্তাহাঁর; ২ সিংহল দ্বীপের উপপ্ণব; 
৩ সিন্ধিয়, হলণ্ড দেশ, চড়া নন] । 

ছুই ১ মোকদমা, বিপছ্দ্ধার ; ২ রত্তবৃষ্টি, ওলাউঠা, ডাকাতি ; ৩ পণ্ডন, ইংপ্রণ্ডের 
মৃত বাদশাহ । 


তথ্যপঞ্তি | ৪৮৯ 


তিন ১ নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাঠো৷ ; ২ ওকামওলের যুদ্ধ ; ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 
চার ১ মরণ ; ২ নাঁগপুর ; ৩ বাজার ভাও। 


111 সংখ্যা ১ জুলাই ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্চাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ বাটা নিলামের 
ইস্তাহার ; ৩ তালুক বিক্রয়ের ইস্তাহার। 

ছুই ১ ঠিকানা জিলা কমিল্লা, রাজকর্ম্নে নিয়োগ ; ২ ইংগ্নপ্ডের মহাঁসভা, তুরকী 
দেশ, স্কটুলগ্ড দেশ, বাজী ; ৩ নাসিক দংশন, পাগল । 

তিন ১ স্নান যাত্রা; ২ ভো, বড়সাহেব পরীবর্ত, ইংগ্লপ্ডের বাঁদশাহ; ৩ শৃকরের 
বহু সন্তান, পারিশনগর, কল্পিকাতাঁয় কোম্পানির কলেজ। 

চার ১ জাহাজ আমদানী, শৃগাঁল ও সিংহীর কথা, নিত্য কর্মের ফল; ২ [কোনো 
শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার ভাও। 

112 সংখ্য। ৮ জুলাই ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাটা ধিক্রয়ের ইস্তাহার ; 
২ রাঁজকর্নে নিয়োগ ; ৩ চালে সিন্দ। 

দুই ১ কোমিটা, স্বীদেন দেশ; ২ ফ্রান্স দেশ, মিসর দেশ ; ৩ সিংহের সহিত 
মন্ষস্তের আনুগত্য । 

তিন ১ ডুবিয়া মরা; ২ কৃষিকর্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার; 
৩[ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ জাহাঙ্গীর বাদশাহ ; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]) ৩ বাঁজার ভাঁও। 


113 সংখ্যা ১৫ জুলাই ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিক1, ইন্তাহার ; ২ রাঁজকর্থমে নিয়োগ, 
রথযাত্রা ; ৩ সিংহলদ্বীপ, বন্া1 । 

ছুই ১ লক্ষৌয়ের খুন, বাণিজ্য ; ২ সাঁহসিকা স্ত্রী; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ জাহাজ আমদানি, বিবাহ ; ২ শ্রাদ্ধ; ৩ নৌকায় ডাঁকাইতি । 

চীর ১ ইংগ্রগড দেশের মহীসভ। 3 ২ ইংগ্নগড বাদশাহের ভ্রাতা, অন্যমনস্ক ; ৩ বাজার 
ভাও। 


114 সংখ্যা ২২ জুলাই ১৮২০ 
এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার ;২ তপশীল ; ৩ রথযাত্রা ৷ 


৪৯০ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


ছুই ১ জাহাজ যাত্রা, বহুকাল রাজ্যশীসন, পতঙ্গ; ২ দীর্ঘজীবী, আশ্চর্য্য জন্ম ও 
মৃত্যু, নৌকাডুবি ) ৩ জুয়াচোরী । 

তিন ১ রুষিয়া, দেন্মার্ক, পর্বতের চলন, কলিকাতা ; ২ বাণিজ্য, সাহসিকা স্ত্রী; 
৩ কু্তীর, সমান মৃত্যু | 

চার ১ বধির চিকিৎসা, প্রুষিয়া দেশ) ২ প্রাঞ্তধন, ক্ষুদ্র লোকের স্বভাব ; 
৩ বাজার ভাও। 


115 সংখ্যা ২৯ জুলাই ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ তপসীল; ৩ লবণ 
বিক্রয়, কালেজ, পাটন!। 

ছুই ১ বন্কাঁলীন মোকদমা, মান্দরাজ, ফ্রান্স; ২ জনশ্রুতি, অতিশীত, জান্মীনি 
দেশ; ৩ ক্রমে বাদশাহী, নাবিকের সাহস। 

তিন ১ বন্যা ; ২ বেহার, আচর্য্য চুরি; ৩ খুন ও গৃহদাহ । 

চার ১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ মৃত বাদশীহের সৌজন্য ; ৩ বাজার 
ভাঁও। 


116 সংখ্যা ৫ আগষ্ট ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কল্দিকাতার কালেজ, খুন; 
২ আশ্চর্য্য বিবাহ, মহাগড়, নূতন কল ; ৩ আশ্চর্য্য বালক । 

ছুই ১ নুতন বন্দর ; ২ সহমরণ, তুলা, বাঁজী, প্রাচীন টাঁকা ; ৩ কবর । 

তিন ১ বুহৎ পক্ষী; ২ কলিকাতাঁর নূতন রাস্থা, বাণিজ্য ; ৩ নেপাল, অপমৃত্যু । 

চার ১ উপস্থিত বক্তা, মক্কা ; ২ সছজব ; ৩ বাজার ভাঁও। 


117 সংখ্যা ১২ আগষ্ট ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা. ইস্তাহার, রাঁজকর্থে নিয়োগ; 
২ কলিকাতার কোম্পানির কালেজ ; ৩ কেপে নৃতন বসতি । 

দুই ১ বাতাবি উপদ্বীপ, কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা; ২ মরণ, বন্যা, সহমরণ, 
ব্যাদ্র ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ নৃতন হাঁসীলের ঘর, চীন দেশের বাণিজ্য ; ২ জুয়াঁচুরি ; ৩ [ কোনে 
শিরোনাম নেই ]1 

চার ১ ইতিহাস; ২ কোনে। শিরোনাম «শই 17৩ বাঁজার ভাও। 


তথাপঞ্জি / ৪৯১ 


118 সংখ্যা ১৯ আগষ্ট ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্ডাহার, শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা; 
২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ কোনে শিরোনাম নেই ]| 

ছুই ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ আশ্চর্য্য মৃত্যু, জাহাজ; ৩ অপমৃত্যু 
নৌকাডুবি । 

তিন ১ বাণিজ্য, জিনিস আমদানি; ২ বিবাহ বিষয়; ৩ ইংপ্লগ্ডের রাজার 
অভিষেক, চীনের কাগজ । 

চার ১ ভেক আর সারস ; ২ তাৎপর্য্য ; ৩ বাজার ভাও । 


119 সংখ্যা ২৬ আগষ্ট ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, কোম্পানির রসিদ 
হারাঁণ ; ২ বাঙ্কনোট হারাঁণ, রাজকর্থ্মে নিয়োগ, যৃত্তি , ৩ লুট । 

ছুই ১ চুরি; ২ খুন; ৩কুভ্তীর। 

তিন ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ নৌকাডুবি, পুলিস; ৩ জিনিষ রপ্তানি 
রুপ্য ও স্বর্ণ আমদানী, ভ্রম । 

চার ১ আশ্চর্য্য সাহস, এক বুদ্ধ সিংহ আর পশ্বাদিপণ ; ২ তাৎপর্য; ৩ বাজার 
ভাঁও। 


120 সংখ্যা ২ সেপ্তদ্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির রসিদ হারাণ, বাঙ্কনোট 
হারণণ ; ২ ইস্তাহার দেওয়] যাইতেছে, ইস্তাহার ; ৩ নিমকের ইন্তাহীর | 

ছুই ১ বাণিজ্য ; ২ ইংগ্নগড দেশের ব্যয়; ৩ গঙ্গাসাগর উপদ্ধীপ । 

তিন ১ জলবিষয়, বন্া৷ ; ২ খুন; ৩ নৌকাডুবি, অগ্রিদাহ। 

চার ১ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ; ২ বন্ধুতাঁর কথা, ইহার তাৎপর্য্য এই ; ৩ বাজার ভাও। 


121 সংখ্যা ৯ সেপুম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানি কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা? ইন্তাহার দেওয়া] যাইতেছে, ইংগ্লণ্ডের 
বাদশাহ ; ২ মাসল চুরি, সাহসী ; ৩ আশ্চর্য্য ছুর্ঘর্ | ৃঁ 

ছুই ১ খুন; ২ ফাঁসি খুন, ব্বাঘাত ; ৩ ইংগ্লণ্তীয় মৃত বাঁদশাহের শোক চিহ্ন, 
জাহাজ দগ্ধ, বিবাহসম্বপ্ধ ভঙ্গ । 

তিন ১ মরণ, বন্যা, জাহাজ ডুবি, বেলুন ; ২ অপমৃত্যু ; ৩ চোর ধরা, আরব সমুদ্রে 
মোথা। 


৪৯২ | বাংলা সাংবাদিক গদ্য 
চার ১ বোম্বাই, বাণিজ্য ; ২ ইতিহাস ; ৩ বাজার ভাঁও । 


122 সংখ্যা ১৬ সেপ্ুঘর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; 
২ ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ রাজকর্মে নিয়োগ, শ্রীযুত নবাব দিলীবর- 
জঙ্গ বাহীছুর | 

বহু ১ ইংগ্রগু, মহাঁসভা; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ ইংগ্রগ্ীয় নূতন 
মহারাজা, ইংপ্নণ্তীয় চতুষ্পানঠী | 

তিন ১ কলদ্বারা রাস্থা! পরিফাঁর, জলভাঙ্গ৷ দেওয়াল, আত্মহত্যা; ২ ফীসী, 
হসীংহাবাদ ; ৩ মরীচ উপদ্বীপ, বরফ । 

চার ১ মুরশেদাবাদ, নিজামলী খঁ।; ২ ইংগ্রণ্ডের মরক ; ৩ বাজার ভাও। 


123 সংখ্যা ২৩ সেপ্প্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পীনির কাগজ, সম্তীহের পঞ্জিকা, ইস্তাহণর দেওয়া যাইতেছে ; 
২ ইস্তাহার, ইংগ্রণ্তীয় বাদশাহ ; ৩ দক্ষিণে মেরিস দেশ, কচ্ছ দেশ, দৌয়াব। 

দুই ১ লুট, আশ্চর্য্য হংস, আরব সমুদ্রে মৌখা ; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]7 
৩ আশ্চর্য্য চুরি । 

তিন ১ অপমৃত্যু, সহমরণ, মৃত্তি খেলা ; ২ ফাঁসী; ৩ আশ্র্য্য কৃত্রিম, দেবীপুজ। | 

চাঁব ১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ কুবাক্যের শাসন ; ৩ বাজার ভাঁও । 


124 সংখ্যা ৩০ সেপ্তম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে; 
২ ইন্তাহার ; ৩ স্পীম কোর্ট. ইংগ্রণ্তীয় বাদশাহের সৈন্যসংখ্যা | 

ছুই ১ চিরজীবী, অগতিকের পালনোপায়, বাঁদশীহ দর্শন ;) ২ দ্রুতগামী, ধূম, বৃহৎ 
হাঁড়, চোরের চাঁতুরী ; ৩ রাজদ্রোহ, ভিম্ব বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয় । 

তিন ১ বাদ্ব; ২ সহগমন, বিবাহ, চুরি 7 ৩ ইংগ্রপ্ডীয় নূতন বাঁদশীহ । 

চার ১ পোর্তুগীজের বাণিজ্য ; ২ ফ্রান্স দেশ ; ৩ বাঁজার ভাঁও। 

125 সংখ্যা ৭ আকৃটোবর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্তীহের পঞ্জিকা, ইস্তাহীর দেওয়া! যাইতেছে; 
২ বোম্বের নিকটবন্তিদেশে যুদ্ধ ; ৩ সহমরণ নিষেধ, নৌকা । 

দুই ১ বজ্রীঘাত, পারিশ শহর , ২ খেলা খেলাতে দণ্ড, লগ্ন শহর; ৩ যুদ্ধ, 
উন্মত্ত, খুন । 


তথ্যপত্রি / ৪৯৩ 


তিন ১ আত্মহত্য। ; ২ চোরের ধূর্তত ; ৩ বস্ত্রের নূতন তন্ত্র, চিরজীবী, অপতৃত্যু । 
চার ১ শশ্য দুর্মূল্য, ব্যাপ্র; ২ কলঘ্স; ৩ বাজার ভাও। | 


126 সংখ্যা ১৪ আকৃটোবর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ কলিকাতার স্থপ্রিম- 
কোর্ট, নাচবন্দ, লৌহের নৌকা, বোম্বে; ৩ জাহাজ ভাসান, বাঁজী, সহমরণ, 
ইংগ্রণ্ডের নারী । 

দুই ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ], ২ বেয়া ভাষান, ভূমিকম্প, সাহপিকা স্ত্রী) 
৩ হঠাৎ মৃত্যু, স্ত্রী বিক্রয়। 

তিন ১ জুয়াচুরি ; ২ হীরা, সিংহলদ্বীপ ; ৩ বৃহৎ ভেড়ী, নৃতন ছুরি, সোনা রুপার 
আমদানী, বাণিজ্য । 

চার ১ নূতন মন্দির, খুন ; ২ কঞ্জ, আশ্চর্য্য নৌকা ; ৩ বাজার ভাও। 


12? সংখ্য। ২১ আকৃটোবর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, রাজকর্থে নিয়োগ ; 
২ আশ্চর্য্য রক্ষা; ৩ দেন্ার্ক, নীলগিরি পর্ববত, ওলাউঠা । 

ছুই ১ সহমরণ, কুছ্ধুট ও তিত্ভিরি পক্ষী; ২ খুন, আশ্চর্য্য ক্ষত; ৩ ছুর্গোৎসব, 
জুয়া খেলা, নৃতন প্রকার বৃত্তি । 

তিন ১ দয়ালু সৈন্টাধ্/ক্ষ. সন্ন্যাসী ; ২ সোর , ৩ চুরি, স্কুল বুক সৌশাইটি । 

চার ১ বাণিজ্য, স্বয়ংস্বীকৃত দণ্ড; ২ [কোনে শিরোনাম নেই]) ৩ বাজার ভাও। 


128 সংখ্যা ২৮ আকৃটোবর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সন্তাহের পঞ্জিকা, সরিফ দপ্ধরের নিলাম, রাঁজকর্ে 
নিয়ে'গ; ২ কলিকাতার স্থপ্রীমকোর্ট ; ৩ শ্রীযুত ওয়ারেন হেগ্িংস সাহেব, 
হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ । 

ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]3) ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]) ৩ কুপ, খুন । 
১ খঙ্জু বৃক্ষের নামাওঠা, পরিমিটের দৌরাত্ম্য ; ২ ইংগ্রণ্ডে ভারতবর্ষের 
কোম্পানির সভা ; ৩ স্থপ্রীম কোর্ট। 

চার ১ মেহিন্দীঘাট, ভূমিকম্প, খাল, পূর্ববকালীন যুদ্ধ; ২ [ কোনে। শিরোনাম 
নেই ]1 

129 সংখ্য। ৪ নভেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার, ডাক মারা; ২ মিথ্যা 


৪৯৪ / বাংলা সাংবাদিক গদ] 


হুপ্ডী, নোট হারাণ; ৩ কলিকাতা, রাজকর্থম্ে নিয়োগ, ইংগ্লণ্ডে ভারতবর্ষে 
কোম্পানির সভ। | 

ছুই ১ ষড়গৃহ, অষ্টপদ কুককর ; ২ দুষ্ট লৌক, চুরি ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]| 

তিন ১ মরণ; ২ ওলা উঠা, খুন, পিনাঙ্গ উপদ্ধীপ $ ৩ বন্তা। | 

চার ১ নীল, চিনী, সোরা, মাতৃভক্তির পারিতোষিক ; ২ [ কোনেো৷ শিরোনাম 
নেই ]; ৩ বাজার ভাও। 


130 সংখ্য। ১১ নবেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিক, ইঞ্তাহার ; ২ ইস্তাহার, শ্রীশ্রীযুত বড় 
সাহেব, নূতন খাল; ৩ নুতন পুকরিণী, শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রায় 
বাহাদুর অকুতোভয় । 

ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ সুপ্রীম কোর্ট; ৩ মান্দরাজের 
স্প্রীমকোর্ট । 

তিন ১ দীর্ঘলোক, মৎস্য, গৈফকা', স্থপ্রীমকোট ; ২ গ্রান্মজুড়ি ; ৩ নীল, সংস্কৃত 
ভাষা, কোম্পানির বাণিজ্যের কু্টী। 

চার ১ জিনিস আমদানী, জাহাজি জিনিস আমদানী, মোকাম কলিকাতাতে 
বর্তমান জাহাঁজ; ২ পিতৃভক্তি ; ৩ বাঁজার ভাঁও। 


131 সংখ্যা ১৮ নবেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইস্তাহার, গ্রিজা ঘর; ২ হয়ুদরবদ, 
অগ্রিদাহ ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

দুই ১ স্থপ্রীমকোট, খুন ২ ২ দেশ বিনিময়, হঙ্গাম; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]1 

তিন ১ জাহাঁজ ডুবি, শিল ; ২ শুভদৃষ্ট, স্বপুত্রধাতিনী, কৃত্রিম ভূত 7 ৩ অক্সমফোর্দ 
নগরের চতুষ্পাঠী । 

চার ১ বৃষের যুদ্ধ, হপ্তকলম, অর্থলাভ ; ২ কপট পুরুষ; ৩ বাজার ভাও । 


1774 সংখ্যা ২৫ নবেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহাঁর, পুনা নদীর পশ্চিমলাঁট ; 
২ পুণা নদীর পূর্বব লাট ; ৩ রাজকর্মনে নিয়োগ । 

দুই ১ খোঁদহাঁকীমী, চুরি ; ২ ভূত; ৩ হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ, পাঁবসী দেশ, 
ডাঁকাইতি, জনরব । 

তিন ১ স্বেচ্ছ। মৃত্যু ১ ২ ধূমকেতু, পর্বত, আশ্চর্য্য রক্ষা ; ৩ মহাকচ্ছপ, মহাসর্প। 


তথ্যপঞ্জি | ৪৯৫ 
চার ১ প্রতিবিস্ব, ধূর্ত ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার ভাও। 


133 সংখ্যা ২ দিসেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, আফীমের ইস্তাঁহার ; ২ শ্রিশ্রীযুতের 
যাত্রা; ৩ তাঞ্জোরের রাজা । 

ছই ১ ডাকাইত ধরা, মহামৎস্ত, কাশী যাত্রা; ২ অলঙ্কার গোঁপন, হঠাৎ চৌর্য্য) 
৩ কলিকাতা, শ্রাশ্রযুত আপাসাহেব, ওলাউঠা, জাহাজদাহ। 

তিন বিশ্বাসঘাতক, গাড়ীতে চুরি ; ২ কর্ণরোগের ওঁধধ, রোমের ধর্মাধ্যক্ষ, 
প্রহেলিকা 3 ও স্ত্রীর ধূর্তৃতা, শঠতার প্রতিফল । 

চার ১ মহাবস্ঘা, ইতিহাস ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ বাজার ভাও। 


134 সংখ্যা ৯ দিসেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, হন্তী বিষয়, নোট হারাণ ; 
২ আওলাৎ ভাড়1; ৩ কালেজ, নৃতন বরকন্দাজ । 

ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ বন্তমাহষ, ডাকাহতি ; ৩ বাঙ্গাল বাঙ্ক, 
জাহাজ আমদানী । 

তিন ১ উপদেশক, জাহাজের অধ্যক্ষ, বাজি; ২ ঘোড়। হারাণ, হংগ্নগ্ডের প্রানী 3 
৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ বাদশাহের মুকুটধারণ, আওএজজেব বাদশাহের পূর্বকথা; ২ [ কোনে। 
শিরোনাম নেই 1; ৩ বাজার ভাঁও। 


135 সংখ্যা ১৬ দিসেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, স্থপ্রীমকোর্টের ইন্তাহাঁর, শ্রগ্রযুত 
বড় সাহেব ; ২ [[ কোনে! শিরোনাম নেই 17) ৩ কাশ্মীর দেশ। 

দুই ১ মুরশেদাবাদ, হসিংহাবাদ ) ২ বাঁলকেব ভুয়াটুরি ; ৩ ডাকাইতি। 

তিন ১ যাব! উপদ্বীপ, নবার জিলাবর্জঙগ ; ২ দীর্থায়, ইংগ্রণড দেশের পাঠশালা, 
চীন দেশ, খুন ধর; ৩ ঘড়ী চুরির সাজা । 

চার ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ২ ইতিহাস ; ৩ বাজান ভাও। 


136 সংখ্যা ২৩ দিসেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাঙ্ক নোট হারাণ, রাজকর্ে 
নিয়োগ ; ২ বড় আদালত, নূতন কাঁলেজ ; ৩ ভাগীরথী, নৌকাডুবি । 

দুই ১ খুন, আশ্চর্য্য অনুসরণ ? ২ সিন্দ চুরি; ৩ বাণিজ্য, নীল। 


৪৯৬ / বাংলা সাংবারিক গদ্য 


তিন ১ শ্রীশ্রীয়ুত বড় সাহেব )২ চীন দেশের বাদশাহ, দণ্ড, ইংগ্রপ্ডের রানী; 
৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 
চার ১ মহাধুর্ত ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1) ৩ বাজার ভাও। 


137 সংখ্যা ৩০ দিসেম্বর ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইস্তাহার, রাজকর্ে নিয়োগ; 
২ দ্বারকা; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]1 

দুই ১ শ্রীযুত করণল তল সাহেব; ২ মানিল! উপদ্বীপে উপপ্লব ; ৩ কাশগর, 
থুন। 

তিন ১ [ কোনে শিরোনাম নেই ]$ ২ মহাবান সিংহ, ডাকাইতি ; ৩ [ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ আত্মহত্যা ; ২ সহগমন, বেগমের মৃত্যু ; ৩ বাজার ভাও। 

138 সংখ্যা ৬ জানুয়ারি ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহীর, শ্রীযুত কালীপ্রসাদ দত্ব , 
২ নুতন বাঙ্ক ; ৩ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব, আফীম । 

দুই ১ দিল্লী, ভূমিকম্প, পরীক্ষা; ২ সহযরণ, ওলা উঠা, মানিলা উপদ্বীপ, ৩ খুন | 

তিন ১ নীল, আশ্চর্য্য ধূর্ততা ) ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ ডাকাইতি। 

চার ১ ব্রদ্মদেশ, পুণাগ্রাহক $ ২ কোনে শিরোনাম নেই 17 ৩ বাজার ভাঁও । 


139 সংখ্য! ১৩ জান্ুআরি ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ তালুক বিক্রয়, স্প্রীম 
কোর্ট ; ৩ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব, সাজ। মরণ । 

ছুই ১ আত্মহত্যা, গত বৎসর বাণিজ্যের জুমুল। ২? [ কোনো শিরোনাম নেই] 
৩ অকম্মাৎ মৃত্যু | 

তিন ১ আমেরিকা দেশ ; ২ ভাঁকাইতি ; ৩ খুনের প্রমাণ | 

চার ১ চোর. ,২ ইংগ্ণু, শ্রশ্রীধুত ইংগ্রপ্তীক্স বাদশাহ, নূতন সাঁকো; ৩ বাজার 

ভাও। 

140 সংখ্যা ২০ জান্থআরি ১৮২০ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার ; ৩ মহারাজ 
প্রতাপচন্জ্র রায় বাহাছুর । 

ছুই ১ গঞ্গাসাগরোপদ্বীপের সোসায়িটা, শোক চিন্ত ধারণ, সহমরণ, ব্যাণ্ডা- 


তথাপঞ্জি / ৪৯৭ 


উপদ্বীপ ? ২ শ্রীযুত জেমস স্টুয়ার্ট সাহেব, শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব, সৈস্তা ধ্ক্ষ 
সাহেব ; ৩ কানপুর, সৈম্ত প্রেরণা, সীকে! | 

তিন ১ অন্ত্রচিকিৎসা, জেমেকা৷ উপদ্বীপ, ঘোড়দৌড় ; ২ জর্মানি দেশ, পর্বতপতন 3 
৩ ছবি, বস্ত্রাধাত। 

চার ১ মস্যদ্বারা আশ্চর্য্য প্রমাণ; ২ | কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার 
ভাঁও। 


141 সংখ্যা ২৭ জাঁচুআরি ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাঁগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ন্ে নিয়োগ ; 
৩ ব্যান্র। 

ছুই ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1; ২ বোগ্থাটিয়া, শ্রীযুত আলেক্সান্্র সাহেব, 
তুলা; ৩ পশ্চিম আমদানি, জাহীজীয় আমদানি, কাল পোশাক । 

তিন ১ জাহাজ ডুবি, বিযোনি জন্ম, মান্দরাজ; ২ নূতন ছাপা প্রকরণ; ৩ নানা 
ভাষা, নূতন গ্রন্থ, নির্দার ফল, হিতোপদেশ । 

চার ১1 কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]$ ৩ বাজার 
ভাও। 


142 সংখ্যা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাঁহার ; ২ ইন্তাহার ; ও রাজকর্দে 
নিয়োগ, খুন । 

দুই ১ আশ্চর্য্য বিবাহ ; ২ বৌম্বাটিয়া ; ৩ মান্দরাজ, পণ্ডিচেরি, হয়দরাবাদ । 

তিন ১ স্প্তি, জৌলপুর, পুলোপিনাঙ্গ ; ২ ওলাউঠা, প্রয়াগ* জাহাজ ডুবি; 
৩ কয়লোবরি ৷ 

চার ১ পাদিদেশ, চীনের রাজা, আমুঃ শেষ ন। হইলে মৃত্যু হয় না তাহার কথা; 
২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার ভাও। 


143 সংখ্যা ১০ ফেব্রআরি ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাঁগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্ভাহার ; ২ ইস্তাহার, রাজকর্দে 
নিয়োগ; ৩ নূতন আয়িন। 

তুই ১ নূতন গ্রন্থ, পাঠশীলা, সিংহলদ্বীপ ; ২ আসাম দেশ, ওলাউঠা ? ৩ অজ্ঞান 
মৃত্যু, বাগদাদ । 

তিন ১ জাহাজ, মস্কাট ; ২ ইংগ্নগ্ডের রাঁজা, বাণিজ্য ৩ চিত্রকর, নূতন নৌকা । 


মি: ৩৭ 


৪৯৮ / বাংলা সাংবাদিক গদা 


চার ১ সাঁকো, ধাতু, বাঁরএয়ারি পুজা, পতাকা রক্ষক) ২ ধান্তচোর $ ৩ বাজার ভাও। 

144 সংখ্যা ১৭ ফেব্রআরি ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, বাটা বিক্রয় ; ২ রাজকর্ে 
নিয়োগ ; ৩ যুদ্ধ । 

দুই ১ মোববোদে, মুরশেদাবাদ । ২ নূতন জাহাজ, নৃতন ব্যবস্থা, ফ্রান্সীয় রাজধানী 
পাঁরিশ ; ৩ আশ্যধ্য চিকিৎসা | 

তিন ১ চীন দেশ ;২ আশ্চর্য্য যমজ সন্তান, শ্রীত্রযৃত ইংগ্নগ্ীয় বাদশাহ, আশ্চধ্য 
গোধুম, বোলতা ; ৩ শিলাবৃষ্টি, ফ্রান্স দেশ, ড্যুকডি বেরি সাহেব । 

চার ১ ইংগ্লণ্ডের শ্রশ্রীমতী মহাঁরানী, কৌতুকোপাখ্যান, আশ্চর্য্য স্বপ্ন ; ২ [ কোনো! 
শিরোনাম নেই 1; ৩ বাজার ভাও । 

145 সংখ্যা ২৪ ফেব্রআরি ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, অপহৃত, পুনর্লাভ; 
২ রাঁজকর্থ্ে নিয়োগ ; ৩ বহুমূল্য প্রস্তরের গণেশ যূরতি | 

দুই ১ আশ্চর্য্য চুরি ;২ খুন; ৩ সিংহলদ্বীপ, জাহাজ | 

তিন ১ রাঁজপুথানা, শিবরাত্রি, সারজ্ঞানী ; ২ শ্রীশ্রীমতী মহারানী, নূতন কল, 
যথাঁথিক লোক ; ৩ বাজার ভাও । 

চার ১ বাবুর উপাখ্যান ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ], ৩[ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]1 

146 সংখ্যা ৩ মার্চ ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্চাহেব পঞ্জিকা, ইস্তাহার, ইন্তাহাঁর ; ২ রাজকন্ে 
নিয়েগ, শ্রীযুত আপাসাহেব ; ৩ বেগম সমরু, নূতন রাস্থা, ভাঁকাঁইত ধরা। 

ছুই ১ ঝাড় বৃষ্টি, রাজপুত পেয়াদা ; ২ ডাকাইত; ৩ গোলাম বৃদ্ধি । 

তিন ১ তাঞ্জারর; ২ ঝড় তৃফান; ৩ বারোএয়!রি পূজা, বাণিজ্য, কোম্পানীর 


চীর ১ শ্রীগ্রীযুত মানসিংহরাও পাতঞর, শ্রীণ্রীমতী মহীরাঁনী ; ২ বহ্বপত্যা, ইচ্ছা 
ফাঁসী ; ৩ বাজার ভাঁও। 

147 সংখ্যা ১০ মা ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকে নিয়োগ ২ কোম্পানির 
কর্মকারিরদের সংখ্য। ; ৩ ইন্দোৌর | 


তথ্যপঞ্জি | ৪৯৯ 
দুই ১ জাহাজ; ২ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ সরফৌজীবাহাছুর ; ৩ [ কোনো! শিরোনাম 
নেই ]। 
তিন ১ দণ্ড, বাণিজ্য ; ২ মানা; ৩ মৃত্তি, রুষিয়ার লোক সংখা] | 
চার ১ ফ্রান্স দেশ, হিতোপদেশ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার ভাও। 


148 সংখ্যা ১৭ মার্চ ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্রিকা, নোট হারাণ; ২ রাজকর্মনে নিয়োগ, 
মেরিণ্টক কোম্পানি ; ৩ কলবিন কোম্পানী, আত্মঘাতী । 

ছুই ১ দৈব মৃত্যু, ঝড়; ২ গোধুম, স্বর্ণ রূপ্য, জাহাঁজ ভগ্ম ; ৩ নির্দয়, জন্ম। 

তিন ১ বিবাহ, মৃত্যু, মান্দরাজের মৃত্তি, স্থত্তি; ২ তুলা, নীল, শ্রশ্রিযুত সরফুজী 
মহারাজ; ৩ অশ্রিদহি, পিস্তল, আশ্চর্যযদর্শন, গিরজাঘর । 

চার ১ সীকো, অসভ্যতা, আশ্মর্য্যালয় ; ২ আশ্চর্য্য শিশুমার, ইংগ্রগ্ডের মহারানী ; 
৩ বাজার ভাও। 


149 সংখ্যা ২৪ মার্চ ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাঁগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, স্বর্ণঘড়ী হাঁরাণ, নোট হারাণ ;. 
২ ্রীশ্রীমুত কোম্পানী বাহাছুর ; ৩ শ্রীযুত মহারাজ সরফুজী, অগ্নিদাহ, খুন । 

ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ অপমৃত্যু; ৩ লুঠ, বজ্ভাঘাত, গিরজা, পারিস 
নগরের লোকসংখ্য!, আরব দেশ | 

তিন ১ মানিল। উপদ্বীপ ; ২ ধুমকেতু, সিংহলদ্বীপ, আশ্চর্য্য গুধধি, ডাকাইতি ; 
৩ উন্মত্ত, ওলাবাঘ1। 

চার ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাঁহার ; ২ রাজদূত; ৩ বাজার 
ভাও। 


150 সংখ্যা ৩১ মার্চ ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার; ২ রাজকর্থে নিয়োগ ; 
৩ ইংরেজী, বাঙ্গালী অভিধান | 

দুই ১ কালেজ; ২ আশ্চর্য্য খুন, ডাকাইতি ; ৩ অগ্নিদাহ। ূ 

তিন ১ মোকদমা, অশ্ব ;২ আরব দেশ, দস্তা; ৩ এপ্রিল ফুল, আশ্কর্য্য সম্ভান। 

চার ১ চুরি, শ্রিশ্রীমতী মহারানী, জাহাজ মারা; ২ হস্তিদস্ত, পুরাতন মুদ্রা; 
৩ বাজার ভাও। 


৫** / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


151 সংখ্যা ৭ এপ্রিল ১৮২১ 


এক 


ছুই 
তিন 


চার 


১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার, নোটহারাণ ; ২ শ্রীশ্রীযুত 
পামর কোম্পানী, শ্রীযুত রিচার্ডসন কোম্পানী ; ৩ কোম্পানীর বাহাদুর, 
শ্রীপবীযূত বড় সাহেব, ডাকাইতি | 

১ মান্দরাজ, মহামহাবারুনী ; ২ অগ্নিদীহ, খুন, সহমরণ; ৩ মানিল! উপদ্বীপ, 
জাহাঁজডুবি । 

১ জিনিস আমদানী, যুদ্ধ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ৩ জাহাজ, 
আশ্চর্য্য সিংহ । 

১ হিত করিলে বিপরীত ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার ভাও। 


152 সংখ্যা ১৪ এপ্রিল ১৮২১ 


এক 


ছুই 
তিন 


চার 


১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, হুরানাবি ; ২ রাজকর্ে 
নিয়োগ, শ্রীশ্রীযুত লর্ড বিশপ, আশ্চর্য্য চুরি ; ৩ আশ্চর্য্য ডাকা ইতি । 

১ নৃতন রাস্থা ; ২ অগ্নিদাহ ; ৩ চুরি, বামন। 

১ ওলাউঠা, মৃত্যু ২ বাণিজ্য, জিনিস রপ্তানী ; ৩ জাহাজ ভাসান, চু"চুড়ার 
পং। 

১ কাচীকাটা, নিরুপরুদ্ধ বিচার ; ২ [কোনে। শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার 
ভাও। 


153 সংখ্যা ২১ এপ্রিল ১৮২১ 


এক 
ছুই 
তিন 


চার 


১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কর্ণীট দেশের নবাব ; ২ | কোনো 
শিরোনাম নেই ]; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]7 ২ জুয়াঢুরি, অপ্রিদাহ ; ৩ প্রাচীন পদ্মপত্র, 
জয়স্তীপুরের নরবলির জবানবন্দী । 

১ [কোনো শিরোনাম নেই ]$ ২ [ কোনে শিরোনাম নেই 1; ৩ [ কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 


১ নূতন খ্রিজাঘর, আশ্শর্য্য মৃত্যু ২ আত্মঘাতী, উপস্থিত বক্তা; ৩ বাজার 
ভাও। 


154 সংখ্য। ২৮ এাপ্রল ১৮২১ 


এক 


১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বিক্রয়ের ইত্ত/হার ; ২ ইস্তাহার, 
রাজকর্ম্ে নিয়োগ) ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 


তথাপঞজি | ৫০১ 


ছুই ১ শ্রীঘুত নূতন বড় সাহেব ॥ ২ অনাবুষ্ি, ডাকাইত $ ৩ মুরশেদাবাদ। 

তিন ১ সঙ্কট, মহামৎশ্য, জাহাজ ভাসান;) ২ হঠাৎ মৃত্যু, চান্দা, জন্মদিবস ; 
৩ অজ্ঞাত মৃত্যু, ভাকাইতি । 

চায় ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]$ ৩ বাজার 
ভাও । 


155 সংখ্যা ৫ মে ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্বে নিয়োগ, 
কোম্পানির কাগজ ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ জ্মরণার্থ স্তস্ত; ২ গাজীপুর, স্থততি, বৃহৎ হস্তী) ৩ ওলাউঠা । 

তিন ১ চট্টগ্রাম, শ্রীযুত লর্ড সাহেব ; ২ শ্রীভোজদেব, অগ্রদ্বীপ ; ৩ সমাচার বিলম্ব, 
আশ্চর্য্য দূরদর্শী, ঝড় । 

চার ১ জাহাজ ভাসান, ভ্রান্তি, স্বয়ংদোষ প্রকাশ 3 ২ [ কোনো শিরোনাম নেই]; 
৩ বাজার ভাও। 


156 সংখ্যা ১২ মে ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ ; ২ সপ্তাহের পঞ্জিকা, ঢুরির ইস্তাহার ; ২ পাঠশালা, 
রাজকর্ম্ে নিয়োগ : ৩ জনরল ব্রেজুরি, পরমিট, মরণ । 

ছুই ১ নীল, ডাকাইতি, পাহাজানি ; ২ অগ্রিদাহ, জাহাজ সাসান, হাঙ্গোর ঃ 
৩ পর্বত, আশীর গড়। 

তিন ১ কেন্দুয়া) ২ বজ্বাঘাত; ৩ ভূমিকম্প, বামন, দক্ষিণামেরিক] | 

চার ১ অশাক্ষত শিক্ষ ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ৩ বাঁজীর ভাও। 

157 সংখ্যা ১৯ মে ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিক?, ইস্তাহার ; ২ নূতন কর্জ, অবোধমৃত্যু; 
৩ মপাটগ্রাম, আশ্চর্য্য ঝড়। 

ছুই ১ নূতন হুকুম, কুভ্তীর, পোষ! হরিণ ; ২ সহমরণ বাঁধা, রঙ্গন $ ৩ মৃত্যু । 

তিন ১ ইংগ্রপ্ডের রানী ; ২ অতি প্রাচীন ; ৩ মংশ্য শৃঙ্গ, উপযুক্ত শোধ। 

চার ১ বাজী, বাঁজীকর ; ২ আশ্চর্য্য বন্দুক, আশ্চর্য্য অগ্নি; ৩ বাজার ভাও। 


158 সংখ্যা ২৬ মে ১৮২১ 
এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইন্তাহার ; ২ রাজকর্নে নিয়োগ; 
৩ জাহাজ, টণি, বসরা, সহমরণ । 


৫০২ | বাংল। সাংবাদিক গদ্য 


ছুই ১ লাহোর, দিল্লী ; ২ ভাকাইতি ) ৩ লাখনৌ, হয়দরাবাঁদ, হাঙ্গোর | 
তিন ১ পার্বতীয় অগ্রি, মান্বরাজ, রাজশাহী ; ২ বাঁদশাহের জন্মদিন, আশ্চর্য্য জন্তু, 
শ্শ্রীমতীরানী ; ৩ চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিম্থমধুর কথ! । 
চার ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ])২ [ কোনে শিরোনাম নেই 1; ৩ বাজার 
| 


159 সংখ্যা ২ জুন ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সঞ্চ।হের পঞ্জিকা, ইস্তাহীর ; ২ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]1 

ছুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ রাজকর্থে নিয়োগ, ভাকাইতি ; ৩ খান 
দেশ। 

তিন ১ কর্ণাট দেশের নবাব, জাহাজ আমদামী, সেগুন কাট, ভূমিকম্প, বহরমপুর ; 
২ মান্দরাজ, আশ্চর্য্য চাকু; ৩ আশ্চর্য্য শাক। 

চার ১ বাজী, গুরুদক্ষিণা; ২ জাহাজ দাহ; ৩ বাজার ভাও। 


160 সংখ্যা ৯ জুন ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তীহার; ২ পোষ্ট আগীস, জনরল 
ত্রেজুরি, বোদ্ে ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

দুই ১ মুরশেদাবাদ ; ২ খুন, স্ৃপ্তি জাহাজ ডুবি ; ৩ দৌআব অর্থাৎ গঙ্গ] যমুনার 
মধ্যবর্তী দেশ। 

তিন ১ মৃত্যু, ঘোঁড়াচুরি; ২ স্কুল শোসইটী ; ৩ দেশ ভ্রমণ | 

চার ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনে] শিরোনাম নেই ]) ৩ বাজার, 
ভাঁও। 


161 সংখ্য। পাওয়া যায় নি। 


162 সংখ্যা ২৩ জুন ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিক', রাঁজকর্নে নিয়োগ ; ২ স্থপ্রীমকোর্ট, 
মীদরাজের সুগ্রীমকোর্ট ; ৩ মুরশেদাবাঁদ, কানপুর । 

দুই ১ খুন, মৌং জলন1; ২ ওলাউঠা ; ৩ ফতেগড়। 

তিন ১ মহিস ; ২ নৃতন পথ, মানগরাজ; ৩ কদর্য, মহাঁসত্তোষে ষরখ। 

চার ১ শৌকীন বাবু; ২ [ ফোনো শিরোনাম নেই ], ৩ বাজার ভাও । 


তথাপঞ্জি | ৫*৩ 


163 সংখ্যা ৩০ জুন ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, সমাচার দেওয়া যাইতেছে; ২ নতুন 
পুস্তক ; ৩ ভাকচুরি, খুন । 

ছুই ১ [ কোনে] শিরোনাম নেই ]7; ২ আত্মহত্যা ; ৩ চট্টগ্রাম । 

তিন ১ মান্দরাঁজ, অনাবৃষ্টি, সমকালীন মৃত্যু ; ২ বিবাহভঙ্গ, দুগ্ধবতী গো, ক্ুদ্র- 
রাক্ষস, বরবোঁন উপদ্ধীপ ১ ৩... | 

চার ১ [ কোনো শিরোনীম নেই ]7 ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ৩ বাজার 
ভাও। 


164 সংখ্যা ৭ জুলাই ১৮২১ 

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, ইন্তাহার ; ২ ইস্তাহার, 
রাজকর্মে নিয়োগ, বেগম সমরু, লখনৌ । 

দুই ১.-*, "3২ খুন, স্থপ্রীম কোর্ট । 

তিন ১ সহমরণ, প্রেরিত পত্র ; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]1 

চার ১ [ কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ বাঁজার ভাও$ ৩ **"। 


165 সংখ্যা ১৩ জুলাই ১৮২১ 

এক ১ ইস্তাহার, ইস্তাহীর, ইন্তাহার, ইস্তাঁহার; ২ শ্রীযুত চিস্তামণিরাও, 
নৌকাডুবি । 

১."নশ্ীরামপুরে ; ২ ওলাউঠা, জিলা সায়ণ, ইউরোপ, বাজীকর। 

১ সোসাইটী, ঘড়ী চুরি, মুত্যু, ফ্রান্স দেশ; ২ প্রেরিত পত্র । 

১ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1) ২ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, 
বাজার ভাও । 


প্র 


তিন 
“সমাচার চক্দ্রিকা'র ৩৬টি সংখ্যার পৃষ্ঠা-ন্ুগ সূচিপত্র 


পত্রিকার সংখ্যাগুলি কালাহুক্রমিক নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর সংগ্রহ 
অনুযায়ী স্চিপত্র সংকলিত হল | ১৮২৯-এর এপ্রিল থেকে চন্দ্রিকা সপ্তাহে দুইবার 
বেরত। এ তালিকায় এই সময়ের সব সংখ্যা নেই । 
শব্দে লেখা সংখ্য। (এক, €ুই ইত্যাদি )- পৃষ্টানুচক, বাংল। সংখ্যা ( ১, ২ 
ইত্যাদি )-কলম সুচক । যেখানে পৃষ্ঠাসংখ্য। দেয়া নেই সেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যাটি 
চিহ্নিত করা যায় নি । যে-পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ নষ্ট তা উল্লেখ কর] হয় নি। 
৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ 
এক ১, ১২" ১ ৩ রাজকর্বে নিয়োগ পোলিস । 
ছুই ১ জাহাজ ভাসান, ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেকজিন ? ২... 7 ৩ দর্পণ প্রকাশকের... 
তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই |) ২ কোনে শিরোনাম নেই 17) ৩ দিল্লী, 
জন্থদ্বীপোপাখ্যান (পুরাণ মর্ম )। 
চার ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই 17 ২ প্রেরিত পত্র; ৩ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]। 
পাচ ১ [কোনে। শিরোনাম নেই ]২ ধর্মসভা, পৌলিসের হুকুম ;৩ সি“দ চুরি। 
ছয় ১ মালিয়া, নীল; ২ ফাঁসি, মিডিকেল, ফিজিকেল সোসাইটি, পুরাণ মর্ম) 
৩ কোনো শিরোনাম নেই ]1 
১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮ 
এক ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ২ [কোনে শিরোনাম নেই]; ৩ [ কোনো! 
শিরোনাম নেই ]। 
দুই ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 
২১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮ 
' ১। কোনো শিরোনাম নেই ];২ রাঁজকর্থে নিয়োগ; ৩ ছোট আদালত, 
জেনরেল আঙর, মৃত্যু | 
* ১*** অন্য সমাচার পত্র হইতে নীত ; ২ প্রক্ষ দ্বীপোপাখ্যান ( পুরাণ মন্দ); 
৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]1 


তথাপঞ্জি / ৫*৫ 


' ১ প্রেরিত পত্র $ ২." 7 ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই 11 
'** ১. [ কোনো শিরোনাম নেই ]? ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ] ৩ জাহাজ 


সংবাদ । 


২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ 


এক 


ছুই 


তিন 


চার 


১ সরিফসেল ; ২ সরিফসেল ; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 

১ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিআাণের আদীলত । ২ বিজ্ঞাপন ; 
৩ ইশতাহার । 

১ [ কোনে! শিরোনাঁম নেই ]; ২ সমাচার চন্দ্রিকা; ৩ [ কোনে শিরোনাম 
নেই ]। 

১ কোনো শিরোনাম নেই ] 7) ২ শ্রীযুত--.বেখি সাহেব, শ্রীশ্রাযুত ইংলগু- 
দ্বিপপতি ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ];২ মুতের পুনজীবন; ৩ বাবু রাঘব রাম 
গোস্বামির মৃত্যু, অথত্রীক্ম বর্ণনং | 


ছয় ১ বর্তমান হিন্দুরাঁজার উপাখ্যান (আসাম রাজ্য); ২ প্রেরিত পত্র; 
৩ [ কোনো! শিরোনাম নেই ]1 

সাত ১ প্রেরিত পত্র; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ] ; ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 

আট ১ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাঁশয় মহোদয়েঘু। ২ [কোনো শিরোনাম 
নেই 1; ৩ জাহাজের সংবাদ । 

২৮ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮ 

এক ১ সংস্কৃত গ্রন্থ; ২ ইশ.তেহাঁর, পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]1 

দুই ১ সমণচার চক্দ্রিকা ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ৩: | 

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]$ ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ])৩! কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ [ কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ রাজকর্থে 
নিয়োগ | 

পাঁচ ১ ইনপাঁলবেন্ট কোর্ট ; ২ হরিনাম সংকীর্তন ; ৩ বসন্ত রোগ । 

ছয় ১ আশ্চর্য্য প্রতিমা, পুরাণ মর্ম; ২ প্রেরিত পত্র । 

সাত ১ [কোনে শিরোনাম নেই ] ;২..-গণনিকর শ্রীযুত চক্দ্িক!-..ধাপ্মিকবরেষু। 


৩ [ কোনো শিরে1নাম নেই ]। 


৫৯০৬ / বাংল! সাংবাদিক গা 
আট ১ [কোনে শিরোনাম নেই]; ২ বারাণসী, শ্রীধুত চক্দ্িকা প্রকাশক 


মহাশয়েষু; ৩ জাহাজ সংবাদ । 


৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ 


এক 


দই 


তিন 


আট 


১ সরিফসেল; ২ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিক্রীণের 
আদালত; ৩ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিব্রাণের আদালত । 
১ সংস্কৃত গ্রন্থ; ২ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই]। 
১ [কোনে। শিরোনাম নেই ], ২ রাজকর্নে নিয়োগ, শ্রীযুত গবরনর জেনরেল 
বাহাদুর ; ৩ মিডিকেল এণ্ড ফিজিকেল সোসাইটী, মৃজাঁপুর, জাতিত্রষ্টের ফল। 
১ [কোনে শিরোনাম নেই]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; 
৩ পালিমেণ্টের সুধারা । 

১ শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু; ২ ত্রিপুরা রাজ্য; 
৩ প্রেরিতপত্র | 

১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 17 ৩ কোনো! 
শিরোনাম নেই ]1 

১ কামরুপযাত্র। পদ্ধতি---গ্রন্থের অনুষ্ঠান, ধাম্সিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক 
মহাশয়েযু । ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]$ ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 
১ [কোনো শিরোনাম নেই ]7) ২ [কোনে শিরোনাম নেই ] 
৩ কোম্পানির কাগজ । 


৩ আষাঢ় ১২৩৮ 


এক 


ছুই 

তিন 
চার 
পাঁচ 


ছয় 


১ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশ.তেহার ; ৩ [ কোনো! শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]7 ২ [শিরোনাম নেই ]; ৩ শ্রীযুত গবরণর 
জেনরল বাহীছুর, বজ্রপাঁত। 

১ অতিশয় বরফ, জলমগ্র ; ২") ৩." দ্ংশনে মৃত্যু | 

১ কাশদ্বীপোপাখ্যান ; ২1 কোনো শিরোনাম নেই 1) ৩ প্রেরিতপত্র | 

১ [কোনো শিরোনাম নেই ]$২ ! কোনে শিরোনাম নেই ]$ ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 

১ শ্রীযুত সমাচার চন্দ্রিকা প্রকীশক মহীশয় সমীপেষু ; ২ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 


সাঁত 


আট 


তথাপঞ্জি | ৫** 
১ [কোনো শিরোনীম নেই ]$২ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ৩! কোনো 
শিরোনাম নেই ] | | 


১ [কোনে। শিরোনাম নেই]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 17৩ জাহাজের 
আগমন । 


১০ আষাঢ ১২৩৮ 


এক 


দুই 


তিন 


চার 


১ সংস্কত গ্রন্থ ;২ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় , ৩ [ কোনে? শিরোনাম নেই ]। 
১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 

১ [কোনে শিরোনাম নেই 1) ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]; ৩[ কোনো 
শিরোনণম নেই ]| 

১ সুপ্রীম কোর্ট, শ্রীযুত কলোনেল মৌরসিয়ন সাহেব, শ্রাযুত লঙ্ড ডালহৌসী ; 
২ বিষয়চৌর্য্য ; ৩ অত্যুতৎ্কটেঃ পাঁপপুণ্যে রিহেব ফল মশ্রুতে। 


পাঁচ ১[ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ সিকাীবতিদেশ ; ৩ লাহোর । 

ছয় ১1 কোনো শিরোনাম নেই ];২ [ কোনো শিরোনাম নেই 71; ৩ ক্রৌঞ্চ-. 
দ্বীপোপাখ্যান | 

সাঁত ১ প্রেরিত পত্র ; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই 1]; ৩ নিখিলগুণণকর শ্রীযুত 
চন্ত্রিকা প্রকাশক মহাশয়েযু। 

আট ১ [কোনে। শিরোনাম নেই 1; ২ [ শিরোনাম নেই |, ৩ জাহাজের 
আগমন, কোম্পানীর কাগজ । 

১৪ আধাঢ ১২৩৮ 

এক ১ সরিফ সেল; ২ সরিফ সেল ; ৩ [ কৌনো| শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ নোট খোল! গিয়াছে, বিজ্ঞাপন, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশতেহার. পুস্তক বিক্রম) 
ও [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ [ কোনে! শিরোনাষ নেই ]২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 

চীর ১1 কোনে শিরোনাম নেই ];২ [ কোনে শিরোনাম নেই 1) ৩ (কোণে! 
শিরোনাম নেই] | 

পাচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই ];২ সিমীফোরেস, দৈবঘটন। ; ৩ জানরেল 


আর্ডর, আশ্চর্য্য মৃত্যু | 


৫*৮ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


ছয় ১ কোচ বিহার রাজ্য; ২ প্রেরিত পত্র ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

সাত ১০০) ইত 

আট ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ২ [কোনে। শিরোনাম নেই 1; ৩ জাহাজের 
সংবাদ, কোম্পানির কাগজ । 


১৭ আষাঢ় ১২৩৮ 

এক ১ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিত্রাণের আদালত; 
২ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ধণিদিগের পরিত্রাণের আদালত; ৩ নোঁট 
খোয়। গিয়াছে, সংস্কৃত গ্রন্থ । 

ছুই ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ [কোনে। শিরোনাম নেই ];২ রাজকর্মনে নিয়োগ, শ্রীযুত ফ্রেং বেখি 
সাহেব ১ ৩ ধর্মসভা। 

চার ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ বিপদ, হঠাৎ মৃত্যু; ৩ আশ্চর্য্য মৃত্যু, 
সরকারি ইশতেহার । 

পাঁচ ১ পোলিস; ২ বোম্বে, আসাঁম ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

ছয় ১ প্রেরিত পত্র, ২ অশেষ গুণকূপার বিজ্ঞভরসায় শ্রীলশ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপত্র 
প্রকাশকের বরেষু; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

সত ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ আসাম ও শৌমার দেশ নিবাসিদিগের 
ধর্মসভায় ধনদান ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ] 1 

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই 1]; ২ পত্রপ্রেরক প্রতি ; ৩ কোম্পানির কাগজ । 


২১ আষাঢ় ১২৩৮ 

এক ১ সরিফসেল ; ২ সরিফসেল ; ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

ছুই ১ শেষ সরিফসেল ; ২ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ৩ কলিকাতার নাতয়ান 
খাতকের পরিত্রাণের আদালত । 

তিন ১কলিকাতার পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ;২ কলিকাতার 
পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিত্রাণের আদালত; ৩ বিজ্ঞাপন, সকলের 
জ্ঞাপনার্থে জানাইতেছি। 

চার ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1) ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 


তথাপি | ৫*৯ 


পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই 1; ২[ কোনো শিরোঁণাম নেই ]7 ৩1 কোনো 
শিরোনাম নেই ]| 

ছয় ১ সুপ্রীম কোর্ট, এশ্রিকল্টুরেল এও হারটিকল্টুরেল সোসাইটী ;২ দৈবঘটনা, 
নীল; ৩ দুরাত্মার দৌরাত্থ্য। 

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই], ২ গোয়ালিয়।) ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

আট ১ কাটকাঙ্গরো রাজ্য ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ৩জাহাজের সংবাদ, 
কোম্পানির কাগজ। 

২৪ আষাঁঢ ১২৩৮ 

এক ১ সরিফসেল ; ২ সকলের জ্ঞাপনার্ঘে জানাইতেছি ; ৩ নীলামে স্বতা বিক্রয়, 
সংস্কৃত গ্রন্থ । 

ছুই ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয়; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]$ ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]) ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ রাজকর্দে 
নিয়োগ । 

চার ১ [ কোনে! শিরোনাম মেই |; ২ | কোনে। শিরোনাম নেই |]; ৩ শিষুলা, 
জানরল আর্ডর, পৌলিস। 

পাঁচ ১ শ্রযুত রণজিৎ সিংহ; ২ | কোনো। শিরোনাম নেই]; ৩ [ কোনে। 
শিরোনাম নেই ]।1 

ছয় ১ [ কোনে] শিরোনাম নেই 1]; ২ পুস্কর দ্বীপোপাখ্যান ; ৩ শ্রীযুক্ত চন্দ্রিক। 
সম্পাদক মহাশয়েষু। 

সাত ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ৩ শ্রীযুত 
চন্দ্রিক' প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

আট ১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ কোম্পানির অফিস বন্ধ, কএদিদিগের 
প্রার্থন' ; ৩ কোম্পানির কাগজ । 

২৮ আষাঢ় ১২৩৮ 

এক ১ সরিফ দর্ধর ; ২ বিজ্ঞাপন কলিকাতার নাতয়ান নাতকের পরিকআণের 
আদালত ; ৩ সংস্কৃত গ্রন্থ । 

ছুই ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনো 


শিরোনাম নেই ]। 


৭৫১৩ 


তিন 
চার 
পাঁচ 
ছয় 


সাত 
আট 


বাংলা সাংবাদিক গছ 


১১৮৩১ সালের কলিকাতার দ্বিতীয় লাটরি, চুরি; ২ ডাক, ব্রিগজেন ; 
৩ রথযাত্রা, দিল্লী । 

১[ কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ বুন্দেল থণ্ড; ৩ পৃথিবীর বিবরণ । 

১ হিন্ুকালেজ। ২[ কোনো শিরোনাম নেই 1) ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 
১ [কোনো শিরোনাম নেই 17) ২ লর্ড বিসাঁপ সাহেবের মৃত্যু ; ৩ শ্রীযুত 
কমগ্ডর ইন চিফ সাহেব, ১৮৩১ সালের কলিকাতার দ্বিতীয় লাটরি। 

১ [কোনে। শিরোনাম নেই ]$ ২.) ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1) ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ ডাক, 
বিপোহর রাজ্য । 


৩১ আষাঢ় ১২৩৮ 


এক 


দুই 
তিন 


চার 


১ সরিফসেল ; ২ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ পুস্তক বিক্রয় । 

১ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1; ৩[ কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 

১ [কোনে শিরোনাম নেই 1) ২ চরাপুঁজির বিবরণ । ৩ [কোনে 
শিরোনাম নেই ]। 

১ চরাপুঁজিতে ৬কালীপুজা , ২ শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু 
৩ কোম্পানির কাগজ । 


৩ আাবণ ১২৩৮ 


এক 


তুই 


তিন 


চার 


পাচ 


১ সরিফ দপ্তর; ২ কলিকাতা'র নাতয়ান খাতকের পরিত্রাণের আদালত ; 
৩ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ । 

১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই || 

১ | কোনে। শিরোনাম নেই ]) ২ কোনে। শিরোনাম নেই 1) ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 

১ শ্রীযুত কাম্পটন সাহেব, যুদ্ধ; ২ চৌরঙী থিয়েটর, নীল, ব্রিস্থত, 
৩[ কোনো শিরোনাম নেই ]1 

১ সিঁদচুরি, পৃথিবী হইতে প্রতিমা উত্থান ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1) 
৩ মদেকাত্সীয় শ্রীযু ভবানীচরণ বন্ট্যোপাঁধ্যায় বাবুজীউ মৎপ্রিয্সতম 
মহাশয়েষু, হঠাৎ মৃত্যু । 


তথ্যপঞ্রি / ৫১১ 


হয় ১ দুভিক্ষ; ২ ভূমিকম্প, স্প্রিম কোর্ট ; ৩ কোনে শিরোনাম নেই ]1 . 

সাত ১ সবমুর রাজ্য ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ৩ পুজনীয়বর শ্রীলশ্রীযুত 
চত্দ্রিক। সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণামুজেষু। 

আট ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]) ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]) ৩ জাহাজের 
আগমন, কোম্পানির কাগজ । 


৬ শ্রাবণ ১২৩৮ 

এক ১ সরিফ দণ্ধর ; ২ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ পুস্তক বিক্রয় । 

ছুই ১ শ্রীযুতবাবু কানাইলাল ঠাকুরের বাটার চুরিবিষয় ; ২ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]7 ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1; ২ রাঁজকর্ম্নে নিয়োগ, ধর্মীসভা। ; ৩ [ কোনে 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ রর্গপুর, শ্রীযুত গবরণর জেনরেল বাহাছুর; ২ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, চুরি, 
মহরমের লোপাপত্তি; ৩ খুদ্ধত্যের প্রতিফলন, ডবলডিষ্টি ও পিচব্রাপ্ডি। 

পাচ ১১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাটরি; ২ পৃথিবীর পরিমীণ ;৩ ব্যবস্থাবিষয় শ্রাযুত 
চক্দ্রিক প্রকাশক মহাশয়েষু । 

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই 1) ২ কাকর মহাশয়েযু) ৩ [কোনে 
শিরোনাম নেই ]| 

সাত ১ শ্রল নিখিল গুণনিলয় নির্মল ধর্মজিলধি চণ্রিক। সম্পাদক সন্দেহ সন্দৌহ্‌- 
ভঞ্জক মহাশয় মহোদয়েফু ;২ [ কোনো শিরোনাম নেই 17; ৩ [কোনো 
শিরোনাম নেই ]| 

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ জাহাজের সংবাঁদ আগমন ; ৩ কোম্পানির 


কাগজ। 

১৬ আবণ ১২৩৮ 

এক ১ সরিফ দপ্তর, ২৯ জুলাই ১৮৩১ সাঁল;২ সংস্কৃত গ্রন্থ; ৩ ইশতেহার, 
পুস্তক বিক্রয় । 

ছুই ১ [কোনে শিরোনাম নেই ] 7 ২ [কোনে শিরোনাম নেই ]) ৩[ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩[ কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 


৫১২ / বাংলা সাংবাদিক গদ্য 


চার 


পাঁচ 


১ চন্দ্রিকার উক্তি; ২ রাজকর্থে নিয়োগ, শ্রীযৃত গবরণর জানেরল বাহাছুর ; 
৩ মহারাজ রণজিৎ সিংহ, নীল, স্থপ্রীমকোর্ট। 

১ ১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাটরি, অসম সাহস ; ২ নভোমগুল; ৩ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 


ছয় ১ [ কোনো! শিরোনাম নেই ]) ২ সতীধর্ন্ম বিববেষি শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সীর 
বরাহনগরের দলাবধয়, শ্রীযুত চন্দ্রিকাকার মহাশয় সদাশয়েযু; ৩ [ কোনে 
শিরোনাম নেই ]1 

সাত ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২| কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ কলিকাতা'র 
পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিক্রাণের আদালত । 

১৭ শ্রাবণ ১২৩৮ 

এক ১ সরিফ দপ্তর; ২ সরিফ সেল; ৩ শেষ সরিফসেল। 

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ পত্রপ্রেরকের প্রতি নিবেদন ৩:.., *-., 
কোম্পানির কাগজ । 

তিন ১ স্ত্রীবি্ভাবিষয়ক ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]7 ৩ গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীযুত 
চন্দ্রিকা প্রকাশক স্বধর্মপ্রতিপালক বরেষু। 

চার ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয়; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ] 7 ৩.*চক্দ্রিকার 
উত্তর । 

পাঁচ ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]3৩ [ কোনো 
শিপোনাম নেই ]। 

ছয় ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ৩ এসিয়াটীক 
সোসাইটা, নীল, চৌরের দণ্ড । 

সাত ১ স্ুপ্রীমকোর্টের রস্থম ; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ] 3 ৩ ১৮৩১ ২০ 
ভুলাই বুধবার, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের উপটঢৌকন । 

আট ১ বেদ সমাজ; ২ জলমগ্া, বেলাঁসপুর রাজ্য ; ৩---] 

নয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ শ্রীযুত চক্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু; 
৩ জাহাজের সংবাদ আগমন, কোম্পানির কাগজ । 

২০ শ্রাবণ ১২৩৮ 

এক ১ কলিকাতীর পরিশোধীক্ষম খণিদিগের পরিত্রাণের আদীলত ; ২ কলি- 


কাতার পরিশোধাক্ষম খধণিদিগের পরিক্রাণের আদালত + ৩ সংস্কৃত গ্রন্থ । 


ছ্হ 
তিন 


চার 


তথ্যপঞ্রি ! ৫১৩ 


১ পুস্তক বিক্রয়; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 1) ৩ বৈদ্য সমাজ বিষয় । 

১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ২ [কোনে। শিরোনাম নেই 3 ৩ রাজকর্্ে 
নিয়োগ । 

১ ন্থপ্রিমকোর্ট ; ২ ১৮৩১ সালের কলিকাতার দ্বিতীয় লাটরি ; ৩ ওলাউঠা 
ও বদন্তরোগ, খুন । 


পাঁচ ১ বর্ষ1 ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর ; ৩ নভোমগুল। 

হয় ১[ কোনো শিরোনাম নেই 1) ২ শ্রীচরণেযু; ৩ | কোনো! শিরোনাম নেই ]। 

সাত ১ প্রেরিতপত্র ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ] ৩. 

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন ; ৩ কোম্পানির 
কাগজ । 

২৪ শ্রাবণ ১৮৩১ 

এক ১ সরিফ সেল; ২ সরিফ সেল? ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 


ছ্‌ই 
তিন 


চার 


ছয় 
সাত 


আঁট 


১[ কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ [ কোনো শিরোনাম নেহ ]; ৩ [ কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কৌনে। শিরোনাম নেই 1; ২ [কোনে শিরোনাম নেই]; ৩ [ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 

১[ কোনো শিরোনাম নেহ |], ২ [কোনো শিরোনাম নেই 1 
৩ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ধণিদিগের আদালত । 

১ চন্দ্রিক। গ্রাহক প্রতি ; ২ পুস্তক বিক্রয় ; ৩ | কোনে শিরোনাম নেহ ]। 

১ সুপ্রিমকোর্ট , ২ উলাউঠা, দিল্লী, ১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাট্রি , ৩ শ্রীযুত 
চন্দ্িক। প্রকাশক মহাশয়েযু। 

১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ], ২ জাহাজের সংব1দ আগমন ; ৩ কোম্পানির 
কাগজ ২১ জুলাই বুহম্পতিবাঁর। 


২৭ শ্রাবণ ১২৩৮ 


এক 


ছুই 


কী - 


১ চন্দ্রিকা গ্রাহক প্রতি ; ২ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় । 
১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ২ [কোনে শিরোনাম নেই ]) ৩ [ কোনো 


শিরোনাম নেই ]। 


৩৩ 


৫১৪ | বাংলা! সাংবাদিক গদ্য 


তিন 


চার 


পাচ 


১ চক্দ্রিকাকারের উত্তর; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ [কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 

১৫ আগষ্ট ১৮৩১ সাল, স্প্রিম কোর্ট ; ২ কলিকাতার আগমন, মান্দ্রীজ, 
শ্রীযুত বেখি সাঁহেব; ৩ কমণ্ডর হেজ সাহেবের মৃত্যু, অপহৃত ধনপ্রাপ্তি। 

১ অযোধ্যার রাজা ও সম্বাদ পত্র, পৈতৃক ধন; ২ স্বপ্রিম কোর্ট, আগন্ত; 
৩ সর চার্লস। 

১ ব্যবস্থা." ; ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]; ৩ নীল বিষয়ক শেষ স্বাদ, 
খাজনা কমান | 

১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ২ প্রেরিত পত্র; ৩ [ কোনে] শিরোনাম 
নেই ]। 

১ [ কোনে শিরোনাম নেই ]$ ২ জাহাজের সংবাদ আগমন ; ৩ কোম্পানির 
কাগজ । 


৩১ শ্রাবণ ১২৩৮ 


এক 


ছুই 
তিন 
চার 
পাঁচ 
ছয় 


সাত 


১ সরিফ সেল ; ২ সরিফ সেল; ৩! কোনো শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনো শিরোনাম নেই 13 ২ সরিফ সেল; ৩ [কোনে শিরোনাম 
নেই ]। 

১ [কোনে। শিরোনাম নেই] ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই] ; ৩ [ কোনে। 
শিরোনাম নেই ]। 

১ বেলোয়ারি ঝাড়; ২ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ইশতেহার ; ৩ স্ুপ্রিমকোট, 
পোলিস। 

১ চৌধ্য্য, ১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাট্রি ; ২ শ্রীশ্রযুতের শেষ ঘেষণা, হিন্দুর 
পৈতুকবিষয়ক ব্যবস্থা ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

১[কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; 
৩ প্রেরিতপত্র | 

১[ কোনো শিরোনাম নেই ];২ [ কানে শিরোনাম নেই ] 7 ৩ ভ্রীযুত 
চন্ট্রিকা-প্রকাশক মহাশয়েষু। 


ট ১ [ কোনে শিরোনাম নেই 1) ২ [কোনে শিরোন|ম নেই ] ; ৩ জাহাজের 


সংবাদ আগমন, কোম্পানির কাগজ । 


তথাপঞ্জি / ৫১৫ 


৩ ভাদ্র ১২৩৮ 


এক 
দুই 
তিন 


চার 
পাঁচ 


হয় 
সাত 


'আট 


১ চোর ধরিবার পারিতোষিক ১০০ একপত টাকা; ২ সংস্কৃত গ্রন্থ; 
৩ ইশতেহার । 

১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ৩ হিন্দুর পৈতৃক বিষয়ের 
ব্যবস্থা । 

১[ কোনো! শিরোনাম নেই ]7 ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]) ৩ [কোনে 
শিরোনাম নেই ]। 

১ পতীপ্রাণসতী ; ২ ধর্মসভা। ॥ ৩ পদেনিযুক্ত, ইনসালবেন্ট কোর্ট, পোলিস। 
১[ কোনো শিরোনাম নেই ];২ প্রেরিত পত্র; ৩ [কোনে। শিরোনাম 
নেই ]। 

১ [ কোনো শিরোনাম নেই]) ২ প্রতাঁপাদিত্য বংশ্থা, পূজনীয় শ্রাযুত চন্দ্রিকা 
প্রকাশক মহাশয়েযু; ৩ [ কোনো শিরোনায নেই ]। 

১ চগ্ডালগড়, “নাসিরাবাদ, নভোমণ্ডল ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ], 
৩ প্রেরিতপত্র | ৰ 
১ পর ইতি স্বাক্ষরিত পত্রের প্রত্যুত্তর ; ২ [কেনো শিরোনাম নেই ]) 
৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 


নয় ১ শ্রযুচ্চন্দ্রিক! প্রকাশক মহাশয়েছু, ২ [কোনো শিকোনাম নেই ]) 
৩ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 

দশ ১ [কোনো শিরোনাম নেই 1]; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন; ৩ কোম্পানির 
কাগজ । 

৭ ভাদ্র ১২৩৮ 

এক ১ সরিফসেল। ২. কোনে! শিরোনাম নেহ ]7) ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেহ 11 

ছুই ১ সরিফসেল; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]$ ৩ [কোনে শিরোনাম 
নেই]। 

তিন ১ সরিফসেল ; ২ শেষ সরিফসেল, চোর ধরিবার পারিতোঁষিক ১০০ একশত 
টাকা) ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; ২ ইশতেহার 3 ৩ বাঁটীর চুরির বিষয় । 

পাঁচ ১ [ কোনে শিরোনাম নেই 17২ পোলিস; ৩ দিল্লী । 


৫১৬ / বাংল! সাংবাদিক গণ্য 


ছয় ১ চীনদেশ হইতে আগত গুরুতর সম্বাদ;২ [ কোনো শিরোনাম নেই] 
৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই 11 

সাত ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]$ ২ চৎচুড়া বারিক, পি“দচুরি ; ৩ ডাকাইতি। 

আট ১ সেতার! রাজ্য, প্রেরিত পত্র ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 1]; ৩ জাহাজের 
সংবাদ, কোম্পানির কাগজ । 


১০ ভাদ্র ১২৩৮ 
এক ১ সরিধসেল; ২ আরব্য হীতহাঁস সারসংগ্রহ; ৩ [কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 


দুই ১ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ চক্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি, ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেই 11 

তিন ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ [কোনে শিরোনাম নেহ 1) ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

চার ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ রাজকর্ম্নে নিয়োগ, পোলিস; ৩.০, ০ | 

পাচ ১১ ১২] কোনো শিরোনাম নেই ], ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

ছয় ১ প্রাযুত পামমোহন রায় , ২ চীন দেশের বাণিজ্য ; ৩ --* | 

সাত ১:১২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1) ৩ প্রেরিত পত্র । 

আট ১***খণদান ; ২ পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি , ৩ কোম্পানির কাগজ । 


১৪ ভাদ্র ১২৩৮ 

এক ১ সাঁরফসেল , ২ সরিফসেল ; ৩ সরিফসেল । 

ছুই ১ [ কোনে শিরোনাম নেই 1) ২ | কোনে শিরোনাম নেই |, ৩ | কোনে! 
শিরোনাম নেই 1 | 

তিন ১ সরিফসেল; ২ [কোনো শিরোনাম নেই 1, ৩। কোনে শিরোনাম 
নেই ]। 

চার ১ ব্যাঙ্কনোট ও স্বর্ণাভরণাদি চুরি, ২ কপিকাভার পরিশেোধাক্ষম ঝণিদিগের 
পরিত্রাণের আদালত; ৩ আরব্য ইতিহাস সাঁরসংগ্রহ, উত্তম বেলোয়ারি 
ঝাড়। 

পাঁচ ১ চোর ধারবার পারিতো1ষিক ১০০ একশত টাক1; ২ ইশতেহার, এসিয়াটিক 
সৌসাইটী,.*ডেবিড স্কাট সাহেব ; ৩ জাহ)জ জলমগ্ন, ডাঁকমারা, পোলিস। 

ছয় ১ কুক্ক,রের দংশনে মৃত্যু ; ২ জলপ্লাবন ; ৩ নাগপুর রাজ্য । 


সাত 


আট 


তথাপত্রি / ৫১৭ 


১ প্রেরিতপত্র ; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ পরম ধাম্মিক পক্ষপাত 
রহিত শ্রীযুত চন্দ্রিক৷ প্রকাশক মহাশয়েমু । 

১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ পত্রপ্রেরকের প্রতি; ৩ জাহাজের সংবাদ 
আগমন, কোম্পানির কাগজ । 


১৭ ভাদ্র ১২৩৮ 


এক 
দুই 

তিন 
চার 
পাঁচ 
ছয় 

সাত 


আট 


১ ব্যাঙ্কনোট ও স্বর্ণাভরণাদি চুরি, ২ চোর ধরিবার পারিতোধিক ১০০ 
একশত টাকা ; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 
১ আরব্য ইতিহাস সারসংগ্রহ, সংস্কৃত গ্রন্থ; ২ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; 
৩ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় । 
১[ কোনে! শিরোনাম নেই ], ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ] 
৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 
১ কোনো শিরোনাম নেই ]+ ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ]; ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 
১ রাজকর্ম্নে নিয়োগ ;২ শ্রীধুত গবরণর জেনরেল বাহাঁদূর,-..কলিকাতার 
দ্বিতীয় লাটরি ; ৩ মান্দ্রাজ, শ্রীরামমোহন পায়, নভোমগুল। 

১. [কোনে শিরোনাম নেই ]7 ২ জ্বলচিচঙারোহণ ; ৩ শ্রযুত 
চন্দ্রিকাপ্রকাঁশক মহাশয় শ্চরণেষু। 
১[ কোনো শিরোনাম নেই ], ২ [ কোনো শিবোনাম নেই ]) ৩ শ্রীযুত 
চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

১1 কোনো শিরোনাম নেই ] ; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন, ৩ কোম্পানির 
কাগজ । 


২১ ভাত্র ১২৩৮ 


এক 


ছ্ই 


তিন . 


চার 


১ সরিফসেল ; ২ সরিফ সেল; ৩ [ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]7 ২ [কোনো শিরেশাম নেই ]) ৩ [ কোনে! 
শিরোনাম নেই ]। 

১ সরিফসেল ; ২ সরিফসেল ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ৩ [কোনে 
শিরোনাম নেই ]1 

১ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ] 7 ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 


৫১৮ / বাংলা! সাংবাদিক গদা 


ছয় ১[ কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই ] 3 ৩1 কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 

সাত ১ [ কোনে1 শিরোনাঁম নেই)? ২ [ কোনে শিরোনাম নেই 1) ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

আট ১ ব্যাঙ্কনোট ও স্বর্ণাভরণাদি চুরি ; ২ চোর ধরিবার পারিতোঁধষিক ১০০ 
একশত টাকা ; ৩ পাটনাই কাগজ বিক্রয় । 

নয় ১ চন্্রিকাগ্রাহক প্রতি, ইশতেহার; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ], 
৩ ডেবিড ক্কাট সাহেব । 

দশ ১ বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক, পৌলিস , ২ মহিষাস্থর বধ; ৩ জাহাজের সংবাদ গমন, 
কোম্পানির কাগজ। 


২৪ ভাদ্র ১২৩৮ 

এক ১ চোর ধরিবাঁর পারিতোধষিক ১০০ একশত টাকা; ২ পাটনাই কাগজ 
বিক্রয় ; ৩ চক্দ্রিকাগ্রীহক প্রতি । 

ছুই ১ ইশ.তেহীর, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ পুস্তক বিক্রয়; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ পীকরাজেশ্বর, ফাস্টর্গ বকেবেলরি ; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 17 
৩[ কোনো শিরোনাম নেই || 

চার ১ [ কোনে! শিপোনাম নেই ]; ২ রত্বাকর ; ৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]1 

পীচ ১ [কোনে শিরোনাম নেই ]; ২ রাঁজকর্মে নিয়োগ ; ৩ শ্রীযুত মহারাজ 
রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, বসোরা । 

ছয় ১ শ্রীযুত কমগ্ডর ইনচিফ, লাটরি, পোলিস, নভোমগ্ডল; ২ [ কৌঁনো। 
শিরোনাম নেই ] , ৩ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকীশক মহাশয় সমীপেষু । 

সাত ১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1 , ২ শ্রীযুত চন্দ্রকা সম্পাদক মহাশয় 
সদাশয়েযু, ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]| 

আট ১ | কোনে শিরোনাম নেই 1) ২ এক আশ্চর্য্য চিকিৎসা; ৩ জাহাজের 
সংবাঁদ গমন, কোম্পাণির কাগজ! 


২৮ ভাদ্র ১২৩৮ 

এক ১ সরিফসেল, ২ [কোনো শিরোনাম নেই 1) ৩ [ কোনে। শিরোনাম 
নেই ]1 

ছুই ১ ইশ.তেহীর, সংস্কৃত গ্রন্থ; ২ পুস্তক বিক্রয়; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই] 


ভণাপগ্ি। ৫১৯ 


তিন ১ পাকরাজেশ্বর, ফাস্টস বকেবেলরি ; ২ পাটনাই কাগজ বিক্রয়, চন্দ্রিকা- 
গ্রাহক প্রতি ; ৩ পৌলিস। 

চার ১ শ্রীযুত গবরণর জেনারেল বাহাদুর; ২ মিডিকেল এগু ফিজিকেল সোসাইটা, 
ঠিকাবেহাঁরার অগ্ায় জন্য দণ্ড; ৩ ইল দেশ হইতে শেষাগত সম্বাদ। 

পাচ ১ [ কোনো শিরোনীম নেই ]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই ] ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই ]। 

ছয় ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই ]) 
৩ কোনে শিরোনাম নেই ]। 

সাত ১ প্রেরিত পত্র (জলপথে চৌকীদারের উৎপাত ); ২ [ কোনে! শিরোনাম 
নেই ]7 ৩ পরম পৃজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্িকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্ুজেষু। 

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ পত্রপ্রেরকগণের প্রতি ; ৩ জাহাজের 
সংবাদ। 


৩১ ভাদ্র ১২৩৮ 

এক ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি; ২ পাঁটনাই কাগজ বিক্রয়, ফাস্টস বকেবেলরি 
৩ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ! 

ছুই ১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ ! কোনে শিরোনাম নেই 17 ৩ সাক্ষ্য প্রদান বিষয় । 

তিন ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ | কোনো শিরোনাম নেই ]7 ৩ রাজকর্শে 
নিয়োগ | 

চার ১ ইদসাঁলবেণ্ট কোর্ট, পৌলিস ; ২ ডিউএল, সর জার্জ রিকেটস সাহেব, 
জলমগ্ন ; ৩ অসম্ভব বুষ্টি। 

পাঁচ ১. ১২ ইউরোপী সম্বাদ ; ৩ নভোমগুল। 

ছয় ১ প্রেরিতপত্র ; ২ [কোনে] শিরোনাম নেই 1; ৩ [ কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 

সাত ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1; ৩ [কোনো 
শিরোনাম নেই ]1 

আট ১ [ কোঁনে! শিরোনাম নেই ]7 ২ শ্রীযুচ্চন্দ্িকা প্রকাশক মহাশয় সন্নিধানেষু, 
জাহীজের সংবাদ; ৩ কোম্পানির কাগজ । 

৪ আশ্বিন ১২৩৮ 

এক ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; ২ পাটনাই কাগজ বিক্রয়, ফাস্ট বকেবেলরি ; 
৩ বারাণসের দেবালয়ের নল্লা, সংস্কৃত গ্রন্থ । 


৫২* / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


ছুই 
তিন 


চার 


১ পুস্তক বিক্রয়; ২ [ কোনেো। শিরোনাম নেই]; ৩ উত্তম বেলোয়ারি 
ঝাড়, দল বৃত্তান্ত | 

১ [ কোনে শিরোনাম নেই ]7 ২ [ কোনে শিরোনাম নেই ] 3 ৩ [ কোনে" 
শিরোনাম নেই ]। 

১ [কোনো শিরোনাম নেই ]) ২ পোলিস, ***ব্যাঙ্ক, দ্বিবিবাহবিষয়ক 
মোকদ্দম। ; ৩ ব্যাপ্রের দৌরাত্ম্য । 

১ মঙ্গল সমাচার; ২ পশ্চিম দেশের রাঁজস্বের বন্দোবস্ত; ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই || 


ছয় ১ -"'অন্যায় ব্যবহার ; ২ *** 5 ৩ [ কোনো! শিরোনাম নেই ]। 

সাত ১ [ কোনো শিবোনাঁম নেই ]7 ২ গাওয়ালিয়র রাজ্য, প্রেরিতপত্র ; 
৩ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]। 

আঁট ১ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকীশক মহাশয় সমীপেষু; ২ জাহীজের সংবাদ; 
৩ কোম্পানির কাগজ। 

৭ আশ্বিন ১২৩৮ 

এক ১ কলিকাঁতার পরিশোধাক্ষম খণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ২ ফাস্ট্গ 
বকেবেলরি ; ৩ বাঁরাণসের দেবালয়ের নক্সা | 

দুই ১ পাটনাই কাগজ বিক্রয়, সংস্কৃত গ্রন্থ; ২ ইশতেহার; ৩ | কোনো? 
শিরোনাম নেই 11 

ভিন ১ [ কোনো শিরোনাম নেই 1; ২ [ কোনো শিরোনাম নেই 1; ৩ [ কোনে? 
শিরেখনাম নেই ]। 

চার ১1] কোনো শিরোনাম পেই 17২ (কোনে। শিরোনাম নেই]; ৩ [ কোনো 
শিরোনাম নেই 11 

পাচ ১ রাজকর্মে নিয়োগ, গাড়ি আরোহণে বিপদ; ২ আত্মহত্যার উদযোগ, 
ভূমিকম্প ; ৩ বজ্রাঘাতে মৃত্যু, -*পাতাল বিবরণং । 

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই |;২ €প্ররিত পত্র; ৩ কোনো শিরোনাম 
নেই ]। 

সাত ১.--১ ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1) ৩ [ কোনে। শিরোনাম নেই ]। 

আ'ট + শ্রীলশ্রীযুক্ত ধর্মসতা। সম্পাদক মহাঁশয় জীবন হীন দীন মীন নিজ্জনজীবন 


শরণেযু; ২ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু; ৩ কোম্পানির 
কাগজ। 


তথ্যপঞ্রি / ৫২১ 


১১ আশ্বিন ১২৩৮ 

এক ১ টালির খাল ইজারা, "-.বকেবেলরি ; ২ বারাণসের দেবালয়ের নল্লা, 
উত্তম বেলোয়ারি ঝাড়; ৩ মোন্তোজ বল্‌ সোগত, সংস্কৃত গ্রন্থ । 

ছুই ১ চীন্দ্রকাগ্রাহক প্রতি ; ২ পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [ কোনো শিরোনাম নেই ]। 

তিন ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ [ কোনে। শিরোনাম নেই 1; ৩ পৌলিসের 
জরিমানা । 

চার ১ ব্যাঙ্কনোট জাল, ***, নৃতন গ্রন্থ ; ২ [ কোনো শিরোনণম নেই ] 3 ৩ চীন 
দেশ । 

পাচ ১ [ কোনো শিরোনাম নেই ], ২ পৈতৃকবিষয়ুক হস্তাত্তরকরণ।; ৩ নাপোলিয়ন 
বাদশাহ ও বন্ম। 

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই ]; ২ ইন্গর রাজ্য, প্রেরিতপত্র , ৩ [ কোনো! 
শিরোনাম নেই 11 

সাত ১ প্রেরিতপত্র , ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই ]) ৩ ***1 

আট ১[ কোনে! শিরোনাম নেই ]; ২ | কোনো শিরোনাম নেই ]; ৩ আটা 
ভূসি খিক্রয়, কোম্পানির কাগজ । 


১৮ আশ্বিন ১২৩৮ 

পাঁচ ১ পদপ্রাপ্তি, পোলিস, লাট্রি ; ২ শ্রীযুত গবরণর জেনরেল ; ৩ ইউরোপ 
হইতে শেষাগত সম্বাদ। 

ছয় ১ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1; ২ পৌলগ্ড ; ৩ সাগরের তেলিগ্রাপ, পামর 
কোম্পানি, রামপুর আলিয়ার নিকটস্থ সেো1গোন বৃক্ষবন ! 

সাঁত ১ চীনদেশ+ ২ নাস্তিকের গুরুর শান্তি; ৩ স্বধর্মু পরিত্যাগ**" 

আট ১ প্রেরিতপত্র ; ২ জাহাজের সংবাদ ; ৩ কোম্পানির কাঁগজ । 


২৫ আশ্বিন ১২৩৮ 

এক ১ উত্তম বেলোয়ারিঝাড়, আট] ভূসি বিক্রয়; ২ ফাস্টর্প বকেবেলরি; 
৪7 

দুই ১:১২ সন্ধি পুজার সময় নিরূপণ ; ৩ **" | 

তিন ১ তই ৩ বন্যা, 

চার ১ শ্রীযুত কমণ্ডর ইন চিফ সাহেব, বন রিসিডেপ্ট ; ২ *** ১ ৩**-। 

পাঁচ ১ ইশ.তেহার, পুস্তক বিক্রয়; ২ [ কোনে! শিরোনাম নেই 1] ৩ ***। 


৫২২ / বাংল! সাংবাদিক গদ্য 


হয় ৪ ৩৪ | 
সাত ১ প্রেরিতপত্র ১২" ১৩ **। 
আট ১ *** ১২ 2৮১১৩ ১কোম্পানির কাগজ । 


